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স্মরণ : দেহপট সনে নট ৯ 
শম্ভু মিত্র : তার জীবন ও কাজ (১৯১৫-_-১৯৯৭) 0 কুমার রায় ১১ 


আলেখামালা : উজ্জ্বল কিছু সৃষ্টি ২১ 
নাট্য শিক্ষক শম্ভু মিত্র 0 শেখর সমাদ্দার ২৫ 


পুরাতনী : বিস্মৃত সংগীত পরিচালক ও অভিনেতা ৫৭ 
অপেরামাস্টার রামতারণ সান্যাল 0 জগন্নাথ ঘোষ ৫৯ 
স্বাধীনতার উত্তরাধিকার : বাংলা নাটক ও থিয়েটার ৭৭ 
আজকের নাটাভাকনা 3 বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৭৯ 
প্রাকৃস্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটক রচনার ধারা 0 অজিতকুমার ঘোষ ৮৭ 
স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটাপ্রয়োগের ধারা 0 সৌমিত্র বসু ১৫৫ 
স্বাধীনতা, দেশবিভাগ ও বাংল! নাটক 0 সুধী প্রধান ২০৩ 
স্বাধীনতা-উত্তর গণনাট্য আন্দোলন ও বাংলা নাটক 0 হীরেন ভট্টাচার্য ২০৯ 
স্বাধীনতা-উত্তর বাংলায় নাট্য নিয়ন্থণ ও বলপ্রয়োগের বৃত্তান্ত 0 রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাথ ২১৯ 
স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা ও বাংলা রঙ্জামঞ্চ 0 জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ২৪৫ 
" Arama ওপর দাড়িয়ে 0 রথীন চক্রবর্তী ২৮৫ 


সাঁকো 0 খাত্বিককুমার ঘটক ২৮৭ 
r প্রবন্ধ 


স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা 0 চন্দন সেন ৩৩৫ 
পেশাদার রঙ্গালয় : পায়ে পায়ে একশো পঁচিশ পেরিয়ে 0 প্রভাতকুমার দাস ৩৪৯ 


প্রতিবেশী রাষ্ট্র : স্বাধীন বাংলাদেশের সুক্তনাটক ৩৭৭ 
স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তনাটক আন্দোলন প্রসঙ্গে 0 লুৎফর রহমান ৩৭৯ 


জন্মুশতবর্ধ শ্রদ্ধার্ঘ্য : তুলসীদাস লাহিড়ী ৩৮৭ 
অনালোকিত শতবর্ষ : নট নাট্যকার তুলসীদাস লাহিড়ী 0 শুভ জোয়ারদার ৩৮৯ 


জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধার্ঘ্য : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০৫ 
নাট্যকার তারাশঙ্কর 0 আশিস গোস্বামী ৪০৭ 


স্মরণ ৪১৫-৪৬০ 
অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় O রবি ঘোষ 0 নমিতা মজুমদার 0 শান্তনু বসু 0 ধরণী ঘোষ 0 বিমল বসু 
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় 0 সুধী প্রধান 0 শ্ৰীপতি দাস 0 দিলীপ চট্টাপাধ্যায় 0 চিররঞ্জন দাস 
প্রকাশ নন্দী 0 জোছন দস্তিদার O অনুপকুমার দাস 0 সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় 
ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস 0 বিভূতি মুখোপাধ্যায় 


নাট্য আকাদেমি বুলেটিন ৪৬৩ 
সংবর্ধনা উৎসব 0 নাট্যোৎসব O আলোচনা সভা 0 প্রশিক্ষণ 
নাটক-যাত্রা পুরস্কার 0 অনুদান 0 প্রদর্শনী 0 স্মরণসভা 
বাংলা থিয়েটার ২০০ উপলক্ষে 
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি কর্তৃক প্রবীণ নাট্য ব্যক্তিত্বদের সংবর্ধনা 





অবশেষে বহু প্রত্যাশিত নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৬ প্রকাশিত হল। 

পত্রিকার বর্তমান সংখ্যা স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাটক ও থিয়েটার সংখ্যা '৯৯ রূপে প্রকলিত 
হয়েছিল, সেইরকমই প্রকাশিত হল। পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশের পর থেকে এই সময়ের মধ্যে বাংলার নাট্য 
অঙ্জান থেকে বেশ কয়েকজন কৃতবিদ্য গুণী শিল্পী প্রয়াত হয়েছেন, তাদের অবদানকে যথাযোগ্য 
মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে। সেই সঙ্ছেগ রয়েছে পুরাতনী, শতবর্ষ শ্রদ্ধার্ঘ্য, নাট্য আকাদেমি 
প্রতিবেদনের বুলেটিন বিষয়সমূহ । আশা করি বিগত সংখ্যাগুলির মতো বর্তমান সংখ্যাটি পাঠকদের 
সমাদর লাভ করবে। এই সংখ্যা প্রকাশে সহায়তা করেছেন নাট্য আকাদেমি পত্রিকার সম্পদকমগ্লীর 
বিশিষ্ট সদস্য শ্ৰী চন্দন সেন। তাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই | সেই সঙ্গে পত্রিকা সম্পাদক শ্রী নৃপেন্দ্ৰ 
প্রভূত পরিশ্রম করেছেন। এই ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গেই সপ্তম, অষ্টম সংখ্যা প্রকাশের কাজও 
পাশাপাশি চলছে। সপ্তম সংখ্যা ব্রেখট জল্মশতবর্ধ স্মারকরুপে প্রকাশিত হবে, অষ্টম সংখ্যা লোরকা 
জন্মশতবর্ষ স্মারক সংখ্যা রূপে বের হবে। দুটি সংখ্যারই ছাপার কাজ চলছে, আশা করা যায় অচিরেই 
এই সংখ্যাদূটি আমরা পাঠকদের সমীপে নিবেদন করতে পারব। ধন্যবাদ সহ 


শিবপ্রসাদ বিশ্বাস 
সদসা-সচিব ও 
মার্চ "৯৯ প্রশাসন আধিকারিক 








নাট্য আকাদেমি পত্রিকা তথাকথিত সাময়িক পত্রিকা বা লিটল ম্যাগ নয়। গবেষণাধর্মী পত্রিকা বলেই 
লেখকদের কাছ থেকে মুডি-ঘুড়কির মতো যখন তখন লেখা চাইলেই পাওয়া যায় না. তাই প্রতিটি 
সংখ্যার পরিকল্পিত লেখার লেখকদের বেশিরভাগের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহের পরই ছাপার কাক্ত 
শুরু হয়। আর যেহেতু নাটক বা নাটা-প্রয়োগ ভিস্যুয়াল আর্টের বিষয়, সেই কারণেই প্রতিটি লেখার 
সঙ্গেই প্রয়োজনীয় ভিস্যুয়ালস, ক্রিপিংস, আলোকচিত্র সংশ্রহেও যথেষ্ট সময় ও শ্রমের প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে। 

আমাদের নাট্য আকাদেমির সংরক্ষণ ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ, এখনও বহু উপকরণ বা তথ্য সংগ্রহে নেই। 
যাও বা আছে, তাও সুবিন্যস্ত নয়। ফলে অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার দ্বারস্থ হতে 
হয়। তাদের সময়সুযোগ মতো যতটুকু সাহায্য পাওয়া যায় তাই নিয়ে এগোতে হয়! পত্রিকা বিলম্বে 
প্রকাশের এটি একটা বড়ো কারণ। 

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটক ও থিয়েটার সংখ্যায় আমাদের লক্ষ্য ছিল একটা স্বাধীন জাতির 
আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির ইতিবাচক নেতিবাচক সব প্রবণতার প্রকাশ বাংলা নাটক ও থিয়েটারে 
কতখানি ও কীভাবে হয়েছে তার স্বরুপ নির্ধারণ। সেইসঙ্চো স্পষ্ট গোচর করা গেছে এই অর্ধ শতাব্দীকাল 


সময়ের মধ্যে বাংলা নাট্যের উন্নতি অগ্রগতির বৃপরেখার পাশাপাশি তার ক্ষয়ক্ষতি ও অৰ র 
স্বরুপটিও। 


বক্ষ্যমাণ সংখ্যার সব কটি লেখার মূল সুর স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা থিয়েটারের প্রবণতাকে চিহ্নিত 
করতে পারলেও কোনো কোনো লেখায় প্রাকৃস্বাধীনতা পর্বের fase বিচারের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে বেশি, তাতে আমাদের অন্বেবণের কোনো হানি হয়নি। 

পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার বাইরে সাধারণভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মহাগুরু নিপাতের ওপর। 
নাট্যশিক্ষক ও ভারতীয় নাট্যশিলের বরিষ্ঠতম আবিষ্কারক শম্ভু মিত্রের প্রয়াণ-স্মরণকে আমরা উত্তরকালের 
দিশারুপে উপস্থাপিত করেছি। পুরাতনী উদ্ধার প্রকল্পে অপেরামাস্টার রামতারণ সান্যালের কৃতিত্বের 
সার্বিক মূল্যায়ন আমাদের এ সংখ্যার একটি মূল্যবান অংশ। 

জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধার্ঘ্য বিভাগে নাট্যব্যক্তিত্ব তুলসীদাস লাহিড়ীর অবদানকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া 
হরেছে। তুলসীদাস লাহিড়ীর জীবন কর্ম প্রসঙ্গে নাট্য আকাদেমি একটি মনোগ্রাফও প্রকাশ করছে। 

নাট্য আকাদেমির সার্বিক কাজের ওপর একটি বুলেটিন প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। 
প্রতিবেদন অধ্যায়কেই বুলেটিন নামে স্বীকৃতি দেওয়া গেল। ভবিষ্যতে বুলেটিন বেরোলে পত্রিকার অঙ্গ 
থেকে এ অংশটি বাদ দেওয়া উচিত হবে কিনা তা ভবিষতেই নির্ধারিত হবে। 

পত্রিকার পাঠকদের কাছে নিবেদন সপ্তম সংখ্যা ব্রেখট জন্মশতবর্ধ সংখ্যারুপে অচিরেই প্রকাশ 
পাবে। এবং জুন মাসের মধ্যে পত্রিকার অষ্টম সংখ্যা। অষ্টম সংখ্যা লোরকা জল্মশতবর্ধ উপলক্ষে 
প্রকাশিত হবে। দুটি সংখ্যারই ছাপার কাজ চলছে একসঙ্গে। আশা করি, উপর্যুক্ত দুটি সংখ্যা অল্পদিনের 
মধ্যেই আমরা পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারব। 


পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি নৃপেন্দ্র সাহা 
ফেব্রুয়ারি '৯৯ সম্পাদক 
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শখ নানি অকাদেমি পত্রিকা সখ্যো ৬ ১৯৯৮-৯৬১৯ 


শম্ভু মিত্ৰ : তার জীবন ও কাজ 


(১৯১৫-১৯৯৭) 


প্রয়াণের প্রায় দুদশক আগে একজন Fe ভার সৃজনের ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়েছিলেন অন্তরালে। 
মঞ্চের অঙ্গনে দীর্ঘদিন তাকে দেখা যায়নি। জীবনের মঞ্চ থেকে বিগত ১৮ মে মধ্যরাত্রের পর, 
ইংরিজি মতে ১৯ মে অতি প্রত্যুষে তিনি চলে গেলেন চিরতরে। তাকে স্মরণ করতে পারি কিন্তু 
করেছেন, নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে গেছেন। তাকে হারিয়ে বেদনা বোধের উচ্ছাস নয়, বরং তার 
কাজের মধ্যে যে অনমনীয় মনোভাব, আপসহীনতা এবং নির্মাণ ও সৃজনের ক্ষেত্রে লিপুণতা দেখিয়ে 
এসেছেন তাকেই আজ স্মরণ করতে পারি। Gra অন্তিম অভিলাষ-__যা তার ইচ্ছাপত্ৰ হিসেবে সম্পাদিত 

১৯১৫ সালে ২৫ আগস্ট দক্ষিণ কলকাতার চক্রবেড়িয়া অঞ্চলে মাতুলালয়ে তার জন্ম, 
শতদলবাসিনী ও শরৎকুমার মিত্রের সম্তান। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুল এবং সেন্ট জেভিয়ার্স 
কলেজে শিক্ষা। ভারতীয় গণনাট্য সংঘে থাকাকালীন মুম্বাই শহরে সহধর্মিনী, (সকল অর্থে) বেছে 
নেন তৃপ্তি মিত্র (১৯২৫-৮৯) কে ১৯৪৫ সালে। একমাত্র সন্তান, কন্যা শাওলি মিত্র (১৯৪৮) সেও 
মঞ্চেরই শিল্পী আপন অধিকারে। 

১৯৩৯ সালে সে সময়ের নামিদামি নাট্যশিল্পীর সংস্পর্শে এসে তিনি সাধারণ রঞ্গালয়ে যোগ 
দেন। এটা খুব একটা আশ্চর্যের নয়, কেননা অল্পবয়স থেকেই তিনি নাটক ভালোবাসতেন, অভিনয় 
নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ভূমেন রায় প্রমুখ শিল্পীদের সঙ্গে বিভিন্ন মঞ্চেও অভিনয় করেন। ‘মালা রায়" 
রত্রদ্বীপ* GY প্রভৃতি নতুন নাটকে অভিনয় করা ছাড়াও পুরোনো নাটক যেমন ‘সীতা’ ‘আলমগীর’ 
‘কালিন্দী’ প্রভাতি নাটকে অভিনয় করেন। এইখানেই মনোরশ্রন ভট্টাচার্যের সঙ্গে, সাধারণ রঞ্গালয়ের 
শিল্পীদের অন্যতম মানুষটির সঙ্গে, তার ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁর স্নেহভাজন হতে সময় লাগেনি, এই 
মানুষটিকেও তো নাট্যক্ষেত্রে “মহর্ষি বলা হত। কিন্তু সেই আবহাওয়াতে তিনি স্বস্তি বোধ করেননি | 
কেবলই মনে হয়েছে ‘হেথা নয় হেথা নয়" অন্য কোনোও ক্ষেত্ৰ; অন্য এক নাট্য-র স্বপ্ন তখন 
তার মন জুড়ে আছে। এমনই একসময় বন্ধু বিনয় ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য আলাদা আলাদা ভাবেই 
তাকে ফ্যাসি বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘে যোগ দেওয়ার কথা বলেন। তিনি যোগ দেন এবং নতুন 
কাজের ক্ষেত্র খুঁজে পান ১৯৪৩-এ। এইখানেই আবার মহৰ্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে তার দেখা। 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘ গড়ে উঠল। ‘জবানবন্দী’ ‘ল্যাবোরেটারি’ সেখানে প্রযোজিত হল তাঁর 
নির্দেশনায়। এরপর মুম্বাইয়ে আই পি টি-এর সেন্ট্রাল স্কোয়াডে সমমনা অনেকের সঙ্গে একত্রে 


বিশিষ্ট অভিনেতা পরিচালক নাটাপ্রাবন্ধিক, বহুরুপীর বর্তমান কর্ণধার। 


৯৯ 


কাজ করার সুযোগ হয়। তখনকার কম্মানিস্ট পার্টির সম্পাদক পি সি যোশী তাকে মুম্বাইয়ের সেন্ট্রাল 
স্কোয়াডের দায়িত্ব নিতে বলেন। ইতিমধ্যে বিজন ভট্টাচাৰ্য wae নাটক লিখেছেন। শস্তু মিত্র অন্তরে 
তাগিদ অনুভব করেন সে নাটকটি কলকাতায় মঞ্চায়নের। চলে আসেন কলকাতায় এবং নাটাকারের 
সঙ্গে যৌথভাবে ‘নবার্ন বর নির্দেশনার দায়িত্ব নেন ১৯৪৪-এ। ১৯৪৪ সাল, নবান্ন "নাটকের প্রযোজনার 
সঙ্গে শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যর নাম একত্রে মিলে নতুন ইতিহাস রচিত হয়ে গেল। 
সময়টা ছিল দুর্যোগের, দুর্বিপাকের এবং শিল্পসৃজনের পক্ষে বৈরী সময়, তবু নিজেদের অনমনীয় 
মনোভাব এবং Be করবার অফুরন্ত প্রেরণা তাদের প্রতিষ্ঠা দিল। নাটোর ক্ষেত্রে নতুন চিন্তার জন্ম 
দিল। শম্ভু মিত্রের প্রেরণার উৎস এবং নিজের সজনী শক্তি তাকে থেমে থাকতে দেয়নি । তার ভবিষ্যৎ 
দৃষ্টির প্রসার এবং নাট্যশিল্ের চলমানতা তাকে থেমে থাকতে দেয়নি। প্রতিজ্ঞারুঢ মানুষটি এগিয়ে 
শেলেন_ দল তৈরি করলেন বহুরুপী। দেশ তখন সবে স্বাধীনতা পেয়েছে। এই ভঙ্গ-দেশে চারিদিকে 
হতাশা তখন-_তারই মধ্যে ১৯৪৮ সালে দল গঠন। দায়িত্ববান মানুষ হিসেবে দলকে সংহতি দান, 
নতুনদের মনে কাজের উদ্যমকে জাগিয়ে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থেকে সংগঠনকে মজবুত করে গড়ে 
তুলতে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে দলকে বাঁধলেন! দেবব্রত বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন 
ভট্টাচাৰ্য এঁদের সাহচর্য তো ছিলই, তা ছাড়া মহৰ্ষি, গঙ্গাপদ বসু, কালী সরকার, তৃপ্তি মিত্র এবং 
তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ পুরোনো এবং অভিজ্ঞদের সঙ্গে একদল নবীন-নবীনাদের নিয়ে সে দল গড়ে 
উঠল। সংগঠনের জোরে, শৃঙ্খলার জোরে ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়ার ক্ষমতায় অচিরেই তার নেতৃত্বে 
বহুরুপীতে একের পর এক নতুন ধরনের নাটাপ্রযোজনা হল। তার ফলে আধুনিক বাংলা তথা ভারতীয় 
থিয়েটারের ভিত্তি তৈরি হয়ে গেল। ১৯৪৪ সালের ‘নবান্ন’ থেকে যে নতুন দিকৃচিহ রচিত হয়েছিল, 
দশবছরের মাথায় রবীন্দ্রনাথের “রক্তকরবী:র প্রযোজনা আর এক মাইল ফলক গেঁথে দিয়ে গেল 
প্রসারিত ভারত-নাট্য পথে। শম্ভু মিত্রের জীবনে দশকের ব্যবধান গুরুত্বপূৰ্ণ। ১৯৪৪ সালে AW, 
১৯৫৪ সালে ASSAM, এক দশক পর ১৯৬৪ সালে রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা’ এবং সফোক্লেসের রাজা 
অয়দিপাউস' এবং তারও একদশক পরেপরেই তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি ঠাদবণিকের পালা” নাটকের 
রচনাকাল। এ নাটক প্রযোজিত হল না কিন্তু নাট্যসাহিত্যে এক অপূর্ব সংযোজন হিসেবে চিহ্নিত 
হয়ে রইল- যা চিরায়ত, যা আজকের নাটক হয়েও ভবিষ্যতের নাটক হিসেবে মুল্য পাবে। 

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নাটকের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল এবং তিনি আগ্রহী ছিলেন যাতে 
ভারত নাট্যের খবর ছাপা হয়েছে, নাটক অনুবাদ করে ছাপা হয়েছে। যেমন বাংলা ভাষার নাট্যকার 
বাদল সরকার প্রমুখদের পরিচয় ঘটেছে এই পত্রিকার মাধ্যমে তেমনি মহারাষ্ট্রের বিজয় তেন্ডুলকর, 
কর্নাটকের গিরিশ কারনাড, হিন্দি বলয়ের মোহন রাকেশ, ধর্মবীর ভারতী প্রমুখ নাট্যকারদের লেখা 
নাটক প্রকাশিত হয়েছে তারই আশ্রহে। “ভারতীয় নাট্য’ এই কথাটা তার কাছে কথার কথা ছিল 
না। শম্ভু মিত্র বুঝতে চেয়েছেন, খুঁজে নিতে চেয়েছেন ভারতীয় থিয়েটারের শিকড়টাকে। রবীন্দ্র 
নাটককে কেন্দ্র করেই তিনি এই শিকড়ের সন্ধানে কাজ শুরু করেছিলেন। চারঅধ্যায়” (৫১), 
প্ক্তকরবী’ (es), ‘বিসৰ্জন’ (৬১) এবং ‘রাজা’ (৬৪) এই রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি ছাড়াও তার 
প্রযোজনার তালিকায় বিশিষ্ট প্রযোজনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে__ পথিক" ৫৪৯), CTET 
(eo), “হেঁড়াতার' (ao), FER’ 0৫১), PEFP 0৫২ এবং ৬২), “পুতুলখেলা’ Cev), 
‘কাঞ্চনরঙ্গ’ ৬১), রাজা অয়দিপাউস' (es), ‘পাগলা ঘোড়া” ৫৭১), ‘চোপ আদালত চলছে’ 
Cas) প্রভৃতি । 

একজন মানুষ অনেকদিন ধরে চিন্তা, বুদ্ধি, শ্রম ও কল্পনা দিয়ে কাজ করেছেন, সৃষ্টি করেছেন, 
যিনি আজ কিংবদন্তি। তার কাজের ধারাকে এঁতিহাসিক নির্লিপ্তি নিয়ে দেখাই সঙ্গত কাজ হবে। 
জীবনের বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে, নানা পরিবর্তনের, ভাঙাচোরার মধ্যে শম্ভু মিত্রের কাজ 
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STS STATE নাট্যশিল্প যেহেতু নিৰ্জন গৃহকোণে রচিত হয় না, তাই সে নিৰ্মাণ ও সুজনের AT: 
লেখে যায়। রেখে যায় দর্শক ও সহযাত্রাদের মাধ্য। তাই তাকে স্মরণ করার cate উপায় সেল 

পৰ্ববিভাগ করে, তার প্রযোজিত নাটকগুলি উল্লেখ করা যেত পালে। এই নামের উল্লেখ থেকে 
কিছুটা আন্দাজ করাতে পারবে মানুষ যে কত বিচিত্র ধরনের নাটক তিনি কারোছেন। তিনি একটা 

ee ee ৷ কুলা নয় 

উট খ্যাতির কথা আমরা a SE ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত, তারই 
নিজের হাতের গড়া প্রতিষ্ঠান বহুরুীতে পূৰ্ণাংগ কুড়িটি এবং একাংক তিনটি নাটক তিনি প্রযোজনা 
হয়েছিল। আরোপিত উরি বাতি সাধনা শুরু হল 
বহুর্পীতে ৷ প্রচলিত রীতিনীতির বাধনটাকে কোথায় পালটাভে হবে সে অন্বেষণে তিনি নিযুক্ত হলেন ৷ 
আসলে ভার সমগ্র প্রযোজনার কালটাই এই অন্বেবণির কাল। 

রবীন্দ্র নাটকে তার পারঙ্গামতা, কঙ্গনার প্রসার ও নান্দনিক তন্ময়তা আমরা দেখেছি। ভারভীয় 
থিয়েটারের একটা রূপরেখা যেন রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করেই এনিয়ে এল একথা আগেই বলেছি: 
যে ইতিহাস তিনি এ ক্ষেত্রে তৈরি করে গেছেন তাকে আজকের বিশ্লেষণী চোখে, আজকের দূরতে 
কেউ হয়তো বিচার করতে পারেন, কিন্তু এখনও পর্যস্ত রবীন্দ্র নাটক প্রবোজনায় তার সাফল্য অস্বীকার 
করা যায় না। 
জা 17 55528757255 আবহা ওয়া 
পালটে পালটে যাচ্ছে। Was দশকে আরও পারুবর্তন। 

এই সময় থেকেই তিনি নিজের দলের fea মধ্যে নিজেকে আটকে না রোখে নিজের 
অভিজ্ঞতার বিস্তার চাইলেন। দল গড়ার যে আবশাকতা একসময় দেখা দিয়েছিল তার ফসল যেন 
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পেকেছে। এবারে অন্য এক কর্মপরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করলেন। বাংলা সমান্তরাল থিয়েটার গৃহহীন 
প্রথমাবধিই! শম্ভু মিত্র চাইলেন একটি নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে এ 
শিল্পক্ষেত্র। যে স্থান নৃত্যকলা, চিত্রকলা, নাটক, সংগীতচর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠবে। বিকশিত হবে 
নাট্যকলা ‘বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি’ শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল ১৯৬৮ সালে। তার 
ইচ্ছা ছিল, জনসাধারণের দানে এবং সাহচর্ষে নির্মিত হবে এই কেন্দ্র যা উৎসর্গ করা হবে 
জনসাধারণকেই। একখণ্ড উপযুক্ত জমির অভাবে সরকার এবং কর্পোরেশনে এ ব্যাপারে আবেদন 
বার্থ হয়েছিল। অপূর্ণ রয়ে গেল তার এই আকাঙ্ক্ষা । এই পৰেই তিনি 'মুদ্রারাক্ষস' (১৯৭০) এবং 
‘তষ্লক’ (১৯৭১) নাটক দুটি যথাক্রমে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্যামাপদ জালানের নির্দেশনায় 
অভিনয় করেছেন। ১৯৮০ সালে কলকাতা নাট্যকেন্দ্রের পতাকাতলে ফ্রিতজ বেনেভিট্স্-এর নির্দেশনায় 
'গালিলেওর জীবন" নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এ সব ঘটনা তার জীবনের অন্য একটি 
দিককেও উন্মোচিত করে। স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পূর্তিতে ইডেন গার্ডেনে রঞ্জি স্টেডিয়ামে 
ংখ্য মানুষ নিয়ে তিনি “আমাদের অহ্গীকার" নামে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, ধ্বনি, আলো, 
অভিনয় দিয়ে এক নতুন ধরনের বিশাল প্রেক্ষাপটে দৃশ্যকাব্য রচনা করেছিলেন। এ ঘটনাও মনে 
১৯৬৫ সালে বোধ হয় সেইটেই তার শেষ আমেরিকা সফর, সেখান থেকে বর্তমান নিবন্ধকারকে 
কুমার, মার্কিন সফর শেষ হল। কাল সকালে পাড়ি দেবার কথা। কী দেখলুম এতদিন? কী মনে হল? এক 
কথায় বলা শক্ত । তবে এই রকম একটা অনুভব হয় যে মানুষ সর্বত্র একরকম। এবং আমরা যে লক্ষা স্থিত 
করেছিলুম সেটা ঠিকই । আসল কথা হল, সরস্বতীর প্রসাদে থাকা, প্রসাদ পাওয়া । তারপর সেটা যদি নিজের 
ক্ষব্রতা দিয়ে নষ্ট না করে মানুষ তাহলে সেই-ই একরকম করে ঠিক পথে নিয়ে যায়। আসল কথা হল, লোকের 
মনের কাছে বসে অন্তরঞ্জের মতো কথা বলতে পারা । সেইটাই লক্ষা। তাই না? 
পৃথিবী industrialised হচ্ছে। আজ্ঞ এখানে যেটা ঘটছে কাল সেটা আমার দেশেও ঘটবে। এখনি তার 
লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। তাই বোধ হয় চেষ্টা করবারও আছে যাতে আমরা অমন করে ভেসে না যাই। 
Communism-এর রাজ্যপরিচালনার যে চেহারাটা দেখা গেল সেটা দুঃখের। কিন্তু সমাজতন্ত্র ছাড়া পথ লেই। 
এখানকার অবস্থায় একটা শিক্ষা হয়েছে যে আমাদের সরকার আরো হয়তো মোটা ব্যবসাগুলো হাতে নিয়ে 
নেবে, এবং মোটা ব্যবসাদারদের অবাধ ব্যবসার ব্যাঘাত ঘটাবে ততই আমরা সুখী হব।---আর বিজ্ঞাপন! বিজ্ঞাপন 
যেন আইন করে বেঁধে দেওয়া হয়। এর চেয়ে বিষাক্ত জিনিস খুব কম আছে। 
এখানে এর যে উলঙ্গা চেহারা তা দেখে মনে হয় আমাদের দেশের Radio চলে ভালো । সেখানে তবু তো 
তর্ক করবার ঝগড়া করবার একটা সুস্থ ভিত্তি আছে। ব্যবসাদারদের হাতে পড়লে সেটা অসম্ভব ৮ শঙ্কু মিত্র। 
চিঠিটি লেখা ২৪ এপ্রিল ১৯৬৫ সালে । তার আগেই তিনি সোভিয়েত দেশ ঘুরে এসেছেন। 
আমরা তার কাজের মহত্বকে বুঝতে চাই। কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষটির মনের গতিকেও। তার 
নাট্যকর্ম তো এই মনটার সঙ্গেই যুক্ত ছিল। তার সমগ্র নাট্যকর্মের আবেদনে সমাজ প্রগতির মহৎ 
আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পায়। বিপ্লবী মনুষ্যত্বের মহত্ব এবং স্বরুপত্রষ্টতা রাজনীতির বা মোহগ্ৰস্ত শক্তিমত্ততার 
অবরোধ থেকে মুক্ত মানবিক সম্পূর্ণতার চারিত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। 
সেই প্রাথমিক পর্যায়ে 'উলুখাগড়া” নাটকের তিক্ত আত্মপ্লানি “ছেঁড়াতার -এর অনুপম করুণার পরে 
শম্ভু মিত্র এক নতুন জিজ্ঞাসাতে এসে পৌঁছলেন। ‘দশচক্র' নাটকের বাস্তববাদী কাঠামোতেই সেই 
সব প্রশ্নের সূচনা । প্রথম পর্যায়ে ‘পথিক’, ‘উলুবাগড়া', ‘দশচক্র’ নাটকে সমাজ ও ব্যক্তিসত্তায় জড়ানো 
তার সঙ্কটের বোধ একটু একটু করে প্রকাশ পাচ্ছে। অবশ্যই ‘রক্তকরবীতৈ তার সার্থক রূপায়ণ। 
‘TEES’ বা ‘পুতুলখেলার বাস্তববাদী প্রযোজনার মাত্রায় যেমন সমাজ ও পরিপাৰ্শ্ব এসেছে আবার 
সামাজিক বক্তব্যের নিহিত ব্যঞ্জনা অটুট রাখতে সচেষ্ট থেকেছেন। বাস্তববাদী নাটকের নির্দেশনার 
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কাজে প্রসঙ্গ ও চরিত্র সম্পর্কে নানা সম্ভবপর ব্যাখ্যার মধ্যে শম্ভু মিত্র একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ বেছে 
নিয়েছেন যাতে পুরো নাটকটাই বা বলা ভালো, নাটকের সামাজিক তাৎপর্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 
যেমন ‘পুতুলখেলাতে জোর দেওয়া হয়েছে প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনের ওপর, প্রতীকের মতো যেটা 
নাটকে অনা তাত্পর্যও ফুটিয়ে তোলে। সে প্রতীক মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রেমহীনতা | মানুষের 
সঙ্গে মানুষের নিবিড় বোঝাপড়া বাদ দিয়ে সম্পর্কের প্রকৃত ভিত তৈরি হয় না। আর এইখানেই 
শম্ভু মিত্রের প্রযোজনায় গভীরতা ও তাৎপৰ্য বেড়ে যায়। ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকে ব্যক্তির কাহিনি 
ও ইতিহাসের তাৎপর্যকে মেলানো হল। আবার "বর্বর বাঁশিতে নৃশংস বাস্তবতার সমস্ত FS! ও 
প্রানির মধ্যে নাটকটির সামাজিক বাস্তবতা ও বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ‘চোপ আদালত চলছে’ 
নাটকে বেনারেবাঈ-এর বিরুদ্ধে চক্তব্যহের মধ্যে সমাজপতিদের সামাজিক ভাড়ামো ও নিষ্ঠুরতার 
কুৎসিত রুপ স্পষ্ট হয়ে প্রতিভাত হল। 

১৯৭১ সালে তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্য বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগ দেন। 
বেশ কয়েক বছর তিনি সেখানে অধ্যাপনা করেন। বিশ্বভারতীর আমন্ত্রণে ১৯৭৭ সালে ভিজিটিং 
ফেলো হিসেবে একবছর শান্তিনিকেতনে ছিলেন । বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্মানিক ডি লিট উপাধিও 
পেয়েছেন। রানি দুর্গাবতী বিশ্ববিদ্যালয় জব্বলপুর (মধ্যপ্রদেশ)-১৯৮৪, রবীন্দ্রভারতী ১৯৮৬, যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৪ ৷ এ ছাড়া বিশ্বভারতী তাকে ১৯৯২ সালে সর্বোচ্চ সম্মান “দেশিকোত্তম' উপাধি 
প্রদান করেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্মান ছাড়াও সংগীত নাটক আকাদেমি সম্মান (১৯৫৯), ফেলো 
হিসাবে নির্বাচিত হন ১৯৬৬ সালে; পদ্মভূষণ (১৯৭০) আন্তর্জাতিক ম্যাগ্সেসে সম্মান (১৯৭৬) 
এবং কালিদাস সম্মান (১৯৮৩)। 

তার চিন্তা ভাবনা এবং সৃজনশীল কল্পনা তাকে সাহিত্যের অভ্গনেও সম্মান দিয়েছে। 
তার গদ্যশৈলী তার বিবিধ নাট্য বিষয়ক প্রবন্ধে বিশিষ্ট হয়েই প্রকাশ পেয়েছে, তার লেখা 
ছোটোগল্প এবং নাটকেও সে বিশিষ্টতা বজায় থেকেছে। “অভিনয় নাটক IP’ (১৯৫৭), প্রসঙ্গ 
নাট” (১৯৭২), Wat সপর্যা (১৯৮৯), কাকে বলে নাট্যকলা" (১৯৯১), নাটক : রক্তকরবী 
(১৯৯২), ছোটোগল্ের সংকলন: পাঁচটি গল্প ও দুটি নাটিকা’ (১৯৯৩) ; নাটক : ‘উলুখাগড়া’ 
(১৯৪২), ঘূণি’(১৯৫০), MOR’ (১৯৫৬), PILITIN (যৌথভাবে ১৯৬১), চাদ বণিকের পালা’ 
(১৯৭৮)। অনুবাদ বা ভাবানুবাদ নাটক 'পুতুলখেলা' (ইবসেনের এ ডল্‌স্‌ হাডস- ১৯৫৮), রাজা 
অয়দিপাউস’ (১৯৬৯)। 
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র রচিত ‘মধুবংশীর গলি’ কবিতার আবৃত্তি এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। কণ্ঠস্বরের 
বৈভব, উচ্চারণের বিশুদ্ধতা এবং ভাবপ্রকাশ একত্রে মিলে তাকে অনন্য আবৃত্তিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা 
দিয়েছে। গ্ৰামোফোন রেকর্ড ও ক্যাসেটে সে সমস্ত বিধৃত আছে। কবিতাকে তিনি বুঝতে চেয়েছেন 
একটু অন্যরকম ভাবে। সেই সূত্ৰে তিনি অভিনয়ের কথাও বলেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমার কাছে 
ভিন্ন ভিন্ন কবিতা বিভিন্ন গন্ধ বয়ে আনে । কত ভিন্ন সুর, কত ভিন্ন মেজাজ ৷ তার প্রত্যেকটাকে 


চলচ্চিত্র সম্পর্কেও তার আগ্রহ জন্মেছিল, তবে তা কখনও থিয়েটারকে ছাপিয়ে যায়নি। এই 
মাধ্যমটিকেও তিনি বুঝে নিতে চেয়েছেন। চল্লিশের দশকে এবং পঞ্চাশের দশকে মুম্বাইয়ে অভিনয় 
করেছেন 'ধরতি কে লাল, 'অস্তিম অভিলাষ’ এবং আব্বাস সাহেবের সঙ্গে সহ পরিচালক হিসেবেও 
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চিত্ৰা: বানা লোপ See! SEs 





কাজ Aaa বাংলায় 'অভিকাতী, "ক্যাশ, তত, (Daag SET প্ৰভৃতি 
অভিনয় করেছেন। যুগ্মভাবে পরিচালনা করেছেন রাজকাপুরের জাগতে রাহা একদিন ZTE 
ছবিটি যে ছবি কা! ৪3987877755 
প্র gfe ছবি বাংলাতে করেোছেন। 
নাটকের কাব্যপ্ৰকাশ সেটাই ছিল তার আন্দেষা, সেটাই তিনি তার প্রতি প্রযোজনায় বুঝ 
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চেয়েছেন--আর সেই বোঝার মুলে ছিল এতিহোর শিকড় সন্ধান এবং উপাবের ডালে 
সময়ের পত্র-পুষ্পের শোভা আবেগ এবং aiaa ৯৯৪57 তার সাধনার তংশ। 
সে সব প্রকাশে কখনও ৮5758879458 তার 
FAS নিয়ে। গড্ডল প্রবাহে মিশে যেতে না পারার জনোই সে সব আলোচনা ৷ সে সব দিল তো 
চলে গিয়েছে। আজ তো নাট্যশিল্পের শৈল্পিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা সবাই বলছে। তিনি তো সেই 
শুরুর দিন থেকেই নাট্যশিল্পের মান উন্নয়নের কথাটাই বালে এসোছেন। 

বাক্তিমানুষ, সামাজ্তিক মানুষ এবং সময়কে নিয়ে তিনি যে নাট্য প্রযোজনার মধো fray 
5 25721৮57888 
EAC NB ENE OBL USL El রোখেই go 
অল্পবয়সেও প্রশ্রয় নাট সংগঠনের নি তিনি এবং নিপুণ স্থপতির মাতো 
সংগঠনের ভিত্তি ও ইমারত তৈরি করেছিলেন ৷ বাংলা নাটা ক্ষেত্র শিশির যুগের পর আর এক যুগের 
সূচনা করেছিলেন। বাংলা সমান্তরাল নাট্য প্রচেষ্টা তারপর বহু ব্যাপ্তি পেয়েছে। তিন দশক ধরে 
বহুরুপীতে তিনি কাজের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সে কাঙ্তের বিবরণ 'নাটা আকাদেমি পত্রিকা 'র চতুর্থ 
সংখ্যায় প্রেযোজনা সংখ্যা) বিধৃত আছে এই নিবন্ধকারের একটি লেখায়। তার পরেও তিনি 
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এই Tea সম্পালে হামলা হা হাত আবহ শালে।ছু ছি য়ে মা TS AA ত =r ya, অহ i aT 





i woth, ree বা! সহ হালা মলে তয় 
aor Seg ও EF ৰ ee pe ১8: rit: cole cere নি -— যা 
নং তার aA aun তার কাজের সবাহ were op) wea তার নলের মালা প্রিয়ালিটির 


লা : , Fa টু রী ae faa 

পলাশ | লিয়ালিটিল একটি মাত্ৰ হরিকে প্রকাশ ae তেনি কোনোদিনই cite Smia] অভিনতয়র 

zre তিক ap S urtare, ‘an ars qe লৰাৰ afen হল সৰু; < x 

ভিত (Gee TST Sale. শোকে লালে আশে নবি | কারণ অভিনয় হলা AA. LES সহনশীল 
ee পা পিন ক ৰ ez লৰ = = d i 
দিয়েই তিনি ATS ছাকাতে চেয়েছেন এবং এ সবহ তাকে ভুল বোলার অববাশ দিয়েছে 

বোধ হয় আনরা যে FRENE অবজ্ঞা করতে শৈখেছি। তার শেষ ইচ্চাপত প্রকাশিত হয়েহে। 

আঃ 


লা = 
Cale আনিছ হা : কাকে তে শিবা যায়। এক পায় লিখেছেন 
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PBE arses z e- Ce Cie রাতে কভি এ তলিত EERE এরি টিন রে রর রাহা 
হাম লালিত eT জাপানে আদল জাতত রি ডিন শালা ত তাহ অশলাশি lt নাল লতা Uea Teale 
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TAA, একটু ভদতার সাছো, লামান্য বেশে, বেশ একটু নিলি প্তুর সাগো লিয়ে পুড়ে যেতে পারে অঙ্গত্র সাধারণ 


লাক আমাল আদৰ লারোছেন ৰলেই আনি নানা প্রতিন্তলতাৰ ae og ৰাজ করেছি ৰা কিরাত পোরেছি, 


4 
+ 
Oe আমারে FER শেষ লেই ৷ এই লেখাতে তাদের সকলকে জামার 


JEA বেশ কয়েক মাস আগে (২৭.২.৯৭) এই লেখা। 

প্রয়ণলেখ হিসেবে লেখাটা লিখতে শুরু করেছিলাম ৷ সেই নির্লিপ্ত চেহারাটা বজায় রাখা গেল 
Al) আমার পক্ষে সম্ভবও নয় বোধ হয়। ১৯৬৪ সালে রাজা" ও রাজা অয়দিপাউস' করার পর 
আর তিনি নতুন নাটকে অভিনয় করেননি বহুরুপাতে। তখন থেকেই কেন তিনি অবসর গ্রহণের 
কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন? তারপর নির্দেশনার কাজ চালিয়ে গেছেন ১৯৭১ সাল পর্যন্ত অবশ্যই | 
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১৯৬৫ সালে তার বিদেশ থেকে লেখা একটি চিঠির কথা মনে পড়ছে । চিঠিটি আমাকেই লেখা 


এবং বেশ আবেগভরেই লেখা.--কেন না শস্তুদা কখনই আমাদের কাউকে তুই ACA করেলনি। 
এই চিঠিতে করেছেন : 


প্ৰজা৷ জয়া 


আমি সত্যিই বিশাতকালের | আর. আমার বাকাল সত্যি। তাই কেমন মেন আল Ee লাগে লা এখালেো 
ঘুরে অমনি নবযৌবন নিয়ে ফিরে যাব এ কথা amie ভাবিসনি। কারণ, জীবনটা অত সহজ কিরে” বল না? 
আমার এ বার্যাকো কি. আমারও বিষগ্রতা নেই ৷ একমাত পরিত্রাণ হয়তো আলোর যৌবনে । সামার সামনে হামার 
আত্বীয়াদেল আমার প্রয়জনদেল মলে সে যৌবন দেখলে হয়াতো-শীতাত oe লোল গু আভা আসে! তাহাতে! 
মানুষ, যফাতির মাতো মৌবন য'চন’ কারে পুতেল সদনে। 


La] 


_ এখন ভাবি সেই পঞ্চাশ বছর বয়সের শম্ভু মিত্রের মনে এই বার্ধক্যের অনুভব কেন? শঙ্কু 


মিত্রের প্রয়াণের পর এই সব কথা কি নতুন কোনো মাত্রা যোগ করবে? মানুষটিকে সঠিক ভাবে 


শম্ভু মিত্রের ইচ্ছাপত্ৰ 
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qg মিত্র নিজের সম্পর্কে বলতেন তিনি হলেন আদ্যন্ত একজন নোটো লোক। নাটকের সূত্রেই তিনি 
কবিতা বোঝেন, গান বোঝেন, রাজনীতি সাহিত্য সমাজ দর্শন সবই বোঝেন । অভিনেতা হিসেবে 
যে দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছর তিনি মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন তার শেষ দিকে দীর্ঘদিন তার দৃষ্টিশক্তি ছিল 
ক্ষীণ। তবু সেই ক্ষীণদৃষ্টি নিয়েই তিনি পড়াশুনা করতেন বিস্তর । ভীবনভোর তার মস্তিদ্ধ ছিল জাগ্রত, 
চৈতন্য সজাগ। নাট্যজীবনের গোড়া থেকেই তিনি যা বুঝেছেন ভেবেছেন তা নিয়ে তার নিজের 
মধ্যে কোনো দ্বিধা ছিল না। প্রথম থেকেই তিনি নতুন ধরনের নাট্য অভিব্যক্তির সন্ধানে রত ছিলেন। 
জীবনের বিভিন্ন পর্বে তিনি এই বাংলার সমস্ত প্রকারের নাট্যচর্চার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকেছেন। 
শুরু করেছিলেন বিভিন্ন পেশাদার মঞ্চে, বিশ-তিরিশ দশকের শ্ৰেষ্ঠ মধ্যাধ্যক্ষ, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের 
থেকে শুরু করে সাধারণ নটনটীদের সঙ্গে অভিনয় ও চিন্তা বিনিময় করেছেন। যে নতুন ধারার 
জন্ম হল চল্লিশের গোড়ায় ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি তার একজন অন্যতম শরিক 
হলেন __-আদর্শ ও চিন্তা এবং কর্মগত পদ্ধতি-প্রকরণের ভিতর দিয়ে চললেন কিছুকাল । আবার শুরু 
করলেন “ভালো করে ভালো নাটক’ করবার জন্য অপেশাদার (যদিও শুরুতে বহুরূপী পেশাদার হবার 
কথা ভেবেছিল) নাট্যচর্চার গোষ্ঠীগত আন্দোলন | তিনি শুরু করলেন নানাবিধ বাধাবিপন্তির মধ্য দিয়ে, 
বছর কয়েকের মধ্যে দেখা গেল এই আন্দোলন আরও অনেককে গোস্ঠীবদ্ধ করল, অনেক দলের 
জন্ম হতে লাগল-_যাদের অনেকের আদর্শ হয়ে উঠল বহুবুপী। শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় বহুরূপী 
দল রবীন্দ্রনাথ, ইবসেন এবং আধুনিক নাট্যকারদের নাটকের এমন মঞ্যরুপ রচনা করলেন, যা এতিহ্যকে 
অস্বীকার না করেও সর্ব অর্থে নতুন। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল বহুরূপী ও বাংলার নাট্যপ্রয়াসের 
সুখ্যাতি। কোনো কোনো প্রদেশে তারই অনুপ্রেরণায় নতুন নাট্যের অনুসন্ধান শুরু হল। ষাটের দশকে 
তিনি ও তার দল একটি যৌথ নাট্যশিল্পক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার কাজে অনেককে জড়ো করলেন, যদিও তা 
সার্থক হল না। নিজের হাতে তৈরি দল ছেড়ে দিয়ে সত্তরের দশকের শেষে বিদায় নেবার পরেও 
অর্থাৎ নিয়মিত নাট্যাভিনয় ছেড়ে দেবার পরেও মাঝে মাঝে অভিনয় করে তিনি পেশাদারিত্বের নতুন 
একটা মাত্রা স্থাপনের চেষ্টা করলেন, পরোক্ষভাবে সংগঠিত করলেন নাট্যকেন্দ্র স্থাপনের আন্দোলন। 
তারপরেও তিনি সজাগ থেকেছেন নানা প্রদেশের এবং এই বাংলার নানান নাট্যদলের কাজকর্ম 
ভাবনাচিস্তা সম্পর্কে। সব মিলিয়ে কথাটা খুবই সত্য যে শম্ভু মিত্রের নিশ্বাস প্রশ্বাস চিন্তাচেতনা জুড়ে 
ছিল শুধু নাটক ও তার অভিনয়। 

ঠিক সেই জন্যই অন্তত ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯২ পৰ্যন্ত শম্ভু মিত্রকে অনেক লিখতে হয়েছে, 
বলতে হয়েছে তার নাট্যচিস্তার কথা । তিনি নিজেকে 'লেখক-ফেখক' বলতে চাইতেন না, তবু তার 


নাট্যকার, নাট্যসমালোচক প্রাবন্ধিক, পেশায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। 
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প্রবন্ধ ও বক্তৃতা মিলিয়ে বইয়ের সংখ্যা ছয়। প্রত্যেক বইতে যে তিনি নতুন নতুন সূত্র, নতুন নতুন 
বাখ্যা দিয়েছেন তা অবশ্য নয়। বরং দেখা যাবে তার প্রতিটি বই যেন আগের বইটির সম্প্রসারণ 
সেই জন্য শম্ভু মিত্রের নাট্য প্রবন্ধ মূলত পুনরুক্তিপ্রবণ, যেন একটি মূল বক্তব্যই পল্লবিত হতে হতে 
পাশাপাশি তার নাট্যচিস্তারও একটি ইতিহাস বুঝে নেওয়া যায়। নাটক কী, অভিনয় কী, নাট্য বলতে 
কী বোঝায় এসব বিষয়ে কাজ করতে করতেই যে ভাবনা দানা বেঁধেছে তার মনে, প্রবন্ধে ও AST 
কখনও সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে কখনও বিস্তারিত ব্যাখ্যায় তা আলোচনা করেছেন শম্ভু মিত্র। ভেবেছেন 
সংগঠনের নানাদিক, অভিনেতার দৃষ্টি দিয়েই বিচার করেছেন পূর্ব ইতিহাস, সেই সময়কার নানা 
অভিনেতা অভিনেত্রী প্রয়োগকর্তার গুণ বা দোষ, থিয়েটারের আদর্শ পরিবেশের সন্ধান করেছেন তারই 
ভিতর দিয়ে। তার তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থে সময়ের ধারা বেয়ে তার ভাবনা ও তত্বের মধ্যে যেন একটা 
চিন্তন পরম্পরা গেঁথে দিতে চাইছেন তিনি। সেগুলিতে, বন্তৃতাগুলিতে এবং অগ্রন্থিত কিছু লেখাতে 
ক্রমশ গড়ে উঠেছে তার একটি নাট্যদর্শন। সেই দর্শনকে আমরা বলতে পারি ভারতের আধুনিক 
জাতীয় নাট্যের qa তার ভাবনা অনুযায়ী এই ভারতীয় নাট্য প্রকল্প কতটা বাস্তবে সম্ভবপর, সে 
বিচার এখন নয়। বস্তুত শম্ভু মিত্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের মতো একটি কোনো বিশেষ নাট্যতত্তবের 
জন্মদাতা নন যে তার বইগুলি পড়ে আমরা আমাদের আধুনিক নাট্যরুচিকে দাড় করাবার একটি 
কোনো ফর্মুলা পেয়ে যাব। তিনি নিজেও বারবার সবিনয়ে বলেছেন তিনি কোনো মুষ্টিযোগ দিতে 
আসেননি | তার সব চিন্তাই দানা বেঁধেছে পর্যায়ের পর পর্যায় ধরে ধরে কাজের মধ্য দিয়ে। নিজের 
নাট্যসৃষ্টিকে মোটামুটি স্থায়ী কোনো মাধ্যমে ধরে রাখায় তার ঘোরতর অনীহা ছিল, চলচ্চিত্র বা 
ভিডিও মাধ্যমে মঞ্চের ফ্রেমে আবদ্ধ জীবন্ত নাট্যমুহূর্তগুলি ও তাদের নিয়ে দর্শকের দর্শনমুহূর্তের 
প্রতিক্রিয়া কীভাবে ধরে রাখা যায়, সে বিষয়ে তিনি আদৌ নিঃসন্দেহ ছিলেন না-_তাই বাসু ভট্টাচার্য 
বা জবৃর প্যাটেলের মতো পরিচালকও শেষ পর্যন্ত নাট্যশিল্লের প্রতি একান্ত নিবেদিত এই খুঁতখুঁতে 
মানুষটিকে বুঝিয়ে উঠতে পারেননি । তবু জীবনের শেষ পর্বে তাকে দেখা গেল দূরদর্শনে সলিল 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি 'অপরাহু থেকে AAS’, রাজা সেনের তথ্যচিত্রে এবং ভিডিও-তথ্যচিত্র 
‘গিমসেস্‌ অক এ জিনিয়াস’ ছবিতে এবং বেতারে পাঁচ-্ছয়দিন ধরে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিতে । কোনো 
নতুন কথা এখানেও তিনি বলেননি, মাঝে মাঝে দু একটি সুত্র ধরিয়ে চমকিত করেছেন। আসলে 
তার প্রবন্ধ বা বক্তুতামালার মতো এখানেও তার সমগ্র নাট্যঅন্বেষণটিকে তিনি একটি দর্শনসূত্রে গাথতে 
CATA! তার ব্যাখ্যায় ‘দৰ্শন’ কথাটির অর্থ হল সেই দৃষ্টিভঙ্গি, যা তাকে দেখতে সাহায্য করে। 
শম্ভু মিত্রের প্রবন্ধাবলি সেই দর্শনের প্রতিরূপ। ফলে তার লেখা পড়ে আমরা কোনো তাত্িককে 
গড়ে তোলেন, বুঝিয়ে দেন ভালো নাটকের ভালোত্ব কোথায়, ভালো অভিনয়ই বা কেমন করে 
করা সম্ভব__আর এই কলাশিল্পকে মিলিয়ে কীভাবে গড়ে তোলা যায় তার দ্বারাই ব্যাখ্যাত 'নবনাট্যের 
পরিমণ্ডল। তিনি নিজেও এইভাবে বুঝতে বুঝতেই এগিয়েছেন, তাই তার প্রবন্ধ গ্রন্থ তিনটির নামেও 
এসেছে FARA! ১৯৫৭-তে যা ছিল “অভিনয় নাটক মঞ্চ "এর স্বতন্ত্র আলোচনা, ১৯৭১-এ তাই 
হয়ে দাড়াল সব মিলেমিশে প্রসঙ্গ নাট্য’ ১৯৯০-এ এসে আবার একবার সমগ্র জীবন পরিক্রমা 
করে নাট্যসুত্রেই প্রকাশ পেল তার দর্শন, অতএব ‘সম্মার্গ সপর্যয'। 


এক 
শম্ভু মিত্রের প্রবন্ধগুলিকে দুভাবে বিন্যস্ত করা সম্ভব। এক তার লেখাগুলিকে প্রকাশের কাল অনুসারে 
সাজিয়ে। দুই বিষয়ানুসারে অথবা ভাবনার এক্যসূত্রে | এই প্রবন্ধে আমরা দ্বিতীয় পথটিই নেব কেননা 
এতে তার বক্ভুতাগুলিকেও পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। তাছাড়া আমরা আগেই বলেছি 
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পুনরুক্তি প্রবণতা শম্ভু মিত্রের লেখার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য __কালানুক্রমিক পর্যালোচনায় যা এড়ানো 
সম্ভব নয়। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা আগাগোড়া শন্তু মিত্রের পর্যবেক্ষণ এবং উপলব্ধি এতই সুগঠিত 
ছিল যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও তার ভাবনার কোনো বদল ঘটেনি, কেবল নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে 
তাতে। সেই ভাবনা ও উপলব্ধির স্তরে was আমরা নাট্যশিক্ষক শম্ভু মিত্রকে খুঁজে পাব। 
শক্ত মিত্র শুরু করেছিলেন পেশাদার মঞ্চ দিয়ে । সেখানকার অভিজ্ঞতা দিয়েই শুরু করা যাক। 
আমরা সবাই জানি, নাট্যশিল্লের প্রতি প্রত্যেকেরই প্রাথমিক আকর্ষণ শুরু হয় অভিনয় দিয়ে। শঙ্কু 
মিত্রের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি | অল্প বয়সে পাড়ায় শরৎচন্দ্রের 'রমা' নাটকটির অভিনয় দেখে 
শম্ভু মিত্রের মনে প্রশ্ন জেগেছিল অভিনয় কী, সত্যকারের অভিনয় কাকে বলেছ 'রমায় রমেশের 
ভূমিকায় যে অল্পবয়সি অভিনেতা অভিনয় করেছিলেন, তাকে দেখতে ভালো ছিল বটে কিন্তু গলাটি 
ভালো ছিল না, অর্থাৎ কণ্ঠে কোনো ব্যক্তিত্ব প্রকাশের ক্ষমতা ছিল না ৷ তিনি মোটামুটি ভাবে নাট্যকারের 
লেখা সংলাপগুলি আউড়ে চলে গেলেন এবং দর্শকদের প্রশংসা পেলেন। কিন্তু শম্ভু মিত্রের মন 
SIA না। এ নাটকের প্রযোজকদের একজন তাকে বুঝিয়ে দিলেন অভিনয় জীবন্ত করতে হলে 
লেখক যা যা বলেছেন তা পড়ে, ভেবে হুবহু বলে যেতে হবে। উত্তর পছন্দ হল না। মনে হল, 
হয়তো চরিব্রটাতেই অভিনয় করবার মতো কিছু নেই ৷ সামাজিক নাটকেও যখন কোনো একটি বিশেষ 
মাত্রার, বিশেষ টাইপের চরিত্র থাকে, কিংবা পৌরাণিক নাটকে নাটকীয় আবেগ প্রকাশ করবার উপযুক্ত 
ংলাপ থাকে কোনো চরিত্রে, তখন অভিনয় কর্মটিকে সহজেই জমিয়ে দেওয়া wa তখনই কিন্তু 
তখনই শস্তু মিত্রর মনে উপলব্ধি ঘটল আমরা গড়পড়তা মানুষেরা যে ভালো অভিনয় বলাতে 
বুঝি স্বাভাবিক অভিনয়, এই অভ্যাসটার মধ্যেই খুব একটা গোলমাল আছে। আসলে ভিন্ন ভিন্ন 
অভিনেতার আবেগ ও মানসিক গঠনের ভিন্নতার দরুণ অভিনয় কর্মটিও পরস্পর আলাদা হয়ে যায়। 
সেই কারণে কথা বলার ভঙ্গ ও আচরণে কিছু মুদ্রাদোষ তৈরি করে একটা বিশেষ ধরন তৈরি 
দিকে নিয়ে যেতে হয়। তবেই চরিত্রটি সম্পর্কে নিজের মধ্যে একটা মমত্ব জাগে । এতে করে কিন্তু 
অভিনেতা অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্মভাবে মিশে যায় না, বরং অভিনেতা এতে তার ব্যক্তিগত 
সভ্কীর্ণতা থেকে Gert উঠে নিজের ত্রুটিগুলো নিজে আবিষ্কার করতে পারে- নিজেকে নিজের বাইরে 
থেকে দেখা সম্ভব হয়, ফলে সহজেই নিজের ত্রটিগুলো সংশোধন করা যায়। এইভাবে অভিনেতা 
আসলে হয়ে ওঠে অভিনীত চরিত্রের টীকাকার। 
এর একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন শম্ভু মিত্র স্তানিশ্লাভস্কির “চরিত্রচিত্রণ' লেখার বাংলা অনুবাদ 
থেকে। কস্তিয়া বলে একটি যুবক অভিনেতা একটা কোনো চরিত্রে অভিনয় করার জন্য তার মধ্যে 
আরেকজনের ব্যক্তিত্ব খুঁজতে লাগল । সেই ব্যক্তিত্বকে সে খুঁজেই পাচ্ছিল না। একদিন ঘুমের মধ্যে 
তার মনে হল তার মগ্নচৈতন্যে সেই মানুষটা যেন ঘুমিয়ে ছিল, যার একটা ছাতা-পড়া চেহারা সে 
সাজঘরে একটা কোট দেখে কল্পনা করেছিল। কিন্তু জেগে ওঠবার পর আবার সেই চরিত্রটি হারিয়ে 
গেল, শুধু তার এক একটা আচরণ যেমন হাত কচলালো, বিশ্রীভাবে হাঁটা, হাতের চেটো ঘামে 
ভেজা আর লাল, যা ছুঁতে ঘেন্না করে- এমন সব টুকরো অনুভূতি নিয়ে জেগে রইল । ক্রমে অভিনয়ের 
দিন নিজের সাজপোশাকের মধ্যে সে একটা বৈশিষ্ট্য খুজে পেতে শুরু করল, তার চলাফেরা ভাবভঙ্গি 
সবই ভিন্ন একটা রূপ পেতে লাগল। মঞ্চে গিয়ে তার চরিত্রায়ন এবং নির্দেশকের ইচ্ছাকৃত ক্রুদ্ধ 
সংলাপের বিনিময়ে তার প্রতিক্রিয়াগুলি এমন একটা আন্তরিক রূপ পেল যে সে নিজেই নিজের বুপাস্তর 
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লক্ষ করে খুশি হয়ে উঠল। তার আত্মা দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে গেল, একটি চরিত্রের গভীরে প্রবেশ 
এবং মনন উপযুক্তভাবে মিশে যেতে পারে । শিশিরকুমারের মুখে অথবা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
লেখায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ের এই গুণের খবর পেয়েছিলেন শম্ভু মিত্র । প্রফুল্ল’ নাটকের যোগেশ 
মদে নিজের যাবতীয় বার্থতাকে ডুবিয়ে দিয়েছে, তার চৈতন্য লোপ পেতে শুরু করেছে। সে একজন 
বুদ্ধিমান হুদয়বান মানুষ, আপ্রাণ চেষ্টায় সে নিজের ভেতরটাকে চেনবার চেষ্টা করছে। বাইরে থেকে 
দেখে তাকে ভীষণ উদ্ভ্রান্ত মনে হচ্ছে, সে কিছুতেই নিজের আগেকার সত্তাকে খুঁজে না পাবার 
দরুন নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছে। গিরিশচন্দ্রের অপূৰ্ব অভিনয়ে এই চরিত্রটি কেমন করে 
বেরিয়ে আসত, তার বর্ণনা দিয়েছেন অপরেশচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ অনুগামী চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ‘বলিদান’ 
নাটকে একটি মেয়ের অপঘাত মৃত্যুর পর তার বাবা করুণাময়ের প্রতিক্রিয়া গিরিশচন্দ্রের বহুস্তরিক 
অভিনয়ে কীভাবে প্রকাশ পেত, তা লিখেছেন মুগ্ধ বর্ণনায় । শম্ভু মিত্র শিশিরকুমারের অল্পবয়সে দেখা 
চন্দ্রশেখর' নাটকে দলনী ও চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ দৃশ্যে হতাশ্বাস চন্দ্রশেখরের একটি মাত্র সংলাপ 
‘গৃহ, আমার গৃহ নাই'__ এই উচ্চারণে মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠস্বরে গিরিশচন্দ্র যে রিক্তা, যে ভয়াবহতা 
প্রকাশ করতেন তার কথাও শুনেছিলেন। পেশাদার মঞ্চে যোগ দেবার পর তিনি দুর্গাদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরে খাদের পর্দায় জটিল আবেগ প্রকাশের ক্ষমতা শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। 
সুতরাং সেই যে রমেশের ভূমিকায় অভিনেতাকে খুব মানিয়েছিল ওটা আর কোনো গুণই থাকল 
না শম্ভু মিত্রের মতে। প্রভা দেবীকে তিনি “রমা'-র ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেছিলেন, যিনি রমার 
বর্ণনার সঙ্গে অনেকভাবে মেলেন না। কিন্তু অভিনেতার যে ব্যক্তিত্ব থাকলে এটুকু বাধাকে ধুয়ে 
জান TRON nee ee Oe ee Ce 
হয়ে | 

কিন্তু এমন নিশ্চয় নয়, পেশাদার মঞ্চের সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীই শম্ভু মিত্রের সতর্ক মনে 
সাড়া জাগাতে পেরেছিলেন | ছেলেবেলায় তিনি অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ‘পাণ্ডবগৌরব’ অভিনয়ের রেকর্ড 
শুনেছিলেন যাতে মনে হয়েছিল সমস্ত অভিনয়টিতেই কোমলতা, কঠোরতা সুরের ওঠাপড়া সবকিছুর 
মধ্যেই একটা চেষ্টাকৃত প্রয়াস আছে। দর্শকরা হয়তো এভাবেই দেখতে বা শুনতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠায় - 
সেই সময়ে এটাই হয়ে উঠেছিল ভালো অভিনয়। যেমন “সিরাজদ্দৌলা' নাটকে নির্মলেন্দু লাহিডীর 
সুবিখ্যাত সংলাপ ‘এ-বাঙলা হিন্দুর না__এ বাঙলা মুসলমানের না'__ ইত্যাদি লিউ 
কণ্ঠস্বরের পর্দা চড়িয়ে চড়িয়ে আবৃত্তি করার মতো এই অভিনয় দর্শকদের মধ্যে শারীরিকভা 
বৈদ্যুতিক শিহরন জাগিয়ে দিত। অথবা তিতা পিতা নাটকে কন্যা 3 ভমিকায় মিল রা 
(লাইট) শত্রুদের মুখোমুখি দাড়িয়ে গৃহদেবীর হাত থেকে খাঁড়া খুলে নিয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রচণ্ড 
তেজোদৃপ্ত ভাষণে, চিৎকারে তারসপ্তকে পৌছে গিয়ে হতবুদ্ধি করে দিয়েছিলেন শম্ভু মিত্রকে। অথবা 
বিখ্যাত অভিনেতা ভূমেন রায় 'কেদার রায়" নাটকে কার্ভালোর ভূমিকায় দুৰ্দান্ত বেপরোয়া সারল্য 
প্রকাশ করতেন। এইসব অভিনয় নিশ্চয়ই নাটকের বিশেষ মুহূর্তে দর্শকের কাছে সত্য হয়ে উঠত। 
তারই ফলে দীর্ঘকাল এই আবেগদীপ্ত অভিনয়ের ধারা বাঙালির নাট্যরুচিকে তৃপ্ত করে এসেছে, কিন্তু 
শম্ভু মিত্রের মনে হয়েছিল এই ধরনের অভিনয় অভিনেতার নিজস্ব সত্তা বিলোপকারী অভিনয় এবং 
এইসব অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারীও ছিলেন ৷ কিন্তু ভালো অভিনয়, সত্য অভিনয়ের 
অর্থ আরও জটিল আরও গভীর ভাবপ্রকাশের অভিনয়। এর দৃষ্টান্ত তিনি পেয়েছিলেন যোগেশচন্দ্ 
চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রভা দেবী এবং শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে। 

‘বাংলার মেয়ে নাটকে সাত্ত্বিক আচারনিষ্ঠ ব্ৰাহ্মণের ভূমিকায় যোগেশচন্দ্রের অভিনয় শম্ভু মিত্রের 
স্মৃতিচারণ সূত্রে বিখ্যাত হয়ে আছে। মেয়ের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ শুনে এসে সেই ব্ৰাহ্মণ মাটিতে 
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অভিনয় নাটক xe ১৯৫৭ প্রসঙ্গ লাটা sass 


“ভবানী! ভবানী! তোকে যে নিয়ে যেতে এসেছিলুম মা।' একবিন্দু কান্নার আভাস বা হাহাকারের 
দ্যোতনা ছাড়াই, কণ্ঠস্বরে কোনোরকম কৃত্রিম আবেগ না জ্ঞাগিয়ে ভার এই উচ্চারণ সমস্ত 
নাট্যপরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে যে দুর্বার কষ্ট জাগিয়ে তুলত, তার অভিঘাতে দর্শকরা আচল চাপা 
দিয়ে হু হু কান্না প্রতিরোধের চেষ্টা করত, গলায় আঁটি বাধত। যোগেশচন্দ্র নিজে তার এই 
অভিনয়ক্ষমতার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি, কিন্তু এই অভিনেতাই অন্যান্য নাটকে কখনও 
ধূর্ত, কখনও নির্বোধ, কখনও সিনিক, কখনও ভাড় হয়ে উঠতেন। Boga’ নাটকে কুন্তীর চরিত্রে 
যে প্রভা দেবী তার শান্ত ও সুমিষ্ট স্বরে জন্মকালে পরিত্যক্ত পুত্র কর্ণের প্রতি ব্যাকুল ভালোবাসা 
অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন বাচনে প্রকাশ করতেন, "আলমগীর -এ উদিপুরীর সংলাপে একই সঙ্গে সম্রাটের 
প্রতি প্রেম ও রাগ প্রকাশ করতেন, তিনিই আবার বিন্দুর ছেলে'-তে বড়োবৌয়ের ভূমিকায় বিন্দুর 
কাছে অপমানিত হয়ে সামান্য এক সংলাপে বিচলিত বোধ করে, ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে 
যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করতেন, তাকে শম্ভু মিত্রের মনে হয়েছিল মহৎ অভিনয়ের দৃষ্টান্ত। মহৰ্ষি 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মাটির ঘর" নাটকে সত্যপ্রসন্নর ভূমিকায় কন্যাদের বিপর্যয়ের দুঃসহ বেদনা বুকে 
নিয়ে অত্যন্ত সংযত অভিনয়ে উদ্ভ্রান্ত চোখে, সারা শরীরের কম্পনে আর অস্বাভাবিক এক কণ্ঠতঞ্গাতে 
উন্মোচিত করতেন এক জটিল মানবিক আবেগকে 'রত্বদীপ' নাটকে বৃদ্ধ দেওয়ানের ভূমিকায় তিনি 
একজন প্রিয় মানুষের কাছে প্রতারিত হবার যন্ত্রণায় যে নানান স্তর নিয়ে আসতেন, তাও মুগ্ধ চোখে 
লক্ষ করেছিলেন শম্ভু মিত্র। 

__ এইসব অভিনয় শস্ভু flare শিখিয়েছিল গভীর আবেগকে এইরকমভাবে প্রকাশ করতে পারলে 
অভিনয় নাটকের গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্য এক স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। সেই ভালো অভিনয়কে সরল 
মানদণ্ডে মাপা যায় না। এর শ্ৰেষ্ঠ দৃষ্টান্ত 
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নানা নাটকের অভিনয় AACE | অল্পবয়সে এলাহাবাদে পথ চলতে চলতে দূরের এক বাঙালি বাড়িতে 
শুনেছিলেন আলমগীর" নাটকের একাদশ ভাগের রেকর্ডে শিশিরকুমার রূপকুমারীর আগমন সংবাদ 
শোনাচ্ছেন উদিপুরীকে। সেটা কিছু অস্বাভাবিক লাগলেও শম্ভু মিত্রকে আবিষ্ট করেছিল। শিশিরকৃমার 
ভাদুড়ী সম্পর্কে ছোটো বড়ো বইয়ের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তার শিল্পীসত্তার বিরাটত্ব সম্পর্কে ধারণা 
করতে গেলে আমাদের শম্ভু মিত্রের টুকরো টুকরো লেখাগুলির উপরেই বেশি নির্ভর করতে হয়। 
কোনো একটি চরিত্রের সার্থক রূপায়ণ শুরু হত তার বাচনভঙ্গির বৈশিষ্ট্য দিয়ে। একটি বাক্যে পাশাপাশি 
দুটি বিরুদ্ধ অর্থের কথা থাকলে বক্তব্য এবং পঙ্ক্তির ছন্দ অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি কথাদুটির উপযুক্ত 
মূলা দিয়ে যেতে পারতেন লহমার মধ্যে। এর ফলে লিখিত ভাষা তার কণ্ঠে প্রাণলাভ করত । তাছাড়া 
কোনো কথা ছাড়াই একটা জান্তব চিৎকার বা ক্রুদ্ধ গৰ্জন করে চরিত্রের আদিমতা তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট 
করে তুলতেন। শম্ভু মিত্রের গুরু কৃষ্গোবিন্দ সরকার বলেছিলেন, অভিনয় করার সময় শিশিরকুমারকে 
লক্ষ করতে, মনে হবে যেন অভিনীত চরিত্রের বিভিন্ন মুড তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে বাঁধা আছে, 
প্রয়োজনমতো পট পট করে, তা তিনি বার করে আনতে পারেন। 

কিন্তু এ সব তো বাইরের হিসেব। কীভাবে প্রকাশ করতেন নাট্যাচার্য তার অভিনীত নানা 
চরিত্রের অন্তর্গত স্বর্পটিকে ? যেমন “আলমগীর ' নাটকে সম্ৰাট নিজের মানসিক বিভ্রান্তির মধ্যে তয়বর 
খা-কে চিনতে পারেন না। তয়বর যখন নিজের নাম বলে, তখন যেন এই প্রথম নামটা শুনছেন, 
এমনভাবে নামটা উচ্চারণ করতে থাকেন আর উচ্চারণ করতে করতেই তার মন যেন স্মৃতির গভীর 
থেকে এ নামটা উদ্ধার করতে চেষ্টা শুরু করে। হঠাৎ যেন নামটা মনে আসে, তখন প্ৰশ্নসূচক কণ্ঠে 
নামটা আবার উচ্চারণ করেন এবং নিজের ভিতরেই সমর্থন খুঁজতে থাকেন। একটা নামকে নানাভাবে 
উচ্চারণ করে শুধু অভিনয়ের এই ছন্দে শব্দটির মধ্যে নতুন নতুন মাত্রা যোগ করতেন, আর সেইসঙ্গে 
অভিনীত চরিত্রটির মনের হদিশটিকেও মূর্ত করে তুলতেন শিশিরকুমার। অথবা এ নাটকেই একটা 
খুব নাটকীয় অংশ, যেখানে একা আলমগীর অসুস্থ-_-একটা মানসিক আচ্ছন্নতার মধ্যে দিলীর খাঁকে 
বলছেন “অপরিচিতের মতো এসেছি, আবার অপরিচিতের মতো দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছি।..... দেখি 
আত্মা আমার দেহ থেকে বেরিয়ে গেল। উঠতে লাগল Set হতে Sew আরও Greed দুনিয়ার 
লোক তার পানে চেয়ে রইল, — আমিও চেয়ে রইলুম £” সমগ্র অংশটিতে আলমগীরের ইসলামি 
আত্মপরিচয়ের গৌরব ব্যক্ত হয়েছে। আজকের দিনের অভিনেতাদের পক্ষে এই অংশের অভিনয় 
একটা অত্যন্ত অস্বর্তিকর ব্যাপার হবে, আবার পুরানো দিনের অভিনয়ে এর মধ্যে নাটকীয়তার 
আতিশয্যই হয়তো প্রকাশ করা যেত। কিন্তু শিশিরকুমার তার কণ্ঠকে রাখতেন অত্যন্ত 'রিল্যাক্সড়’, 
একটা ক্লান্ত অসুস্থতার সঙ্গে আস্তে আস্তে সংলাপগুলি বলতেন, তারই মধ্যে নানান সূক্ষ্ম বৈচিত্ৰ্য 
অভিনয়টিকে করে তুলেছিল মনন ও সংবেদনের অপূর্ব সমন্বয় । সেই কারুকার্য যে উপলব্ধি করত, 
সে বুঝত নাটকের সংলাপ চরিত্রের কোন গভীর সত্যকে অভিনয়ের মধ্যে মূর্ত করতে পারে = 
যে বুঝত না সেও বিকল বোধ করত। 
হল 'রঘুবীর’ নাটকের পঞ্চম ces তৃতীয় দৃশ্যের একটি অংশ । দৃশ্যপট অথবা আলোকবিন্যাসে 
কোনো বিশেষত্ব নেই, অথচ তারই মধ্যে পঞ্চাশোধ্ব শিশিরকুমার খুব সাধারণভাবেই মঞ্চে ঢুকে 
পড়তেন। ছোট্ট মঞ্চ। দু পায়ে মল পরা তার, কথা বলতে বলতে লাফাতে শুরু করলেন। 
এক-একটি সংলাপকে নানা মুদ্রায় করে দেখাচ্ছেন আর তার ভেতরের যে ভিল যুবকের সম্তাটি 
আছে, প্রচণ্ড ক্রোধে রঘুবীরের ব্ৰাহ্মণ্য সহনীয়তা ভেঙে তা বেরিয়ে আসছে। এই অভিনয় আপাতভাবে 
হাস্যকর মনে হবার কথা, অথচ সে অভিজ্ঞতা শম্ভু মিত্রের মনে হল মহৎ। 

শিশিরকুমারের এই ধরনের অভিনয়কে পদ্ধতিগতভাবে শম্ভু মিত্র বলেছেন ‘হেরোইক 
আ্যাকটিং’। এই অভিনয় একটি খণ্ড দৃশ্যের খণ্ড মুহূর্তেরও নয়। শিশিরকুমার নাটকটি জুড়ে প্রথম 
থেকে এই সংকটকে গড়ে তুলতেন অভিনয়ের নানা জটিল সূক্ষ্মতায়, চরিত্রের নানা মাত্রায়। তারপর 
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যাতে দর্শকের অনুভবে জাগত এক Tas, জীবনের নীতি আন্বেষণের এক দার্শনিক উপলব্ধি । তখন 
যেন মনে হত ‘সমস্ত পৃথিবীটা অনেক নিচে হয়ে গেছে'। ‘দিখিজয়ী “তি তিনি asea অবিরত 
ঘোড়ার পিঠে থাকা সম্রাটের চলাফেরায় এনেছিলেন শার্দুলের মতো ক্ষিপ্রতা, বন্যতা এবং অশ্বারোহীর 
মতো অস্থিরতা | 

ব্যক্তিগতভাবে শম্ভু মিত্র মনে করতেন শিশিরকুমারের অভিনয়ের পদ্ধতি ছিল মহৎ, কেননা 
তা অত্যন্ত গভীর এবং জটিল, বহুক্তর বিশিষ্ট। তিনি সংলাপের ছন্দকে দৈনন্দিন কথোপকথনের AAE 
নিয়ে আসতেন, কিন্তু তা কখনই, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যেমন প্রাণশুন্য অভিনয়ের “ডালভাতের 
মতো ভ্যাদভেদে' হয়ে পড়ার কথা বলেছেন তা হত না, তিনি তদানীন্তন সুরের প্রাবলা অপেক্ষা 
কথার অর্থ গৌরবকে বেশি মর্যাদা দিতেন। তার সেই অনন্যসাধারণ অভিনয়ের কাঠামোর মধ্যে 
তিনি চরিত্রটাকে গভীরভাবে জীবন্ত করে তুলতেন। শস্তু মিত্রের মনে হয়েছিল তিনিই এই ব্যাপারে 
বাংলা মঞ্চে প্রথম বলে সেই অভিনয়ের বিশিষ্টতা তখনকার বেশির ভাগ দর্শকের চোখে পড়েনি | 
তাই শিশিরকুমারের অসামান্যতার যথার্থ পরিচয় উত্তরকালের নাট্যামোদীরা পেলেন না। শুধু তাই 
নয়, তার এই হেরোইক অভিনয়ের যোগ্য উত্তরসূরী তার নিজের আশপাশেও বিশেষ ছিলেন না। 
যোগেশচন্দ্রের অভিনয় ব্যক্তিত্বের অসামান্য স্মৃতিচারণা করেও tg মিত্র লিখেছিলেন যোগেশচন্দ্র 
এই ধরনের অভিনয়ে অক্ষম ছিলেন। শম্ভূ মিত্র বলেননি, কিন্তু আলমগীরের গ্ৰামোফোন রেকর্ড 
শুনলে মনে হয় মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিনয়ে এই মহনীয় সত্যতার পরিচয় ছিল। 


দুই 
শিশিরকুমারের অভিনয়রীতি সম্পর্কে শম্ভু মিত্রের এতখানি কথা এখানে নতুন করে বলবার উদ্দেশ্য 
এই যে আমাদের মনে হয় আমাদের কালে যে তিনজন দিকপাল অভিনেতা-নির্দেশেককে আমরা 
পেয়েছি, তাদের অন্তত প্রথম দুজনের মধ্যে শিশিরকুমারের অভিনয়শৈলীর একটা ধারাবাহিকতা ছিল। 
এটা হয়তো ঠিক যে শিশিরকুমারের 'হেরোইক প্যাটার্নের অভিনয় সম্পর্কে শম্ভু মিত্ৰ একটু বেশি 
বিমুগ্ধ ছিলেন। তিনি নিজে স্বীকারও করেছেন যে ব্যক্তিগতভাবে এই ধরনের অভিনয়ই তাকে বেশি 
টানে ৷ শিশিরকুমার বাংলা থিয়েটারের যে ছন্দোবদ্ধ অভিনয়কে অনেকখানি মাৰ্জিত ও বুদ্ধিদীপ্ত করেন, 
শম্ভু মিত্র তারই উত্তরসূরী ছিলেন, যদিও উৎপল দত্ত লিখেছিলেন g মিত্রের অভিনয়ের ভিত্তি 
আবৃত্তিমূলক অভিনয় এবং এ ব্যাপারে তিনি নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অনুসারী । এ কথার যাথার্থা বিচার 
করতে গেলে যে চুলচেরা বিশ্লেষণ দরকার, তার ক্ষেত্র এটা নয়। তবে এ কথা অবশ্যই বলা যায়, 
শিশিরকুমারের অভিনয় সম্পর্কে ty মিত্র এবং উৎপল দত্ত দুজনে একই কথা বলেছেন। শম্ভু মিত্র 
তাঁর আলোচনাকে চেয়েছেন তত্ব দিয়ে নিদিষ্ট না করে পাঠকের বোধে পৌছে দিতে, আর উৎপল 
দত্ত ব্যাখ্যা করেছেন তাত্বিকভাবেই। ফলে শম্ভু মিত্র যে বহুস্তরিক tate নিৰ্দেশ করেন, তাকেই 
উৎপল দত্ত বলেন “ডায়ালেকটিকাল"। উৎপল দত্তও বলেন যে ধারার অভিনয় বিশ্লেষণমূলক, তাকে 
বাইরে থেকে দেখে মনে হয় নিস্পৃহ, প্রায় উদাসীন। শিশিরকুমার সেই ধারারই অভিনেতা, তার 
আবেদন দর্শকের বুদ্ধিবৃত্তির শ্রতি। কিন্তু শম্ভু মিত্ৰ উৎপল দত্তের শিশির মুল্যায়ন আলাদা হয়ে গেল 
তত্ত্বের প্রয়োগরূপে এসেই ৷ উৎপল দত্ত বলেছেন, শিশিরকুমার একাধারে প্রাচীন ও আধুনিকতম অভিনয় 
পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন যাতে নিরুত্তাপ বিশ্লেষণ এবং দর্শকের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি আবেদনই মুখ্য | 
সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন আজ যে আযালিয়েনেশানের তত্ব নিয়ে বিশ্ব-নাট্যশালা তোলপাড় হচ্ছে 
বাংলা থিয়েটারে শিশিরকুমার ছিলেন ‘এ ধারার শ্ৰেষ্ঠ প্রবক্তা”। স্তানিশ্লাভস্কি কথিত কস্তিয়ার মতো 
শিশিরকুমারও অভিনেতার দ্বৈত সত্তার যুগ্ম ক্রিয়ার কথা বলেছিলেন, একটা সত্তা দিয়ে অভিনীত 
চরিত্রকে পরিস্ফৃটিত করতে হবে, অপর সত্তা দিয়ে মঞ্চসচেতন থাকতে হবে। কসতিয়া যে নিজের 
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অভিনীত চরিত্রটিকে নিজেই লক্ষ করতে পেরেছে, বিশ্লেষণ করতে পেরেছে__সে এই দ্বিতীয় সত্তার 
জোরে । শম্ভু মিত্র শিশিরকুমারের অভিনয়ের যে বাখ্যা করেছেন, তা থেকে বোঝা যায় শিশিরকুমার 
অভিনয়কে করে তুলেছিলেন চরিত্রের ব্যাখ্যা, নিজেকে করেছিলেন সেই চরিত্রের টীকাকার। ব্রেখটও 
অভিনয় সম্পর্কে ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। কিন্তু তার সেই আলিয়েনেশনকে একটা বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি হিসেবে সর্বস্ব ধরে নিলে অভিনয় শিল্প যে কত ভোতা হয়ে যেতে পারে, তার দৃষ্টান্ত এই 
কালের মঞ্চে আমরা আকছারই দেখছি। শিশিরকুমার এবং তার সহযোগীদের মধ্যে শম্ভু মিত্র 
অভিনেতার সেই ব্যক্তিত্বকেই প্রতিভাত হতে দেখেছিলেন যে ব্যক্তিত্ব থাকলে অভিনয়কে জীবন্ত 
এবং বুদ্ধিদীপ্ত করা যায়। সেই বুদ্ধিকে কেউ কেউ ব্যাখ্যা করতে পারেন না যোগেশচন্দ্রর মতো, 
তল্ময়তার কথা বলেন- তাতে g মিত্রের আধুনিক মন ক্ষুব্ধ হয়, আবার আমাদের TA FS হয় 
একালের অনেক ব্যক্তিত্বশূন্য যান্ত্রিক ফৰ্মূলার অভিনয় দেখে। উৎপল দত্তের নিজের মধ্যে সেই ব্যক্তিত্ব 
উৎপল দত্তের সময়েও আমরা কম দেখিনি । দুর্ভাগ্যের কথা, সেই সব অভিনেতা শম্ভু মিত্রদের এইসব 
লেখা বোধ দিয়ে পড়েন না। পড়লে বুঝতেন অভিনয়ের মতো সজীব শিল্পকে কখনই ফর্মুলা দিয়ে 
বাঁধা যায় না। শম্ভু মিত্রকেই 'জীবনরগগ' নাটকের মহলায় শিশিরকুমারের বিশ্লেষণী অভিনয় প্রসঙ্গে 
মহর্ষি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, ব্রেখটিয় ফর্মুলায় [এখানে বলা ভালো শিশিরকুমারের সময়ে, অর্থাৎ 
'জীবনরঙ্গ-এর সমকালে, ১৯৪০-৪১-এ বাংলাদেশে ব্রেখটের নামই তেমন শোনা যায়নি, সুতরাং 
শিশিরকুমারের অভিনয় পদ্ধতির সঙ্গে ব্রেখটিয় আলিয়েনেশনকে মেলাতে যাবার মধ্যে ভুল বোঝবার 
এবং বোঝাবার ঝুঁকি কম নয়] চরিত্রের বাইরে দাড়িয়ে তাকে ব্যাখ্যা করে দেখানোর সচেতন পদ্ধতি 
দিয়ে অভিনেতার ব্যক্তিত্বের চেয়ে অভিনীত চরিত্রের ব্যক্তিত্বের ওজন হালকা হলে অনায়াসে করা 
সম্ভব। কিন্তু যেখানে অভিনেয় চরিত্রের ব্যক্তিত্ব সুমহান, সেখানে এই সচেতন পদ্ধতি অচল! সেখানে 
বাইরে থেকে বিশ্লেষণের ক্ষমতাই অভিনেতার নেই, সুতরাং তাকে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে নিজেরই 
সম্ভার নানা রুপকে আবিষ্কার করতে হবে। মহৎ চরিত্র তাই সবসময়ই অভিনেতার আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র, 
আমরা কেবলই নিজেদের মাপমতো কিংবা তারও চেয়ে খাটো নাটকে আর চরিত্রে অভিনয় করে 
যাচ্ছি, আর সচেতন চেষ্টায় তাকে তাত্বিক আধুনিকতা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি। অথচ 
লেনিনও কিন্তু শ্রমিক শ্রেণিকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য YAR) নাটকের চর্চা করতে বলেছিলেন। এ কালের 
মঞ্চে এই ধরনের প্রয়াস এতই অপ্রতুল যে শম্ভু মিত্রও যখন তার অভিনীত শেষ চরিত্র ব্রেখটের 
গালিলেওতে অভিনয় করতে গিয়ে ব্রেখটিয় নিয়মাবলি নিয়ে আদৌ মাথা না ঘামিয়ে যে চরিত্রায়ণ 
করলেন, তা দেখে আমাদের তত্বসচেতন আধুনিক সমালোচক ক্ষুণ্ণ হলেন, কেননা 'ব্রেখটিয়' 
নিরপেক্ষতার মধ্যে “অরিস্ততলিয়' নির্বেদ রচনা করেছেন শম্ভু মিত্র। 

শম্ভু মিত্রের কাছে অভিনয়কর্ম তাহলে অবশ্যই বুদ্ধিগত ব্যাখ্যা, কিন্তু তা কখনই অভিনেতার 
সিচুয়েশান অভিনেতার ব্যক্তিগত উপলব্ধির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। অভিনেতার ব্যক্তিত্ব সেই 
ব্যক্তিগত রূপটিকে এতটাই গভীরতার সঙ্গে প্রকাশ করে যে দর্শকমনে তার উপলব্ধি ব্যক্তিকে ছাপিয়ে, 
নাটককে ছাপিয়ে জীবনের একটা দর্শন হয়ে ধরা দেয়। এইভাবে অভিনয় হয়ে ওঠে কবিতা । তখন 
আর প্রচলিত নাটক বিশ্লেষণের পদ্ধতি দিয়ে সেই কবিতার তল মাপা যায় না। 
করে হবে তার সবই নাটকে লেখা থাকে। কিন্তু শিশিরকুমারের এই অভিনয়, অথবা যেমন 'দিখিজয়ী' 
নাটকে যোগেশচন্দ্র-অমলেন্দু লাহিড়ীর সহ-অভিনয় দেখে কিংবা শিশিরকুমারের নাদিরশাহের 
অভিনয়ের মুহুর্তে মুহূর্তে জটিলতর নানা মাত্রার প্রকাশনা দেখে (যেমন সিতারা তার স্বামীকে হত্যা 
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TA নাদির শাহের কাছে এসেছে এটা জানতে পেরে মুখে ভালোবাসার কথা বলতে বলতে সিতারার 
কামর থেকে অতর্কিতে ছোরাটা তুলে নিজের কোমরে গুঁজে রাখায় যে অবিশ্বাস প্রকাশ করতেন 
পশিরকুমার নাদিরশাহের চরিত্রায়ণে) শম্ভু মিত্রের এ ধারণা বদ্ধমূল হল যে লিখিত অবস্থায় নাটক 
ল কিছু সংকেত ও ইঞ্গিতের সমষ্টি__-অভিনয়েই তা সম্পূর্ণ তা পায়। ভালো নাটকে যতটুকু লেখা 
কে, তার থেকে না-বলা কথাই থাকে বেশি। 


ডিন 
[ধূমাত্র অভিনয়কলা নিয়েই শম্ভু মিত্রের কয়েকখানি লেখা আছে! সেগুলিতে তিনি অভিনেতাকে 
np কিছু পদ্ধতির নির্দেশ দিয়েছেন বটে, কিন্তু সব কিছুর উপরে মর্যাদা দিয়েছেন অভিনেতার অন্তর্সস্তা 
এবং তার ব্যক্তিত্রকে। এই আলোচনাগুলিতেও শম্ভু মিত্র স্পষ্ট করে বুঝিয়েছন "স্বাভাবিক অভিনয় - 
1র স্বাভাবিকতা Mi কখনও খুবই যুক্তি পূর্ণ ভাষায়, কখনও fede ব্যঙ্গের সুরে তিনি বলেছেন 
মভিনয় কখনই স্বাভাবিক নয়, কেননা কোনো শিল্পকলাই স্বাভাবিক নয়। শিল্প হল আমাদের স্বাভাবিক 
বাত্যহিক জীবনের অসংখ্য ঘটনাপুঞ্জ থেকে অতিনির্বাচিত কিছু ঘটনার এক সুছন্দিত পরিচ্ছন্ন রুপ। 
মারও একটু এগিয়ে বলা যায়, পৃথিবী অত্যন্ত গতিশীল এবং নিতা পরিবর্তমান_ সেই গতিশীল 
দীবনের নির্যাসিত রুপ প্রকাশ করাই শিল্পের কাজ বলে তার কাজ বাইরের তাৎক্ষণিক রূপ প্রদর্শন 
য়, তার অন্তরের স্বরুপ উন্মোচন করা। এ কথা আমাদের আলতভ্কারিকরা, তার আগে আরিস্টটল 
থকে শুরু করে বহুবার বহুভাবে উচ্চারিত হয়ে আসছে। একেই রবীন্দ্রনাথ 'লীলা' শব্দের দ্বারা 
হত করতে চেয়েছিলেন। শিল্পের বাইরের মহল মাত্রেই তাই বৃহত্তর অর্থে একটা রুপকের আধার, 
চার মধ্যে সংগুপ্ত আত্মার প্রকাশ করাই শিল্পীর কাজ। অভিনেতাকেও এ কথা বিশেষভাবে মনে 
TICS হবে। তাকে মনে রাখতে হবে, স্বাভাবিক অভিনয় করা মানে এই নয় যে সে নিজেকে 
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ভুলে অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবে। অভিনেতাকে ভুলে গিয়ে দর্শক যদি চরিত্রটিকেই 
দেখে মুগ্ধ হন এবং ভাবেন এ হল সার্থক অভিনয়ের উদাহরণ, তবুও কিন্তু সেই অভিনেতা কখনই 
একটি শিশু বা একটি কুকুর বা পাখির চেয়ে ভালো অভিনয় করতে পারবে না. কেননা তাদের 
যা শিখিয়ে দেওয়া হয়, তারা সেই আচরণগুলি জৈবিকভাবে হুবহু করে যায়। 

অভিনয়, আর যে কোনো শিল্পের মতোই, স্বাভাবিক না হয়েও স্বাভাবিক। তাই অভিনেতার 
কাজ নিজেকে দেখানোও নয় আবার নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে মগ্ন হয়ে যাওয়াও নয়। ভিন্ন 
ভিন্ন চরিত্রের মানসিক গঠন ও আবেগের ভিন্নতা অনুধাবন করে চরিত্রটির সত স্বরূপটি প্রকাশের 
চেষ্টাই ভালো অভিনয়। অভিনেতা যাই করুন না কেন, তা যদি তার নিজের কাছে সত্য না হয়, 
তাহলে দর্শকের কাছেও সত্য হবে না। সেই সত্য আবেগে পৌহুবার জন্য অভিনেয় চরিত্র অভিনেতাকে 
যদি মানায় ভালো, যদি না মানায় তাতেও ক্ষতি নেই। তার চেয়ে জরুরি সাবলীল কণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারণে 
তার সংলাপ দর্শকের শুতিগম্য বোধগমা করে তোলা । তার জন্য কণ্ঠস্বর তৈরি করতে হবে। অভিনেতা 
হবে। কখনই গলা মোটা করে কথা বলে ব্যক্তিত্ব আনবার চেষ্টা না করে গলাকে নানা পর্দায় সঞ্চরমান 
করে তোলার অভ্যাস করতে হবে, কণ্ঠের বৈচিত্র্য এবং বিস্তৃতি দিয়ে তাকে সেই afore পৌছতে 
হবে, সেই সচেতনতা দিয়ে চেষ্টা করতে হবে কণ্ঠস্বরে অনুরণন আনবার। এই অভ্যাসগুলির মধ্যে 
নিশ্চয় একটা যান্ত্রিকতা আছে, কিন্তু সচেতন, সযত্র অভ্যাসে সেই ue অতিক্রম করে কণ্ঠকে 
নিজস্ব ব্যক্তিত্ব প্রকাশের উপযোগী মিষ্টত্ব অর্জন করে নিতে হবে, যাতে জীবনে যেমন যে কোনো 
মানুষই গভীর আবেগের কথা বলতে গিয়ে মধুর কণ্ঠের অধিকারী হয়ে ওঠে, অভিনেতাও হয়ে 
উঠবে সেই মাধুরীর অধিকারী । আপাতভাবে যাকে আমরা কর্কশ কণ্ঠী বলি, সেও যখন ভালো 
করে কথা বলে তখন তা মিষ্টি শোনায়। তেমনি গভীর করে বিস্তৃত করে কথা বলবার এইসব রীতি 
আয়ত্ত করলে অভিনেতার কণ্ঠ মিষ্টত্ব লাভ করবে। 

কণ্ঠ বা স্বরভচ্গির পাশাপাশি শম্ভু মিত্র উচ্চারণ প্রসঙ্গেও ভেবেছেন। উচ্চারণ অর্থে সুস্পষ্ট 
অর্থময় উচ্চারণ। উচ্চারণ এবং স্বরভগ্িগ দুয়ের জন্যই উপযুক্ত উপায় হচ্ছে কবিতার আবৃন্তি। তিনি 
লক্ষ করেছেন, যেহেতু বাংলা ভাষার নিজস্ব উচ্চারণ পদ্ধতি নেই অথবা ইংরেজি ভাষার মতো 
এই ভাষা বাচনভঞ্গির che সর্বস্ব নয়, তাই গড়পড়তা বাঙালি এ ব্যাপারে নিতান্ত উদাসীন | 
অথচ অভিনেতাকে বাক্যের বিভিন্ন শব্দে The দিতে হবে, অর্থাৎ অর্থ বা তাৎপর্য অনুসারে ঝোক 
কমাতে-বাড়াতে হবে, তাতে তার স্বরভষ্টিগই কেবল বৈচিত্র্মণ্ডিত হবে তাই নয়, কথা হয়ে উঠবে 
শ্রোতার মনের ছবি। কিন্তু এই পদ্ধতির তন্তুই সব নয়, প্রয়োগের ক্ষেত্র অনুযায়ী তাকে বদলাতে 
হবে বোধ দিয়ে। কিন্তু বদলালেও অভিনেতার ব্যক্তিত্ব তার মধ্যে এমন এক মাত্রা যোগ করবে 
যাতে একটা শিষ্টায়ন ঘটে। ব্যক্তিত্রসম্পন্ন অভিনেতা এই শিষ্টায়ন ঘটান যেভাবে, তা একটা রীতির 
জন্ম দেয়। এই রীতি কিন্তু ইচ্ছা-অনুযায়ী গড়ে উঠছে না- এর সঙ্গে সমকালীন সমাজজীবনের 
নানা প্রবণতার গভীর সম্পর্ক আছে! যেমন একজন অভিনেতাকে প্রথমাবস্থায় শব্দে ঝোকের মাত্রা 
অনুযায়ী চরিত্রকে বুঝে নিতে হয়---পরে যখন চরিত্রটির মানসিক জগতের বাসিন্দা হয়ে ওঠে সেই 
অভিনেতা, তখন আর ঝৌকের ব্যাপারে অতিরিক্ত ঝৌকের দরকার হয় না, চেষ্টাকৃতভাবে অর্জিত 
উচ্চারণ বিশুদ্ধি নিয়ে শব্দকে সচেতন প্রয়াসে ছবি করে তোলার দরকারও থাকে না__ সমস্ত ব্যাপারটাই 
সহজ্ঞ এবং নিজস্ব ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। 

কণ্ঠস্থরের পর শরীরের কথা বলতে গিয়েও শম্ভু মিত্ৰ সেই বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশের কথা 
বলেছেন। ভঙ্গির সাবলীলতা বিচার করতে বসে তিনি ভানিশ্লাভস্কি থেকেই দৃষ্টান্ত তুলে এনেছেন। 
ভালো অভিনয়ের জন্য নিয়মিত ব্যায়ামে শরীরটাকে সুস্থ এবং সচল, নমনীয়, প্রকাশক্ষম ও 
সংবেদনশীল করে তোলা দরকার । কিন্তু বাচিক অভিনয়ের মতো শরীরী অভিনয়েও বাড়াবাড়ি চলবে 
না, শরীরকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার কৌশলও আয়ত্ত করা দরকার । ব্যায়ামবীরের মতো পেশিবহুল 
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শিক্ষা করে শরীরকে এমন রুপ দেওয়া দরকার যাতে মুহূর্তের নধো কোনো চিন্তা না করে শরীরটি 
তার চরিত্রের সম্পূর্ণ অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। সেই সঙ্গে নাচটাও শিক্ষা করা থাকলে 
প্রবহমান ও ছন্দোময় দেহভঞঙ্গি আয়ত্ত হয়। 

কিন্তু এ সবই অর্থহীন এবং চোখ ভোলানো হয়ে যাবে যদি না তা অন্তরের উপলব্ধিকে 
রুপ দেয়। এর সবচেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টি। আমরা যেমন অনেক সময়েই তাকাই, দেখি 
না তেমনি অভিনয়েও সব শিক্ষা ও অনুশীলন ব্যর্থ হয়ে যায়, যদি না আমরা শরীর মনকে আত্মার 
সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারি, যদি না সম্পূর্ণ বিল্যাকস্‌' থাকতে পারি। যখন সুবিন্যস্ত চিন্তা আমাদের 
সূক্ষ্ম ও ATS বাচন ও অঙ্গা সঞ্চালনের সঙ্গে মিশে যেতে পারে, তখনই বলা যায় অভিনেতা 
সেই ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে যা থাকলে একজন অভিনেতা তার প্রাথমিক বাধাগুলো অতিক্রম করে 
হয়ে উঠতে পারে ব্যক্তিত্ববান। 

অভিনয়কলা যখন এতটাই শক্তিশালী প্রকাশমাধ্যম, তখন সহজেই এটা বোঝা যায়, শুধু 
নাট্যকারের কথাগুলো আউড়ে গেলেই নাট্যকর্ম সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না, এও বোঝা যায় স্বাভ 
অভিনয় কথাটিও fads এর জন্য অভিনেতা ও নির্দেশকের চাই সূক্ষ্মতা, গভীরতা আর ব্যাপ্তির 
বোধ। লিখিত নাটকটি তাদের কাছে যেন এক স্বরলিপি, তারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব দিয়ে তাদের স্বকীয়তা 
সৃষ্টি করবেন সেই নাটকের মঞ্চায়নে। আধুনিক কালে শুধুমাত্র অভিনেতাদের থিয়েটার বলে যে 
সব অতিসচেতন আঙ্গিক জন্ম নিয়েছে, শম্ভু মিত্রের কাছে সেগুলিও তাতপর্যহীন। নাটক এবং তার 
অভিনয়, উভয়ে উভয়ের উপর নির্ভরশীল- আকাশের যুগ্মতারার মতো। এরা কেউ একা সম্পূর্ণ 
নয়। মহৎ অভিনেতারা মননশীল ও ব্ক্তিত্বসম্পন্ন বলেই একই চরিত্রের অভিনয়ে তাদের দুজন 
সেই অভিনয়ের স্বার্থেই আলো, মঞ্চ আবহ- ইত্যাদি উপাদান দরকার হয়ে পড়ে। এদের ভূমিক) 
নাটকে কিঞ্চিৎ পরোক্ষ 1 শম্ভু মিত্রের নানা আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায়, নাট্য প্রযোজনার 
এইসব উপাদানগুলিকে তিনি মর্যাদা দেন বটে কিন্তু এদের হাতে সবটুকু সমর্পণ করেন না। যেমন 
একটা আস্ত গানের বদলে হয়তো একটা তানের টুকরো অনেক বেশি নাটকীয় হয়ে উঠতে পারে। 
দেখতে হবে প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যে এইসব উপাদানের ব্যবহার অভিনয়কে মুক্তি দিতে পারছে কিনা। 

প্রয়োগের এই বেশিষ্ট্যও শম্ভু মিত্রের শিশিরকুমারের কাছে শেখা । মঞ্চের বিভিন্ন Bars কীভাবে 
ললসম্মতভাবে ব্যবহার করা যায়, তা তিনি শিখেছিলেন দিল্লি ধ্বংসের মুহূর্তে মূল নাটকে নাদির- 
শাহের দীর্ঘ সংলাপ বাদ দিয়ে একটা ছাতে দাড়িয়ে দর্শকদের বিপরীতে মুখ করে পিছনের সাদা 
পর্দায় আগুন, PPS ধোঁয়া বা ড্রাম ও অন্যান্য শব্দে, চিৎকারে মেলানো দিল্লির প্রতিভাসের 
দিকে তার তাকিয়ে থাকায়__ দিখিজয়ী’ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে নাটক কীভাবে সম্পাদনা করতে 
হয়, কীভাবে সামান্য ইঞ্গিতকে একটা আভিনয়িক সম্পূর্ণতা দিতে হয় তাও তিনি দেখেছিলেন 
'আলমগীর' বা ‘সীতা "য়, বুঝেছিলেন শিশিরকুমার পেশাদার মঞ্চের লোক হয়েও নাট্যাচার্য সৃজনের 
সূক্ষ্ম গভীরতায় নাট্যকর্মকে কতখানি শিল্পসম্মত করে তুলতে পারতেন। 'দিখ্বিজয়ী রই প্রথম দৃশ্যে 
অঞ্চগভীরে তাবুর প্রবেশদ্বার, তার ওধারে নীল আলো খোলা প্রাস্তরকে আভাসিত করছে। পিছনে 
Fra) টহল দিচ্ছে। অনেকক্ষণ তার পায়চারি চলছে। হঠাৎ বিউগল, নাকাড়া বেজে উঠল, এক ঘোষক 
ঘোষণা করল, সাদাত আলি খী-কে নিয়ে ঢুকলেন আলমগীর | অন্ধকারে ঢেকে থাকা আমির ওমরাহরা 
আলোয় সম্রাটকে কুর্নিশ করল উঠে দাড়িয়ে, সম্রাট তার সঙ্গের অনুগত অধস্তন লোকটিকে জিজ্ঞাসা 
করলেন দিল্লির দূরত্ব কত। সব মিলিয়ে অভিনয়কর্মটি হয়ে উঠল একান্ত ভাবে নাটকীয় ও শিল্পসম্মত 
এক প্রক্রিয়া। ‘নির্দেশক’ কথাটি প্রথম অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল বাংলা মঞ্চে শিশিরকুমারের হাতে নাট্যকর্মও 
হয়ে উঠল আধুনিক পরিভাষায় “টোট্যাল থিয়েটার'। তেমনি উল্লেখযোগ্য ‘সীতা’ নাটকের শুরুতেই 
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নীল আলায় একটি বেদীর উপর দাঁড়িয়ে একটি মেয়ের আবৃত্তি, তারপর মঞ্চজোড়া বিভিন্ন স্তরের 
নাটকে অন্ধকারের ভিতর থেকে শচীমাতার বিলাপ দৃশো মঞ্চের গভীর শূন্যতার অনুভব- এই সবই 
শিশিরকুমারের গভীরতর Topped অভিজ্ঞতা, যা শম্ভু মিত্রকে নাট্যকলা কী ও কেমন-_তার 
গুঢতর স্বরুপ অনুধাবনে সাহায্য করেছিল। পরিণত বয়সে বার্লিনের অনসম্বল থিয়েটারে ‘পাপল ডাস্ট' 
নাটকে দেখেছিলেন তিনি নানা স্তরে মঞ্চের ফ্রেমকে ছাপিয়ে ব্যাপ্তি নিয়ে আসতে, দেখেছিলেন মার্শেল 
মার্সোর হাসি মুখের অদৃশ্য মুখোশের হাত থেকে নিস্তার পাবার অবিস্মরণীয় অভিনয়, জাপানি 
অভিনেতার মহৎ অভিনয়-_-আর তার মনে পড়ে গিয়েছিল শিশিরকুমারের কথা। 


চার 
Ty মিত্র ছিলেন সেই ধরনের অভিনেতা ও নির্দেশক, যাদের কাছে নাটাশিল্প কখনও থেমে থাকে 
না, বরং যাঁরা দুরূহ থেকে দুরুহতর শিল্পপ্রদেশ জয় করতে উন্মুখ। পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে তার 
বৎসরাধিক সম্পর্ক তিনি ছিন্ন করেছিলেন যেসব ঘটনায়, সেগুলি যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, সেগুলি আবার 
এক হিসেবে আপতিকও বটে। 2 মঞ্চ তিনি ছাড়তেনই। ওখানে কাজ শুরু করার আগে থেকেই 
তার মনে নবনাট্যের একটা ক্ষীণ চেহারা দানা বেঁধেছিল, ওখানকার নাটক ও নাট্যাভিনয়ের পরিবেশ 
সেই চেহারাটিকে কিঞ্চিৎ স্পষ্ট হতে সাহায্য করল। অভিনয়ের আলোচনাতেও তিনি যেমন 
সীমাবদ্ধতা তাও দেখেছেন-_এবং নতুন দিনের অভিনেতার বোধ জাগাতে চেয়েছেন__তেমনি 
বাংলা নাটকের মান ও তার অবস্থান, পুরানো থিয়েটারের পরিবেশ ও ব্যবস্থা সম্পর্কেও সামাজিক 
চেয়েছেন। তার মলে হয়, বাংলায় ভালো নাটকের অভাব আসলে এই জন্য যে বাংলা মঞ্চ জাতীয় 
জীবনের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন, এই মঞ্চে দুরস্ত প্রতিভাধর নটনটী থাকা সত্বেও সেখানকার 
সামন্ততাস্ত্িক আবহাওয়া সেই সব প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটিয়েছে একটু একটু করে। যে “সীতা নাটকের 
মঞ্জায়নে শিশিরকুমারের নির্দেশক ও অভিনেতা সত্তার আধুনিকতা নির্দেশিত হয়েছিল, সেই নাটকের 
অভিনয়েও শেষদিকে বারবার ছন্দ ভুল করে দর্শকের হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন তিনি। যে নাটমঞ্চ একদিন 
গিরিশ-অর্ধেন্দুর যুগে যৌবনের দুঃসাহসী ব্ৰতে দীক্ষিত হয়েছিল, সেই মঞ্চই একদিন সমকালের 
দেশকাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপসূয়মান অতীতের বালুচরে আটকে গেল শরৎচন্দ্রের ‘ষোড়শী’ 
তৎকালীন কলকাতার জনসংখ্যার অনুপাতে কী পরিমাণ বিক্রি পেত এবং সেই বিপুল পরিমাণ টাকা 
কীভাবেই বা খরচ হত ব্যক্তিগত স্বার্থে । এমনকী একটু বেশি ঝুঁকি নিয়ে তিনি এই প্রশ্নও তুলেছেন 
১৯০৬-০৭ সালে, অর্থাৎ গিরিশচন্দ্রের সময়ে তাদের পারিশ্রমিক, একটি নাটকের একটি অভিনয়ের 
কিংবা বাৎসরিক টিকিট বিক্রির হিসেব যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে বিশ-তিরিশের দশকের হিসেব 
পাওয়া যায় না কেন? এ সব কথায় আসলে তিনি এই সত্যই নির্দেশ করতে চান যে পেশাদার 
রষ্গালয়ের প্রথম যুগেও যখন গোষ্ঠীগত মানসিকতায় নাট্যচর্চা চলছিল না, যখন নির্দেশক বা পরিচালক 
বলে কোনো আধুনিক শক্তির জন্ম হয়নি, তখনও, সেই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার যুগেও একটা আন্দোলনমুখী 
মনোভঙ্গি নাট্যমঞ্চে ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু সে যুগের অবসানে থিয়েটার ক্রমশ ব্যক্তিগত সাফল্যের 
আর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র হয়ে উঠল । নাট্যকর্মের এই সামাজিক পরিবেশটা বাদ দিয়ে শুধু সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত সমালোচনা সংকলন করে সঠিক ইতিহাস কিছুতেই পাওয়া যাবে না। সমালোচনার সততা 
নিয়েও a মিত্রের ঘোরতর সন্দেহ ছিল, তার জীবনে তিনি সেই ধরনের সমালোচনা কমই 
পেয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছিলেন, যেখানে একটি নাট্যাভিনয়ের যথার্থ বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত হয়েছে। 
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এখানে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও উল্লেখ করতে ইচ্ছে করছে প্রয়াত শঙ্কর ভট্টাচার্যের 
“বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান৷ তৃতীয় খণ্ডের সমালোচনায় ‘দেশ’ পত্রিকায় শ্রীমনোজ মিত্র 
দেখিয়েছিলেন থিয়েটারের সার্বিক পরিবেশ এই সংবাদপত্র নির্ভর তথ্য সংকলনকে SSCS অসম্পূৰ্ণ 
করে রাখতে পারে। কিন্তু এতসব আলোচনায় কী কোনো লাভ হচ্ছে? আজ এই মুহূর্তে যে প্রচুর 
সংখ্যক নাট্যদল শুধু কলকাতাতেই প্রতি সন্ধ্যায় যে সাত-আটটি নাটক অভিনয় করে চলেছে, তার 
কোনটার দর্শকগ্রাহিতা কত, তার কি কোনো পরিসংখ্যান আমাদের হাতে আছে? শতকরা নিরানব্বইটি 
নাট্যদল ইতিহাস উদাসীন কিংবা সজ্ঞানে অসচেতন হয়ে থাকে। ইদানীং নাট্যগবেষণা “ডিসিপ্রিন' 
হয়ে ওঠার ফলে তবু অনেক চেষ্টায় আজ দলগুলিকে বিভিন্ন কাগজের সমালোচনা সংগ্রহ করে 
রাখতে দেখা যায় তোও বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতি যে অসাবধানতা থেকে যায়, তার কারণ সম্পর্কে 
ব্যাখ্যা নিম্প্রয়োজন)-__কিন্তু একটি নাটকের ক'টি অভিনয় হয়েছে, কোথায় কোথায় হয়েছে, কত 
পরিমাণ দর্শক এক-একটি রজনীতে সে অভিনয় দেখেছে__সে সব ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাবার 
দরকার কী? এ সম্পর্কে দু-একটি দলের প্রধানের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যা বুঝেছি, তাকে ঘুরিয়ে 
শম্ভু মিত্রেরই একটা গভীর এবং প্রবাদপ্রতিম উক্তির ব্যঙ্গাত্মক ব্যাখ্যা হিসেবে দেখা চলে। নাট্যুকর্মীরা 
আজকের মানুষ, একান্ত করেই আজকের। তাদের জন্য নয় ভাবীকালের স্বীকৃতি....অতএব কী 
দরকার ইতিহাসে? 

যাই হোক, পেশাদার মঞ্চের বাতাবরণের প্রতি বিরুপতা শমস্তু মিত্রের মনে নতুন নাটকের রূপরেখা 
জাগিয়ে তোলে। ইয়েটস্‌ তার নতুন নাট্য আন্দোলনের প্রসঙ্গে বলেছিলেন আমাদের চাই এমন 
নাটক যা দর্শকদের হয় তাদের নিজেদের জীবনের কথা বলবে, নয়তো এমন এক কাব্যাবেগ তাদের 
মনে জাগিয়ে তুলবে যাতে তারা সেখানে নিজেদের স্বরুপ দেখতে পায়, তবেই নাটক দেখার আনন্দ 
হবে স্বাভাবিক । শম্ভু মিত্রও সেই রকম সমস্ত জাতির সুখ দুঃখ আশা-আলনন্দের মহৎ নাট্যরুপ খুঁজতে 
শুরু করলেন। এ রকম নাটক লিখতে হলে আগে বোঝা দরকার জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্থলটা কোথায়, 
সেখান থেকে কথা বললে গোটা জাতির হয়ে কথা বলা যায়। এমনতর সাহিত্যও তো সম্ভব হয়, 
যা কিনা একজন শহুরে মানুষকে যতখানি বিচলিত করে, ততই বিচলিত করে গ্রামের নিরক্ষর চাষিকেও। 
করে সব মানুষের সত্য আবেগ সহিত্যে রুপ পায়, তবে চাষিদের মন পাবার জন্য ‘আয়রে মোরা 
ফসল কাটি’ গানকে ‘আয়রে মোরা আমন ধান কাটি’ করে নিতে হবে না, তারা “সুপ্রভাত: 
দুঃসময়’, “মধুবংশীর গলি” শুনেও আনন্দ পাবে, নিবারণ পণ্ডিতের মতো মানুষের সেই কবিতা শুনে 
ইচ্ছে হবে নিজের উপলব্ধিতে তাকে গ্রহণ করতে। 
সমাজজীবনে যা সত্য তাই যেন রুপ পায়। সে নাটক বাড়িতে বসে লিখলে হবে না, অভিনেতা- 
মঞ্চের সুবিধা-অসুবিধা_ সর্বোপরি তার লিখিত নাটক হবে ঘটনাসমূহের অনিবার্ধতা অনুসারে সমগ্র 
ক্রিয়ার একটা ছক, যেখানে সংলাপ সজ্জিত কাব্যময়তা ছেড়ে নাট্যকারের গভীর উপলব্ধি থেকে 
লিখিত হবে। সে সংলাপ অবশ্যই হবে ভাঙা-ভাঙা, অর্স্ফুট- আগে আমরা শম্ভু মিত্রের কাছে ভালো 
অভিনয়ের যে পরিচয় জেনেছি, সেইভাবে অভিনেতা তাঁর অভিনয়ের সপ্রাণ কাব্যে সেই সংলাপে 
অন্যান্য শিল্পের থেকে নাট্যশিল্পের শক্তি এই জন্য বেশি যে এখানে দৃশ্য ও আলোর সাহায্যে মঞ্চের 
উপর একটি অত্যন্ত জীবন্ত এবং গভীর মুহূর্ত রচনা করা সম্ভব যা কখনও যাত্রার মতো নিরাভরণ 
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অভিনয়ে সম্ভব হয় না। সুতরাং লিখিত নাটক ও তার মঞ্চালয়ে আমাদের দেশের গুণগত যে বৈশিষ্ট্য 
অর্থাৎ চমক জাগাবার চেষ্টা না করে হুদয়বৃত্তিকে বুদ্ধির জারকরসে মিশিয়ে প্রকাশ করতে হবে। 
অবান্তর আয়োজন বর্জন করা যাবে, যেমন ধরা যাক যাত্রায় প্রবল ভাবাবেগের মুহূর্তে সংলাপ যখন 
গানে বিস্তৃত হয়ে যায়, নাটকীয় আততিও তখন যেন একটা বিশেষ রূপ পায়। পৃথিবীর মহৎ 
নাট্যকাররাও তেমনি নাটকের সেই উৎকণ্ঠা জাগ্রত করতে সংলাপে একটা নতুন মাত্রা নিয়ে আসতেন। 

এই সময়ে শল্তু মিত্রের মনে রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে যে খুব উন্নত ধারণা ছিল তা নয়, 
আর পাঁচজন বাঙালির মতো রবীন্দ্রনাথের নাটক শম্ভু মিত্ররও অবাস্তব লাগত, কিন্তু বরাবরই গলা 
ক্রমে তিনি উপলব্ধি করলেন যে নাটকে যে জ্রীবনসংলগ্রতার রূপ তিনি অনুসন্ধান করছেন, রবীন্দ্র 
কবিতার মতোই তা আছে রবীন্দ্রনাথের নাটকেও | কিন্তু তখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নাট্যকার হিসেবে 
পুবোপরি আবিষ্কৃত হননি, বরং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে যুরোপিয় বাস্তববাদী নাট্যকাররা, 
যেমন শ, SACHA, গলসওয়ার্দি, অডেটস্‌ বা নোয়েল কাওয়ার্ডের নাটক পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন তিনি। 
সেই মুদ্ধতার আবেশে তাদের লেখা কোনো কোনো নাটকের আংশিক অনুবাদও করে ফেলেছেন। 
সেই সব অনুবাদ এবং রবীন্দ্র-কবিতাগুলিতে তার আবৃত্তির ধরন এক জায়গায় মিলে গেল। দুটোর 
কোনোটাই অতিকৃত পদ্ধতিতে আবৃত্তি বা অভিনয় করা যায় না। এইসব নাটকের সঙ্গে পরিচয় 
ছিল বলেই কলকাতায় এসে যখন সুবিখ্যাত “তটিনীর বিচার “পি wg ডি' “স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি নাটক 
দেখেছিলেন, সেসব নাটকে অসম্ভব সাজানো সংলাপ শুনেছিলেন, অভিনয়েও দেখেছিলেন ঘোরতর 
বসে প্রেমালাপ না করে দুধারে হেঁটে হেঁটে কথা বলার মতো দৃশ্য-বনপথের দৃশ্যে আঁকা বনপথের 
দুধার দিয়ে লোক আসা-যাওয়া, মঞ্চে একটি কাষ্ঠাসন থাকা সত্বেও একবারও তাতে না বসা-ইত্যাদি 
শম্ভু মিত্রের মনে প্রথমেই পেশাদার মঞ্চ সম্পর্কে বিরূপতা তৈরি করেছিল। কিন্তু মঞ্চে যোগদানের 
পর ভালো অভিনয় দেখতে দেখতেই তার মন প্ৰস্তুত হয়ে গেল। তখন এও বুঝলেন, রবীন্দ্রনাথের 
নাটক অন্য ধরনের নাটক, তার সৃষ্টি নিরম্তর আধুনিক হতে হতে চলেছিল আর সে আধুনিকতাকে 
স্পর্শ করতে গেলে আবার নিজেকে নতুন করে তৈরি করা দরকার । এ ক্ষেত্রেও শিশিরকুমার, মহর্ষি 
বা যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর শিক্ষা তাকে সাহায্য করল। এঁরা তাদের অভিনয়ে মহৎ ও গভীর চরিত্রের 
সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের চরিব্রেও একটি সহজ সঞ্চরণের পথ তৈরি করেছিলেন। পুরানো 
অভিনেতারা যে হেরোইক অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন, তার বদলে সাধারণ চরিত্রে যথার্থ অভিনয় 
করতে পারতেন না। অথচ সময় বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবপ্রতিম নাটকের চাহিদা বাড়ছিল, 
শিশিরকুমাররা আগেকার অভিনয়ের কাঠামোর অনড়তা ভেঙে যে সমন্বয়ধর্মী অভিনয়শৈলী তৈরি 
করলেন, তারই উত্তরসূরী হিসেবে শম্ভু মিত্র উপলব্ধি করলেন রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয়ে এই 
দুই অভিনয়রীতির সুষ্ঠু সমন্বয় গড়ে তোলা সম্ভব। 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথে পৌছবার আগে গণনাট্য সংঘের নাটক এবং বহুরুপী-র প্রথম পর্যায়ের 
'ছেঁড়াতার-_এই পাঁচটি নাটকের কোনোটাই রচনা হিসেবে মহানাটক নয়, কিন্তু তখন তো এ বিষয়ে 
তিনি সম্পূর্ণ সচেতন যে নাটকে প্রদত্ত ইঞ্গিতটুকু প্রগাঢ় উপলব্ধি ও সততা নিয়ে জীবন্ত করতে 
গতি ও পরিণতির অনিবার্তার স্বার্থে প্রয়োজনানুযায়ী অদল বদল করতে হবে। সংলাপের ক্ষেত্রেও 
এই বদল দরকার হতে পারে, যখন নাট্যকারের লিখিত সংলাপ অভিনেতার মানস চরিত্রের সঙ্গে 
মিলবে না। মোট কথা, নাট্যকারের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করে তার নাটক যদি অভিনয়ের স্বার্থে কিছু 
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বদল বা পরিবর্ধন পরিমার্জন করতে হয়, তাহলে তা করতে হবে। যদি সে নাটকের কাহিনি দুর্বল 
হয় কিন্তু চরিত্রগুলি স্পষ্ট হয় তাহলে সেখানে নাট্যকার ও পরিচালক দুজনে নিলে চেষ্টা করতে 
হবে কাহিনিটিকে সম্পূর্ণ করার (যেমন করা হয়েছিল তুলসী লাহিডীর ‘পথিক’ নাটকের সংযোজিত 
দ্বিতীয় অঙ্ক) আর যেখানে কাহিনি ভালো, চরিত্র অস্পষ্ট, সেখানে অভিনয় দিয়ে কাহিনির খামতি 

এই অভিনয়ের ব্যাপারে প্রথমেই এমনভাবে প্রয়োগ-পরিকল্পনা করা দরকার যাতে নাটকটি 
খুব ভালো লাগবে। তারপর সেই বিপুল কল্পনাকে ব্যবহারিক স্তরে একটু একটু করে কমাতে গিয়ে 
ভাবতে হবে, আসলে একটি প্রযোজনায় প্রয়োজন ঠিক কী ধরনের, অর্থাৎ একটা উপযুক্ত পরিবেশ 
তৈরি করতে গেলে ঠিক কী কী কতটুকু দরকার। এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর নাট্যত্রষ্ঠারা যে 
যে তত্ব তৈরি করেছেন, সেগুলির প্রত্যেকর্টিই কোনো না কোনোভাবে আজকের নবীন নির্দেশককে 
কিছু না কিছু সাহায্য করবে, কিন্তু আসলে তাকে তত্ত্বের দাসত্ব না করে নিজস্ব সৃষ্টির স্তরে পৌছতে 
হবে। উপলব্ধি করতে হবে যে নাট্যপরিবেশ বলতে আলো দৃশ্য এবং সংগীতের অতি সংযমী অথচ 
অমোঘ ব্যবহারে মঞ্চক্ষেত্রটি সাজানোই প্রয়োজন, তার পটভূমির প্রতি মনোযোগ বাহুল্যমাত্র । যেহেতু 
নাট্যাভিনয় একটি সচল ব্যাপার,তাই অনেক সময় দৃশ্যসজ্জার সাহায্য ছাড়াও শুধুমাত্র ইঙ্গিত ব্যবহার 
করেও নাট্যভাবনাটি দর্শকের মনে সঞ্চারিত করা যায়, আর তা যদি সম্ভব হয়, তাহলে পরিচালকের 
দৃশ্যসংস্থান এবং মঞ্চচিত্রণ সৃষ্টি করা, যাতে তা নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবনার ইঞ্গিতটিকেই নাট্যশরীর 
তৈরি করা হয়, সুতরাং সমগ্ৰ মঞ্চক্ষেত্রটিকে এমন একটা রূপ দেওয়া দরকার, যাতে নানা জায়গায় 
নানা রকমের কম্পোক্তিশান নাটকের তাৎপর্য অনুযায়ী সহজভাবেই তৈরি হয়, যেন মনে না হয় 
যে নিৰ্দেশক খুব সচেতনভাবে চেষ্টা করে এক একটা দৃশ্যকে সাজিয়েছেন । মঞ্চ ও দৃশ্যসংস্থাপন 
যদি পারস্পরিক সম্পর্কে সংযুক্ত হয়, তাহলে এক-এক অংশের ছবি সহজভাবে তৈরি হয়ে আবার 
ভেঙে যেতে পারে, গিয়ে নতুন কম্পোজিশান তৈরি করতে পারে। এই বিন্যাসের ফলে নির্দেশক 
ও মঞ্চকার ও আলোককার মিলে অনেক বেশি স্বাধীন অথচ সুসমঞ্জস ছন্দে গাঁথা নাট্য সৃষ্টি করেন। 
স্বাধীন কথাটা বলার মানে হচ্ছে দর্শকের এখানে একটা স্বাধীনতা থাকে, নিজের দেখার ভজষ্গিটাকে 
অধীনতা মেনে চলতে হয় না। 

কিন্তু চিত্রকলায় কম্পোজিশান বা সংস্থান বলতে যা বোঝায়, মঞ্চে তা বোঝায় না। চিত্রকলার 
ক্ষেত্রে ‘স্পেস’ বা জমি দ্বিমাত্ৰিক, মঞ্চে ব্রি-মাত্রিক। চিত্রকলার ‘পারস্পেকটিভ’ রচনা আর মঞ্চের 
'পারসপেকটিভ" রচনা কখনও এক-রকম AH | তাছাড়া চিত্রকলায় স্থিতিশীল বস্তু বা রেখা সংস্থাপনের 
মধ্যেই শিল্পীকে গতির অনুভব আনতে হয়, মঞ্চে ঠিক তার বিপরীত। এর থেকে বোঝা যায় নাটাকলার 
মধ্যে শিল্পের অন্যান্য মহল যথা চিত্রকলা, স্থাপত্য বা ভাস্কৰ্য, সংগীত ইত্যাদি সবই আছে, কিন্তু 
'যার নাম নাট্যকলা এবং এই নাট্যকলা এমন এক বিশিষ্ট শিল্পর্প যে এখানে যা প্রকাশ করা যায়, 
একটি নির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে অনেকগুলি পৃথক পৃথক মনকে এমন এক জায়গায় নিয়ে এসে বেধে 
ফেলা যায়, তাদের মনে এমন এক বিশিষ্ট অনুভব সঞ্ধারিত করা যায় যা অন্য কোনো মাধ্যমে 
সম্ভব হত না। 

যদি পাঠকরা এতদূর ধৈর্য ধরে পড়তে পারেন, তাহলে তারা নিশ্চয় লক্ষ করবেন শম্ভু মিত্রের 
স্টক সম্পর্কিত বক্তব্য ও অনুভব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা তার নাট্যকলা সম্পর্কিত আলোচনায় 
চলে এসেছি। TES নাটক ও নাট্য বা তার অভিনয় শম্ভু মিত্রের কাছে কখনই আলাদা নয়। এ 
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প্রসঙ্গে তর বিখ্যাত উক্তিটি আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি, এ দুই আকাশের যুগ্মতারার মতো, 
কেউ কাউকে বাদ দিয়ে নয়। কিন্তু শুধু এইটুকুই নয়, শম্ভু মিত্র তার প্রবন্ধগুলিতে অত্যন্ত সতর্ক 
নানা ওঠাপড়ার সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এ ব্যাপারে তার সমগ্র বক্তব্যকে তারই একটি উদ্ধৃতির 
মধ্যে বেঁধে নেওয়া যায়, 

আমি বিশ্বাস করি যে নাট্যকলার কেন্দ্রে আছে মানুষ | বিমূর্ত মানুষ নয়, একেবারে রক্তমাংসের বহুত্তরিক 

এবং বহুপাৰ্শ্বিক মানুব। এই মানুষ, এবং তার সম্পর্ক। সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং নিজের 

সঙ্গে তার একান্ত গোপন সম্পর্ক। (কাকে বলে নাট্যকলা, Y ৫০) 

এই উদ্ধৃতিকে আমাদের প্রয়োজনে ঈষৎ বদলে নিয়ে আমরা বলতে পারি নাট্যপ্রাবন্ধিক এবং 
মানুষের রক্তমাংসীয় অস্তিত্ব ও তার অন্য মানুষ এবং সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক, মঞ্চে সেই সম্পর্কের 
ভেতর ও বাইরের বহুত্তর, বহুপাৰ্শ্ববিশিষ্ট রূপায়ণ এবং এইভাবে শম্ভু মিত্র বাংলার নাট্যাভিনয়কে 
যে চরিত্র দান করতে চাইছিলেন, তার সঙ্গে চলমান সমাজের সম্পর্ক। এ উদ্ধৃতির শেষে তিনি 
এ কথাও বলেছিলেন : 

এটা যদি আমরা গভীরভাবে অনুধাবন করি তাহলে বুঝতে পারব যে মহৎ নাটকলার প্রত্যেকটা চরিত্রে 

একটা জীবন দর্শন আছে। 

একই ভাবে শম্ভু মিত্রের আলোচনাও শেষ পর্যন্ত তাই নাটক, নাট্যকলা ও তার দর্শক সমাজের 
মধ্যে সম্পর্ক অনুসন্ধান করতে করতে একটি নাট্যদর্শনে পৌছতে চেয়েছিল। এই প্রবন্ধের বাকি 
অংশে আমরা তাই নাট্যশিক্ষক এবং নাট্য সূত্রে গড়ে ওঠা এক সমাজতাত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য 
লক্ষ করব। 


পাচ 
এ কথা নতুন করে বলবার দরকার নেই যে পেশাদার রঙ্গালয় ছেড়ে দেবার কিছুকাল পরে শম্ভূ 
মিত্র যে ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘে যোগ দেন, তার মূলে প্রেরণা হিসেবে ছিল নতুন ধরনের নাট্যচর্চার 
ক্ষেত্র ARS করা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নয়। চলতি প্রগতিবাদ তাই আই পি টি এ ছাড়ার পরেই 
শম্ভু মিত্রের আক্রমণের বিষয় হয়েছে। নিজের এই নতুন নাট্যের রুপ খুঁজতে গিয়ে তিনি প্রেরণা 
পাচ্ছেন মুস্বইতে পৃর্থীরাজ কাপুরের থিয়েটারে অভিনীত নাটকগুলির বিষয় ও উপস্থাপনার কৌশল 
থেকে। তখনও বাংলা নাটকে প্রম্পটারের ভূমিকা ছিল, আলো দেবার পদ্ধতি ছিল অনুন্নত। কিন্তু 
পৃথ্বী থিয়েটার ব্যবহৃত আধুনিক চলচ্চিত্রের আলো, সেখানকার অভিনয়ে নিরন্তর অভ্যাসে চরিত্রদের 
জীবন্ত কথোপকথন প্রণালী এবং সর্বোপরি “শকুন্তলা ‘দাবার’ ও “গদ্দার-এর মতো নাটকের সমাজ- 
সংপৃক্তি তাকে মুগ্ধ করেছে। ব্যক্তিগতভাবে শল্তু মিত্র পৃদ্বীরাজ কাপুরের গুণমুগ্ধ ছিলেনই, শোনা 
যায় রাজকাপুর পরিচালিত আর কে স্টুডিও-র কাজকর্মের পেশাদারি প্রকৌশল সম্পর্কে তার মুগ্ধতার 
কথাও তিনি ‘জাগতে রহো ছবি করে আসার পর থেকে প্রায়ই বহুরুপীতে আলোচনা করতেন। 
একেবারে গোড়া থেকেই শম্ভু মিত্রর মনে ইচ্ছে ছিল, একটি পেশাদার নাট্যসংগঠন গড়ে তোলা, 
পৃর্বীরাজ কাপুরও তাদের বলেছিলেন চাকরি বাকরি না ছাড়লে নাট্যচর্চার কাজ জোরদার হয় না। 
মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য নিরন্তর ভাঙনের মধ্যে বহুরুপীর এই গড়ে তোলার প্রত্যাশী ছিলেন, 
সংগঠনের বাইরের বাধার সঙ্গে লড়াইয়ের সঙ্গো সঙ্গে ভেতরকার সমস্যাগুলির সঙ্গে লড়াইয়ের 
কথাও মনে করিয়ে দিতেন। কল্পনা করতেন, একদিন একটা নিজেদের মঞ্চ হবে, নিজের স্ত্ৰী-কে 
নিয়ে এসে তার পিছনে একটি ঘরে দুজনে থাকবেন। কিন্তু শুধু তো নিজেদের থিয়েটার হলেই 
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হয় না, পৃথ্বী থিয়েটারও তো নিজেদেরই ছিল, তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কেন? কিন্তু সে তর্কে গিয়ে 
কিছুই হদিশ থাকে না। সেই সময় নানা মত ও পথের মধ্যে দিয়ে ধাক্কা খেতে খেতে তাকে 
চলতে হয় আর পুরানো ধারণাগুলো বদলাতে হয়, জীবনকে বোঝবার এই অবিরত প্রক্রিয়াটিকে 
আমরা আমাদের বোধ দিয়ে বুঝতে ও বোঝাতে চাই, আমরা এমন নাটক, এমন নাট্যশিল্প খুঁজে 
পেতে চাই যা আমাদের জীবনের সত্যে পৌছতে সাহায্য করবে। সেই সৎ আকাঙ্ক্ষা থেকেই আমরা 
একদিন নেশা ও পেশাকে মিলিয়ে নিতে চাই। 

এইখান থেকে শস্তু মিত্র “নবনাটা'-এই অভিধায় অভিনয়ের এক সৰ্বাত্মক আন্দোলন ও তার 
বিস্তারিত রূপরেখা গড়ে তুলতে চাইছেন। আগেই বলেছি, এই নবনাট্য এতিহ্যবিচ্ছিন্র কোনো 
আকস্মিক ব্যাপার নয়। সেই জন্যেই নবনাট্যের বিচার যাঁরা করবেন, তাদেরও দায়িত্বশীল হতে হবে। 
কোথায় এর সঙ্গে সাধারণ রগ্গালয়ের সম্পর্ক, কোথায় বা গুণগত প্ৰভেদ, তার যথাযোগ্য বিশ্লেষণ 
বড়ো প্রয়োজন। আমাদের পশ্চিমি সংস্কার লালিত মন যুরোপিয় অভিনেতাদের বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে 
ও দেশে লেখা একাধিক বই পড়ে মুগ্ধ হয়, কিন্তু শিশিরকুমারের প্রতিভার সম্যক অবদান কোথায়, 
গণনাট্যের “জবানবন্পী' “নবান্নের শিল্পমানের স্বকীয়তা কী ও কতটুকু, তার বিশ্লেষণে উৎসাহী নয়। 
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও পবিত্ৰ সরকার সম্পাদিত ‘থিয়েটার’ পত্রিকার ‘নাট্যমুহূৰ্ত’ রিভাগের প্রয়োজনে 
শিশিরকুমার সম্পর্কে আলোচনাসূত্রে শম্ভু মিত্র এই বিশ্লেষণের পক্ষে জরুরি কিছু সূত্ৰ উল্লেখ করেন। 
তিনি দেখান যে পেশাদার রঞ্গালয়-কর্তৃপক্ষ ‘নবান্ন’ অভিনয়ের জন্য মঞ্চ দেয়নি বটে, কিন্তু নবনাট্যের 
উন্মেষকে BA করতে পারেনি । এমন কী নবান্ন” থেকে ‘Morea’ ‘নতুন ইহুদি” যখন হয়েছে, 
তখন তার পাশাপাশি পেশাদার মঞ্চে কী ধরনের নাটক হচ্ছিল, তা যদি মিলিয়ে দেখা হয়, তাহলে 
নবনাট্যের প্রকৃতি অনুধাবন অনেকখানি সহজ হত। শুধু তো নাটক ও অভিনয়ের মান নয়, প্রযোজনার 
অন্য জ্তরেও, যেমন আলোর নিয়ন্ত্রণে-প্রক্ষেপণে উন্নতির যে ক্ষমতা নবনাট্য অর্জন করেছে, পেশাদার 
রঙ্গালয় তার দ্বারা উপকৃত হয়েছে। তারা ব্যবসার খাতিরে এই নবনাট্যের অভিনেতা-অভিনেত্রী 
ও কলাকুশলীদের নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করেছে, কিন্তু নাট্যের সামগ্রিক রূপান্তরের ন্যুনতম চেষ্টাও 
করেনি | অতএব নবনাট্যেরই একটা নৈতিক দায় আছে, তাদের আধুনিকতার মূলে সেই নীতিবোধ 
কাজ করা দরকার। যে দর্শকশ্রেণির সহযোগিতায় একদিন সম্ভব হবে নাট্যসাধনায় সম্পূর্ণ রকমের 
ধরিয়ে সমালোচকের বিজ্ঞতা জাহির করার বদলে ভালো অভিনয়ের থেকে কিছু কিছু মুহূর্ত ও 
তার সম্পদ ব্যাখ্যা করা ঢের বেশি দামি হত। কিন্তু শুধু শিশিরকুমার নন, শম্ভু মিত্রের আলোচনায় 
নবনাট্যের রুপ ও রীতির ব্যাখ্যাও পাওয়া যাবে। যেমন ধরা যাক অভিনয় প্ৰসঙ্গে তার পূর্বোক্ত 
আলোচনাগুলির গোড়ায় তিনি বলেছেন পঞ্চাশের দশকে সারা দেশ জুড়ে নাট্যাভিনয়ের একটি জোয়ার 
এসেছে, শুধু মঞ্চাভিনয় নয় এই জোয়ারে অভিনেতারা অভিনয়শিল্পের নানান পরীক্ষানিরীক্ষায় উৎসাহী 
হয়ে উঠছে। ফলে পুতুলনাটক, মুকাভিনয়, নৃত্যনাট্য ইত্যাদির চর্চাও বেড়েছে। অথচ এই নাট্যপ্রবাহে 
যারা 'নাট্যসংস্কৃতি'-র জন্য পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন করেছে, এই সংস্কৃতিকে একটা প্রতিষ্ঠিত ভিত্তিতে 
দেশের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছে তারা “নবনাট্য' ‘Heaney’ “প্রগতি বা’ “আধুনিক নাট্য 
আন্দোলন ইত্যাদি অভিধার যথেচ্ছ ব্যবহারে বিভ্রান্ত বোধ করছে, বিভ্রান্ত বোধ করছেন শম্ভু মিত্র 
লিজেও। আক্রমণ করছেন নবনাট্যের ছত্রছায়াতলে প্রচুর পরিমাণে গজিয়ে ওঠা নাট্যদলগুলির পুরানো 
চিন্তাভাবনা, পুরানো বাচনভঞ্গা অথবা আবেগতাড়িত অভিনয়রীতিকে, মঞ্চসজ্জা ও আলোক ব্যবস্থার 
স্থলতাকে এবং আক্ষেপের সঙ্গে বলছেন নতুন নাটকের নামে এই ব্যভিচারই আজ স্বাভাবিক বলে 
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Zips | তিনি নিজে যে অভিধার জন্মদাতা, সেই 'নবনাট্য নাম তিনিই ফিরিয়ে নিতে চাইছেন, বলছেন 
নবযুগ আবার নতুন করে নতুন নাম নিয়ে শুরু হোক। মজার কথা এই, শম্ভু মিত্র এই ধরনের লেখা 
লিখেছেন “সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়’ ছদ্মনামে এবং এই সব লেখায় তিনি ষাটের দশকের নাট্যপরিস্থিতি 
বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সমাজ ব্যাখ্যান করেছেন। আরও উল্লেখযোগ্য, 'প্রমিতি প্রসক্ত" 'নব-নাট্য 
আন্দোলন'-_এ নামের শেষ হোক এবং ‘সন্মাগ-সপৰ্য্য' নামের তিনটি লেখার গদ্যশৈলী অনিবার্ধভাবে 
লেখা বাক্যের মধ্যে প্রবহমান ছন্দের বিন্যাসকে, মনে পড়িয়ে দেয় এ নাটকের সংলাপে দার্শনিকতার 
নানা প্রকাশকে। ‘চাদ বণিকের পালা’ পড়ে যে তাই কোনো কোনো ইনটেলেকচুয়াল পাঠকের যে 
মনে হয়েছিল অন্ধকারের এই উপলব্ধি, সমাজজীবনের এই দার্শনিক ব্যাখ্যান শম্ভু মিত্রের ব্যক্তিগত 
উৎস সঞ্জাত এবং এই ব্যক্তিগত উপলব্ধির দার্শনিকতাই এই মহানাটক পড়ার পক্ষে বাধা__তা নিতান্ত 
অযৌক্তিক ছিল না। এই সব লেখার পাশাপাশি ষাটের দশকে লেখা শম্ভু মিত্রের আরও কিছু প্রবন্ধের 
বিষয় কোনটা নবনাট্য নয়, কোনটাই বা ঠিকঠিক নবনাট্য, এ নাটক সম্পর্কে নাট্যকর্মীরই বা দায়িত্ব 
কী, দর্শকের কর্তব্যই বা কী। 

ভালো নাটক কাকে বলে? কোন কোন গুণ থাকলে একটি নাট্যসৃষ্টিকে ভালো বলা যাবে? 
অধিকাংশ দর্শক ভালো বললেঃ পত্র-পত্রিকায় প্রশংসিত হলে ? নাকি পুরস্কার পেলে? কোনোটাই 
Al কোনো একটি সর্বাগণীণভাবে নতুন নাটক করতে গেলে প্রথমেই ধরে নিতে হবে, সে নাটক 
দর্শক নেবে না। আজকের ভাষায় “খাবে না'। তাহলে কীভাবে সে নাটক করা যাবে? বারবার দর্শক 
ধরে আনা যেহেতু সম্ভব নয়, সুতরাং একটি-দুটি অভিনয় করে ক্ষান্ত দিতে হবে কি? নাকি 
সংবাদপত্রে প্রচুর বিজ্ঞাপনের ঢাক পিটিয়ে লোকের চোখ টানতে হবে? অথচ সবাই আমরা 
জানি, অধিকাংশ লোকের চোখ টানে ae জিনিসের প্রতি, এমন কী বুদ্ধিজীবীদেরও অনেকেই 
লুকিয়ে যেন সে জিনিস কতটা খারাপ তাই যাচাই করবার স্ব-ঘোধিত উদ্দেশ্যে উপভোগ করতে 
were! কিছুদিন আগে থিয়েটারে স্পনসরার ধরে আনবার বৌক দেখা গিয়েছিল। তারাও তো 
বিনিময়ে মুনাফা চাইবে! রাষ্ট্রশক্তির দ্বারস্থ হয়েও লাভ নেই কেননা সেখানেও অনুজ্ঞা থাকে। 
জনসাধারণ যারা নির্বাচনে অংশ নেয়, তারা কতটুকু রাষ্ট্রের নানাবিধ পরিকল্পনার অন্তর্বিরোধ 
সচেতন হয়ে ভোট দেয় যে তারা গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে নিজেদের সার্থক মনে করবে! তাই 
ব্যক্তিগত বিচার নয়, রাজনীতিতে গোষ্ঠীগত উন্মাদনা বেড়ে চলেছে প্রতিদিন। যে সব মুষ্টিমেয় মানুষ 
মানুষের বেঁচে থাকার অর্থ নির্দেশ করে দেয়, তারা আধুনিক সভ্যতার এই গোষ্ঠীগত প্রসারের চাপে 
দিশাহারা | এই অবস্থায় কে আসবে 'মাইনরিটি কালচারের হাতে নিজের নিরাপত্তা বলি দিতে? 
বিপুল জনসংখ্যার প্রসারণে যে কোনো সৃষ্টির গুণগত মান হাস পায়। শিল্প তাই আজ সহজপাচ্য 
মুনাফাদায়ী ভোজ্যের আধার, খবরের কাগজের উত্তেজক গল্পের সম্প্রসারণ, এই প্রক্রিয়ায় 
সাধারণ মানুষের অচেতন অংশকেই শিল্প আন্দোলনে ডাক দেয়, দ্রুত পরিবর্তমান বিশ্বে পুরানো 
মূল্যবোধ অচল হয়ে পড়ে। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক আজও তো সুচিহিত নয়। যদি এই 
পরিবর্তমান সময়ের সঙ্গে আমরা নিজেদের বেঁধে নিতে পারি, তাহলে হয়তো চৈতন্যসম্পন্ন কিছু 
মানুষ একত্রিত হয়ে বেঁচে থাকার একটা পথ খুঁজতেও পারে। প্রগতিশীল মানে সাদামাটা 
মোটাকথা ছুঁড়ে দিয়ে লাল আলো জ্বালিয়ে শ্লোগান নয়, সমাজের কর্ণধাররা সভা-সমিতি করে যেসব 
নীতিগত অবক্ষয়ের একঘেয়ে কথা বলেন, সে সবে কান দেওয়া নয়__তারা যেভাবে অপরের নিন্দা 
এবং নিজেদের পালনীয় কর্তব্যের জয়গান করেন আর তাতে বিশ্বাস করার লোকের সংখ্যা 
যদি প্রচুরও হয়, তবুও সে পথে নয়। পৃথিবী তো আরও ফলবতী হচ্ছে, হয়তো ইতভ্তত 
কয়েকজন লোক সঙ্গে এসে যেতে পারে । যে যার কাজ করে যাক, ইতিহাস সাক্ষী থাকবে । এরই 
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মধ্যে বরং নিজেদের কাজটাকে চিনে নেওয়া সহজ, এর টান থেকে সরে গিয়ে গভীর কথা 
উচ্চারণ করতে পারা ASA জীবনানন্দের কবিতার মতো যেন সমাজের স্থবির ব্যাড আর প্যাচাদের 
কিন্তু তাই বলে এই নবনাট্য কৌশলকে ফ্যাশান করে তুললে হবে না, এ্রতিহ্যকে যদি অস্বীকার 
দৃষ্টি দিয়ে চিনতে হবে। রাজনৈতিক মতাদর্শের গৌড়ামি মুক্ত হতে হবে, গ্রতিহ্যবাহী শোষকদের 
কবলমুক্ত হতে হবে। অনিবাৰ্য হয়ে উঠবে বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর সুরোপে যে অস্তিত্ববাদী নিঃসঞ্গতার জন্ম 
হয়েছিল, তাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়া, কিন্তু উপলব্ধি করতে হবে, আদর্শ সমাজ গড়ার কল্পনা কতটা 
অবাস্তব ছিল, আজকের আরও ক্রুর কঠিন সভ্যতা যেন তাকে আরও বেশি করে চিনিয়ে দিচ্ছে। 
আজ যদি নিৎসের মতো মনে হয় ঈশ্বর মৃত, তাহলে মানুষের পথ কোনটা হবে? দেবতার, নাকি 
পরিপূর্ণ পশৃত্বের, কোন পথে আধুনিক নচিকেতা তার ন্যায়নীতি স্থির করবে? রবীন্দ্রনাথের মতো 
করে অকুণ্ঠ মানবতাবাদ নিশ্চয় আজ মুক্তির পথ নয়। তাহলে মুক্তি একমাত্র ব্যক্তিগত মানুষের 
সততায়। এই বিশ্বাসে আংশিক উত্তরণও যদি সম্ভব হয়, তাহলেই নবনাট্য নতুন করে বাঙালির 
থিয়েটারে মোড় নেবে। 

এই মানসিক স্থিতি থেকে শুরু হল শম্ভু মিত্রের নতুন করে নাট্যের অনুসন্ধান আজকের অভিনয় 
উদ্দেশ্যটা মুখ্য থাকে না। নানা মুদ্রায়, কণ্ঠের নানা কসরতে বা আবেগ জাগিয়ে বুদ্ধিধর্সী নাটককেও 
করে তোলা হয় সেন্টিমেন্টাল। কিন্তু নতুন দিনের সত্নাট্যের আবেদন তো দর্শকের বুদ্ধির কাছে। 
সেই জন্য এই নাট্য দীড়িয়ে থাকে চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের ও তার পারিপার্থিকের সঙ্গে সম্পর্কের 
নাট্যর্প রচনার উপর । শুধু ভাই নয়, ভালো নাটকে আমরা সেই সম্পর্কগুলোর ভিতর প্রচণ্ড এক 
টানাপোড়েন দেখি, যার ফলে কেন্দ্রীয় চরিত্রকে নতুন করে জীবন সম্পর্কে ভাবতে হয়। নিছক 
আবেগমধিত ALG তা প্রকাশ পায় না, তার জন্য প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে একটা ছন্দ গড়ে তুলতে 
হয়, যাকে আজকাল আমরা ‘টিম ওয়ার্ক’ বলি। অনেক নির্দেশক খুব কঠোর শৃ্খলায় সেই টিম- 
ওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারেন, কিন্তু যে শৃঙ্খলা ভিতর থেকে তৈরি হয়ে ওঠে অভিনয়ের সবকটি 
অংশের যথাযথ ও পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে, সেই হল যথার্থ সৎ নাট্য। অভিনেতার কাজ 
হল একটি চরিত্রের ব্যক্তিগত বিশিষ্ট রূপটি প্রকাশ করা। মহলার সময় তাকে এ কথা মনে 
রাখতে হবে, নাটক যতটুকু লেখা আছে, তা আপাতভাবে দেখলে খুব সুসংহত মনে হলেও সেটা 
আদতে একটা ছক মাত্র, অজস্ৰ ভঙ্গিতে তার ভেতর থেকে জীবনকে রুপ দেওয়া ATi নাট্যকার 
যে কাহিনি লিখেছেন, তাকে, অর্থাৎ যে সমস্যা নিয়ে নাটক, তাও নিশ্চয় আরও নানারকম 
ভাবে রুপ নিতে পারত-_কিস্তু যে রূপটি নাট্যকার তৈরি করেছেন, তাকে অভিনেতারা নিজস্ব 
করে নিয়ে রুপদান করবে। দর্শককেও মনে রাখতে হবে এ কথা, নাটক দেখতে গিয়ে সে তার 
কল্পনায় গড়ে ওঠা চরিত্রের সঙ্গে নাটকে দেখা চরিত্রকে মিলিয়ে দেখবে না, অভিনেতা কেমন 
করে চরিত্রটাকে প্রকাশ করছে তাকে সেইটা দেখতে হবে। মহলার সময় তাই শুধু সংলাপ আর 
ক্রিয়াগুলো মুখস্থ করলেই চলবে না, সম্পর্কের সৃত্রগুলি চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। 
নাট্যকার কলম দিয়ে যাকে এঁকেছেন, সে আসলে বিমূৰ্ত, কিন্তু অভিনেতার কাজ তাকে জীবন্ত করা। 
অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের টানাপোড়েনের বৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণ করছে যে পারিপার্মথিক 
আরোপিত চেহারা হয়ে থাকে না, নবনাট্যের লক্ষ্য নাটকের প্রত্যেক চরিত্রে সম্পূর্ণতা ও স্বকীয়তা 
প্রতিষ্ঠা করা, পরস্পরের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত সংঘাতকে রুপ দেওয়া। এবং এ কাজ 
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অভিনয় শিল্প নাটককে ফেলে রেখে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে হয়ে উঠবে আনন্দময় সৃষ্টি। এই 
মতন অলম্করণমাত্র না হয়ে যথার্থ অভিনেতার হাতে সুনিপুণ সংগীতজ্ঞের মতো লিখিত সংলাপ 
সৃষ্টকর্মটিকে একটা নিজস্বতা দান করবেন। তারই ফলে একই চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন অভিনেতার অভিনয়ে 
ভিন্নতা পাবে। যেভাবেই সেই অভিনয় প্রকাশ পাক না কেন, মঞ্চসজ্জা ও আলোর বৈভব নিয়ে 
বা বর্জন করে, নাট্যকারের সংলাপে নির্ভর করে বা না করে পরিস্থিতি অনুযায়ী সংলাপ বানিয়ে-- 
সর্বত্রই যা কিছু ঘটবে, সবই মঞ্চগতভাবে সত্য মনে হওয়া চাই। সেই সত্যকে উপলব্ধি করতে 
হলে অভিনেতাকে সাহিত্যমনস্ক হতেই হবে। একাধিক সাহিত্যিক যেমন ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি ও 
অভিপ্রায় বশত একই ধরনের পরিবেশ ও মানুষ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের রচনার জন্ম দেন, 
তেমনি এক নাটকও ভিন্ন ভিন্ন অভিনয়ে ভিন্ন ভিন্ন রুপ পাবে কেননা এই স্বকীয়তা আসবে 
অভিনেতার মননশক্তির জোরে। নাট্যের প্রথম যুগে আমরা নানা চরিত্রের রুপায়ণের এক একটি 
টাইপ দেখতে পেতাম, কিন্তু আজকের দিনের অভিনেতা নিজের অন্তরে একা, একাকী । হঠাৎ 
একটি জায়গা থেকে তার ইতিহাস শুরু হয়েছে নাটকে, চলমানতার সেই স্রোতের মধ্যে তাকে 
অন্যান্য চরিত্রদের স্বরূপ ও বিরোধ উপলব্ধি করতে হবে। বাড়াবাড়ি করে সেই জীবনসত্যকে 
প্রকাশ করা যায় না, অভিনেতাকে খুবই মৃদু ও সূক্ষ্ম নানা ইণ্গিতে নিজের উপলব্ধি দিয়ে সেই 
সত্যকে বুপ দিতে হবে। তার জন্য নিজের মুদ্রাদোষগুলো প্রয়োগ করে গেলে সেটা বিশিষ্ট হয়ে 
উঠবে না মোটেও, চরিত্রের ব্যাখ্যা করতে হবে নিজের মেধা দিয়ে, হয়ে উঠতে হবে সেই চরিত্র। 
চালু ধরনের নকল করে গেলে হবে না, হৃদয় ও বুদ্ধির সামঞ্জস্যের পথে শিশিরকুমারের নাদিরশাহ 
আলমগীর বা মহর্ষির চাণক্যের মতো গভীর মনোভাবসম্পন্র অভিনয় করতে হবে, চরিত্রের 
ব্যাখ্যা করতে হবে। নবনাট্যে শুধু নাটককেই আধুনিক হলে চলবে না, তার আভিনয়িক প্রকাশভঙ্গিও 
হবে আধুনিক। অথচ সেই আধুনিকতা যথার্থ আবেগবর্জিত হবে না। সাধারণ নাটকে গভীর 
উপলন্ধিকে এড়িয়ে গিয়ে কেবল চমক জাগাবার চেষ্টা করা হয়, আবেগের কথা বলতে গেলে 
অভিনেতারা হঠাৎ সব আধুনিকতা ঝেড়ে ফেলে পুরানো দিনের ভাবাবেগে ভর করেন, সে আবেগের 
বিশ্লেষণে যান না। কিন্তু অভিনয় যত ভালোই হোক, সেও কিন্তু আজকের দর্শকের কল্পনার 
সীমায় বাধা ভালোত্ব, ভবিষ্যতের পক্ষে ভালো নয়। বরং অভিনেতা যদি তার যুগকে ছাপিয়ে যান, 
সচেতনভাবেই অভিনয়ের সূক্ষ্ম কারুকার্য দিয়ে চরিত্রায়ন করতে হয়, দর্শককেও তা উপলব্ধি করবার 
মন তৈরি করতে হয়। 

এত জটিল, এত গভীর এবং সূক্ষ্ম বলেই নবনাট্যের অভিনেতাদের অতিরিক্ত দায়িত্ব 
হল জনপ্রিয়তার মোহে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচবার ব্যাপারে সতর্ক থাকা! আবার কবির মতো 
ভবিষ্যতের স্বীকৃতির অপেক্ষাও তার সয় না। এ দুই বিপরীত স্রোতের মধ্যে নিজেকে ঠিক রেখে 
চলা বড়ো সহজ কাজ নয়। জনপ্রিয়তা এমন এক প্রক্রিয়ার নাম, যা প্রতিনিয়ত তার ক্ষমতা 
বাড়িয়ে চলেছে, প্রতিনিয়ত আরও বেশি লোককে ver করতে গিয়ে তার মাধ্যম পালটাচ্ছে। 
বিপদের কথা এই সাধারণ মানুষ তো বটেই জ্ঞানীগুণীরাও জনপ্রিয়দের সমীহ করেন। তাই 
অনেকের কাছে পৌছবার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাবশত অনেক সময় নিজের শিল্প আকাঙ্ক্ষা তুচ্ছ 
করে তুষ্ট করার পথ ধরেছেন। এর উপ্টোদিকে নিজে নিজে শিল্প করে তৃপ্ত বোধ করাটাও 
অর্থহীন। শুধু স্থির করা দরকার কোনটা ঠিক পথ? সকলের মনোহরণ করার ইচ্ছেয় সকলের 
মন জুগিয়ে চলা, নাকি নিজের মধ্যে কিছু গভীর কথা বলার আছে বলেই এ-কথা বলবার 
চেষ্টা করা? মন জোগানোর বদলে মনের কথা বুঝিয়ে বলার চেষ্টাই আসল কাজ, কখনও কখনও 
সমাজটাই অশালীন হয়ে উঠতে পারে। তখন সমাজকে দুটি গভীর কথা শোনাতে গিয়ে 
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বিদুপের শিকার হয়ে উঠতে হতে পারে। তাছাড়া এ কাজ করবার লোকও বড়ো কম। বাংলার 
পেশাদার মঞ্চ দু-তিনজন শক্তিমানের বিচ্ছিন্ন চেষ্টাকে বাদ দিয়ে গভীর আনন্দের বদলে চমক জাগাতে 
চেয়েছে। এর অন্যতম প্রমাণ বাংলা নাটকে আজ পর্যন্ত কোনো সামাজিক সংস্কারের আমূল বদল 
হয়নি, এমন কী একই সঙ্গে প্রগতি ও সংস্কার দুই নৌকোয় পা রেখে চলেছে অনেক নাটক । মনে 
রাখতে হবে জনপ্রিয় হতে গেলে শিল্পের গুণটাই যাবে হারিয়ে, আসল হয়ে দাড়াবে তার পণ্য সম্ভাবনা | 
এতে শিল্পের মৰ্যাদা বিনষ্ট হবে। 

নবনাট্য যেহেতু নাট্যকার এবং নাট্যগোষ্ঠী উভয়কে নিয়ে তাই উভয়ের প্রতিই শম্ভু মিত্রের 
সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে। আমাদের ভাষায় উন্নতমানের নাটক নেই। এই না থাকার যেসব 
কারণ দেখানো হয়ে থাকে, যথা নাটকের মঞ্চ সাপেক্ষতা, প্রকাশকের অনাপ্রহ ইত্যাদি, এগুলি কোনো 
কারণ নয়। মূল কারণ দেশের অধিকাংশ মানুষের চিন্তা-চেতনা থেকে কতিপয় মানুষের চিস্তা-চেতনার 
তফাত- যা সৃষ্ট হয়েছে ইংরেজি শিক্ষার ফলে। তাই পেশাদার মঞ্চের নাট্যকার জনপ্রিয়তামুখী, নতুন 
দিনের সাহিত্যিকরা নাটকে অনুতসাহী। যদি বা তারা নাটক লেখেনও তার সম্পর্কে অত্যন্ত 
অহংকারী, অথচ আজ আবার রাজনৈতিক প্রগতিবাদ জনসাধারণকেই শিল্প সাহিত্যের সামলে এনে 
দাড় করিয়েছে। এই SES বৈপরীত্য মধ্যবিত্ত শিল্পীদের মধ্যে লড়াইয়ের মনোভাব গড়ে তুলতে 
পারছে না, বদলে তার মনস্তাত্বিক স্তরে বাসা বাধছে এক হতাশাবাদ। সর্বত্রই একটা অস্বাভাবিক 
ফেটে পড়া একদিকে, অন্যদিকে নৈরাশ্যবাদী অলৌকিকতায় বিশ্বাস। এর মধ্যে থেকে যে নাটক 
উঠে আসে তাতে Hers কিস্তিমাত করবার প্রবণতা স্বাভাবিক ভাবেই বেশি থাকবে ৷ আগে সাহিত্যিকরা 
সাহিত্যসৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত সংভাবে নিয়োজিত ছিলেন, কিন্তু নাট্যকাররা হয় অর্থনৈতিক নয় রাজনৈতিক 
জনপ্রিয়তার ঝৌকে জীবনকে জাগাবার বদলে কিছু আপ্তবাক্যকে ঝাঁঝালো করে পরিবেষণ করতে 
অভ্যন্ত। তবু এরই ভেতর থেকে আপ্রাণ ভালো নাটকের care চালিয়ে যেতে হবে, নিরন্তর 
অনুশীলনে ৷ নাট্যদলগুলিকে আন্দোলন সচেতন হতে হবে। তাদের যে জোর করে সারা দেশের 
প্রবণতার বাইরে নিজেদের শুদ্ধতা বাঁচিয়ে টিকে থাকতে হবে, এমন কোনো কথা নেই, বরং 
ভিন্ন ভিন্ন মানুষের বৈচিত্ৰ্যকে সংগঠিত করে একটি জায়গায় নিয়ে এসে দেখতে হবে 
পেশাদার মঞ্চ কোন কোন কারণে একদা প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মঞ্জকে গ্রাস করে নিয়েছিল। শিল্পের 
মহলে যা কিছু বড়ো তার প্রতি সশ্রদ্ধ থেকে, অপরের ভাবনার ভিন্নতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি আস্তরিক 
পবিত্র অনুভূতি নিয়ে নাট্যক্ষেত্রে আসতে হবে। ওপর থেকে শৃঙ্খলা না চাপিয়ে ভেতর থেকে 
নিয়মানুবর্তিতার বোধ জাগাতে হবে। নিজের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় স্পষ্ট করে বুঝলেই এই শৃঙ্খলার 
বোধ জন্মায়। নিজের মনন এবং শরীর- ুটিকেই সমানভাবে জাগাতে হবে। APATHY সকলকে 
একই উদ্দেশ্যে ভাবিত ও প্রাণিত হতে হবে। নাট্যকর্মীদের নিজেদের কেবল শিল্পগত ভাবে নয়, 
ব্যক্তিগতভাবেও সৎ করতে হবে। শিল্পের কাজটাই যাতে সুষ্ঠুভাবে করা যায়, তারই জন্য আইন 
হতে হবে, শিল্পের কাজটি সুষ্ঠুভাবে করার জন্য ব্যক্তিবিশেষের নির্দেশে মেনে চলতেও হবে। যে 
যে কাজের উপযুক্ত, তাকে সেই কাজেই নির্দিষ্ট অধিকার দিতে হবে। দল যদি বেশি খ্যাতি অর্জন 
করে, তখন অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে সেই সাফল্য উপভোগ করতে চায় বলে দলে ভাঙন ধরে। 
ছেড়ে দিতে হবে। যৌবন যখন চলে যায় তখনও নিজের অন্তরের সৎ মানুষটিকে মরতে দিতে 
নেই ৷ দলই হবে প্রধান, ব্যক্তিগত আবেগকে দলের উপরে জায়গা দিলে নিজের শিল্পীসত্তার মৃত্যু 
হয়। এই নবনাট্য আন্দোলন যে জাতীয় শিল্প আন্দোলন সে কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার-_ 
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একে সকল দিক থেকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যই সাংগঠনিক এইসব সমস্যার সম্পর্কে প্রত্যেককে সচেতন 
করে তোলা খুবই প্রয়োজন। 
ছয় 

শুধু তো নাট্যকার, অভিনেতা এবং অন্যান্য নাট্যকর্মীরাই নন, নবনাট্য আন্দোলনে দর্শকদেরও বিশেষ 
ভূমিকা আছে। শম্ভু মিত্র অতিশয় ক্ষুব্ধ ছিলেন এই জন্য যে, পেশাদার নামে পরিচিত বাণিজ্যিক 
থিয়েটার অত্যন্ত নীরক্ত হওয়া সত্বেও যে বেঁচে আছে, তার এক কারণ রাষ্ট্র এর পৃষ্ঠপোষক, তারা 
অল্প হলেও দর্শকদের উপর আমোদকর চাপিয়ে আমোদটিকেই প্রশয় দেন। দর্শকরা আবার শুধু 
সেই আমোদের জন্যই নাটক দেখতে যান না, স্টার দেখতে যান সেখানে, দর্শক যদি সে থিয়েটারের 
অশিল্পিত আচরণ অপছন্দ করত, তবেই তো থিয়েটারের বদল ঘটে যেত। হতে পারে শিক্ষা এবং 
জীবনের জটিলতা বেড়ে যাওয়ায় দর্শকরা আর আগের মতো এঁ থিয়েটারে যান না, কিন্তু তার 
অর্থ এই নিশ্চয়ই নয়, সৎ Pics দর্শক আসার পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে, দর্শক যা যা চায়, তার 
সব আয়োজনই আগের মতো আছে, বরং ক্যাবারে আনবার পর সে আয়োজন আবার বেড়েও গেছে। 
এই পরিবেশে গুণী শিল্পীর শিল্প মর্যাদা পেতেই পারে না, যেমন পাননি শিশিরকুমাররা। একমাত্র 
বিদেশ থেকে সম্মানিত হয়ে এলে পরেই দর্শক গুণীর মর্যাদা পান, যেমন চলচ্চিত্রাভিনেতার মর্যাদা 
স্থির হয় তার পারিশ্রমিকের ME | 

এই পরিস্থিতির মধ্যে নবনাট্য যে কাজ করছে, দর্শককে তার ভোক্তা হয়ে উঠতে গেলে কিছু 
অনুশীলন করতে হবে। যেমন নাট্য উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন। তাপস সেন বহুরুপীর “রক্তকরবী' 
নাটকের একটি দৃশ্যে আকাশপটে লাল মেঘের ছায়া দেখাতেন। দর্শকরা তা দেখে মুগ্ধ হয়ে হাততালি 
দিত। যে যন্ত্ৰ দিয়ে তাপস সেন এঁ মেঘ সৃষ্টি করতেন, সে যন্ত্র মেঘকে সচলও করতে পারত, 
কিন্তু বহুরুপীর অভিনয়ে সেই বাড়াবাড়ির দরকার হত না। মুশ্বইয়ের অভিনয়ে বিদেশি প্রতিনিধিরা 
পৰ্যন্ত নাটকের শেষে এ যন্ত্র দেখার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তার পিছনে অবশ্য একটা 
অহংকারও ছিল, ওদের উদ্ভাবিত তিরিশ বছরের পুরানো কৌশল আমরা ব্যবহার করছি বলে। কিন্তু 
এই চমৎকারিত্বের মধ্যে শিল্প নেই। সিনেমায় যে প্রেম দেখানো হয়, হাসতে হাসতে কেদে ফেলা 
বা কাদতে কাদতে হাসা, মঞ্চে বন্যা হুদ দেখানো এ সবই যেন গ্রাম্য মেলায় বাচ্চা ছেলেকে 
আকৃষ্ট করবার AB কায়দা । এ রকম খেলো প্যাচ এককালে অমর দত্ত মশাই ব্যবহার করেছিলেন। 
‘ভ্রমর’ নাটকে ঘোড়ায় চড়ে মঞ্চে আসা, ঘোড়ার মাথায় জ্বলন্ত বিজলিবাতি বা তার “অশ্বপৃষ্ঠে ওসমান' 
থেকে শুরু করে পার্শি থিয়েটারের নকলে প্রচুর প্যাচ কষা হয়েছে বাংলা থিয়েটারে__মঞ্চে প্লাবন 
বা মোটরগাড়ি (মঞ্চে ট্রাম দেখানোয় পার্শিরা কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন) দেখানো, নানারডের আলো 
ঘোরানো পর্দায় রঙের হোলি খেলা ইত্যাদি কৌশলে আসল নাটক চাপা পড়ে যায়। সেখানে বহুরূপী 
একটু-একটু করে নিজেদের আলো নিজেরা কিনে বা বানিয়ে হাতে কলমে আলোর ব্যবহার 
‘মডেলিং’ রচনা করা যায়। শিল্পসম্মত নাট্যাভিনয়ে কারিগরি কৌশল নিশ্চয় প্রহণীয়, কিন্তু শুধু কারিগরি 
কৌশল দিয়েই নাটককে সাজালে শিল্প মার খেতে বাধ্য । দেখতে হবে, গভীর আবেগ প্রকাশের 
জন্য কোন কারিগরি কৌশল কাজে লাগবে । মনে রাখতে হবে, যে কোনো যান্ত্রিক কৌশলই সব 
নাটকে লাগতে পারে না, বিশেষ বিশেষ নাটকে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা দরকার । তেমনি মঞ্চসজ্জাতেও 
সাধারণভাবে মঞ্চতল ও চারপাশে পিছনে কালো রঙের পর্দা ব্যবহার করলে মঞ্চের গভীরতা 
অত্যন্ত বেড়ে যায়। “ম্যাকবেখে' ডাইনিদের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান দৃশ্যে পাটাতনের উপর দুপাশে 
খুলে দিলে যে নাটকীয় চমক জাগানো যায়, তার দ্বারা শিল্পগত উদ্ভাবনার কৌশলই প্রমাণিত হয়। 
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বহুরুপী যখন একবার ম্যাকবেখ' করার কথা ভাবে, তখন খালেদ চৌধুরী এইভাবে মঞ্যব্যবস্থা 
ভেবেছিলেন। সে নাটক হয়নি ঠিকই, কিন্তু 'রক্তকরবী'র মঞ্চচিত্রণে বিশেষ করে রাজার ঘরের 
দরজ্ঞায় মকরের দীতওয়ালা পাল্লা দুটো উপর নীচে খোলার জন্য ওয়েট-কাউন্টার ওয়েট ব্যবহার 
মধ্যে হাতল ঘুরিয়ে বিচিত্র ঘর্ঘর শব্দ তৈরি করে এক অনবদ্য শিল্পনিৰ্মিতির পরিচয় রেখেছিলেন 
শ্রী চৌধুরী এবং শ্রীমিত্র। এখন দর্শকরা যদি এই শিল্পরহস্য অনুধাবন করতে পারেন, তাহলে মন 
ভোলানোর বদলে তাদের মন ভরে উঠতে পারে । কিন্তু যদি দর্শকের মন থাকে আড়ষ্ট, সংবেদনহীন, 
তাহলে কাকে উদ্দেশ্য করে শিল্প রচিত হবে? শিল্পমাত্রেই আবেগধৰ্মী, কিন্তু তার ভিত্তিটা 
বুদ্ধির, আর তাই নানাবিধ সূঙ্ম্নতর আবেগের ভিতর দিয়ে শিল্পী জীবনের অর্থ খুঁজে ফেরে। 
সত্যকারের মানবিক অনুভব কখনও শ্রেণিবিশেষের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, যে যার সংস্কৃতি থেকে এই 
অনুভব লাভ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে দর্শকদের একাংশ কিছুই ভাবতে রাজি নন, যা দেখানো 
হয় তাকেই বিশ্বাস করেন, আর অন্য অংশ মনে মনে যা দেখতে চান, তা দেখতে না পেলে রেগে 
যান। এই দুরকম প্রতিক্রিয়ার কোনোটাই শিল্পের কাজে লাগে না, শিল্পীকে উপকৃত করে না। কেন 
না শিল্প আত্মপ্রদর্শন নয়, আত্মপ্রকাশ, নিজের উপলব্ধি দিয়ে জীবনের গভীর পর্যন্ত বিশ্লেষণ 
করে জীবনেরই একটা ব্যাখ্যা দান। একটা চরিত্রকে কখনও সরাসরি, কখনও অন্য চরিত্রের মধ্য 
দিয়ে আনা হয়--তার মধ্য দিয়ে কিছু Bers রেখে যাওয়া হয় দর্শকের জনা, পাঁচটি চরিত্র 
পাচরকম মানসিক বেগে চালিত হয়ে আলাদা আলাদাভাবে একটা চরম সংকটে এসে পৌছয়। 
দর্শককে দেখতে হয়, প্রতিটি চরিত্রের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকেই এই ক্রাইসিসে গিয়ে পৌছানো 
কেমনভাবে অনিবাৰ্য হয়ে উঠল । নাট্যকার তার নাটকে প্রথম থেকেই এই সংকটের নানারকম 
Sere রাখতে রাখতে এগোন, নির্দেশক নাট্যপরিবেশ ও নাট্যভাবের ইঙ্গিত রেখে এগোন, 
অভিনেতা এবং তার সহযোগী কারুশিলীরা নাট্য পরিবেশ ও তার রূপের Bers রচনা করেন__ 
যে সবের যোগফলে কাহিনির উপপাদ্যটি অনিবাৰ্য হয়ে উঠবে। দর্শক যদি এই সূক্ষ্মতা না বোঝেন, 
তাহলে হাজার প্রশংসাতেও নাট্যশিল্পীর মন ভরে না, ক্রমে তারা সূক্ষ্মতা ত্যাগ করে স্থুলতার দিকে 
যাত্রা করেন। 

ঠিক এই জন্যই নাট্যশিল্পে স্বাভাবিকতা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। ঠিক এই জন্যই 
যে নাট্যাভিনয় পেশাদার মঞ্চের বাইরে ‘জাতীয় নাট্য’ রুপপরিশ্রহ করছে নাট্য আন্দোলনের ভিতর 
দিয়ে, তার গুণাগুণ অনুধাবন করবারও একটা পরিমণ্ডল রচিত হওয়া দরকার । নির্দেশক যে বিভিন্ন 
শিল্পের নির্যাস সংগ্রহ করে একটি নতুন শিল্পকৌশল রচনা করে তার দেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করছেন 
তার উত্তরাধিকারকে সম্পন্ন করছেন, মঞ্চের উপর অভিনেতৃবর্গকে সংস্থাপন করে প্রতি মুহুৰ্তে নানা 
বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করছেন তাদের স্বর ও শরীরের নানা ছন্দে, তাতে মন এবং চোখ, দুয়েরই তৃপ্তি 
ঘটে। শিল্পী কিছুটা কল্পনা আর কিছুটা দর্শকের পরিচিত প্রথার মধ্যে যোগ্য মিশ্রণ wires 
সচেতনভাবে, দর্শকের দিক থেকেও তার সৌন্দর্য সচেতনভাবে উপভোগের মনটাও গড়ে তোলা 
চাই। তবেই সমগ্র একটি নাট্যসংস্কৃতি গড়ে তোলা। 


সাত 

পঞ্চাশের দশকের শেষদিক থেকে শম্ভু মিত্র তার গভীর চিন্তনের নবনাট্যের তাত্বিক ও ব্যবহারিক 
ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হন। এ কাজে তার অন্যতম সহায়ক হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের নাটক। 
স্পষ্টই বলেন তিনি, রবীন্দ্রনাথ তার নাটকে খাঁটি বাঙালি মানসিকতাকে আবিষ্কার করেছেন, ইংরেজি 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষের চি্জাভাবনার তফাত দূর করেছেন। তাকে আত্মসাৎ করতে পারলেই 
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নবনাট্য তার আন্দোলনকে বাঁচাতে ও বাড়াতে পারবে, আগামী দিনের সম্পূর্ণ, সুন্দর ও প্রচণ্ড 
নাটকে পৌছতে পারবে। যদি এই আন্দোলন নানা দলে ভাগ হয়ে যায় যাক, কোনোটা কোনোটা 
আছে, তাছাড়া ইতিহাসে সব থাকেও না। কিন্তু স্বতন্ত্র হয়ে অন্যের প্রতি বিদ্বিষ্ট হওয়া কাজের 
কথা নয়, কাজ করতে গিয়ে আমাদের মধ্যবিত্ত বৈশিষ্ট্যগুলি, অর্থাৎ বড়োকে সম্মান না করা, 
শিল্পের কাজে নিয়োজিত হতে গেলে কিছু আইন তো চাই, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গগিগত 
পার্থক্য থাকা ও তা নিয়ে মন খুলে কথা বলা দরকার- সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্র মেনে চলার বদলে 
শিল্পের প্রয়োজনটাকে মূল গুরত্ব দেওয়া দরকার যাতে অন্তত আইনটা ভীতিপ্রদ না হয়ে ওঠে। 
দলের সাফল্যকে ব্যক্তিগত সাফল্য বলে না মনে করা, জীবিকার প্রয়োজনে ব্যক্তিগত কাজ করতে 
গিয়েও দলকে অগ্রাধিকার দেওয়া, জাত বাঁচিয়ে চলার অনর্থক চেষ্টা না করা, তা করতে গিয়ে 
অন্য সদস্য যিনি পেশাদার কাজ করেন তার প্রতি বিদ্বিষ্ট হওয়ার চেষ্টা পরিত্যাগ করা, নিজের 
দরকার- যেখানে দীড়ালে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে যে নাট্যসংস্কৃতির মূল দায়িত্ব নবনাট্যেরই এবং 
একে একটি জাতীয় শিল্প আন্দোলনে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। আগেই আমরা সংগঠন প্রসঙ্গে এই 
কথাগুলি বলেছি। 

এর জন্য শুধু লোকমুখে স্বীকৃতিটুকুই যথেষ্ট নয়, চাই নতুন প্রেক্ষাগৃহ। আর চাই অর্থনৈতিক 
স্ব-নির্ভরতা। নবনাট্যও প্রমাণ করেছে যে জনপ্রিয় শিল্পের (?) যেমন প্রচুর ভোক্তা আছে, তেমন 
তাদের ভোক্তাও কম নয়। এখন যদি একটি মঞ্চের অভাবে তার গভীর শিল্পানুসন্ধান ব্যাহত হয় 
এবং জীবিকার সন্ধানে এর কর্মীদের পেশাদার জগতে আত্মবিক্রয় করতে হয়, তাহলে সে অপরাধ 
বর্তাবে দেশের কাধে, অপেশাদার অভিনয়ে দর্শকরা যে টাকা দেন, তার সবটাই হল ভাড়া, কাগজের 
বিজ্ঞাপন (একসময় সরকারি ট্যাকৃস্ও মেটাতে হত) এবং টেকনিশিয়ানরা নিয়ে যান আজকাল অবশ্য 
বেশির ভাগ দলে শুধু টিকিট বিক্রিতে এ কাজ হয় না, পকেট থেকে দিয়ে এই খরচা মিটিয়ে aria 
বোঝা বাড়াতে হয়)। এর থেকে বাঁচার জন্য অন্তত কিছু শেয়ার দর্শকদের মধ্যে বিক্রি করে টাকা 
তুলে হল বানিয়ে সেখানে প্রত্যেক শিল্পীকে ন্যূনতম বেতন দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। নেশায়- 
পেশায় এক হতে চাওয়া শিল্পীর পক্ষে অন্যায় কিছু নয়, সেটা করতে পারলে জীবনের গভীর সতা 
সম্পর্কে নিজেদের বোধকে উন্নত করা সম্ভব হবে। 

এ সব কথা ভাবতে ভাবতে শম্ভু মিত্র মাঝে মাঝে নবনাট্যের নবত্ব ব্যাখ্যা করতে পিছন 
ফিরে তাকিয়েছেন। প্রথমত aay’ নাটক দেশের একটি অত্যন্ত সমকালীন ঘটনার ভিত্তিতে 
লিখিত হয়েছিল। সেই ঘটনায় প্রকাশিত বাস্তবের উলঙ্গ ছবি প্রকাশ করতে নাট্যকার বিজন 
ভট্টাচাৰ্য কোনো ভয়ে কাপেননি, বরং কোনোরকম মিথ্যে ছলাকলায় আশ্রয় না করে অন্তৰ্দৃষ্টি 
দিয়ে দেখিয়েছিলেন বেদনাময় বাস্তবের ছবি, সামাজিক নাটক বলতে সাধারণত যা বোঝানো হয়, 
এ নাটক তার চেয়ে অনেক সত্য অর্থে সামাজিক ছিল। এর প্রয়োগপদ্ধতিতে সেই সামাজিক 
ব্যাপ্তি আনা হয়েছিল। নাটক, অভিনয় ও প্রয়োগকলা মিলিয়ে যে নাট্য, অনেক শিল্পের সমন্বয়ে 
যে নাট্যৱস জন্ম নেয়__তার যে একটা যথার্থ সামাজিক দায়িত্ব আছে, সেটা প্রমাণ করেছিল 
“নবান্ন | তারপর বহুরুপীর প্রথম পঁচিশ বছর পেরিয়ে এসে দেখা গেল, নাট্যসম্প্রদায়ের সেই 
সামাজিক জীবনেই আনেক ঘাত-প্রতিঘাত ঘটে গেছে। তবু তারই মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে 
চলার চেষ্টা চলেছে, চেষ্টা চলেছে নিয়মানুবর্তিতার চোখ রাঙানির বদলে প্রত্যেক শিল্পীর বোধকে 
উন্নত করতে, নিয়মমানা এবং নিয়মভাঙা দুয়ের মধ্যে ছন্দ রক্ষা করে চলতে। পূর্ববর্তী 
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ও শহরের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটাবার জন্য পর্যায়ক্রমে একটি গ্রাম বিষয়ক, একটি 
শহর বিষয়ক নাটক করবেন পেখিক-উলুখাগড়া-ছেঁড়াতার-চার অধ্যায়)। ‘চার অধ্যায়ের পর মনের 
মতো গ্রাম সংপৃক্ত নাটক পাওয়া যাচ্ছিল না। wos’ এবং Wael রায়ের ‘ধৰ্মঘট’ (মাত্ৰ একটি 
অভিনয়) করার পর 'রক্তকরবী'"-তে এসে পাওয়া গেল গ্রাম বা শহর নয়, একটা সমগ্ৰ সমাজের 
ছবি ৷ 
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রবীন্দ্রনাথ এবং 'রক্তকরবী' একদিকে, অন্যদিকে নবনাট্যের তাত্বিক অনুসন্ধান | আমাদের দেশের অর্থাৎ 
বাংলাদেশের প্রাচীন নাট্যরীতির বিবর্তন ঘেঁটে ঘেঁটে, তার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রগত 
পরিবর্তন লক্ষ করে করে যাত্রারীতির উদ্ভব ও পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করলেন শম্ভু মিত্র । লিয়েবেদেফ 
কলকাতায় এসে যে থিয়েটার করেছিলেন, অহীন্দ্র চৌধুরীর আলোচনা থেকে সাক্ষ্য নিয়ে তার সিদ্ধান্ত, 
তার ভিত্তি ছিল যাত্রাই, যদিও তা পরিবর্তিত যাত্রা। পরে অবশ্য বিলিতি রীতির নাট্যাভিনয় শুরু 
হল, যাত্রাও অপেরাধর্ম ত্যাগ করে সংলাপপ্রধান হতে লাগল। কিন্তু মাইকেলের নাটক থেকে শুরু 
হল ভাষার দৈনন্দিনতার মধ্যেই সংগীতের ধর্ম নিয়ে আসবার প্রয়াস। মধ্যযুগের শেষ থেকে 
বাংলা কাব্য গদ্যের কাছাকাছি আসবার চেষ্ঠা করছিল পয়ারের মধ্য দিয়ে, কিন্তু এই পয়ার যাত্রায় 
সুর করেই পড়া হত। দীনবন্ধু মিত্রের সময়ে থিয়েটার আরও প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল, ‘নীলদপণে' 
কথ্যভাষাই নাটকীয় সংলাপের উপযোগী তীক্ষতা ও FAS পেয়েছিল। মধুসূদন ও দীনবন্ধু 
শুধু কথ্যতাবাকেই সাবলীল করেননি, প্রবহমান ছন্দোবদ্ধ রচনা করে তার মধ্যে কথারীতির 
প্রয়োগ ঘটিয়ে বাংলা সংলাপকে আরও বিস্তৃত করেছেন। পাশাপাশি তরুণ সম্প্রদায়ের চেষ্টায়, 
ইংরেজ শিক্ষকদের শিক্ষাসূত্রে রচনাপদ্ধতি, অভিনয়ের আঙ্গিক ও মূকাভিনয় চর্চা চলছিল। 
গিরিশচন্দ্র এসে প্রাচ্য শিক্ষার সঙ্গে বিলিতি রীতিকে মেলালেন। সুতরাং ইতিহাসই সাক্ষ্য 
দিচ্ছে, বাংলার আধুনিক থিয়েটার শুধুই পশ্চিমি নয়, মূল স্রোতের সঙ্গে মাটির সঙ্গে তার 
যোগ আছে। বলা যায় সেই দেশি ধারাকেই আরও সম্প্রসারিত করেছে থিয়েটার। পাশাপাশি 
‘নীলদপণি’ নিয়ে এল সমাজসচেতনতা। সব সময়ই যা ঘটে থাকে-_এই সমাজদায়ের জন্যই 
থিয়েটার এক শ্রেণির লোকের রোষের কারণ হয়। তারই মধ্যে গিরিশচন্দ্র থিয়েটারকে প্রতিষ্ঠিত 
অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বৈশিষ্ট্য শিখিয়ে দেন তাদের, তর্জমার সাহায্যে মূল লেখার সুত্র ধরে 
এবং নিজে মাইকেল প্রবর্তিত সংলাপরীতির মধ্যে অর্থাৎ অমিত্রাক্ষরের মধ্যে আরও 
স্বাভাবিকতা নিয়ে আসেন, অভিনেতার অবেগের ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গো সংগতি রেখে 
যতিস্থাপনা খুঁজে নেন। তারা নিশ্চয় বুঝেছিলেন, বাংলার অভিনয় পদ্ধতি মূলত কথকতা-অনুসারী. 
কালিদাসের “অভিজ্ঞান-শুকম্তলম' নাটকও অভিনীত হত নিজস্ব ভারতীয় রীতিতে । সেই ভারতীয় 
বীতিতেও চরিত্রদের পারস্পরিক সম্পর্কের চাপ বুদ্ধিমার্গীয় আবেগই রচনা করত, যা মূলত আমাদের 
এর সমর্থন পেয়েছিলেন শম্ভু মিত্র, দুষ্যন্ত শকুস্তলার প্রেমের মুহূর্তে দুজনের প্রবৃত্তির আকর্ষণ অথচ 
দুজনের পৃথক মানসিক FI যেন তারই উদারহণ হতে পারে। 

রবীন্দ্রনাথের লেখায় যে দেশজ স্বাচ্ছন্দ্য ও পশ্চিমি বুদ্ধিমার্গীয় জটিলতা খুব বেশি করে রয়েছে, 
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করে মনে হল। TES শম্ভু মিত্রের নবনাট্য থেকে জাতীয় বা ভারতীয় ands পৌছবার পথটি 
রবীন্দ্রনাথের নাটকের উপর দিয়েই বয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথকে শম্ভু মিত্রের মতো আর কেউ তত্ব 
ও প্রয়োগে এমন করে বুঝেছেন বলে মনে হয় না। 

আগেই বলেছি, আর পাঁচজন বাঙালির মতো gy মিত্রও একসময় মনে করেছিলেন, রবীন্দ্র 
নাটক অবাস্তব এবং তার গঠন অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু গলা তৈরির জন্য আবৃত্তি করতেন তিনি, সে 
আবৃত্তির অনেকখানি অংশ জুড়ে ছিল রবীন্দ্র কবিতা এবং “বিসর্জন নাটক। ক্রমে মনে হয়েছিল, 
‘PAST বাংলার যাত্রাপালার ধারার সবচেয়ে নিকটবর্তী রচনা। পেশাদার মঞ্চে ঢুকেও একদিন এক 
অভিনেত্রীর গলায় রবীন্দ্রনাথের গান শুনে মন উদ্বেল হয়েছিল, 'রমা’ নাটকে শুনেছিলেন পাগল 
চরিত্রে নৃপেশনাথ রায়ের কণ্ঠে 'রক্তকরবী'র বিশুর কণ্ঠের একটি গান। রবীন্দ্রনাথের নিজের নাট্যচৰ্চার 
বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনেছিলেন অনেক কথা, দেখেছিলেন কমই ৷ নতুন করে আগ্রহ হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের 
নাটক পড়বার। যুদ্ধের সময় কলকাতা শহর যখন প্রায় জনহীন তখন এক ভদ্রলোকের বাড়িতে 
বসে রাত এগারোটা থেকে “রাজা নাটকটা পড়লেন এক রাতে । যখন এর কোনো মানে বুঝতেন 
না, তখন থেকেই এই নাটকটা তার ভালো লাগত। তার পড়া শুনে অনেকে মুগ্ধ হয়ে নাটকটির 
প্রশংসাও করেছে। মনে হতে লাগল, শরৎচন্দ্র যে ইডিয়মে উপন্যাসের সংলাপ লেখেন তা সাধু 
ক্রিয়াপদ আশ্রিত হলেও এবং রবীন্দ্রনাথ চলিত গদ্য লিখলেও দ্বিতীয়টা আলচ্কারিক লাগে কেন, 
কেন তা বলতে গিয়ে আমরা আড়ষ্ট হয়ে যাই? ক্রমে উপলব্ধি করলেন এই ধরনটাও সাহিত্যের 
অবশ্যস্তাবী ধারা বেয়ে এসেছে, কিন্তু এই কথাগুলি বলবার জন্য অন্যরকম প্রস্তুতি দরকার। গণনাট্য 
সংঘে “জবানবন্দী ও “নবান্ন করতে করতে বোঝা গিয়েছিল, একটি সরলীকৃত গ্রাম্য ছকে ভাষাকে 
ব্যবহার করলে যেমন প্রকৃত গ্রামীণতা আসবে না, তেমনি প্রযোজনার ব্যাপারেও যে সকল সুযোগ- 
সুবিধা মঞ্চে আছে, অর্থাৎ কাঠের ফ্রেমে কাপড় লাগানো ফ্ল্যাট তৈরি করে ঘূর্ণায়মান মঞ্চকে কয়েক 
ভাগে ভাগ করে ছোটো ছোটো বাত্তবপ্রতিম দৃশ্যসজ্জা সাজানোতেও নাটকের গভীরতা জাগানো 
সম্ভব নয়। সেই সময়ে নিবারণ পণ্ডিতের সঙ্গে তার বিনিময়ের সেই ঘটনাটি ঘটে, যা থেকে শম্ভু 
faa মনে এই বিশ্বাস জন্মায় যে ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা যে ব্যবধান আমাদের মজ্জাগত তাকে 
অতিক্রম করতে হলে কথা বলতে হবে অন্তরের ভাষায়। তার জন্য আয়োজনটা যত নির্ভার হয় 
ততই ভালো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘নবান্ন’ দেখে মুগ্ধ হয়ে এই অনাড়ম্বর দেশাস্মতার প্রয়াসকেই 
স্বাগত জানিয়েছিলেন, Ty মিত্র খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলেন তার প্রশংসায় | মাহেশের মজদুরের 
কাছে ‘দুঃসময়’ আবৃত্তির অভিজ্ঞতা অথবা যামিনী রায়ের আঁকা নারীমূৰ্তির ছবি সম্পর্কে এক মজুরের 
পদ্ধতিতে তাদের ভালো লাগা ব্যক্ত করতে জানে না। কিন্তু নাটকে তো চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করেই 
শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের ভেদ রেখা কাজ করে না, লোকনাট্য-নগরনাট্যের স্থূল তফাতগুলিও থাকে না। 

কিন্তু আই পি টি এ থেকে প্রথম রবীন্দ্র নাটক “মুক্তধারা র প্রযোজনা করতে গিয়ে এটা করা 
গেল না। নাটকের চরিত্রদের ব্যক্তিগত রূপ এবং তাদের একক বা সমবেত সমাজগত রুপ স্পষ্ট 
হয়ে উঠল না, ফলে সমগ্র অভিনয় কেমন কাব্য-কাব্য, কেমন অতিকৃতি হয়ে গেল। অথচ রবীন্দ্র 
স্মৃতি পরিষদ আয়োজিত সেই অভিনয়ে বিজন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, চারুপ্রকাশ ঘোষ, দেবব্রত 
বিশ্বাস, তৃপ্তি ভাদুড়ী এবং মঞ্চ রচনায় নীরদ মজুমদার ও তার দুই সহযোগী সূর্য রায় ও খালেদ 
চৌধুরী ছিলেন। তবু হল না। তারপর ‘পথিক’ ‘উলুখাগড়া’ “ছেঁড়াতার হয়ে পৌছনো হল “চার 
অধ্যায়ে | এ নাটক করতে গিয়েবোঝা গেল রবীন্দ্রনাথের ভাষার মধ্যে এমন এক রূপক আছে, যে 
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আমরা একেবারে আমাদের কথা যেভাবে যে বিন্যাসে বলি. তাতে এভাষা বলা যায়। এবং বলাটা 
যদি আন্তরিক হয়, তাহলে তা প্রাত্যহিকতাকে অতিক্রম করে একটা কবিতার ধর্ম লাভ করতে পারে। 
'রক্তকরবী'তৈ এসে এই রূপক ধর্ম আরও বেশি করে উপলব্ধি করলেন শম্ভু মিত্র কিন্তু এই রূপক 
অধ্যাপকীয় ব্যাখ্যার জটিল আধ্যাত্মিক রূপক নয়। পৃথিবীতে মহৎ রচয়িতা মাত্রেই একটা আলাদা 
বাকৃম্পন্দ, একটা আলাদা প্রকাশের ধরন তৈরি করেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই শিল্পী যদি পশ্চিমি 
হন, তাহলে তার সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহ থাকে না, কিন্তু যদি তিনি হন রবীন্দ্রনাথ, 
তাহলে তাঁর সম্পর্কে আমাদের মনে কোনো সশ্রদ্ধ মনোভাব কাজ করে না, সেই শ্রদ্ধাসহ অভিনিবিষ্ট 
হয়ে শম্ভু মিত্র লক্ষ করলেন, গঠনের দিক থেকে 'রক্তকরবী' শেক্সপিরিয় বা ইবসেনিয় নয় ঠিকই, 
কিন্তু প্রাচীন শ্রিসিয় নাট্যগঠনের সঙ্গে এর মিল আছে, তিনি বিশ্বের নাট্যকলার বিবর্তন লক্ষ করে 
দেখলেন ভারতবর্ষের প্রাচীন নাট্যধারার মধ্যে বাত্তবপ্রতিম প্রকাশভছ্িগকে অক্রেশে অবহেলা করে 
একটি গভীর ভাবপ্রকাশের রীতি অনুসৃত হয়ে আসছিল, কিন্তু তার বিষয়বস্তু ছিল অপরিবর্তনশীল, 
স্থূল, মানুষের পরিবর্তমান বোধের সঙ্গে তার যোগ ছিল না। অন্যদিকে যুরোপিয় নাট্যচর্চা জটিল 
জীবনবোধকে প্রকাশ করবার জন্য বাস্তবতাকে নানা সময়ে নানা শিল্প আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম 
করতে চেয়েছে। অথচ আমাদের রঙ্গমঞ্চ বিলিতি নাট্যের সেই পরিত্যক্ত fri বাস্তববাদ আশ্রয় 
করেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথ এর বাইরে চলে গিয়েছিলেন। নাটকে চরিত্রদের প্রবেশ 
প্ৰস্থান ও নাট্যক্রিয়ার বিশদ ব্যাখ্যা না দিয়ে, নাট্যঘটনাস্থলের কোনো স্থল বাস্তবিক নির্দেশ না দিয়ে 
গভীর ও ব্যাপক নাট্যক্ষেত্র নাট্যকিয়া রচনা করেছিলেন তিনি, চরিত্রদের পারস্পরিক সম্পর্কের ও 
প্ৰকাশভঙ্গির মধ্যে ব্যবহারিক watts বর্জন করে অনেক গহন ও জটিল ইঙ্গিত রচনা করে 
গিয়েছিলেন। “রক্তকরবী' তার সেই সফল-পরীক্ষার চূড়ান্ত নিদর্শন। শম্ভু মিত্র অবশ্য এ কথা বলতে 
ভুলে গেছেন যে রবীন্দ্রনাথ এ কাজটি করবার সময় আধুনিক যুরোপিয় শিল্প আঙ্গিক বিষয়ে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ ছিলেন না! এর আগে ‘চার অধ্যায় করবার সময় শম্ভু মিত্র সমকালীন দেশের রাজনৈতিক 
নানা অস্থিরতায় উদ্বেল হয়ে, এ কাহিনির ভাষাভঙ্গির নাগরিকতাকে বুদ্ধিদীপ্ত শিল্পকৌশলে রূপ 
দিতে পেরেছিলেন। তারপর আবার একখানি গ্রামের নাটক খুঁজতে গিয়ে যখন বিফল হলেন, তখন 
পুনর্বার পড়ে উপলব্ধি করলেন যে বিশুর প্রেমে ব্যর্থতা ও হতাশা, অথবা ধনীর শোষণ ইত্যাদি 
সাদামাটা গল্প কিংবা কিছু তত্বকথা বলবার চেয়ে অনেক বড়ো কথা এ নাটকে বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ 
পৃথিবীতে মানুষের সমাজ কীভাবে চলছে তার কথা বলছেন। এই সেই নাটক, যা আজকের দিনের 
সত্যকে গভীরভাবে ধরতে পারে। এই নাটকের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র নাট্যক্ষেত্রের বিভিন্ন 
স্তর ও মাত্রা একটি জায়গায় এসে সংহত হচ্ছে, বিভিন্ন স্বর একটি সুরে এসে AS হচ্ছে, দৈনন্দিনের 
ভাষা গভীরতার ভাষায় মিশে যাচ্ছে। পূর্ববর্তী নাটকগুলির প্রযোজনা থেকে শম্ভু মিত্রের এই বিশ্বাস 
জন্মেছিল যে বিলিতি থিয়েটার দেখতে অভ্যস্ত বাঙালি দর্শক যখন বাস্তবতাকে অবহেলা করবার 
বা ভেঙে দেবার বিভিন্ন চেষ্টাকে, যেমন “নবান্ন বা “ছেঁড়াতারে র চট, পার্ক , হাসপাতাল, গ্রামের 
কুটির কিংবা ‘উলুখাগড়ার শুধু আসবাব__ এগুলি মেনে নিচ্ছে তখন বুঝতে হবে এই শিল্পবোধ 
আমাদের দেশের রক্তের মধ্যে আছে। ও দেশে তা না থাকায় ওখানে দর্শক সহজে বার্তববাদের 
গণ্ডি ডিঙোতে চায় না। অথচ চেষ্টা করে ডিডোয়। 'রক্তকরবী'র মঞ্চে, আবহে, পোশাকে, আলোয় 
সর্বোপরি কথোপকথনের মধ্যে এমন একটা উত্তাবন দেখা গেল, যা ভারতীয় থিয়েটারে অভূতপূর্বে 
হিল। এ নাটক বার্তবানুগ নয়, কিন্তু বাঙব। যক্ষপুরীর নানা সুর বাস্তবের অবিকল মুর্তিতে না এঁকে 
একটি ক্ষেত্রে আনা হল, প্রতিটি চরিত্রে অভিনয় একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও প্রতীকী রূপ পেল, অথচ 
কোনোটার মধ্যেই কোনো চেষ্টাকৃত প্রয়াস ধরা পড়ল না। চেষ্টা করে অভিনেতা ও দর্শকের দূরত্ব 
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ঘোচাবার চেষ্টা করা হল না- প্রসেনিয়ামের ফ্রেমটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেই, অর্থাৎ দর্শক ও অভিনেতার 
যথাযথ দূরত্ব বজায় রেখেই ‘রক্তকরবী’ হয়েছে। সবটাই যে একসঞ্গো একবারেই ধরা পড়েছে এর 
নিৰ্দেশক ও সৃষ্টিকর্তাদের মনে তা নয়, বরং উপলব্ধি ও আবিষ্কারের আনন্দে এই নাটক একটু একটু 
করেই বহুমুখী অর্থের ব্যঞ্জনায় হয়ে উঠেছিল এক অনুকরণীয় শিল্পসৃষ্টি। 


নয় 
“রক্তকরবী'র সাফল্যের পর আরও একবার “মুক্তধারা” করতে গিয়ে শম্ভু মিত্রের ব্যর্থতা তার এই 
কথাটির সত্যতা প্রমাণ করল যে আধুনিক ভারতীয় নাট্যের মুক্তি ঘটাতে গেলে শুধু রবীন্দ্রনাথের 
ওপর নির্ভর করলেই হবে না, বরং রবীন্দ্রনাথ থেকে শিক্ষা নিয়ে আরও দূর এগিয়ে যেতে হবে। 
তৎসহ একথা অবশ্যই বলা যায় সে “রক্তকরবীর পর থেকে শম্ভু মিত্রের মনে নবনাট্য থেকে 
ভারতীয় A] পৌছবার প্রকরণ এবং তার লক্ষ্য অনেকখানি স্থির হয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে স্থির 
হয়েছিল নবনাট্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার তত্ব ও প্রয়োগের রূপরেখা । বর্তমান প্রবন্ধে সেই প্রসঙ্গাই 
শেষ আলোচ্য | 
আধুনিককালে যা কিছু লেখা হচ্ছে সবই নবনাট্য নয় । সেই নাটকই নবনাট্য, যা জীবন সম্পর্কে 
গভীর বোধ, সমাজের জটিল wa সম্পর্কে সচেতনতা বুদ্ধি ও হৃদয়কে সঠিকভাবে মিশিয়ে জীবনে 
বাঁচার অনুপ্রেরণা জোগাবে। এ নাটক ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট সমাজ পটভূমি রচনা 
করবে, এর প্রয়োগরীতি চতুর্থ শ্রেণির বিলিতি নাট্যের মতো হবে না। কিন্তু দেশি নাট্যাভিনয় 
অনুযায়ী হবার অর্থ যাত্রায় ফিরে যাওয়া নয়। তেমনি আবার দেশি নাটক বলতে শুধু বাংলা নাটক 
নয়, বিদেশি ক্লাসিকও অনুবাদ করে অভিনয় করা হবে। যাস্ত্রিক সমস্ত ব্যবস্থার সুযোগ নিয়েই, পৃথিবীর 
নাটা-এতিহ্য আত্মসাৎ করেই নাট্যের বুদ্ধিসম্মত আবেগকে জাগাতে হবে। প্রাচীন ভারতে যে দৃশ্য 
কাব্য ছিল তার যে জটিল শিল্পরস ছিল, তাকে আত্মসাৎ করতে হবে.তার ছারা প্রচলিত মেকি 
নিয়মকানুন থেকে মঞ্চকে মুক্ত করতে হবে । ইতিহাস জানতে হবে, ব্যবসায়িক মঞ্চের সমস্ত রীতিনীতি 
থেকে নবনাট্য কী করে, কতখানি গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছে, তার নির্মোহ বিচার করতে 
হবে। ব্যবসায়িক মঞ্চ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই নবনাট্য থেকে দক্ষ কলাকুশলীদের নিয়ে গেছে, কিন্তু 
কখনই AANA মতো একটি সুস্থ নাট্যচিস্তার জন্ম দিতে পারেনি । যে দর্শকগণ এই নবনাট্যের 
ভোক্তা, তাদের সুস্থ নাট্যবুচিকে বাড়াতে গেলে নাট্যকর্মীদের সৎ ও নিষ্ঠাবান এবং ভদ্র হওয়া প্রয়োজন | 
নইলে নাট্যের মধ্য দিয়ে সমাজগঠনের নৈতিকশক্তি টিকবে না। মনে রাখতে হবে, একটা সংগঠনে 
অন্তর দিয়ে, চোখ ভোলাবার চেষ্টা করে এ কাজ হবে না। এও বোঝা দরকার, নিরন্তর অনুশীলন 
ও অনুসন্ধানে আজ যেখানে এসে পৌছলো গেছে, এই মুহূর্তে তার যথার্থ মূল্যায়ন হওয়া দরকার, 
নইলে এই পথ দিয়ে আরও অনেক দোষদুষ্ট নাটক ঢুকে পড়ে নাট্য আন্দোলনের লাভের চেয়ে 
ক্ষতি বেশি করবে। নবনাট্যের নামে ছেলেমানুষি না করে যেসব নাটক স্বল্পরেখায় গভীরতা, নীরবতার 
মধ্যে বাজ্ময়তা প্রকাশ করতে চেষ্টা চলেছে, তাদের ভিত্তিতে একটা নাট্যশাস্ত্ৰ তৈরি করা হোক । 
2 শাস্ত্র অবশ্যই তাদের হবে, খারা নবনাট্য সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন । একে 
কোনো নৈতিক কেন্দ্রবিন্দু নেই, সরকার সমাজের ব্যাধিকে নিরাময় করার জন্য শিল্প সংস্কৃতিকে 
প্রাধান্য দিতে উদাসীন, অথচ সাধারণ দর্শকদের উপর পুরোপুরি নির্ভর করাও সম্ভব নয়। এই অবস্থার 
মধ্যেই দেশের রুপ খুঁজতে হবে, যত সময় যাবে ততই দেরি হয়ে যাবে। বেছে নিতে হবে 
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মধ্যে যে এক মনুষ্যত্ব আছে, তাকে Spa করবার মতো আনন্দ দেবার মতো নাটক লিখতে হবে। 
অনুধাবন করতে হবে এই সত্য যে, সংঘাত শেষ নয়, দর্শনই হল ভারতীয় জীবনের পরম ভিন্তি। 
নাট্যকলা তেমনি এক দর্শন__এ কথা ঠিকমতো বুঝতে পারলে অভিনয়কলাও হবে ব্যপ্রনাময়, JATA, 
কাব্যময়, বাস্তবের কাছাকাছি থেকেও বাস্তবাতিরিক্ত, কবিতার weer) রবীন্দ্রনাথ আমাদের সে শিক্ষা 
দিয়েছিলেন। 'রক্তকরবী TS যেমন বাস্তবের নানা স্তরের নির্যাসকে একই ক্ষেত্রের মধ্যে আনা হয়েছিল, 
তেমনি আবার রাজা য় মঞ্চতল যতদুর সম্ভব আসবাবহীন, বিস্তৃত হয়ে উঠল। যেন এক বিরাট 
মহাশুন্যের সামনে নাট্যোক্ত চরিত্রদের নিজ নিজ সঙ্কট ও সম্কটমোচনের কাহিনি হয়ে উঠল এই 
নাটক। একইসঙ্গে ফিরে যাওয়া হল প্রাচ্য নাট্যাদর্শের সঙ্গো মিলে যাওয়া শ্রিসিয় ট্র্যাজেডি 
'অয়দিপাউসে'। সোফোক্লেস এবং রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের অৰ্ন্তুজ্ৰীবন ও বহিজীবনকে মিশিয়ে এমন এক 
আবেগের কাব্য রচনা করেছেন, যার অভিনয়ে শুধু নিজেদের জীবনবোধই উন্নত হয় না, বাস্তবিকতার 
সংঘাত পেরিয়ে উত্তীর্ণ হয় এক মুগ্ধ আবেশে, মণিপুরী নাচের মতো। এই হল আমাদের নিজস্ব 
নাট্য প্রয়াসের একটা পথ। এই অনুভব থেকেই শম্ভু মিত্র ব্যাখ্যা করছেন য়োকাস্তের চরিত্র, ব্যাখ্যা 
করেছেন বুলু তপনের সম্পর্ক, ড: রায় কিংবা মেষপালকের সঞ্গে অয়দিপাউসের সাক্ষাৎকার দৃশ্য | 
তিনি ব্রেখটের ‘আ্যালিয়েনেশান’ তত্বকেও যান্ত্রিকভাবে না দেখে যুদ্ধ বিধ্বস্ত অন্ধকার পৃথিবীতে ব্রেখটের 
জীবনকে বোঝাবার, ব্যাখ্যা করবার কৌশল হিসেবে দেখেছেন। দুঃখের সঙ্গো লক্ষ করেছেন তিনি, 
দেশ স্বাধীন হবার পর আমাদের পশ্চিমি রীতির নকলনবিশি এবং সেন্টিমেন্টালিজমে ভর করার 
প্রবণতা ভীষণ বেড়েছে। অথচ শিল্প তো মানুষের বোধকে জাগ্রত করে। চারদিকের অগভীরতার 
মধ্যে আমাদের গভীর উপলব্ধির ভারতীয় বৈশিষ্ট্যকে জাগাবার মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য 
একটা উপযুক্ত জায়গা দরকার। তা না থাকলে একটি নাটক যতই লোকে দেখুক, অৰ্জিত 
অর্থের সবটাই খরচ হয়ে যায়। রাশিয়া, Bere, পূর্ব-জার্মানিতে, পশ্চিম বার্লিনে এমন কী 
জাপানে অব্দি সুস্থ নাট্যকে বাঁচাতে সরকারি-বেসরকারি দুটি Gomis ক্রিয়াশীল। আমাদেরও 
তেমনি চাই সৎ এক জাতীয় থিয়েটার । এই সৎ নাট্য বিশুদ্ধ শিল্প নয়, সমাজজীবনকে বিন্যস্ত করার 
এক প্রক্রিয়া। এর দ্বারাই সংযোগ সম্ভব দর্শক ও দেশের সঙ্গে। কিন্তু যেমন আমরা ব্যক্তিজীবনে 
বিচ্ছিন্নতার সাধনা করছি, তেমনি নাটকেও বিদেশি আযাবসার্ড নাটকের চর্চা করছি। আমরা বাস্তব 
সত্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। আউড়ে যাচ্ছি নিজেদের বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত কিছু 
আপ্তুবাক্য। এর মধ্যে যে অভিনেতা আদর্শ এবং সততার কথা ভাবে, সে ঠকে। তবু সে ছেড়ে 
যেতে পারে না থিয়েটারের পরিমণ্ডল কেননা তার সঙ্গে নট্যকলার সম্পর্ক কোনো চুক্তির নয়, 
ভালোবাসার । 


দশ 
কিন্তু নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা হল না। শোনা যায়, মঞ্চ তৈরি হলে কোন দল কবে কবে এবং কতখানি 
অভিনয়ের সুযোগ পাবে,তা নিয়ে তর্ক বেধেছিল। তাছাড়া নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনা দেখে আরও 
অনেকে, পেশাদার মঞ্চের লোক যাঁরা, তারাও নিজেদের মঞ্চের দাবি জানান। শম্ভু মিত্র তার লেখায় 
বারেবারে কারা প্রকৃত নবনাট্যচর্চা করছেন, তাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছিলেন, অথচ এমন 
অনেকেই নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির কর্মসংঠলে যোগ দেন, যাঁদের সম্পর্কে তার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল 
না, এই গোলমালটি না ঘটলে সরকার না দিলেও এক খণ্ড জমি সংগ্রহ করা বোধ হয় সমিতির 
পক্ষে খুব অসম্ভব ছিল না। অর্থাৎ আমাদের বক্তব্য সরকারি জমি না পাওয়াই নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা হতে 
না পারার একমাত্র কারণ নয়। শন্তু মিত্র ঠিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় আগ্রহী ছিলেন না। তিনি 
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বোঝাতেও পারছিলেন না যে দলাদলির উধের্ব উঠে ভারতীয় নাট্যভষ্গির অখণ্ডতা কীভাবে বহু 
সংখ্যক নাট্যগোষ্ঠীর কাজের সমন্বয়ে গড়ে তোলা যাবে। কিন্তু তিনি চাইছিলেন, এত সংখ্যক দল 
না থেকে গুণান্বিত মানুষজনকে একসঙ্গে কাছাকাছি নিয়ে এসে কাজ করে যাওয়া. তাও সম্ভব হয়নি। 
করতে চেয়েছিলেন। না পারার ফলে এক ধরনের ব্যর্থতার অনুভব এসে গিয়েছিল তার মনে। 
সংস্কৃতির যে নিজস্ব এক ক্ষমতা আছে, তার দ্বারা যে দশের মন প্রস্তুত হয়, সে কথা তো তিনি 
অনেক কাকুতিমিনতি করে সরকারকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, তাও পারেননি, আশির দশকের 
একেবারে শুরুতে কলকাতা নাট্যকেন্দ্র নামে এক নতুন সংস্থায় আবার সেই চেষ্টা করেছিলেন 
এবং সেবারেও বিফল হতে হয়েছিল, কারণ নাট্যকেন্দ্রর অংশীদার পরিচালক অভিনেতারা কেউই 
বহুরূপী ত্যাগ করলেন-__এইটুকু মাত্র বিশ্বাস নিয়ে, যা করেছেন যতটুকু করেছেন তারও তো দাম 
আছে! 

কিন্তু মঞ্চ ত্যাগ করলেও নাট্যশিক্ষক শম্ভু মিত্র থেমে যাননি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত 
সঙ্গে আলোচনা করেছেন, নাট্যবিষয়ক বক্তৃতা দিয়েছেন। বিশ্বভারতীতে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, 
করেছেন, তার কাছে নাট্যকলার বৈশিষ্ট্য কী, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। ভারতবর্ষের আধুনিক নাট্যকলা, 
যা অন্যান্য ভাষায় লিখিত ও চৰ্চিত হচ্ছে, তার যাবতীয় দিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন, 
দেশের নানা জায়গার লোকনাট্যের গুণাগুণ লক্ষ করে দেখেছেন, ATAS কত সহজে 
‘আ্যালিয়েনেশান’ প্রক্রিয়া কাজ করে, কত সহজে ভারতীয়তা প্রকাশ পায়। ষাটের দশকের শেষে 
তার এই ভারতীয়তা তাকে আধুনিক মারাঠি গুজরাতি প্রভৃতি নাটক ও প্রয়োগকলা সম্পর্কে উৎসাহী 
করে তোলে, বহুবুপীতে তিনি প্রযোজনা করেন বিজয় তেন্ডুলকরের নাটক ‘চোপ আদালত চলছে? 
সেইখান থেকেই বাংলা থিয়েটারের ভারতীয় থিয়েটার সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার শুরু । এর পাশাপাশি 
যাঁদের অভিনয় দেখেছেন, যাঁদের সঙ্গে একত্রে কাজ করেছেন, তাদের সৃষ্টিক্ষমতার প্রাচুর্য 
স্মরণ করেছেন, স্বীকৃতির যোগ্য ব্যবস্থার অভাবে তারা কত সহজে বিস্বৃতির স্তরে চলে গেছেন 
তা ভেবে পীড়িত হয়েছেন। আর ক্রমশই যেন আরও উপলব্ধি করেছেন, যে মানুষে-মানুষে 
বহুস্তর সম্পর্কের গভীর প্রকাশনার নাট্যরীতি তিনি কাজ করতে করতে খুঁজে পাচ্ছিলেন, তা যোগ্য 
মঞ্চের অভাবে কতখানি সুদূর পরাহত হয়ে গেল। আশি বছর পূর্তির পর আকাশবাণীতে দীর্ঘ 
সাক্ষাৎকারে তিনি নিজ কন্যা শাওলি মিত্রকে অবশ্য বলেছিলেন, মঞ্চ নেই বলে কেদে তো কিছু 
হবে না, যা পেয়েছেন যতটুকু করতে পেরেছেন ততটুকুতেই তিনি তৃপ্ত। এই বহুবিচিত্র ভাষা ও 
তার শিক্ষকসত্তার কোনো অমর্যাদা ঘটে a অন্তত আজকের বাংলা থিয়েটার প্রতিদিন যে সব 
অন্তর্বিরোধে বিপর্যস্ত, নাট্যকলাও আজ গভীরতার সন্ধান ছেড়ে উপরিতলের চমকের, আবেগের এবং 
জনপ্রিয় বাস্তবতার যে পথে ধাবমান, তার পরিপ্রেক্ষিতে শম্ভু মিত্রের যাবতীয় প্রবন্ধ আমাদের 
শিল্পীবিবেককে আঘাত করে সচেতন করে তুলতে বারবার কাজে লাগবে। বিশেষত পেশাদার মঞ্চ 
আজ মৃতপ্রায়, এমতাবস্থায় আমাদের থিয়েটারের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণে তার শিক্ষকতা আমাদের 
কাছে অপরিহার্য। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ ৫৫ 
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শল লাটা আকাদেগি পাৰিকা ATW! ৬ ১৯৯৮-৯৯ 


“অপেরা মাস্টার রামতারণ সান্যাল 


জগন্নাথ ঘোষ 


১৮৭৬ সালের ৪ মার্চ সন্ধ্যা । গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে সেদিন অভিনয় হবে “সতী কি কলচ্কেনী’ 
(১৮৭৪) ও ‘উভয় সঙ্কট’ (১৮৬৯)। প্রথমটি গীতিনাট্য। নাট্যকার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(১৮৫০-১৮৮২)। দ্বিতীয়খানি প্রহসন, এর লেখক রামনারায়ণ SETG (১৮২২-১৮৮৬)। প্রথমে 
অভিনয় আরম্ভ হল “সতী কি কলহ্িকিনী 'র | অভিনয় যখন জমে উঠেছে ঠিক সেই মুহূর্তেই তৎকালীন 
কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মি. ল্যান্বার্ট সদলবলে এসে ঢুকলেন প্রেক্ষাগৃহে | তারা গ্রেফতার 
করলেন থিয়েটারের মালিক ভুবনমোহন নিয়োগী, ডিরেক্টার উপেন্দ্ৰনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল 
বসু, সংগীত শিক্ষক রামতারণ সান্যাল এবং অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, অনুতলাল 
মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোপাল দাস ও থিয়েটারের সহকারী অধ্যক্ষ বজ্কুবিহারী 
দাসকে | গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) সেদিন প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু পুলিশ আসার 
আগে ইন্ডিয়ান লিগে কাজ আছে বলে চলে গিয়েছিলেন। ধৃতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ- _উপেন্দ্রনাথ 
দাসের '“সুরেন্র বিনোদিনী" (১৮৭৫) নামক অশ্লীল নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ । গ্রেট ন্যাশনাল 
থিয়েটারে সুরেন্দ্র বিনোদিনী’ প্রথম অভিনীত হয় ৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৫। 

ধৃত আসামীরা কেউ কেউ ৮ মার্চ ১৮৭৬ মুক্তি পেলেও গ্রেট ন্যাশনালের ডিরেক্টার উপেন্দ্ৰনাথ 
দাস ও ম্যানেজার অমৃতলাল বসুকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। পরিবর্তে তাদের দেওয়া হয় এক মাসের 
কারাদণ্ড | এই কারাদণ্ড সশ্রম না বিনাশ্রম-_এ নিয়ে বিতর্ক আছে। 

গ্রেট ন্যাশানালে যখন “সুরেন্দ্র বিনোদিনী’ অভিনীত হয় তখনই কলকাতায় একটা চাঞ্চল্যকর 
ঘটনার অবতারণা হয়। সেটি আর কিছুই নয়, মহারানি ভিকটোরিয়ার পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস-এর 
(পরবর্তীকালে সপ্তম এভোয়ার্ড) কলকাতা আগমন। তার আগমন উপলক্ষে সারা কলকাতা উত্তাল 
হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে নানা সাময়িকপত্রে উক্ত আগমনকে কেন্দ্র করে নানা প্রতিবাদ ব্যক্ত হতে 
থাকে। এই সঙ্গে ঘটে আর একটি চাঞ্চল্যকর War ভবানীপুরের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় 
প্রি অব ওয়েলসকে আপন গৃহপ্রা্গণে আমন্ত্রণ জানালেন। তার বাড়ির মহিলারা শাঁখ বাজিয়ে 
উলুধ্বনি দিয়ে হিন্দু প্রথামতো acs সাদরে বরণ করেন। এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা 
হয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দু পেট্রিয়ট প্রভৃতি। 
কবি হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়কে ব্যঙ্গ করে লিখলেন 
“বাজীমাৎ* কবিতা, যার শুরু rage : 

বেঁচে থাকো মুখুযোর পো CH ভাল বটে। 
তোমার খেলায় রাং রূপো হয় গোবরে শালুক ফুটে ॥ 


বিশিষ্ট নাটাপ্রাবন্ধিক, পেশায় বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। 
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ঘটনাটি বাংলা থিয়েটারকেও আলোড়িত করে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রিস অব ওয়েলস-এর বরণ 
অনুষ্ঠানকে ব্যঙ্গ করে লেখা প্রহসন গজদানন্দ ও যুবরাজ’ (১৮৭৬), অভিনীত হল। প্রহসনটি 
কার লেখা, এ নিয়ে বিতর্ক আছে। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুণ্তের মতে প্রহসনটির লেখক নট ও নাট্যকার 
উপেন্দ্ৰনাথ দাস। প্রহসনটি অভিনীত হল ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ ৷ এই প্রহসনের দ্বিতীয় অভিনয়ের 
(২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬) পরে পুলিশ এটির অভিনয় বন্ধ করে দেয়। তখন প্রহসনটির নাম পালটে 
রাখা হয় "হনুমান চরিত" (১৮৭৬)। গ্রেট ন্যাশনালে ‘হনুমান চরিত’ অভিনীত হল ২৬ ফেব্রুয়ারি 
১৮৭৬। পুলিশ ‘হনুমান চরিত কৈও মেনে নিল না। এর অভিনয় বন্ধ করে দিল। তখন পুলিশকে 
ব্যঙ্গ করে লেখা হল একটি প্রহসন ‘পুলিশ অব পিগ আ্যান্ড শিপ'*। গ্রেট ন্যাশনালের কর্তাব্যক্তিদের 
এই ওদ্ধত্য পুলিশ মেনে নেয়নি। তাই তাদের মতে “সুরেন্দ্র বিনোদিনী" অশ্লীল এই অজুহাতে গ্রেট 
ন্যাশনালের কর্তাব্ক্তিদের গ্রেফতার করতে পুলিশ দ্বিধা করেনি বা দেরিও করেনি। তারই ফলশ্ৰুতি 
এডি ON NTE ene ne STUART ne 
| 
নাট্যনিয়ন্ত্রণের ইতিহাস লেখা উপস্থিত উদ্দেশ্য নয়। গ্রেট ন্যাশনালের ধৃত অভিনেতা-কলা- 
কুশলীদের মধ্যে অন্যতম সংগীত শিক্ষক রামতারণ সান্যালের কথাই বলার জন্য এতখানি ভূমিকার 
প্রয়োজন হল। “অপেরা মাস্টার" নামে তিনি সে যুগে পরিচিত ছিলেন। 
রামতারণ সান্যালের জন্ম হয়েছিল বাংলা save অব্দে। তার আদিনিবাস ছিল অধুনা 
বাংলাদেশস্থিত ফরিদপুর জেলার খালকুলা প্রামে। তার পিতৃদেবের নাম ছিল বৈকুষ্ঠতারণ সান্যাল। 
তিনি ছিলেন বিখ্যাত বেদাস্তবাদী দার্শনিক মধুসুদন সরস্বতীর? উত্তরপুরুষ | 
রামতারণ যৌবন-বয়সে কলকাতায় এসে বাসভবন নির্মাণ করেন কম্বুলিটোলার রামচন্দ্র 
মৈত্র লেনে। SoA পাশের পর তিনি এফ এ পর্যন্ত পড়েছিলেন। কম্বুলিটোলায় বসবাসের সুবাদে 
তিনি বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ হন রসরাজ অমৃতলাল বসুর (১৮৫৩-১৯২৯) সঙ্গে। বলতে দ্বিধা নেই 
রসরাজই তাকে বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে পরিচিত করান। তার পারিবারিক সূত্র থেকে জানা গেছে 
১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর যেদিন লোয়ার চিৎপুর রোডের মধুসূদন সান্যালের ঘড়িবাড়িতে ন্যাশন্যাল 
থিয়েটার 'নীলদর্পণ” মঞ্চস্থ করে, সেদিন অভিনয়ের পূর্বে রামতারণ খোলা মঞ্চে একক বেহালাবাদন 
করেছিলেন। 
নটগুরু গিরিশচন্দ্র তার Aenea নেপেন' প্রবন্ধে রামতারণের বাল্যশিক্ষা ও সংগীত 
অনুশীলন সম্পর্কে লিখেছেন : 
রামতারণ (সান্যাল) কোন সিদ্ধপুরুষের নিকট বাল্যকালে পালিত হন। তাহাকে লোকে মহাপুরুষ 
বলিত-__সংসার সম্বন্ধে তিনি রামতারণের মাতুল ছিলেন। মহাপুরুষের কীর্তনাদিতে বিশেষ প্রেম ছিল, 
সংকীর্তনে নৃত্য করিতে ভাগিনেয়কে দীক্ষিত করেন। 
রামতারণ তার “সিদ্ধপুরুষ" মাতুলের কাছ থেকে পাওয়া সংগীত ও নৃত্যশিক্ষা প্রয়োগের প্রথম সুযোগ 
পান গ্ৰেট ন্যাশনাল থিয়েটারে | সেখানে ১৮৭৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি অভিনীত হয় 'জগদানন্দ ও 
যুবরাজ”। এটি ব্যক্গনাট্য এই ব্যঙ্গনাট্যের সুরকার হিসেবে নিযুক্ত হন রামতারণ সান্যাল। ব্যঙ্গনাট্যটির 
একটি সমবেত সংগীত হল : 
ওলো ঘুরতে পারিনে আর ধরে গিয়েছে পা 
কেন গায়ে পড়িস ঢলে ওলো সরে যা 
হাতে নিয়ে ঝারি চলিতে কি পারি, 
একটু থেমে চল্‌ 
ওলো ঘেমে গেছে গা। 
জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির মেয়েদের দ্বারা যুবরাজ সপ্তম ' এডোয়ার্ডকে বরণ করার 
ঘটনাটিকে ব্যঙ্গ করে উক্ত গান রচিত হয়। 


৬০ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 


আমার মতন পিসী মেলে। 
ব্যজ্গনাট্যটিতে ছিল একটা আদালত-দৃশ্য। এই দৃশ্যে স্বনামধন্য কমিক অভিনেতা অমৃতলাল 
মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) একটি ব্যজ্গসংগীত গাইতেন, যার দুই পঙ্ক্তি এইরকম : 
(ওরে) GS হতে চাও 
গজগিরিধন। 
প্রখ্যাত নাট্যবিদ্‌ দেবনারায়ণ গুপ্ত এই প্ৰসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : 
উপরিউক্ত সচ্গীতগুলির ভাব ও ভাবায় যে বিদ্বুপ ছিল, তার সঙ্গে রামতারণবাবুর দেওয়া সুর 
ইংরেজ সরকারকে বিচলিত করে তুলেছিল। 
শ্রীগুপ্তের মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় রামতারণের সুরারোপেই উদ্ধৃত গানগুলি ‘গজদানন্দ ও যুবরাজ “এর 
অভিনয়কে আকর্ষণীয় করে তোলে। ইংরেজদের ব্যঙ্গ করে লেখা নাট্যাভিনয় দেখে ইংরেজরা যে 
এত বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, তার মূলে রামতারণের অবদানকেও অস্বীকার করা যায় না। প্ৰসঙ্গত 
উল্লেখ করা যায় যে, উক্ত প্রহসনের অধিকাংশ গান গিরিশচন্দ্রের রচনা ৷’ প্রহসনখানির রচয়িতা 
উপেন্দ্রনাথ দাসের অনুরোধে গিরিশচন্দ্র গানগুলি রচনা করে দিয়েছিলেন | অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 
ভার ffm’ গ্রন্থে 'জগদানন্দ” অভিনয় শীর্ষক অধ্যায়ের পাদটীকায় লিখেছেন : 
আমরা বহু অনুসন্ধানে দুইখানি গীতের কিয়দংশ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি-_-প্রথম গীতটি অমৃতলাল 
মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) গাহিতেন। দৃশ্য হাইকোর্টের সম্মুখ । গানের প্রথম ছত্ৰ (ওরে) জজ হতে 
চাও গজ গিরিধন !' দ্বিতীয় গীতটি সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী ক্ষেত্রমণি গাহিতেন। যথা : "আমি পিসী থাকতে 
ভাবনা কিরে বোকা ছেলে। অনেক সুকৃতির ফলে আমার মতন পিসী মেলে। ইত্যাদি।* 
নাট্যনিয়ন্ত্ৰণ আইন জারি হবার পর প্রায় সাত মাস গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে স্মরণীয় অভিনয় অনুষ্ঠিত 
হয়নি। ১৮৭৬ সালের ২১ অকটোবর এই থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় অতুলকৃষ্ণ মিত্রের “আদর্শ সতী” 
ওই দিনই স্টেটসম্যান পত্রিকায় উক্ত অভিনয়ের যে বিজ্ঞাপন" প্রকাশিত হয় তা frags : 
GREAT NATIONAL THEATRE 
GRAND OPENING NIGHT 
THIS EVENING NIGHT 
Saturday the 2Ist October 1876 
The most charming and Melodious New Opera 
ADARSA SATI 
THE WONDERFUL LOVE TALE OF 
SATYABAN AND SAVITRI 
From the Poorans 
অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯১২) ‘আদৰ্শ সতী’ রচনা করেছিলেন রামতারণের উপদেশে। স্বয়ং 
গিরিশচন্দ্র তার “রঙ্গালয়ে নেপেন" প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে স্মরণীয় উক্তি করেছেন : 
গীতিনাট্যকার শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মিত্র বিরচিত “আদর্শ সতী’ গীতিনাট্যে রামতারণের কৃতিত্বের প্রথম 
পরিচয়! ইহাতে সুরতাল নৃত্যাদি সমস্তই রামতারণের শিক্ষায় দর্শকগণকে বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছিল। 
“আদর্শ সতী” এরুপ শ্রীতিজনক হয় যে, যে বেহারারা প্লাকার্ড সংলগ্ন করিত ম্যানেজারকে আসিয়া 
বলিত---“বাবু, বাবুলোক সব বলতা আদর্শ সরস্বতী দেনে!’ রঙ্গালয়ের দর্শক সংখ্যার হাস দেখিলে 
রামচরণ নামে একজন প্রাকার্ডের বেহারা প্রসিদ্ধ প্রহসনকার শ্রীমান অম্ৃতলাল বসুকে আসিয়া বলিত 
“মহারাজ আদর্শ সরস্বতী আর চোরের উপর বাটপাড়ি লাগাইয়ে। 
গিরিশচন্দ্রের উক্তি প্রমাণ করে “আদর্শ সতী'র জনপ্রিয়তার মূলে ছিলেন রামতারণ সান্যাল। তার 
সুরসংযোগেই ‘আদর্শ সতী’ জনপ্ৰিয় হয়। এই সময় থেকে বাংলা থিয়েটারে সংগীতের সুরসৃষ্টিতে 
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রামতারণই ছিলেন প্রধান ব্যক্তি। রামতারণের পূর্বে থিয়েটারে সংগীত ও নৃত্য শিক্ষা দিতেন স্বনামধন্য 
মদনমোহন বর্মণ। তিনি ‘সতী কি কলচ্কিনী' গীতিনাট্যের সংগীতে সুরসংযোগ করেন। গিরিশচন্দ্র 
তার “রঞ্গালয়ে নেপেন’ প্রবন্ধে জানিয়েছেন : | 

মদনমোহন বর্মণের পর থিয়েটারে সুরতালের ভার বিখ্যাত সংগীতাচার্য শ্রীযুক্ত রামতারণ সান্যাল 

মহাশয়ের উপর অর্পিত হয়। 
পড়ে ৷ রামতারণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য গ্রেট ন্যাশনালে ১৮৭৭ সালের ২ মে তারিখের 
অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় রামতারণের বেনিফিট রজনী হিসেবে। ওই দিন অভিনীত হয় ‘আদর্শ সতী’ 
ঠাকুরদাদা' ও PS"! 

১৮৭৭ সালের ৬ অকটোবর গ্রেট ন্যাশনালে শেষ অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন অভিনীত 
হয় দুর্গাপূজার পঞ্চরং ‘আগমনী’ ও ‘ইয়ং বেঙ্গল’ এর মধ্যে ‘আগমনী’ গিরিশচন্দ্রের রচনা। এই 
অভিনয়ে গিরিরাজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন রামতারণ। এই প্রথম তার অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশ। 
সুরস্রষ্টা হলেন অভিনেতা | 

ওই দিনের অভিনয়ের শেষে থিয়েটারের মালিক ভুবনমোহন নিয়োগী গিরিশচন্দ্রকে গ্ৰেট 
ন্যাশনালের ইজারা দেন। গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের নাম পালটে রাখেন ন্যাশনাল থিয়েটার। এই থিয়েটারে 
প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় ১ ডিসেম্বর ১৮৭৭ আর শেষ অভিনয় হয় ২১ জানুয়ারি ১৮৮০। 
উদ্বোধন রজনীতে অভিনীত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) ‘মেঘনাদবধকাব্য’ | 
কিন্তু শেষতম দিনে কী অভিনয় হয় তা জানা যায় না। ১৮৮০ সালের শেষদিকে প্রতাপটাদ জহুরি 
ন্যাশনাল থিয়েটার নিলামে কিনে নেন। গিরিশচন্দ্র হন এই থিয়েটারের বেতনভুক ম্যানেজার । শুরু 
হল অতঃপর থিয়েটারি ব্যাবসা | 

প্রতাপ জহুরির ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচয় দানের পূর্বে গিরিশচন্দ্রের ন্যাশনাল থিয়েটারের 
কথা বলে নেওয়া যাক। 

গিরিশচক্দ্রের ন্যাশনাল থিয়েটারে সুরত্রষ্টা রামতারণের আবির্ভাব ঘটল অভিনেতা ও নাট্যকার 
হিসেবে । এই থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় “মেঘনাদবধকাব্য” এর নাট্যরূপ দেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র । 
মেঘনাদবধে মদনের ভূমিকায় অভিনয় করেন রামতারণ সান্যাল! 

এরপরে ৫ জানুয়ারি ১৮৭৮ তরিখে অভিনীত হয় নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) “পলাশীর 
যুদ্ধ’ (১৮৭৬)। এরও নাট্যর্প দেন গিরিশচন্দ্র। রামতারণ অভিনয় করেন মিরনের ভূমিকায়। 
এই অভিনয়ের বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) সম্পাদিত 
‘সাধারণী’ পত্রিকার ২০ জানুয়ারি ১৮৭৮ তরিখের সংখ্যায়। সমালোচনায় ক্লাইভ, রাজবল্লভ, 
লেখা হয় : 

*সবিস্তার উল্লেখ করিলাম, গুণপক্ষে তাহা করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ অবশিষ্ট সমস্তই ভাল।’ 
বলাবাহুল্য, উক্ত “অবশিষ্ট'-এর তালিকায় আছেন মিরনের ভূমিকাভিনেতা রামতারণ সান্যাল। 
তার অভিনয় যে ভালো হয়েছিল, তা প্রকারান্তরে “সাধারণী য় নাট্য সমালোচক স্বীকার করেছেন | এরপরে 
এই থিয়েটারে রামতারণ অভিনয় করেন বিববৃক্ষ” ও কামিনীকুঞ্জ? বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮- 
১৮৯৪) Race র (১৮৭২) নাট্যরুপ দেন গিরিশচন্দ্র । 'বিষবৃক্ষ” মঞ্চস্থ হয় ২৭ এপ্রিল ১৮৭৮। এই 
অভিনয়ে রামতারণের ছিল দেবেন্দ্রর ভূমিকা ৷ ভূমিকাটির উল্লেখে অনুমান করতে অসুবিধা নেই রামতারণ 
কতখানি গৌরবাস্বিত অভিনেতা ছিলেন। 'কামিনীকুক্র' গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা একখানি 
রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গীতিনাট্য। ‘কামিনীকুঞ্জ “এর প্রথম অভিনয় তারিখ ছিল ১৮ জানুয়ারি ১৮৭৯। এই 
দিনের ইংলিশম্যান পত্রিকায় ‘কামিনীকৃঞ্জ “এর যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায়, গীতিনাট্য 
সম্পর্কে বলা হয়েছে : 
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NEW OPERA! NEW OPERA!! 
Kamini Kunjo 
In the Style of Italian Opera 
First time on the stage in india 
বিজ্ঞাপনটি থেকে EN গেল, 'কামিনীকুঞ্জ "এর অভিনয়ের মাধ্যমে প্ৰথন “ইটালিয়ান অপেরা” ভারতীয় 
zene অভিনীত হল। ‘কামিনীকুঞ্জ' এর অভিনয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন রামতারণ। 
অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় গীতিনাটাটির অভিনয় প্ৰসঙ্গে লিখেছেন-_ ‘এই গীতিনাটাখানির 
বলাবাহুল্য যে, এই ‘সুনাম’ অর্জনে রামতারণের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ 
তারই ছিল মুখ্য ভূমিকা। 
গিরিশচন্দ্রের ন্যাশনালে রামতারণ নাট্যকার হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেন। ১৮৭৮ সালের ৮ 
জুন এই থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় 'প্রমোদকানন'। এটি একখানি শীতিনাট্য। এটি রচনা করেন রানতারণ। 
১৮৭৮ সালের ৮ জুন তারিখের ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ পত্রিকায় 'প্রমোদকানন "এর বিজ্ঞাপন প্রদত্ত 
হয়েছিল নিম্বোক্তভাবে : 
GRAND OPERATIC ENTERTAINMENT 
THE NATIONAL THEATRE 
6. BEDON STREET 
Saturday the 8th June 178 
FOR THE BENEFIT OF MISS KADAMBINEE 
A BRILLIANT NEW OPERA 
PROMODE KANAN 
OR 
THE BOWER OF PLEASURE 
Concluding with FAIRY LAND 
'প্রমোদকানন” এই থিয়েটারে আরও একবার অভিনীত হয়। তরিখটি ছিল ১৩ জুলাই ১৮৭৮। 
এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় মঞ্চশিল্পী ধর্মদাস সুরের বেনিফিট রজনী হিসেবে। এ দিনের স্ট্টেসম্যান 
পত্রিকায় “প্রমোদকানন' সম্পর্কে বিজ্ঞাপিত হয় : 
| NEW Sparkling Brilliant Romantic 
FRAGRANT FAIRY OPERA !! 
PROMODE KANAN OR MERRY BOWER 
এ কথা বলতে দ্বিধা নেই, গিরিশচন্দ্রের ন্যাশনাল থিয়েটার ছিল রামতারণের প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত 
১৮৮০ সালের শেষ দিকে প্রতাপর্চাদ জহুরি নামের এক মারোয়াড়ি ব্যাবসাদার ন্যাশনাল নিলামে 
কিনে নেন। থিয়েটারের নাম তিনি পালটাননি। এই থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র ম্যানেজার হয়ে যাঁদের নিয়ে 
দল গড়লেন তারা হলেন-_ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্ৰলাল বসু, অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর, অমৃতলাল 
মুখোপাধ্যায়, নীলমাধব চক্রবর্তী, অমৃতলাল মিত্র (বেডৌল) ক্ষেত্রমণি, কাদশ্বিনী, লক্ষ্মীমণি, নারায়ণী, 
বিনোদিনী, বনবিহারিনী প্রভৃতি সহ রামতারণ সান্যাল। প্রতাপচাদ জহুরির থিয়েটারে রামতারণ 
থাকলেন সংগীতাচার্য ও অভিনেতারুপে। তিনি অভিনয় করেছেন ‘মায়াতরু “মোহিলীপ্রাতিমা 
'আলাদিন* ‘রামের বনবাস: 'সীতাহরণ' ও “মলিনমালা য় । ‘মায়াতরু’ একখানি গীতিনাট্য। এর 
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রচয়িতা গিরিশচন্দ্র । 'মায়াতরু' প্রথম অভিনীত হয় ২২ জানুয়ারি ১৮৮১। এর নায়ক সুব্রতর ভূমিকা ” 
গ্রহণ করেন রামতারণ। 'মায়াতরু র অভিনয় দেখতে আসেন বঙ্কিমচন্দ্ৰ ও রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬- 
'৯৯)। তারা উভয়েই গীতিনাট্যটির সংগীতমাধূর্যে খুবই আনন্দ পান।১১ গানগুলির রচয়িতা গিরিশচন্দ্র! 
গানগুলিতে সুর দেন রামতারণ। বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজনারায়ণ বসুর খুশির মূলে রামতারণের অবদান 
যে অনেকখানি ছিল তাতে সন্দেহ নেই। 

মায়াতরু র ফুলহাসি চরিত্রের ভূমিকাভিনেত্রী নটী বিনোদিনী তার “আমার কথা ও অন্যান্য 
রচনা’ (১৩৭৬) গ্রন্থে ‘মায়াতবু র অভিনয় সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণ 
করা যায়১২ 

মায়াতরু নামে একখানি ক্ষুদ্ৰ গীতিনাট্য গিবিশবাবু রচনা করেছিলেন। "পলাশীর যুদ্ধের পরে একত্রিত 

হইয়া এই গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয়। দুই তিন রাত্রি অভিনয়ের পরেই এই ক্ষুদ্র নাটিকার যশে 
বিনোদিনীর মন্তব্য অনুসারে 'মায়াতরু র ‘যশ’ বৃদ্ধিতে যে সুরত্রষ্টা রামতারণের কৃতিত্ব অনেকখানি 
ছিল, তাই জানা যায়। 

'যায়াতরু'র অভিনয়ের পর ৯ এপ্রিল ১৮৮১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় ‘মোহিনী প্রতিমা” ও 
'আলাদিন অথবা আশ্চর্য প্রদীপ'। দুটি গীতিনাট্যই গিরিশচন্দ্রের রচনা । দুটিতেই সুরশ্রষ্টা রামতারণ। 
তিনি সুরসৃষ্টি ছাড়াও এই দুটির অভিনয়ে অংশ নেন। “মোহিনী প্রতিমা য় ছিল তার নায়ক হেমন্তের 
ভূমিকা । ‘আলাদিনে’ ছিল রামতারণের নামভূমিকা। এর থেকে বোঝা যায় তৎকালীন রঙ্গমণ্চে 
রামতারণ কতখানি অপরিহার্য ছিলেন। সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় “মোহিনী প্রতিমার তিনখানি গানের 
প্রথম কলি উদ্ধার করে মন্তব্য করেছেন : 

ইহার সংগীতের মধ্যে কে) ‘প্রাণের মত পেলে পরে প্রাণ কি কার মানে মানা' খে) ‘যতনে কিনব 

রতন মনের আগুন কিন্ব কেন?’ গে) 'জানিনে কেন যে ভালবাসি'__এই তিনখানি গানের মাত্র প্রথম 

লাইন স্থানাভাবের জন্য উদ্ধৃত হইল। এগুলি দূর পল্লীগ্রামে আজও গীত হইতে শুনা যায়। 
‘মোহিনী প্রতিমা 'র জনপ্রিয়তার মূলেও যে রামতারণ তা সত্যজীবনের উক্তি থেকে জানা গেল। 
“আলাদিনে র অভিনয় সম্পর্কে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন১, : 

চীনেম্যানের বেনি দুলাইয়া আলাদিন যখন zene বাহির হইত দর্শকগণ আনন্দে মাতিয়া উঠিত। 
এই মন্তব্য থেকেও রামতারণের অভিনয়ের প্রশংসা ব্যক্ত হয়েছে। 

প্রতাপ জহুরির থিয়েটারে রামতারণ দুটি নাটক ও আরও একটি গীতিনাট্যের অভিনয়ে অংশ 
নেন নাটক দুটি হল “রামের বনবাস’ ও “সীতাহরণ”। আর গীতিনাট্যটির নাম ‘মলিনমালা’। উল্লিখিত '' 
নাটক দুটির অভিনয়ে রামতারণের ছিল যথাক্রমে, শত্ুস্স ও ব্যোমচরের ভূমিকা । 'রামের বনবাস’ 
প্রথম অভিনীত হয় ১৬ এপ্ৰিল ১৮৮২। আর 'সীতাহরণ*এর প্রথম অভিনয় তারিখ ২২ জুলাই 
১৮৮২ | গিরিশচন্দ্রের রামায়ণকেন্দ্রিক উক্ত দুটি নাটকেই রামতারণের ছিল দুটি অকিঞ্চিৎকর ভূমিকা | 

'মলিনমালা” গীতিনাট্যটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮২। এই গীতিনাট্যের সংগীতে 
সুরসংযোগ করেন রামতারণ। সেই সঙ্গে তিনি গীতিনাট্যটির নায়ক লহরকুমারের ভূমিকায়ও অবতীর্ণ 
হন। “মলিনমালা' গীতিনাট্যখানির অভিনয় সম্পর্কে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নিস্সোদ্ধৃত সুচিন্তিত 
মন্তব্য করেছেন : 

মলিনমালা’ গীতিনাট্যথানিও ব্রজবিহারের ন্যায় ইটালিয়ান অপেরার অনুকরণে রচিত হয়। সুবিখ্যাত 

সংগীতাচাৰ্য রামতারণ সান্যাল মহাশয় লহরকুমারের ভূমিকা গ্রহণে সূধাবৰ্ষী সংগীতধারায় দর্শকগণকে 

মুগ্ধ করিতেন। রামতারণবাবু বঙ্গনাট্যশালার যুগ প্ৰবৰ্তক সংগীতাচাৰ্য, কারণ পূর্বে প্রসিদ্ধ মদনমোহন 
বর্মণ প্রভৃতি সাগীতাচাৰ্যগণ মনোমত সুর বসাইবার জন্য নাট্যকারগণকে পুরাতন গানের আদর্শ দিতেন, 


৮৪ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 


তাহারা সেই গানের কথাগুলিমাত্র বদলাইয়া দিতেন । গিরিশচন্দ্রকেও প্রথমে এইরুপ নমুনা পাইয়া তবে 
গান বাধিতে হইত। কিন্তু ইহাতে নাট্যকারগণের স্বাধীনতার বড়ই en হইত। রামতারণবাবুই গিরিশচন্দ্র 
গানের ভাব ও রসানুযায়ী সুর সংযোজনা করিব।' এই নূতন পদ্ধতি প্রবর্তনই রামতারণবাবুর অক্ষয় 
কীর্তি। ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত গিরিশচন্দ্রের সমস্ত নাটকাদিতেই রামতারণবাবু সুর সংযোজলা 

' গীতিনাট্যখানি গিরিশচন্দ্র রামতারণের নামেই উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গপত্রে তিনি 


লেখেন : 

ব্রাহ্মণ।-_-তোমার অনুকম্পায় আমার পুস্তকগুলি উজ্জ্বল হইয়াছে। এখানির তুমিই অধিকারী, তোমার 

চরণে উপহার রাখিলাম। 
উৎসর্গপত্রের মন্তব্য থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে রামতারণের সুরসৃষ্টির ফলে গিরিশচন্দ্রের 'পুস্তকগুলি 
(নোট্যরচনা) উজ্জ্বল হইয়াছে।' 
পূর্বে সংগীতে সুর সংযোজনা করতেন মদনমোহন বর্মণ প্রভৃতি সংগীতাচার্যগণ। তারা নাট্যকারগণকে 
পুরাতন গানের 'আদর্শ' দিতেন, নাট্যকাররা তাদের মনের মতো কথা বসাতেন। গিরিশচন্দ্র নাটকে 
নাট্যসংগীত রচনা করতেন উল্লিখিত নির্দেশে । বলাবাহুল্য পদ্ধতিটি সুখকর নয় । রামতারণ গিরিশচন্দ্রকে 
বললেন স্বাধীনভাবে গান রচনা করতে | গানের নাটকীয়তার প্রকৃতি অনুসারে রামতারণ সেই নাট্যসংপীতে 
সুর বসাবার পদ্ধতি প্রয়োগ করলেন। এই পদ্ধতিই রামতারণের “অক্ষয়কীর্তি'। বলা যায়, বাংলা 
থিয়েটারে িয়েটারি গানের প্রয়োগে রামতারণ বিপ্লব ঘটালেন। ঘটনাটি তাই নানা কারণে এঁতিহাসিক। 

১৮৮৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি প্রতাপ জহুরির থিয়েটারে অভিনীত হয় গিরিশচন্দ্রের রাবণ বধ" 
এই অভিনয়ের পর প্রতাপ জহুরির সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটার ত্যাগ 
করেন। তার সঙ্গে চলে যান অমৃতলাল মিত্র, নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোরনাথ পাঠক, উপেন্দ্ৰনাথ 
মিত্র, ক্ষেত্রমণি, কাদশ্থিনী, বিনোদিনী প্রভৃতি অভিনেতারাও । ন্যাশনালে রয়ে গেলেন কেদারনাথ 
নটনটীদের সঙ্গে রামতারণ সান্যাল। পূৰ্ববৎ রামতারণ এই থিয়েটারে সুরত্রষ্টাই রয়ে গেলেন। 

এখানে ১৮৮৩ সালের ১৪ এপ্রিল অভিনীত হয় ব্রজবিহার”। ওই দিনের ইংলিশম্যান পত্রিকার 
বিজ্ঞাপনে দেখা যায় রামতারণকে ‘Opera Master’ রুপে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনটি নিম্নবূপ : 

GRAND GALA NIGHT 
National Theatre 
6, BEADON STREET 
Saturday, 14th April 1883 
The First performance of Babu Girish Chandra Ghosh’s 
NEW NEW NEW 
OPERA OPERA OPERA 
BRAJA BIHARA 
with Brilliant Cast and New and Gorgeous Preparations 
For Particulars see our hand Bills 


R. T. Sanyal Opera Master 
D. D. Sur, Stage Manager 


ব্রজবিহারের অভিনয়ে রামতারণের কোনো ভূমিকা ছিল কিনা জানা যায় না। তবে এখন থেকে 
তাকে ‘Opera Master’ নামে অভিহিত করা হতে থাকে। 
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প্রতাপ জহুরির ন্যাশনাল থিয়েটারে রামতারণের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। তিনি এখানে 
পেয়েছেন গিরিশচন্দ্রের প্ৰগাঢ় সাহচর্য । সেই সঙ্গে তার ছিল সুরসৃষ্টি ও অভিনয়ে মৌলিক ভাবনা। 

প্রতাপ জহুরির থিয়েটার উঠে গেলে রামতারণ যোগ দেন স্টার থিয়েটারে । বিডন Ry ও 
হাতিবাগান-_-উভয় স্টারের সঙ্গে রামতারণের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তার মূলেও গিরিশচন্দ্র । 

বিডন স্ট্রিটের স্টারে ১০ জানুয়ারি, ১৮৮৫ তারিখে অভিনীত হয় ‘নিমাই war’ (গিরিশচন্দ্রের 
চৈতন্যলীলা 3 দ্বিতীয় ভাগ)। এই অভিনয়ে রামতারণের ছিল নটের ভূমিকা । এরপরে এখানে অভিনীত 
হয় গিরিশচন্দ্রের প্রভাসযজ্ঞ”। এই অভিনয়ে রামতারণ অবতীর্ণ হন শ্রীদামের ভূমিকায় । 'প্রভাসযজ্ঞে A 
অভিনয় তেমন জমেনি। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তার কারণস্বরূপ লিখেছেন১*__ 

এই নাটক (প্রভাসযজ্ঞ) রচনায় গিরিশচন্দ্র বিশেষরূপে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার 

অভিনয় সেরূপ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতির ভূমিকা বেলবাবু, 

প্রবোধবাবু, রামতারণবাবু (সান্যাল) কালীনাথ বাবু প্রভৃতি অধিক বয়স্ক অভিনেতারা গ্রহণ করায় 

দর্শনকগণের চক্ষে বড়ই বিসদৃশ ঠেকিয়াছিল। 
১৮৮৬ সালের ১২ জুন স্টারে অভিনীত হল গিরিশচন্দ্রের নাটক “বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর' ৷ রামতারণ 
এই নাটকে সোমাগিরির অন্যতম শিষ্য হিসেবে অংশ নেন। 

বেল্লিকবাজার' গিরিশচন্দ্রের একটি মজাদার পঞ্চরং। এটি স্টারে অভিনীত হয় ১৮৮৬ সালের 
২৬ ডিসেম্বর। রামতারণ এই পঞ্চরঙে চিনাম্যান মুর্দাফরাস ও মেথর- এই তিনটি চরিত্রে অভিনয় 
করেন। “বোল্লিকবাজার"স্টারে বহুবার অভিনীত হয়েছে। হাতিবাগানের স্টারেও রামতারণ সান্যাল 
বিভিন্ন নাটকের অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন ৷ এখানে তিনি অংশ নিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্রের ‘প্ৰফুল্ল’ ও 
‘মহাপূজায়। 

প্রফুল্ল’ প্রথম অভিনীত হয় ২৭ এপ্রিল ১৮৮৯ ৷ এই নাটকের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হন রামতারণ। তিনি ‘ayers সংগীতাচার্য ছিলেন। তার সুর সংযোজিত গান ‘মন আমার 
দিন কাটালি। মূল খোয়ালি ভালবাসার করলি ফাঁকি'__খুবই জনসমাদৃত হয়। 

রুপকনাট্য 'মহাপুজা” স্টারে অভিনীত হয় ২৪ ডিসেম্বর ১৮৮০ ৷ এই AAs নাট্যে রামতারণ 
অন্যতম ভারত সম্ভানবুপৈ আবির্ভূত হন। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তার গিরিশচন্দ্র গ্রন্থে 
জানিয়েছেল১ 


কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির (Congress) অধিবেশন উপলক্ষে এই রূপক রচিত হইয়াছিল। এই 
ক্ষুদ্ৰ প্ৰস্থে গিরিশচন্দ্রের গভীর দেশভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিস্তৃত আলোচনায় বিরত হইয়া আমরা 
ভারত সম্তানগণের একখানি মাত্র গান উদ্ধৃত করিলাম : 
নয়নজলে গেঁথে মালা পরাব দুধিনী মায়। 
ভক্তিকমল কলি দিব মায়ের রাপায় ৷ 
শিখব উচ্চশিক্ষা মাতৃমন্ত্রে লহ দীক্ষা, 
ত্যজ স্বার্থ মাগ ভিক্ষা, রহ জননী সেবায় ৷ 
যে নামে দূরিত হবে রাখ যত্নে হৃদে ধরে, 
অবনী তারে আদরে জননী প্রসন্না যায় ৷৷ 
অভিনয় দর্শনে প্ৰীত হইয়া স্বৰ্গীয় কালীকৃষ ঠাকুর মহোদয় গিরিশচন্দ্রকে একহাজার টাকা পুরস্কার 
প্রদান করেন। গিরিশচন্দ্র সে টাকা অভিনেতা-অভিনেত্রীগণকে বন্টন করিয়া দিবার নিমিত্ত থিয়েটারের 
স্বত্তাধিকারিগণের হস্তে প্রদান করেন। 
হাতিবাগানের স্টারে রামতারণ সংগীতাচার্ষের কাজও করেছেন। 'মলিনাবিকাশ' ও ‘পারস্য-প্রসূন’-_ 
এই দুই গীতিনাট্যের অভিনয় আকর্ষণীয় হয়েছিল রামতারপের সুর সংযোজনায়। “মলিনা বিকাশের 
সুরযোজনা সম্পর্কে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র তার 'রঙ্গালয়ে নেপেন' প্রবন্ধে উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন : 
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স্টার থিয়েটার হাতিবাগানে উঠিয়া আসিবার পর 'খলিনা বিকাশ’ গীতিনাট্য অভিনীত হয়। সংগীতাচার্য 

রামতারণ গীতগুলির সুরসংযোজন করেন এবং নৃতাশিক্ষা প্রদানের ভার জনপরিচিত দর্শকপ্রিয় কাশীনাথ 

চট্টোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হয়। কাশীনাথের সাহায্যাৰ্থে কান্তা নামে একজন হিন্দুস্থানী নিযুক্ত 
হইয়াছিল। কিন্তু ঢং ঢাং সমস্তই কাশীনাথ শিক্ষা দেন। 0961-_য়ে 'মলিনা বিকাশে ই প্রথম উল্লেখযোগ্য৷ 
নৃত্যের পারিপাট্যে দর্শকবৃন্দ বিশেব মুগ্ধ হন! 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য weer বিকাশ’ হাতিবাগানের স্টারে বহুবার অভিনীত হয়। 

‘পারস্াপ্রসূন’ (The Flower of Persia) একখানি কৌতুক নাট্যগীতি। এটি হাতিবাগানের 
স্টারে প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ | নাট্যগীতিটির অভিনয়ে সুর সংযোজন করেন রামতারণ 
সান্যাল। ওই দিনের ইন্ডিয়ান cof নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি ছিল নিন্গরূপ : 

OPERA 1897 OPERA! 
STAR THEATRE 
Dramatic Director Babu G. C. Ghosh 
SATURDAY. llth SEPTEMBER AT 9 P.M. 
A New Serio-Comic Opera 
LBRETTO—BY BABU G. C. GHOSH 
MUSIC—BABU R. T. SANYAL 
THE FLOWER OF PERSIA 
A Pieturesque Postures! Gorgeous Groupings! 
SECNES OF 
Aryan Architecture and Lovely Land Scape! 
THE FLOWER OF PERSIA 
Fragrant Sweet Lovely and Supremely delightful 
‘পারস্য AAA রামতারণের সুরসংযোজনার কৃতিত্ব সম্পর্কে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রশংসনীয় 
মন্তব্য করেছেন” _ 
ইহার গানগুলির রচনা যের্প সুন্দর সংগীতাচার্য রামতারণবাবু প্রদত্ত সুরসংযোজন সেইরূপ সুমধুর 
হইয়া উঠিয়াছিল। লঙ্ধপ্ৰতিষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ কর্তৃক ‘পারস্য প্রসুনে'র অভিনয় অতি সুন্দর 
হইয়াছিল। কোকিলকঠী নায়িকা শ্রীমতী নরীসুন্দরী পারিসেনার ভূমিকাভিনয়ে উচ্চপ্রশংসা লাভ 
করিয়াছিলেন। তাহার বীণাবিনিন্দিত স্বরলহরীতে দর্শকমণ্ডলী মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেন। 
রামতারণ সান্যাল ছিলেন গিরিশচন্দ্রের ভক্ত ও অনুরাগী, তিনি নাট্যরচনা ও অভিনয়__উভয় ব্যাপারে 
পারদর্শিতা প্রদর্শন করলেও মুখ্যত ছিলেন সুরকার। রামতারণ গিরিশচন্দ্রের বেশকিছু নাটকে ও 
গীতিনাট্যে সুরসংযোগ ঘটিয়েছেন। গিরিশচন্দ্র নাট্যসংগীত রচনায় ছিলেন বিশেষভাবে দক্ষ । প্রখ্যাত 
সংগীতবিদ রাজ্যেশ্বর মিত্র তার একটি প্রবন্ধে’ গিরিশচন্দ্রের নাট্যসংগীত রচনার শিল্পকৌশল সম্পর্কে 
আলোচনা করেছেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে গিরিশচন্দ্রের আবুহোসেনে বর উল্লেখ করেছেন। এটি 
দেবকণ্ঠ বাগচী | রাজ্যেশ্বর মিত্র উল্লিখিত প্রবন্ধে 'আবুহোসেনের দুটি গানের দুটি কলি উদ্ধার করেছেন। 
সেই কলি দুটি হল-_(১) “চাও চাও বদন গেল কথা কও মুচকি হেসে।* (২) “একে ঢলে পড়ে 
বামাযৌবন ভরে"। এরপরে রাজোশ্বর তার উক্ত প্রবন্ধে লেখেন : 
দুটি গানই হচ্ছে তথাকথিত থিয়েটারি গানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই ধরনের গানই পরে ক্ষীরোদপ্রসাদের 
আলিবাবা গীতিনাট্যের গানে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এইসব গানের মধ্যে ছন্দের মাধ্যমে সুরের 
এমন কতকগুলি ইঙ্গিত আছে বা মনকে আকৃষ্ট না করেই পারে না। এই সুর ও ছন্দগুলিকে নিয়েই 
সেকালে বহুবহু জনপ্রিয় কনসার্ট রচিত হয়েছিল। এই ধরনের অনেক গানই ডুয়েট পর্যায়ে পড়ে। 
কতকগুলি আবার নর্তকীদের গাওয়া কিছু সম্মেলক গানও আছে। গানগুলির আসল বৈশিষ্ট্য হল এই 
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যে শোনবার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি শ্রোতার হৃদয়বৃত্তিতে একটা আলোড়ন তোলে যা অভূতপূৰ্ব। 
গিরিশচন্দ্রের নাটকেই এই ধরনের সুরসূষ্টি প্রথম। এই আদর্শই ক্রমে অপরাপর নাট্যকার গ্রহণ 
করেছিলেন। 
রাজ্যেশ্বর মিত্র উক্ত প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, গিরিশচন্দ্রের উল্লিখিত নাট্যসংগীতের মধ্য দিয়ে রচিত 
হয় রোমান্টিক যুগ। সুরকার রামতারণ সান্যাল গিরিশচন্দ্রের নাট্যসংগীতের আদর্শকে শিরোধার্য 
করেছিলেন। weer বিকাশ’ ও পারস্য প্ৰসূনের নাট্যসংগীতের সুরসৃষ্টি করেছিলেন রামতারণ। 
'মলিনাবিকাশের ‘মন কেড়ে নে দেখ গো পালায়" এবং “পারস্য প্ৰসুনের “ফুটেছে কমলকলি' গান 
দু'খানি জনপ্রিয় হয়েছিল রামতারণের সুররচনার মায়াবি কৌশলে। “ফুটেছে কমলকলি'র শেষ জেনো 
প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন : 
আজকের বুচিশীল শ্রোতাদের কাছে নিতান্ত অশোভন মনে হতে পারে, কিন্তু সমগ্ৰ গানটা শুনলে একটা 
পুলকের শিহরণ তাদের মনকে উৎফুল্ল করবে। 
রামতারণের সুরসংযোজনও গানগুলিকে শ্রোতাদের হৃদয়ে “পুলকের শিহরণ" জাগাতে সমর্থ হয়। 
গিরিশচন্দ্রের গীতিনাট্যে ও নাটকে রাগধর্মী তথা রাগপ্রধান গানের সন্নিবেশ ঘটেছে। এইসব 
গানেও রামতারণ সুরসংযোগ করেছেন। যেমন “মলিনাবিকাশ' গীতিনাট্যের “দেখলে তারে আপন হারা 
হই’ হোম্বীর কাওয়ালি।) সম্পূর্ণ গানটি হল: 


জানে না সে আমা বই। 
গানটি তৎকালীন শ্রোতাদের হৃদয়ে আলোড়ন তুলেছিল। এর জন্য রামতারণের কৃতিত্ব কম নয়। 
পারস্য প্রসূনের “প্রেমে সই মানা কি মানে’ গানটি আর একটি লোকপ্ৰিয় রোমান্টিক 
নাট্যসংগীত। রাজ্যেশ্বর মিত্র তার পূর্বোক্ত প্রবন্ধে এই গানটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেছেন: 
প্রেমে সই মানা কি মানে 


রূপের ডোরে প্রাণ টানে। 
বলাবাহুল্য এই গানের সুর দেন রামতারণ। এর সুর ঝিঝিট তাল যৎ। রাজ্যেম্বর মিত্র উক্ত প্রবন্ধে 
মন্তব্য করেছেন-- ‘এর গায়কীও আমাদের রবীন্দ্রনাথের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়’ মন্তব্যটি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ 
ব্লামতারণ সান্যাল ছিলেন নির্ভেজাল রাগ-রাগিনীর পক্ষপাতী । রাগাশ্রিত সুরসংযোজনায় তার 
আগ্রহ ছিল অধিক। নাট্যসংগীতে শুধু সুরসংযোজনাই বড়ো কথা নয়, সেই সঙ্গে৷ তার নাট্যমুহূর্ত 
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ধরে রাখাও বড়ো কথা । এ ব্যাপারেও রামতারণের ছিল সজাগ দৃষ্ছি। ‘মলিনাবিকাশের ‘মন কেড়ে 
নেয় দেখগো পালায়’ এবং ‘পারস্য প্রসুনের “ফুটেছে কমলকলি' গান দুটির প্রয়োগে নাটাভক্গিকে 
রামতারণ বজায় রেখেছিলেন, যাতে এ দুটি গীতিনাট্যের অভিনয় জনপ্রিয় হয় । রামতারণের সমকালীন 
সুরসুষ্টা দেবকণ্ঠ বাগচী রামতারণের প্রয়াসকে আরও পূর্ণতা দেন। তবে দেবকণ্ঠ বাগচী নাটকের 
গানে নির্ভেজাল সুর প্রয়োগে খুব বেশি নজর দিতেন না। রামতারণ এ ব্যাপারে ছিলেন সদাসতর্ক। 
দুঃখের বিষয় ১৮৯৭ সালের পরে বাংলা থিয়েটারে আর রামতারণকে দেখা যায়নি । তার সুযোগ্য 
" পৌত্র অমিয় সান্যালের কাছ থেকে জানা গেছে রামতারণ অতঃপর জাহাজে খালাসি হয়ে পালিয়ে 
" যান ইংলন্ডে। তখন তার নিঃসম্বল অবস্থা হলেও তার হাতে ছিল একখানি বেহালা । তখন লন্ডনের 
বাইরে বসবাস করতেন এলসিডইলসন নামের এক অজ্ঞাত কুলশীল তরুণ বেহালাবাদক। তার সঙ্গে 
রামতারণের পরিচয় হয়। তিনি রামতারণকে নিষ্ঠাসহকারে বেহলাবাদন শিখিয়েছিলেন। রামতারণ তিন 
বছর পরে ইংলন্ড ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও চীন ঘুরে দেশে ফিরে আসেন। তার স্বপ্নের অপেরার 
দেশ ইটালিতেও রামতারণ গিয়েছিলেন। 
নেই, আর না হয় সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগী হয়েছেন। এইরকম পরিস্থিতিতে তাকে গৃহে ফিরে আসতে 
দেখে তার পরিবারস্থ সকলে ভূত দেখার মতন চমকে ওঠেন। রামতারণকে তারা প্রায়শ্চিন্তের মাধ্যমে 
গ্রহণ করেন। রসরাজ অমৃতলাল বসু ছিলেন রামতারণের 'গডফাদার'। তিনি নাকি প্রায়শ্চিত্তের 
মতো কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। Bas থেকে ফিরে আসার পরও রামতারণ তৎকালীন 
রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন কিনা তার খবর মেলে না। তার পারিবারিক সূত্র থেকে জানা 
যায়, ১৯১১ সালে “মোহনবাগান'-এর শিল্ড জয়ের জন্য বাগবাজার পশুপতি বসুর নাটমন্দিরে 
মোহনবাগানকে সংবর্ধিত করা হয়। এই সংবর্ধনা সভায় যে উদ্বোধনী সংগীত গাওয়া হয় সেটি 
রচনা করেন রসরাজ অম্বতলাল TAI তাতে সুরসংযোজ্জন করেন রামতারণ। 

রামতারণ যখন হাতিবাগানের স্টারের সঙ্গে যুক্ত দক্ষিণারঞ্জন সেনের সঙ্গে গঠন করেন একটি 
অর্কেস্ট্রী দল। তার নাম দেওয়া হয় g রিবন অর্কেস্ট্রা। তখন নির্বাক সিনেমা এ দেশে এসে গেছে। 
রামতারণ সিনেমার প্রতিও আকৃষ্ট হন। তার পারিবারিক সূত্ৰ থেকে জানা যায় রামতারণের Bers 
যাবার আগে Wa অনুষ্ঠিত হয় এক বিশিষ্ট অনুষ্ঠান,” _নাটকপাঠ, যাকে আজকের ভাবায় বলা 
হয় 'আুতিনাটক'। এইরকম নাটকপাঠে অংশ নেন অমৃতলাল বসু ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬)। 
পাঠ হয়েছিল শেকস্পিয়রের ‘ম্যাকবেথ’ও ‘ওখেলো'ধ নির্বাচিত দৃশ্যের। এ ছাড়া অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 
পরিচালনায় অভিনীত হয় ‘অয়্দামঙ্গল’ | এই অভিনয়ে সুরসংযোজনা করেন রামতারণ। এই 
অনুষ্ঠানের সঙ্গে ব্যবস্থা হিল আরও দুটি অনুষ্ঠানের । এক, নেলি স্টিভেন্সনের ফায়ার ভ্যান্স। নায়িকা 
আগুনের মধ্যে নাচ দেখিয়েছিলেন। দুই, ছিল নির্বাক ছায়াছবির প্রদর্শনী । 

রামতারণের অকাল প্রয়াণ ঘটে মাত্র ৫৪ বছর বয়সে ১৩১৯ Aer ৬ কাৰ্তিক, রবিবার 
রাত্রি ১১টায়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কাশী মিত্র ঘাটে অন্তর্জলীযাত্রা করেন। 


দুই 
রামতারণ ছিলেন গিরিশযুগের এক বিশিষ্ট সংগীতাচার্য। তার সাংগীতিক প্রতিভার প্রতি গিরিশচন্দ্রের 
ছিল অসীম শ্রদ্ধা। অভিনয় ও সংগীতে সুরসংযোজনা সূত্রে এবং নাট্যরচনার ব্যাপারে তিনি জড়িত 
ছিলেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার, গিরিশচন্দ্রের লিজ নেওয়া ন্যাশনাল থিয়েটার, প্রতাপ জহুরির 
ন্যাশনাল এবং বিডন PO ও হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারের সঙ্গে। গ্রেট ন্যাশনাল ছাড়া 
উল্লিখিত থিয়েটারগুলিতে যে সময় গিরিশচন্দ্র জড়িত তখনই রামতারণ সেখানে বিভিন্ন নাটকে 
ও গীতিনাট্যের অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন বা সংগীতে সুরসৃষ্টি করেছেন। নাট্যসংগীতে সুর 
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যোজনায় তিনি যে যুগান্তর সৃষ্টি করেছিলেন সে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে৷ রামতারণ ছিলেন 
শীতিপ্রাণ। তার গীতিপ্রাণতা তাকে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দুর্লভ CAINI 
নিয়ে যায়। 

'শ্রীরামকৃষও কথামৃত’ পাঠে জানা যায়, রামতারণ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে 
গান শুনিয়েছিলেন। সে দিনটি ছিল ২৩ অকটোবর ১৮৮৫ তারিখের সন্ধ্যা! শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত’ 
গ্রন্থের চতুর্থ ভাগের ২৭ অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে রামতারণের সংগীত পরিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ 
লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিবরণটি নিন্্রুপ : 

[শ্রীযুক্ত রামতারণের গান- ঠাকুরের ভাবাবস্থা] 

আমার এই সাধের বীণে যত গাথা তারের হার। 
যে যত্ন জানে বাজায় বীণে উঠে সুধা অনিবার ॥ 
তানে মানে বাধলে ডুরী শতধারে বয় মাধুরী। 

বাজে না আলগা তারে টানে ছিড়ে কোমল তার ৷’ 

ডাক্তার (গিরিশের প্রতি)গান এসব কি অরিজিন্যাল (নৃতন)? 

গিরিশ- না, Edwin Arnold-এর thought (আরনল্ড সাহেবের ভাব লয়ে গান) 

'রামতারণ প্রথমে বুদ্ধচরিত হইতে গান গাহিতেছেন-_ 

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই? 
কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই? 
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই! 
করহে চেতনা কে আছ চেতন, 
কতদিলে আর wend স্বপন? 

কে আছ, চেতন ঘুমাও না আর 
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার, 

কর তমোলাশ হওহে প্রকাশ; 

তোমা বিনে আর নাহিক উপায় 

তব পদে তাই শরণ চাই ॥ 

‘এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। 

গান__কৌো কো কৌ বহড়ে ঝড়। 

‘এই গানটি সমাপ্ত হইলে ঠাকুর বলিতেছেন--'এ কি করলে! পায়েসের পর নিমঝোল! যাই 
গাইলে--‘কর তমোনাশ' অমনি দেখলাম সূর্য__উদয় হ্বামাত্র চারদিকের অন্ধকার ঘুচে গেল। আর 
সেই সূর্যের পায়ে সব শরণাগত হয়ে পড়েছে?’ | 
রামতারণ আবার গাইতেছেন_ 

(১) দীনতারিণী দূরিতবারিণী সত্বরজতমঃ 

সৃজন পালন নিধন কাহিনী সগুন। নির্গুনা সৰ্বস্ববূপিনী। 
(২) ধরম-করম সকলি গেল শ্যামপুজা বুঝি হল না! 

মন নিবারিতে নারি কোনমতে ছি ছি, কি জ্বালা বল না ॥ 

‘এই গান শুনিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন। 

রাঙাজবা কে দিলে তোর পায়ে মুঠো মুঠো ঢ’ 

রামতারণ যখন উল্লিখিত গানগুলি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ঞদেবকে শোনাচ্ছিলেন, তখন সেখানে 
উপস্থিত বিশিষ্ট শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও গিরিশচন্দ্র স্বয়ং। রামতারণের 
গান শুনে ঠাকুর খুশি হন। বিশেষ করে শ্যামাসংগীত শুনে। রামতারণ ঠাকুরকে প্রথমেই শোনান 
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গিরিশচন্দ্রের ‘বুদ্ধদেব চরিত’ নাটকের গান। শেষোক্ত গানটিকে (‘জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই...') 
বিখ্যাত করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) তিনি প্রায়ই এই গানটি গাইতেন। রামতারণ 
ঠাকুরকে গান শুনিয়ে রামতারণ নিজেকে ধন্য করেছেন। 
রামতারণের সংগীত ও বাদ্যপ্রিয়তা যে কত আশ্তরিক ছিল তার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন ইন্দ্ৰ 
মিত্র তার Freres’ গ্রন্থে (১৩৬৭ বঙ্গগাব্দ)। এই প্ৰস্থে তিনি রামতারণ সান্যালের অভিনয় জীবনের 
দুটি করুণ মধুর ঘটনার উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি ‘কামিনীকুঞ্জ’ ও দ্বিতীয়টি “আদর্শ সতী কে নিয়ে। 
কামিনীকৃঞ্রে র ঘটনাটি ইন্দ্র মিত্র নিশ্লোক্তভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন: 
বাকিপুরে একদিন কমিনীকুঞ্জ হবে। নবীনচন্দ্রকে (ড্ৰেসার) রামতারণ সান্যাল বলে দিলেন-_ স্টেজে 
মাখন বেশি করে রেখে দিও। বুঝলে? নবীনচন্দ্ৰ বুঝেছে। বেশি করে মাখন রেখে দিয়েছে স্টেজে । 
অভিলয়কালে যথাস্থানে শ্রীকৃষ্ণবেশী রামতারণ মাখন খেতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু একি, মাখনের বদলে 
এগুলো কি! বিস্বাদ! মুখ পুড়ে গেল রামতারণবাবুর। রাগে স্থানকাল ভুলে গেলেন রামতারণবাবু। 
স্টেজের ওপরে শ্রীকৃষ্ণ বেশেই তিনি নবীনচন্দ্রের উদ্দেশে শুয়োর টুয়োর যা-নয়-তাই বলে গালাগাল 
করতে লাগলেন। দর্শকেরা উচ্চরোলে হেসে উঠল । 
নবীনচন্দ্র বলল-__আমাকে এরকম গালাগাল করছেন কেন মিছেমিছি। এ তো আর সত্যি সত্যি 
মাখন নয়, স্টেজে তো সব নকল করে দেখাতে হয়। সবেদাটবেদা মিলিয়ে মিশিয়ে আমি ঠিক স্টেজের 
মাখন বানিয়ে দিয়েছি, আমার দোষটা কোথায় বলুন! 
এখন আর বলে কী হবে, কথাটা খেয়াল করার আগে নবীনচন্দ্রকে বুঝিয়ে দিলেই সবদিক অটুট 
থাকত। আগে থাকতে না বলে দিলে নবীনচন্দ্রুই বা কেমন করে জানবে যে শ্রীকৃষ্তবেশী রামতারণবাবু 
স্টেজে বসেও আসল মাখন খেয়ে থাকেন। 
অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তার 'রগ্গালয়ের TEAPA ASS (প্রথম প্রকাশ ১৩৩০) ওই 
ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন ‘নকলে নাকাল" শীর্ষক অধ্যায়ে। উৎসাহী পাঠককে সেই গ্রন্থ পড়ে দেখতে 
অনুরোধ করি। 
ইন্দ্র মিত্রের পূর্বোক্তপ্রন্থেংং অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'আদশসিতী'তে সত্যবানের ভূমিকাভিনয়ের 
সময়কার ঘটনাটির বর্ণনা নিস্নবুপ : 
আদর্শসতী'র একটি দৃশ্যে মৃত সত্যবান রঞ্গমঞ্ধে। পড়ে আছে. আর স্বামীহীনা সাবিত্রী শোকসম্গীত 
গাইছে। 
সেদিন নৈপধ্যে যিনি হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলেন তিনি হঠাৎ ভুল করে একটুখানি বেসুরে বাজিয়ে 
ফেললেন। তার থেকে মস্ত কেলেক্কারী। 
বেসুরো হারমোনিয়াম শুনে রামতারণবাবুর আর সহ্য হল না; তিনি ভুলে গেলেন যে তখন তিনি 
রঙ্গমঞ্জে মৃত সত্যবান। স্থানকাল ভুলে গিয়ে রামতারণবাবু তন্মুহূর্তে রঙ্গমঞ্চ থেকে সটান ছুটে গেলেন 
নেপথ্যের দিকে হারমোনিয়াম বাজিয়ের দিকে । মৃত সত্যবান সক্লোধে আত্মহারা হয়ে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে 
ছুটে যাচ্ছে এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে দর্শকদের মধ্যে একটা হাসির হুল্লোড পড়ে গেল। 
রামতারণবাবু কোনদিকে বিন্দুমাত্র দৃকপাত করলেন না। সটান গিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ের 
কৈফিয়ত তলব করলেন- গান বেসুরো হল কেন? 
সেদিন ভিতরে অনেকেই বললেন- রামতারণবাবু, আজ একি একটা ছেলেমানুবি করলেন! ভাবি, 
সংগীতের জন্যে কী বিপুল ভালবাসা থাকলে একজন মানুষ এমন অপার ছেলেমানুষি করতে পারেন। 
মনে রাখতে হবে রামতারণ সান্যালের নৈপুণ্যে অনেক শীতিনাট্যে জমজমাট হয়েছে ন্যাশন্মাল 
থিয়েটার। 
রামতারণ তার সংগীতপ্রাণতার জন্য পেয়েছেন সংগীতাচার্ষের সম্মান। তিনি যখন ১৮৮৯ সালে 
হাতিবাগানের স্টারে সংগীতাচার্য তখন স্বনামধন্যা অভিনেত্রী তারাসুন্দরীকে তিনি সংগীত 
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শিক্ষা দিয়েছিলেন। এখানে ১৮৮৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর অভিনীত হয় গিরিশচন্দ্রের ‘হারানিধি’ | 
গান গাইতে হত। 

বিশিষ্ট মঞ্চ ইতিহাস প্রণেতা উপেন্দ্ৰনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৬৭-১৯৫৯) তীর ‘তিনকড়ি বিনোদিনী 
তারাসুন্দরী' গ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৫) উল্লিখিত প্রসঙ্গ লিখেছেন : 

এই হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় অভিনেত্রীকে গানও গাইতে হইত, কিন্তু শ্রীমতী তারাসুন্দরী গান গাইতে 

একেবারেই জানিত না। গানে তাহার অনেক স্থানেই ভুল হইত। কাজেই তাহাতে অভিনয়ের অনেক 

অসুবিধা হইতে লাগিল। তখন স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষীয়গণ শ্রীমতী তারাসুন্দীকে গান শিখাইবার 

ব্যবস্থা করিলেন। তখন স্টার থিয়েটারের সংগীতাচার্য ছিলেন "রামতারণ সান্যাল। একদিন নাট্যাচার্য 

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুমহাশয় রামতারণবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, রামতারণবাবু, এই মেয়েটিকে একটু 

গান গাইতে শিবাইতে হইবে। 

ও ay শ্রীমতী তারাসুন্দরী অল্প অল্প গান গাইতে শিক্ষালাভ করিতে লাগিল। 

উপেন্দ্ৰনাথ বিদ্যাভূষণ তার পূর্বোক্ত গ্রন্থে তারাসুন্দরীকে রামতারণের সংগীত শিক্ষাদানের আর 
একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ১৮৯১ সলের ২৯ জুলাই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মহাপ্রয়াণ 
ঘটে। এই উপলক্ষে অমৃতলাল বসু রচনা করেন “বিলাপ বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন’ নামের 
একটি শোক নাটিকা। এই নাটিকাটি স্টারে মঞ্চস্থ হয় ১৮৯১ সালের ২৯ আগস্ট। ‘বিলাপে 'র একটি 
বিশিষ্ট ভূমিকার নাম ছিল ‘বঞঙ্গভাষা’। এই ভূমিকার মুখে অনেকগুলি গান ছিল এবং গানগুলি ছিল 
বেশ কঠিন। উপেন্দ্ৰনাথ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : 

এই ভূমিকাটি কাহাকে প্রদান করা যায় তাহা লইয়া থিয়েটারের কর্তৃপক্ষীয়দিগের ভিতর অনেক 

আলোচনা হয়। অমৃতবাবু এই ভূমিকাটি শ্রীমতী তারাসুন্দরীকেই দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু 

থিয়েটারের অন্যান্য সকলেই তাহাতে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিলেন। তখন সংগীতাচার্য রামতারণবাবু 

বলিলেন, “তোমরা এত ভাবিতেছ কেন? বঞ্গভাবার ভূমিকায় যে কয়টি গান আছে তাহাতে এমন 

আমি সুর দিব যে তারার গলায় বেশ সুন্দর খাপ খাইবে।’ রামতারণবাবুর এই কথায় এবং তাহার 

বিশেষ আগ্রহে শেষে বঙ্গভাবার ভূমিকাটি তারাসুন্দরীকেই প্রদান করা হইয়াছিল। এই ভূমিকাটি 

শ্ৰীমতী তারাসুন্দরী এত ভাবমধুর করিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন যে সকলেই একেবারে মুগ্ধ হইয়া 

গিয়াছিলেন! 

উল্লিখিত ঘটনাগুলি রামতারণের সংগীত প্রেমের পরিচয় বহন করে। তৎকালীন নাটকের 
বিজ্ঞাপনে রামতারণকে “অপেরা মাস্টার’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি ছিলেন প্রধানত সংগীতপ্রাণ। 
এই সংগীতপ্রাণতা তাকে অপেরার প্রতি আকৃষ্ট করে। তিনি ছিলেন ইতালিয়ান অপেরার প্রতি 
নিবেদিতপ্রাপ। সংগীতশ্রাণতাই অপেরার মুখ্য বিষয়, মধ্যযুগে যে-সব নাটক রচিত হত, তার মাধ্যম 
ছিল পদ্য। তার ফলে গালের ছিল মুখ্যভূমিকা। সংগীতমুখর নাটকই অপেরার নামে অভিহিত হত 
ইতালিতে । এইসব অপেরার মধ্যে হাস্যরস পরিবেশিত হত এবং অপেরাগুলির প্রধান বিষয় থাকত 
নারীকেন্দ্রিক। বিষয়গুলি পরিবেশিত ও পরিকল্পিত হত অবাস্তব স্বপ্নময় পরির দেশের পরিবেশে | 
এ কথার সমর্থন মিলবে Edward J. Den৷-এর MY! AMPA নাম ‘OPERA’ প্রেথম প্রকাশ 
১৯৪০ fa)! তিনি উক্ত ace লিখেছেন: 

An opera cannot be straitly realistic, because it depends of music for its expression, 

and music is only intellegible as music when it has a certain formalities of structure. 

It is possible especially in these days to write continuous music in which the technical 

structure seems invisible, so that words can be in ordinary prose and Strict realism 
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can have every chance, but the more realistic can opera is in that way the less attractive 
it proves to be to the general public. 


Edward J. Dent অপেরাকে সংগীত নির্ভর নাট্যপ্রয়াসরূপে দেখাতে চেয়েছেন। তার এই 
সিদ্ধান্ত ইটালি অপেরার প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। তিনি বলেছেন২*ঃ__ 

The opera consists almost entirely of solo songs, seperated by recitatives ; allowing 

for their formalities, the recitatives are often very dramatic, and the songs when set 

to music by a great master could be supremely beautiful and expressive. 

সংশীতপ্রাণতার জন্যই অপেরা কেবল হত ‘melodrama or drama per musica’ | Edward 
J. Dent অপেরার মৌল বৈশিষ্ট্য নিরুপণ করেছেন ইটলিয়ান অপেরার কথা মনে রেখে। 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন গীতাভিনয় গীতিনাট্য বা “সুরে নাটিকা'র জন্ম হল, তখন ইতালিয়ান 
অপেরার কথা স্বাভাবিকভাবেই স্মরণে এল। স্মরণে আসার কারণও আছে। ইংরেজরা লিন্ডসে স্ট্রিটে 
অপেরা হাউস প্রতিষ্ঠা করে সেখানে ইতালিয়ান অপেরা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করত। এই অপেরা হাউসের 
কথা উল্লেখ করেছেন রসসাজ অমৃতলাল বসু তার স্মৃতিকথায়।২* তখন ন্যাশনাল থিয়েটার ভেঙ্গে 
দুদলে বিভক্ত হয়ে গেছে। যে দলে অমুতলাল ছিলেন, সেই দলের কর্তারা একবার লিন্ডসে স্ট্রিটের 
অপেরা হাউস ভাড়া নিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) WB মঞ্চস্থ করেন। 

আমাদের স্টেজ ও সীন ছিল না। ভাঙা দল যখন টাউন হলে গেলেন আমরা পরামর্শ করিলাম অপেরা 

হাউস ভাড়া লইয়া প্লে করিতে হইবে। টাউন হলে 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের কিছু পরেই আমরা লিগুসে 

স্টীটে মাইকেলের “শর্মিষ্ঠা'র অভিনয় করিলাম। দুই রাত্রি অভিনয় হইল। অনেকগুলি প্রহসনের ব্যবস্থা 

করা হইয়াছিল। 

লিন্ডসে হাউসের অপেরা হাউস-এর মাধ্যমে কলকাতাবাসীদের কাছে ইতালিয়ান অপেরা 
জনপ্রিয় হয়। এই অপেরা আমাদের যাত্রাকে আধুনিক করে তোলে। অপেরাকে বলা হয় ‘music 
drama’ সংগীতমুখর A | মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) তাই যাত্রার আদলে তৈরি করলেন 
গীতাভিনয় কিন্তু মনে রাখতে হবে গীতাভিনয় ও গীতিনাট্য বা অপেরা এক নয়। বরং বলা যায় 
অপেরার আদর্শেই লেখা হল শীতিনাট্য। নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র রামতারণ সান্যাল-এর উপদেশ- 
নির্দেশেই লিখলেন গীতিনাট্য। তার নাম “আদর্শসতী”। এটি রচিত হয় ১৮৭৬ সালে। তার দু'বছর 
আগে বিখ্যাত নট ও নাট্যকার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫০-১৮৮২) লিখেছিলেন ‘সতী কি 
থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ ৷ এর দুদিন আগে অমৃতবাজার পত্রিকায় ‘সতী 
কি কলটিকনীর অভিনয়ের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তাতে একে অপেরা বলে অভিহিত করা 
হয়। বিজ্ঞাপনে নিম্নোক্ত বর্ণনা দেওয়া হয়: 

SATI KI KALANKINI 
‘Dancing and singing throughout orchestra 
under the leadership of Babu Madan Mohan Burmon’. 

মঞ্চজীবন শুরু করেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭৬ সালে। তিনি নিজে ছিলেন সুরসাধক ও 
নৃত্যবিশারদ। তদুপরি তিনি ছিলেন অভিনেতা । এইরকম এক শিল্পী ব্যক্তিত্বের কাছে ইতালিয়ান 
অপেরা যে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ কী। তিনি তার মঞ্চজীবনের শুরুতেই সিদ্ধান্তে 
এসেছিলেন অপেরাই তার প্রতিভা বিকাশের সুযোগ্য মাধ্যম। তাই তিনি অতুলকৃষ্ণ মিত্রকে অপেরা 
লিখতে প্ররোচিত করেন। শুধু তাই নয়, নিজেও অপেরা লিখেছেন। রামতারণ যখন অপেরা রচনায় 
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আত্মনিয়োগ করেন তখন অপেরাকে বলা হত নাট্যরাসক, অপেরাকমিক বা অপেরা বুফ। এর মধ্যে 
নাট্যরাসক হল অপেরা বা গ্রান্ড অপেরা ৷ আর অপেরা কমিক বা অপেরা বুফ হল গীতিনাট্য। রামতারণ 
এই দুই ধরনের অপেরার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি শুধু এই দুই ধরনের অপেরার অভিনয়ে 
অংশ লেন বা সুর দেন তা নয়, তিনি নিজেও অপেরা রচনা করেছেন। 'অকালবোধন' গীতিলাটাটি 
রামতারণ গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে যুগ্মভাবে রচনা করেন। গিরিশচন্দ্র তখন মুকুটাচরণ মিত্ৰ ছদ্ম 
নামে গীতিনাট্যটির রচনায় লেখনী চালনা করেন। এ ছাড়া রামতারণ লেখেন আরও যে সব গীতিনাট্য 
তার নাম ‘আনন্দমিলন’ (১৮৭৭), 'নিশাকুসুম গীতিকা” ২ (১৮৭৭), প্রভাত কমল’ নাট্যগীতাভিনয় 
(১৮৭৮)। এইসব রচনাই পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত। এই অপেরাগুলি যে ইতালিয়ান আদর্শে 
রচিত তাতে সন্দেহ নেই। ইতিপূর্বে প্রমোদ কাননের অভিনয়ের যে বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত হয়েছে তাতে 

PROMODE KANAN OR THE BOWER OF PLEASURE 

concdluding with Fairy LAND 

‘NEW Sparkling Brilliant Romantic Fragrant Fairy OPERA’. 
ইতালিয়ান অপেরায় পরির দেশের রোমান্স নাট্যর্পায়িত হত। রামতারণ তাকেই অনুসরণ করেছেন। 
তার এই অপেরা সেখানে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অবাস্তব পরিবেশ পরির দেশ কিংবদন্তি 
এবং সেই সংগীতমুখর THIS অপেরাকে জনপ্রিয় করতে সাহায্য Bea | রামতারণ সেই ইতালিয়ান 
অপেরার আদর্শে ছিলেন উৎসাহী । তার সম্পর্কে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন" 

বাংলা রঙ্গামঞ্চে নাট্যরাসক বা ste অপেরা এবং ‘নাট্যগীতি’ বা “অপেরা কমিক' ও অপেরা বুফ' এই দুই 

শ্রেণীর গীতিনাট্যেরই প্রচলনে ছিল রামতারণ সান্যালের কৃতিত্ব । সঙ্গীতে নৃত্যে গান রচনায় সুরসংযোগে এবং 

নাট্যগীতি রচনায় রামতারণ সমধিক দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। রামতারণের সহায়তাই গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রথম 

গীতিনাট্যগুলিয় সাফল্যের প্ৰধান হেতু। 

সুকুমার সেলের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ দ্বিতীয় খণ্ড গ্ৰন্থে উল্লেখ আছে _রাধানাথ মিত্রের 
'বণিকদুহিতা' গীতিনাট্য (১২৯১) “গ্রেট ন্যাশান্যালে অভিনয়ের রামতারণ সান্যাল কতৃর্ক সুর লয়ে 
জন্য গঠিত হইয়াছিল!’ ২» 

এই সমস্ত উদাহরণ থেকে প্রমাণ হয় রামতারণ তখন রঙ্গামঞ্চে কতখানি অপরিহার্য ছিলেন। 
তার সাংগীতিক weit তাকে রঙ্গমঞ্চে অপরিহার্য করে তুলেছিল। 


উল্লেখপঞ্জি 
১। গিরিশচন্দ্রের জীবনীলেখক অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তার ‘গিরিশচন্দ্ৰ'গ্ৰস্থে লিখেছেন ‘স্বৰ্গীয় উপেন্দ্ৰনাথ 
দাস প্রহসনখানি রচনা করেন।' দে'জ সংস্করণ ১৯৭৭, পৃ-১২৬। 
২। তৎকালীন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মি. হগ এবং পুলিশ সুপার মি. ল্যাম্বকে ব্যঙ্গ করে এই প্রহসনটি 
লেখা হয়। 
৩। ভারতকোষ গ্রন্থে (aia সাহিত্যপরিষদ্) মধুসূদনের আবির্ভাবকাল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ১৫০০ 
ews | 
81 বাংলার নটনচী-_দেবনারায়ণ গুপ্ত, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৯০, পৃ-৯। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 
রামতারণের সংগীত গুরু ছিলেন গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, যিনি নুলো গোপাল নামে অভিহিত ছিলেন। 
তিনি কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয় সংগীতেই ছিলেন দক্ষ। তার বিখ্যাত শিয্যদ্ধয় ছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ 
ও হাবু দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞাতি ভ্ৰাতা অমৃতলাল দত্ত)। 
৫ ৷ ‘অনুবুদ্ধ হইয়া নটগুরু গিরিশচন্দ্র তাহাতে গেজদানন্দ ও যুবরাজ) কয়েকখানি গান বীধিয়! দিয়াছিলেন'-- 
অবিলাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত গিরিশচক্র । প-১২৬ 
৬। ওই পৃ-১২৬। 
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৭। দ্রঃ বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান, শঙ্কর ভট্টাচাৰ্য, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৮২, পৃ-১২৬, 
এর পরে যাবতীয় বিজ্ঞাপনের বিবরণ এই প্রস্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। 

ri অতুলকৃষ্ণ মিত্রের জীবনীলেখক বিনয়ভূবণ মিত্র গীতিনাট্যকার ‘অতুলকুষ্ণ' নিবন্ধে লিবেছেন--- 
“অতুলকৃষ্ণ সুরবেন্তা রামতারণ সান্যালের অনুরোধে সাবিত্রী সত্যবাণের পুণ্যকাহিনী অবলম্বনে আদর্শ 
সতী গীতিনাট্য রচনা করেন। cae ন্যাশন্যাল থিয়েটারে মহাসমারোহের সহিত অভিনীত হয় 
রামতারণবাবু সংগীতগুলিতে সুরসমাবেশ, ধর্মদাস সুর দৃশ্যপট সুঅদ্কিত করিয়াছিলেন।'__ অতুল 
গ্রন্থাবলি, তৃতীয় খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির। 

৯। গ্ৰেট ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনয় তারিখ ১৯.৯.১৮৭৪ | এই লীতিনাট্যে সংগীত ও নৃত্যশিক্ষক * 
ছিলেন যথাক্রমে মদনমোহন বর্মণ ও কাল্তাপ্রসাদ। 

১০। গিরিশচন্দ্র _সবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প-১৪২। 

১১। অবিনাশচন্দ্র গঞ্চেগাপাধ্যায় ‘মায়াতরু’ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন___“মায়াতরু গীতিনাটাখানি 
সৰ্বজন সমাদৃত হইয়াছিল। ইহার গানগুলি অতিসুন্দর। সাহিত্য সম্রাট বছ্কিমচন্দ্র ‘মায়াতরু' অভিনয় 
দেখিতে আসিয়া ‘না জানি সাধের প্রাণে কোন প্রাণে প্রাণ পরায় ফাসি' গীতি শ্রবণে গিরিশচন্দ্রের ভূয়সী 
প্রশংসা করিয়া যান। ব্রান্দ-সমাজের আচার্য স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় “পবিত্র সংগীতরসে মাতাও 
হৃদয়’ গীতশ্রবণে বলিয়াছিলেন, “রচয়িতা একজন উচ্চদরের কবি হইবে এবং তাহার ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ 
হইবে'। 'মায়াতরু'র সর্বশেষ গান ‘হাস রে যামিনী হাস প্রাণের হাসিরে ” সংগীতটি সাধারণের মুখে 
মুখে এতটা প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল যে রাস্তায় গাড়োয়ানেরা পর্যন্ত এই গানখানি গাহিতে গাহিতে 
চলিত।'_ গিরিশচন্দ্র, পৃ-১৫০ 

SAI প্র-২৭। 

১৩। দৃশ্যকাব্য পরিচয়, সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ ১৯৫০, পৃ-৩২৩। 

১৪। গিরিশচন্দ্র, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ-১৫২। 

১৫। ওই প-১৭২। 

১৬। ওই পৃ-২১১। 

১৭। ওই পৃ-২৫০। 

১৮। গিরিশচন্দ্র, পৃ-২৮৯। 

১৯। গিরিশচন্দের গান । দেশ, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭। 

২০। শ্রীশ্রীরামকৃষ কথামৃত, পূৰ্ণ প্ৰকাশন ১৯৮৩, পৃ-৮৭৭-৮৭৮। 

২১। সাজঘর- ইন্দ্র মিত্র। (১৯৬৭) পৃ-৮০। 

২২। ওই পৃ-৮১। 

২৩! OPERA—Edward J. Dent, পৃ-২৮ | 

281 ওই প-৩৬। 

২৫। রবীন্দ্রনাথ তার Peres (১৯১২) গ্রন্থের ‘বাল্মীকি প্ৰতিভা’ অধ্যায়ে ‘বাল্মীকি প্রাতিভা' গীতিনাট্যের 
পরিচয় দান প্ৰসঞ্গো লিখেছেন “যুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকি প্রতিভা তাহা নহে, 
ইহা সুরে নাটিকা, অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর 
করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র, স্বতন্ত্ৰ সংগীতের মাধুৰ্য ইহার অতি অল্প স্থলেই আছে।' 

২৬। পুরাতন প্রসঙ্গ, বিপিনবিহারী গুপ্ত, দ্বিতীয় বিদ্যাভারতী সংস্করণ ১৩৭৩, A-2891 

২৭। ডঃ সুকুমার সেন তার বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ গ্রন্থে গীতিনাট্যটিকে 
কুগ্রবিহারী বসুর রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। দ্রঃ পৃ-২৯৩, কিন্তু দুশান জ্বাভিতেল তার "বাংলা নাটকের 
প্রথম আমল’ প্রবন্ধে বলেছেন, এটি রামতারণ সান্যালেরই রচনা । Bs চতুষ্কোণ বিশেষ নাটক সংখ্যা, 
১৬ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৮৩, পৃ-৩৭। 

২৮। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ডঃ সুকুমার সেন, পৃ-২৯৩। 

২৯ ৷ ওই পৃ-২৯৫। 
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পা ক নাটা আকাদেমি পৰিকা সংখ্যা ৬ ১৯৯৮-৯৯ 


আজকের নাট্যভাবনা 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 


নাটক মানে জীবনের মানে খোঁজা 1 মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মানে খোঁজা, নাটকের মানে 
হচ্ছে আমাদের সমাজকে, জগৎকে এবং জীবনকে চিনতে শেখা । আমার খুব গর্ব বোধ হয় যখন 
দেখি কলকাতা শহর শুধু নয়, সারা রাজ্য জুড়ে হাজার হাজার নাট্যকর্মী, নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা 
পথে এগোতে হবে, কোথায় আলো, কোথায় অন্ধকার, কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যে । নাটকের SATS 
এই প্রশ্মমনস্কতা, এই দার্শনিকতা নিয়েই কত দল কাজ করে চলেছেন কঠোর পরিশ্রমে । কী অসম্ভব 
সৃষ্টিশীলতা ! এ সৃষ্টিশীলতা সম্ভব হয়েছে আমাদের নাটকের এঁতিহ্য ও বিশ্ব নাটকের ভাবনা নিয়ে। 
নাটক একটা দেশের সীমানায় আটকে থাকে না। যারা আজকের যুগের নাট্যকর্মী তাদের চিন্তা করতে 
হয়েছে সারা দুনিয়ার নাটকের ইতিহাস কী, সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কারা, কী তাদের নাট্যাদর্শ। 
জীবনের কোন কথা বলা হয়েছে গ্রিক ট্র্যাজেডির মধ্যে? fas ট্র্যাজেডি প্রথম একটি সুসংবদ্ধ নাট্যবূপ। 
সফোক্লিসের মতো নাট্যকার, তার নাটক বাংলাতে অভিনীত হয়েছে। গ্রিক ট্র্যাজেডিতে প্রথম আমরা 
(র্যামপাট) মধ্যে নাটক অভিনীত হত। সেই নাটকের কাঠামো বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। নাটকের মধ্যে একটা 
ভয়ংকর নিয়তিবাদ। এক দুর্বার নিয়তির গ্রাসে মানুষ যেন মাথা নিচু করে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। এই 
ছিল গ্রিক ট্র্যাজেডির প্রাণ। fs ট্র্যাজেডি আমাদের দেশের নাট্যভাবনাকেও উৎসাহিত করেছে, 
উদ্বেলিত করেছে। কিন্তু এই প্রশ্ন থেকেই যায় মানুষকে কি সতাই নির্মম প্রকৃতির সামনে, 
নিয়তির সামনে হাঁটু গেড়ে মাথা নিচু করতেই হবে? গ্রিক ট্র্যাজেডির মহান নাট্যকারেরা যা 
বলেছেন সে নিয়েও বিতর্ক চলেছে, বর্তমানেও চলছে। মানুষের নিয়তি কী? মানুষ কি নিয়তির 
দুর্গের অজানা শক্তির সামলে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য? নাকি মানুষেরা তার নিয়তি নিজেই ঠিক 
করে। সমাজবদ্ধ মানুষ সামাজিক শক্তি দিয়েই নিয়তির বিরুদ্ধে ঘুরে দাড়াতে পারে। কিন্তু 
গ্রিক ট্র্যাজেডির শিল্প-সাফল্য কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তারপরেই যাঁর কথা আসে, 
মানুষকে দেখেছিলেন, জীবনকে দেখেছিলেন এক অসম্ভব সৃষ্টি ও “অঘটন পটিয়সী' কল্পনা শক্তি 
দিয়ে। শেকসপিয়রের নাটকের সাফল্যের কাছে এখনও কেউ পৌছতে পারেননি। সারা পৃথিবী 


মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, কবি নাট্যকার, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য সংস্কৃতি ও স্বরাষ্ট্রমন্্রী। 


৭৯ 





প্রযোজনায় অনবদ্য সাফল্য রেখেছে। শেকসপিয়রের নাটক আমাদের বাংলায় অনেক অভিনীত 
হয়েছে। উৎপল দত্ত করেছেন। তার বেশির ভাগ নাটকই তিনি এখানে করেছিলেন। হ্যামলেট, 
‘ওখেলো?, “মিড-সামার নাইটস্‌ ড্রিম; ‘রিচার্ড দ্য থার্ড, মার্চেন্ট অব ভেনিস" ‘ম্যাকবেথ, 'জুলিয়াস 
সিজার’ | 

সেই শেকসপিয়র তার নাটকের মধ্যে বলেছিলেন জীবন সম্পর্কে। জীবনটা কি? 

it is a tale/ Told by an idiot, full of sound and fury, / Signifying nothing 
এই ছিল শেকসপিয়রের জীবন সম্পর্কে এক অসাধারণ উক্তি। 

এই নাটকেই তিনি বলেছিলেন, জীবন সম্পর্কে Life's but a walking shadow, a poor 
Player / That struts and frets his hour upon the stage, / And then is heard no more ; 

এই হচ্ছে জীবন। শেকসপিয়রের অবদানকে অস্বীকার করে কেউ নাট্যভাবনা শুরুও করতে 
পারে না। শেকসপিয়রের নাটক, কী তার মানে, তার নাটক কেন পঞ্চম Tes, ইনট্রোভাকশনস, 
রাইজিং আযাকশন, ক্র্যাইম্যাক্স, ফলিং আ্যাকশন, ক্যাটাস্ট্রফি এই প্রকরণ নাট্য ভাবনাকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করে। শেকসপিয়রের নাটকের মধ্যে, ব্রাডলের মতে character is destiny! গ্রিক 
গভীরেই লুকিয়ে রয়েছে তার ট্র্যাজেডির বীজ | Character is destiny তো বটেই, To be or 
not to be অথবা It is the cause, it is the cause, my soul—, Let me not name it 
you, you chaste stars!'—/It is the cause—yet I'll not shed her blood; / শেকসপিয়রের 
ট্র্যাজেডির মূল বৈশিষ্ট্য এই চরিত্র পতনে। 

পৃথিবীর মহান নাট্যকারদের মধ্যে রাশিয়ার যাঁর কথা বলতেই হয়, তিনি হলেন আন্তন চেকভ। 
তার চেরি wore’ বা wea? আমের sea? আমাদের পরিচিত। আমাদের কলকাতাও মুকুলিত 
হল। যার রসে আমরাও সিঞ্চিত হয়েছি। আর একজন হলেন ম্যাক্সিম গোর্কি, তার লেখা নাটক 
'লোয়ার ডেপথ’ উৎপল দত্তের প্রযোজনায় নীচের মহল” খুব সফলভাবে অভিনীত হয়েছে। ম্যাক্সিম 
গোর্কিকে বলা হয় রুশ বিপ্লবের ব্যারোমিটার। ম্যাক্সিম গোর্কির রচনায় পাই রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণির 
লড়াই ও বিপ্লবের প্রতিধ্বনি । 

ইংরেজি নাটকের মধ্যে বাৰ্নাৰ্ড শ-এর নাটক বাংলায় অভিনীত হয়েছে কম। তিনি ছিলেন 
ফেবিয়ান সোশিয়ালিস্ট বামপন্থী ধরনের কিন্তু পুরো বামপন্থী নন। তার অনবদ্য সংলাপ, প্রখর যুক্তিবাদ, 
তিৰ্যক ব্যঙ্গে যুদ্ধের বিরুদ্ধতা করেছেন ভয়ংকরভাবে। ইংরেজি সাহিত্যে নতুন প্রজন্মের জন অসৰ্বোন 
আধুনিক নাট্যকার, তিনি লিখেছিলেন ‘লুক ব্যাক ইন ENA এক নবতরঞ্গের আন্দোলনের জন্ম 
হয়েছিল ইংরেজি নাটকে | স্কটিশ নাট্যকার আর্নল্ড ওয়েসকার বামপন্থী ঘরানার নাট্যকার। তার ‘চিকেন 
সুপ উইথ বালি’ এখানে অভিনীত হয়েছে। ফরাসি নাট্যকারদের মধ্যে আমরা জানি বিখ্যাত নাট্যকার 
ছিলেন রাসিন। কয়েটি fs ট্র্যাজেডির অনবদ্য সংস্করণ করেছিলেন তিনি 1 জানি জা পল সাৰ্ত্ৰের 
কথা। তার অনেক নাটক বাংলায় অভিনীত হয়েছে। স্মরণে আসে তার “মেন উইদাউট স্যাডো’ 
এবং কনডেমড় অফ আলতোনা” এই বিব্যাত দুটি নাটক। সার্রের পর অনেক ফরাসি নাট্যকার 
এসেছেন, যেমন জা ককতো, আলবেয়ার কাম্যু। যদিও shy বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব, কিন্তু সফল নাট্যকার । 
যদি আমরা জার্মান নাটকে আসি, আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে ধার কথা সবার আগে বলতে হয়, 
তিনি বার্টোল্ট art উৎপল দত্ত বাঙালিকে ব্রেখটের wy চিনিয়েছিলেন। নাটক একটা বাস্তবের 
ছায়া। মানুষ যখন নাটক দেখবে ভাববে যেন সত্যিই হচ্ছে। এটা আযারিস্টিলিয় ধারণা । GAG ভাবলেন 
তাকে বিপরীতে পৌছতে হবে। মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে এটা অভিনয় হচ্ছে । এটা আসল 
ব্যাপার নয়। দর্শকের সঙ্গে অভিনেতার সরাসরি সম্পর্ক থাকবে। দর্শকের সাথে প্রয়োজন হলে 
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চে LRA 


অভিনেতা সরাসরি কথা বলবে, আ্যালিয়েনেশন Se | ব্রেখটের একাধিক নাটক এখানে অভিনীত হয়েছে, 
এবনও BR | 
আধুনিক নাট্যকারদের মধো অবশ্যই লোরকার কথা বলতে হবে। অল্প বয়সে স্পেনের গৃহযুদ্ধে 
তিনি প্রাণ হারান। আমার মনে হয় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যনাট্য ব্লাড ওয়েডিং" ফ্রাচ্কোর 
স্পেনে তাকে ফ্যাসিস্টরা হত্যা করে। তিনি আপস করেননি শিল্পীর স্বাধীনতার aed! তরুণ এই 
আমেরিকার আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে ইউজিন ওনিল আর Gah উইলিয়ামস 
কলকাতাতেও ঢেউ তুলেছিলেন। 


দুই 
এরপর সরাসরি বাংলা নাটকের কথায় আসি। আমাদের নাটকের এতিহ্য দীর্ঘদিনের, লোকনাট্য দিয়ে 
তা শুরু | লোকনাট্য এখনও রয়েছে ATALANTA! নাটক, গান, নাচ, গ্রামের সাধারণ চাষি, জেলে, 
শিল্পী, কারিগর তাদেরই নাটক তারাই অভিনয় করতেন। সেখানে একেবারে কাচা মাটির গন্ধ। ওই 
লোকনাট্য ছিল, আরেক দিকে ছিল শহুরে যাত্রা । গ্রামেও যাত্রা ছিল, আবার শহরে যাত্রা এল সেই 
ঈশ্বর গুপ্তের সময় থেকে | পরে এতে খেউড় জুটলো, নাচ, গান খ্যামটা, ক্রমান্বয়ে সেই যাত্রা অবনতির 
দিকে যাচ্ছিল। এর বিরুদ্ধে প্রথম যিনি সচেতন প্রতিবাদ করলেন তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি 
দুঃখ করেছিলেন “অলীক কুনাট্যে” আমাদের দেশের মানুষ বুঁদ হয়ে রয়েছে। কুনাট্য থেকে বাঁচাতে 
হবে। তিনি লিখলেন নাটকে সৌন্দর্যের কথা, প্রশ্নমনস্কতা, নাটকে প্রয়োজন প্রতিবাদের কথা। 
af) এই প্রথম বাংলা নাটক একটা পচাগলা অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল মাইকেলের 
হাত ধরে। যেমন একঘেয়ে পয়ার নাটকে ছন্দ পেরিয়ে সামাজিক বাস্তবতার ছাপ এল । প্রফুল্ল 'নাটকের 
বাসিন্দা। সেখানকার মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের যে ভাঙাগড়া, অনিশ্চয়তা, ইংরেজ যুগে ব্যাংক দেউলে 
হয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এসব তার নাটকে জায়গা পেল। এ ছাড়া নাট্যকার হিসাবে আমরা পেয়েছি 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে, তিনি চমৎকার নাটক লিখেছেন ইতিহাস-নির্ভর। ক্ষীরোদপ্রসাদের হাতে পেলাম 
“আলিবাবা” নিছক বিনোদন। তারপর আমরা পেলাম রবীন্দ্রনাথকে । এক কথায় বলতে হয় 
“হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা!” রবীন্দ্রনাথের হাতে নাটক উঠে এল অন্যমাত্রায়, 
ডাকঘর’ অভিনীত হওয়ার কথা ছিল। হতে পারেনি। এ এক সাংকেতিক সমাপতন। আমাদের 
রবীন্দ্রনাথ। আমেরিকায় পুঁজিবাদের ভয়ংকর চেহারা দেখলেন।' পুঁজিবাদ একদিকে তৈরি করছে 
'রক্তকরবী' যেখানে রাজা তাল তাল সোনা তৈরি করছে, তিনি নিজে ঘরের মধ্যে বন্দী । শ্রমিককে 
কেউ নামে চেনে না, চেনে সংখ্যায়। ৬৯-এর ঙ। বিশু পাগল গান গাইছে। চাদের নীচে চোখের 
জলে Bal হাসির দোলায় দুঃখ জাগানিয়াকে গান শোনায় বিশুপাগল। এক গভীর সঙ্কট আজ। 
সমাধান খুঁজেছিলেন ভাববাদী রবীন্দ্রনাথ। তাই “রক্তকরবী' নন্দিনী, রক্তকরবী ফুল, শেষ পর্যন্ত 
সাংকেতিকতার বিন্দুতে আমাদের আবেগ কম্পিত করে মেটারলিছ্কের | বার্ডের মতো। শ্রমিকরা 
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কী করে সত্যি মুক্ত হবে তার কাছে সে বিশ্বাস স্পষ্ট ছিল না। যদিও রগ্তনের হত্যাতেও নয়: 
তাই নাটকে ধুবপদ হিসাবে আর সমাপ্তিতে গান এল “পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে ধান কাটার 
লিখেছিলেন রথের রশি যখন কেউ পারছে না রথ টানতে, ব্ৰাহ্মণেরা পারছে না, ব্যবসায়ীরা 
পারছে না, যাঁরা পিছিয়ে পড়া দরিদ্র পিছিয়ে থাকা মানুষ তাদের হাতে রথ চলল। 
রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিলেন তিনি কোনদিকে । তিনি বলেছিলেন, রাশিয়া না দেখলে আমার তীর্থযাত্রা 
অসম্পূর্ণ থেকে যেত। যদিও সে দেশের রাষ্ট্রীয় বাবস্থার কাঠামো, তার তন্তু, পুরো সায় মেলেনি 
তার ভাবনায়, যা নিয়ে এখন আমরা ভীষণ ভাবে ভাবিত। রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাবনা আমাদের নাটককে, 
সমাজকে উদ্ভাসিত করেছে। 


তিন 


চল্লিশের দশকে আমাদের দেশে নাটকে বামপন্থী ধারা এল । শুরু হল সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য নিয়ে বিজন 
ভট্টাচার্যের aaa’) বিজন ভট্টাচার্যের নাটক গণনাট্য সংঘের প্রযোজনা সেদিন সারা বাংলার জাগ্রত 
চেতনার ঢেউ। এ এক নতুন নাটক, নতুন জীবন্ত মানুষ, বর্তমানের কথা, মানুষের ভবিষ্যতের কথা। 
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এ এক নতুন দিগন্ত। নাটক কি আকাশের জন্য লেখা যায়। মানুষের জীবন, সুখ-দুঃখ যন্ত্রণা,নৈরাশ্য 
ও মুক্তি-__ একজন নাট্যকারকে এসব কথা ভাবতেই হবে। দায়বদ্ধতা কি অনিবাৰ্য নয়? রাজনীতি করা 
আর নাটক লেখা এক কাজ নয়। রাজনীতিকরা একভাবে মানুষের কথা মানুষের সমস্যার কথা বলবেন। 
নাট্যকারকে সেই কথাটাই বলতে হবে শিল্পসম্মতভাবে। নাটককে নাটক হতে হবে। পৌছুতে হবে 
যুক্তি তর্কে গল্পে আনন্দে। বামপন্থী নাটকের পাশাপাশি আর এক ধারা এল। একদল লোক বেরির্য 
এলেন। শম্ভু মিত্র আজ প্রয়াত, তার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়েই লিখছি, তিনি বললেন, * 

মধ্যে ভালো নাটক ভালোভাবে করতে হবে। ভালো নাটক কোনটা? গণনাট্য নয়, AEB) | সমা 
মিতালি থেকে সরে এসো, ব্যক্তির সঙ্গেই লড়াই জনতার। তাই এল ইবসেনের ‘দশচক্র'। জানি 
না তিনি কেন অয়দিপাউস অনুবাদ করে অভিনয় করেছিলেন। আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম ‘চার অধ্যায় 
দেখে, সব কিছু ভুলে গিয়ে শুধু কানে বাজল প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মান, তোমার 
চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ। শুনেছি সেদিন বাংলার জেলগুলোয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বন্দীরা 
দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন। একদল “চার অধ্যায়, অন্যদল ‘পথের দাবী’ যারা পরে এসেছিলেন 
কমিউনিস্ট পার্টিতে। বামপন্থী নাট্যধারার সার্থক উত্তরসূরি উৎপল we কমিউনিস্ট আদর্শে মঞ্চে 
কলকাতাকে সংগ্রামে কল্লোলিত করেছিলেন। ‘কল্লোল’ বাংলা থিয়েটারে নতুন দিগন্ত এনেছিল। 
ইতিহাস এখানে নায়ক। চার অধ্যায় "এ আমাদের অবস্থা হল রাজসিংহের মোবারকের মতো । মোবারক 
সব ভুলিয়া গেল, সৰ্পদংশন জ্বালা ভুলিয়া গেল। দরিয়াকে ভুলিয়া গেল, নিজের মরিবার ইচ্ছাও 
ভুলিয়া গেল। শুধু বাদশাহজাদার অতুল রূপরাশি তাহার নয়নে লাগিয়া রহিল। আমরাও শল্তু মিত্রের 
মধুরতায় বিভ্রান্ত, বিপন্ন হলাম । আর ভালো নাটক করতে গিয়ে শম্ভু মিত্রকে দাড়াতে হয়েছিল হুমায়ুন 
কবিরের কংগ্রেসি মঞ্চে ছ্বান্দিকতার অমোঘ নিয়মে । সে সময় জলঘোলা হতে শুরু করল। 
নাটকের যে প্ৰগতিশীল ধারার বিরুদ্ধে এল নানারকম চাতুরী, ছলাকলা, কৌশল । আমাদের 
মনে আছে আমাদের কলেজ জীবনে হঠাৎ দেখলাম নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র" দেখতে 
*গিয়ে চমকে উঠেছিলাম, কী অভিনয়, অসাধারণ প্রযোজনা, কী কৌশল! এখন যখন পরিণত 
. বয়সে প্রশ্ন করি কেন পিরেনদেল্লো ! এই পিরেনদেল্লো কী বলতে চেয়েছিলেন। ইনি পরে ফ্যাসিস্ট 
হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন Truth varies with every individual and in different 
circumstances | আমরা তার তত্ব দেখলাম না, নাটকের ঢঙ দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। 
নাটকের কলাকৌশলে মজে গেলাম। আমার ধারণা মর্মবস্তু আর প্রকরণ আলাদা করা যায় না। 
নাটকের সাফল্য সেখানেই, যদি দুটোকে সফলভাবে রূপ দেওয়া হয়। গণনাট্য সংঘের পাশাপাশি 
একটা নেতিবাচক ধারা চলল। আমরা আবার পেলাম “ওয়েটিং ফর গোডো' স্যামুয়েল বেকেটের 
নাটক। সবাই অপেক্ষা করছি একটা শুভদিনের জন্য এ দেশে। একটা শুভদিন আসবে, যেদিন 
আমাদের ছিয়ানব্বই কোটি মানুষের চোখে কান্না থাকবে না। সব মানুষ সব মানুষকে 
ভালোবাসবে | একদল মানুষ রাস্তায় কুকুরের পাশে খাচ্ছে, আরেকদল মানুষ চব্বিশতলা হোটেলে 
বসে মজা করছে। আমরা এর পরিবর্তন চাই, আমরা একে পাপ্টে দিতে চাই। সবাই অপেক্ষা করছি 
তার জন্য। স্যামুয়েল বেকেট-এর গোডো আর এল না। অপেক্ষা করে লাভ নেই। কিছু হবে 
না, মানুষের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সেই পথ ধরেই এল আয়নেক্কো, যাঁর হাতে আমরা 
গন্ডারে পরিণত হলাম। আমেরিকান নাট্যকার ক্লিফোর্ড ওডেটসের “ওয়েটিং ফর লেফটি' নাটকে 
শ্রমিক নেতাকে আন্দোলনে খুন করেছে মালিকেরা । তার হত্যার পর তার অনুপস্থিতিতেই 
শ্রমিকরা ঠিক করল স্ট্রাইক করবেই। শ্রমিক নেতার এই মৃত্যু শ্রমিকদের বোঝালো স্ট্রাইক 
ছাড়া বিকল্প নেই। গোডোর অনুপস্থিতি আ্যান্টিথিসিস প্রতিনির্ণয় লেফটির অনুপস্থিত উপস্থিতি। 
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লোকরগ্রন শাখার FERRY 


আমেরিকায় বসে লেখা নটিক। প্ৰথম 
বন্ধ করে দিয়েছিল 
এ এক প্রবহমান বিতর্ক । 
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কেন দুনিয়াটা উত্তরের বড়োলোক আর দক্ষিণের গরিব দেশে ভাগ হয়ে থাকবে। ওদের সম্পদ 
বাড়ছে আর আমরাও গরিব হচ্ছি। দেশের মধ্যেও কেন এই বিভেদ, দেশের ছিয়ানব্বই কোটি মানুষের 
মধো সাত কোটি আট কোটি বড়োলোক, আর তিরিশ কোটি চল্লিশ কোটি গ্রাম শহরের মানুষ খেতে 
পায় Al) লেখাপড়া জানে না.মরে যাচ্ছে। জমাট অন্ধকার | এক অসম্ভব অবস্থা | এই প্রশ্ন বারবার ফিরে 
আসবেই। নাটকেও আসতে বাধ্য। আশা আর হতাশা অঙ্গীকার আর পরাজয়। নতুনের স্বপ্ন আর 
BTA একাকার হয়ে আছে। মঞ্চ প্ৰস্তুত, অপেক্ষমান নাটকটির প্রাণ কী হবে? চরিত্রগুলো কেমন হবে, 
কেমন অভিনয় করবে, কী হবে আলো, সংলাপ, শব্দ? পর্দা তো উঠবেই ৷ একবিংশ শতাব্দী যে আসন্ন ! 
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প্রাকৃ-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর 
বাংলা নাট্যরচনার ধারা 
অজিতকুমার ঘোষ 


প্রাককথন 

নাটক সমসাময়িক কালের সমস্যা, চিন্তাভাবনা ও আন্দোলন নিয়ে রচিত হয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালের 
নাটকেও পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সঙ্কট, ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে মালিক-শ্রমিক 
ও প্রতিকূল অবস্থার তাড়নায় কৃষকশ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার 
নাটকের মধ্যে যথাযথ রুপায়িত হয়েছে। ব্যক্তিমানুষের পরিবর্তে শ্রেণিবদ্ধ মানুষের প্রতিবাদ, সংগ্রাম 
ও মুক্তিআন্দোলনই নাটকের প্রত্যক্ষ বাস্তবতা, প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা এবং মানবমুক্তি আন্দোলনের 
শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠা সত্বেও এই নাটকের দুর্বলতা, আংশিকতা, একপেশে ও প্রচারধর্মী 
হওয়ার ফলে সর্বজনীন আবেদনের অভাব, সাহিত্যগুণের দীনতা, সমসাময়িকতার মধ্যে আবদ্ধ থেকে 
চিরস্তনত্বের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হওয়া_ এই সব বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালের নাটকে 
স্বাধীনতার পূর্ববর্তী কালের জাতীয় আবেগ, হাজার হাজার বীর সৈনিকের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম অভূতপূর্ব 
আত্মবলিদান এবং সর্বত্যাগী সাধনা কিছুই পাওয়া যায় না। বরং প্রাপ্ত স্বাধীনতা সম্পর্কে নানা ক্ষোভ, 
সংশয়, প্রশ্ন, বিতর্ক স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকেই স্নান করে ফেলেছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
স্বাধীনতার আন্দোলনই শ্রেণি সংঘর্ষ, তিক্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষের মধ্য দিয়েই নাটকে পরিস্ফুট হল । 
স্বাধীনতালাভের সেই স্বৰ্ণময়, বর্ণোজ্জবল, বীরত্বরঞ্জিত কাহিনি আর আধুনিক নাটকে পাওয়া গেল 
না। এই জাতীয় আন্দোলনের প্রেরণাতেই সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হল, নাম হল ন্যাশন্যাল থিয়েটার | 
ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে যত নাট্যশালা স্থাপিত হয়েছে তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের সমসাময়িক 
জাতীয় ভাব ও আন্দোলন অবলম্বনে লিখিত নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত 
ভিড করত আলোকিত হতে। উদ্দীপিত হতে । তাদের রসের পিপাসা চরিতার্থ করতে ৷ নাট্যশালাগুলির 
প্রয়োজনে এবং দর্শকদের ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করতে নাট্যকারগণ নাটক লিখে চলেছেন 
নাটকের পরে নাটক। এ ভাবে এক বিপুল নাট্যসম্ভার বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। রামনারায়ণ- 
মধুসুদন-দীনবন্ধু-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-গিরিশচন্দ্র-অমৃতলাল-ছ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদ এমন কী রবীন্দ্রনাথের 
নাটকও সাধারণ নাট্যশালাকে উজ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করে রেখেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদের পরবর্তী 





যে-সব নাট্যকারের নাটকে আধুনিক চিন্তাভাবনার জাগরণ ঘটেছিল, যেমন শচীন সেনগুপ্ত, wT 
রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রভৃতি নাট্যকারের নাটক__ওই সব নাটকও সাধারণ নাট্যশালাকে পরিপুষ্ট 
এবং দর্শকদের সাগ্রহ পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষা, আনন্দ ও জাতি সংগঠনের এক উজ্জীবক কেন্দ্র রূপে 
সাধারণ নাট্যশালা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ওই দশকেই দুঃখের বিষয় সাধারণ নাট্যশালার ভাঙন শুরু 
হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে ভারতও রক্ষা পেল না, বোমাতড্কে নাট্যশালা কলকাতা 
ছেড়ে পালাতে শুরু করল। নাট্যশালায় দর্শক নেই, অভিনয় শিল্পীরা একের পর এক মঞ্চ থেকে 
বিদায় নিচ্ছেন অথবা পরলোক গমন করছেন। চারদিকের অন্ধকার, বুভুক্ষুর হাহাকার, মানুষের GRA 
অবস্থায় পরিণতি এই চরম সঙ্কট ও বিপর্যয়ের মধ্যে গণনাট্য সংঘের কর্মীরা নাটকরচনা ও 
নাট্যাভিনয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সেই গণনাটক ও নবনাটকের ইতিহাস এই প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে 
আলোচিত হবে। কিন্তু সেই ইতিহাস নিশ্চয়ই নাট্যসাহিত্যের আংশিক ইতিহাস আলোচনা করলেই 
পূর্ববর্তী ধারার সঙ্গে পরবর্তী ধারায় পার্থক্য কোথায় কিংবা পূর্ববর্তী ধারার কীভাবে উদ্ভব হয়েছে, 
সে সব বিষয় স্পষ্ট বোঝা যায়। বাংলা নাটকের এঁতিহাসিক ও পৌরাণিক-ভক্তিমূলক নাট্যধারা 
স্বাধীনতার পরবর্তী নাট্যধারার মধ্যে অদৃশ্য। অথচ ওই দুই নাট্যধারার আলোচনা না থাকলে 
ংলা নাটকের আলোচনা অপূর্ণ থেকে যায়। এই সব কারণে বাংলা নাটকের পূর্ণাঙ্গ বিবর্তন এই 
প্রবন্ধে দেওয়া হল। 
বাংলা নাটকের উদ্ভব কবে হল? ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে লেবেডেফের বেঙ্গলি থিয়েটারে অভিনীত 
‘কাল্পনিক সংবদল’ নাটকই কি প্রথম বাংলা নাটক? এ বিষয়ে আপত্তি তুলেও ওই নাটক থেকেই 
বাংলা নাটকের আলোচনা করা হয়েছে এ কারণে যে নাটকটি প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মঞ্চে অভিনীত 
প্রথম বাংলা নাটক। তবে মঞ্চাভিনীত প্রথম নাটকই কি বাংল! ভাবায় লিখিত প্রথম বাংলা নাটক? 
এ প্রশ্নটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং বাংলা নাটকের সম্ভাব্য উদ্ভব সম্পর্কেও 
ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। 


কাল্পনিক সংবদল প্রথম বাংলা নাটক নয় 


অনেকেই বলে থাকেন হেরাসিম লেবেডেফের১ বেঞ্গলি থিয়েটারে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে অভিনীত 
বাংলায় অনুদিত নাটক কাল্পনিক সংবদল’ থেকেই বাংলা নাটকের সূচনা হয়েছে। কিন্তু এই মত 
গ্রহণ করা যায় না। ‘কাল্পনিক -সংবদল"' প্রসেনিয়াম থিয়েটারে বাংলা ভাষায় অভিনীত প্রথম নাটক 
বটে, কিন্তু তা সত্বেও নাটকটিকে প্রথম বাংলা নাটক রুপে স্বীকার করা যায় না। কারণগুলি পর 
পর উল্লেখ করা হচ্ছে : 

১. “কাল্পনিক সংবদল’ একটি অতি সাধারণ শ্রেণির নাটক, লিখেছিলেন একজন ইংরেজ, 
অনুবাদ করেছিলেন একজন রুশ এবং মুলভাষার চরিত্রগুলি স্পেনের অধিবাসী! এরৃপ একটি 
নাটককে প্রথম বাংলা নাটক বলে স্বীকার করা যায় কীভাবে? নাটকটির অনেক শব্দ কষ্টকলিত 
এবং বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত, বাক্যবিন্যাসপ্রণালি ইংরেজি ভাষার অনুকরণে গঠিত, বাংলার 
জলবায়ু মাটির সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই এবং বাঙালি নরনারীর বিশিষ্টতা নাটকের চরিত্রগুলির 
মধ্যে ফোটেনি। এই নাটককে কখনও খাঁটি বাংলা নাটক বলা চলে না। 

২. প্রসেনিয়াম থিয়েটারে অভিনীত নাটককেই একমাত্র নাটক রূপে স্বীকার করতে হবে 
আর এই থিয়েটারের পূর্ববর্তী নাট্যধারা বিচারের মধ্যেই আনা হবে না এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি 
অবশ্যই পরিহার করতে হবে। আজকাল তো এই প্রসেনিয়ামের বিরুদ্ধেই আন্দোলন চলছে। 
অঞ্চাভিনয় থেকে সুক্তাঞ্গন-অভিলয়ের দিকেই তো আন্দোলনের প্রবণতা । আসলে অভিনয়ের 
কোনো চিরস্থায়ী অপরিবর্তন্রীয় রীতি নেই। কখনও বদ্ধগৃহে এবং কখনও খোলা জায়গায়, 
কখনও দর্শকদের থেকে কিছুটা দূরে, কখনও একেবারে দর্শকদের মাঝে-__অভিনয় তো কেবলি 


৮৮ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 





গ্রিক ঘিয়েটার। সুতরাং প্রসেনিয়াম থিয়েটারের অনেক পূর্ব থেকেই বাংলা নাটকের উৎপত্তি 
সন্ধান করতে হবে। পরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। 

বাংলা নাটক বলতে আমরা বুঝব সেই নাটক যা বাংলার মাটি থেকে উদ্ভূত, 
বাংলা ভাষায় রচিত, বাংলার প্রকৃতি, সমাজ ও নরনারী নিয়ে যার বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। 
এক হাজার বছর আগে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং এই এক হাজার বছরের মধ্যে 
কখন কীভাবে বাংলা নাটকের উদ্ভব হয়েছে তা সন্ধান করতে হবে। 

৪. মূল প্রশ্নে যাওয়া যাক। নাটক বলব কাকে? সৃষ্টির গোড়া থেকে মানুষ চিত্তের আবেগ 
প্রকাশ করবার জন্য এবং অপর সকলকে আনন্দ দেবার জন্য নৃত্য ও সংগীতে অংশগ্রহণ 
করেছে। সেই সঙ্গে ছিল অনুকরণমূলক কৌতুকজনক ক্রিয়া ও oft ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু 
কথা যুক্ত হল। কিন্তু তখনও নাটকের জন্ম হয়নি। যেদিন সংগীত, নৃত্য, কৌতুকজনক ক্রিয়া 
এবং কথা এই উপাদানগুলি সুসংবদ্ধ কাহিনির মধ্যে যুক্ত হল তখনই জন্ম নিল নাটক | নাটক 
ভাষাশ্রিত, সে জন্য নাটকের সংলাপ রুপে ভাষার ব্যবহার হয়েছে। নাটকের বিবর্তনের ইতিহাসে 
এই সংলাপের ক্রমিক প্রাধান্য লক্ষ করা গেছে। বাংলা ভাষায় এই কাহিনিবদ্ধ ভাষাশ্রিত 

ংগীত-নৃত্য মিশ্রিত নাটক যখন আত্মপ্রকাশ করল তখন থেকে বাংলা নাটকের ইতিহাস শুরু 
হল। ‘কাল্পনিক সংবদলের বহুদিন আগেই এই ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল। 
বাংলা নাটকের প্রাথমিক উপাদান 


হিন্দুযুগে রাজাদের পৃষ্ঠপোষিত সংগীতশালা অথবা প্রেক্ষাগৃহ বর্তমান ছিল। কিন্তু তার পাশাপাশি 
লোকভাষা অথবা আঞ্চলিক প্রাকৃত ভাষা । শেষ হিন্দুরাজা লক্ষ্মণসেনের আমলেও এই দুই ধরনের 
অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় সমসাময়িক সাহিত্যে । গোবর্ধন আচার্য ছিলেন লক্ষ্মণসেনের (১১১৯- 
১২০৪) অন্যতম সভাকবি। তার weyers একটি শ্লোকে আছে-_ 
Hol প্রসরঃ প্রথমং তদনু চ রসভাবপুষ্ট চেষ্টেয়ং! 
জবনী বিনির্গমাদনু নটীব দয়িতা মনো হরতি ৷৷ | 

অর্থাৎ, যবনিকা অপসারিত হবার পর নটীর ন্যায় প্রথমে লজ্জা প্রকাশ পূর্বক ক্ৰমে রসভাবপুষ্ট অভিনয় 
দ্বারা হৃদয় হরণ করে। এখানে 'যবনিকাযুক্ত রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এখানে আর একটি 
কথা আছে__“রসভাবপুষ্টচেক্টেয়ম* ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে ভাবরস সৃষ্টি করাই অভিনয়ের 
উদ্দেশ্য। স্পষ্টত এখানে নাট্যশাস্ত্রোক্ত অভিনয়ের কথাই বলা হয়েছে। “চেষ্টেয়ম্‌* কথাটি থেকে 
চেষ্টাকৃত অভিনয়ের কথাই বোঝা যায়। ‘আৰ্যাসপ্তশতী:র আর একটি শ্লোকে (১৭৪) আছে, শ্রীকৃষ্ণ 
কোনো গোপিকার কণ্ঠালিষ্গন করেছেন৷ তা দেখে গোপবালকেরা কেউ কৌতুকে হাসছে, কেউ 
ছুটে যাচ্ছে, কেউ লোকজন ডাকাডাকি করছে। এ সব দেখে এক সখী বলছেল, শ্রীকৃষ্ণ কীভাবে 
দৈত্যকে দমন করবার জন্য তার কণ্ঠ ধারণ করেছিলেন তাই অভিনয় করে দেখাচ্ছেন মাত্র । এখানে 
মুক্তাঙ্গন অভিনয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। 

লক্ষ্মণসেনের পরে প্রেক্ষাগৃহে মঞ্জাভিনয়ের ধারা খুব সম্ভবত বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু 
মুক্তাঙ্জানে লোকাভিনয়ের ধারাটি বজায় রইল। লক্ষ্মণসেনের সব চেয়ে খ্যাত সভাকবি জয়দেবের 
Homey’ খোলা জায়গায় লোকাভিনয়ের নিদর্শন রয়েছে। ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যের আকারে লেখা 
বটে, কিন্তু এ কাব্যের অভ্যন্তরীণ বস্তু বিশ্লেষণ করলে একে মুক্তঅঞ্গানে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত 
নৃতগীতপদযুক্ত গীতনাট্যশ্রেণির রচনা বলেই মনে হয়। এই গীতনাট্যের অভিনয়ে স্বয়ং অধিকারী 
(কবি), এবং রাধা, সখী ও কৃষ্ণ এই তিনটি চরিত্র রয়েছেন। 'গীতগোবিন্দে' একটি বিবর্তনশীল কাহিনি 
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রয়েছে। প্রত্যেকটি সর্গে কবি অথবা অধিকারীর বর্ণনা, নৃত্যগীতময় অংশ, একভাবী সংলাপ এবং 
আবৃত্তিমূলক পদাংশ রয়েছে। 

দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে চর্যাপদগুলি রচিত হয়েছিল। এই চর্যাপদগুলির একটিতে 
(১৭) বীণাবাদন নৃত্য ও সংগীত সহ নাটকের অভিনয়ের কথা বলা হয়েছে। নাটকের নাম হল 
বুদ্ধ নাটক। ‘নাচণ্ডি বাজিল গান্তি দেবী । বুদ্ধনাটক বিসমা হোই ৷’ এখানে বুদ্ধচরিত অবলম্বনে নাটকের 
কথা বলা হয়েছে। হিন্দু দেবদেবীর কাহিনি অবলম্বনে একই সময়ে রচিত নৃত্যগীত মিশ্রিত নাটককে 
গীতনাট অথবা নাটগীত বলা হত। আর সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সাধক ধর্মাচরণের 
অঙ্গ হিসাবেই যে নৃত্যগীতপূর্ণ লোকনাট্যের অভিনয় করতেন তাকে তারা নাটকই বলেছেন। এই 
নাটকের রূপ কীরকম ছিল তা অজ্ঞাত, কিন্তু বুদ্ধের গৃহত্যাগ অথবা পরিনির্বাণলাভে নাটকের শেষ 
হয়েছিল। সে জন্য সম্ভবত ‘বিসমা' কথাটির ব্যবহার হয়েছে। অবশ্য পুরুষ নাচছে এবং মেয়ে গাইছে 
চর্যাপদে (১০) বলা হয়েছে, তোহোর অস্তরে ছাড়ি নড়এটা- অর্থাৎ তোমার জন্য আমি নটপেটিকা 
ত্যাগ করলাম। এখানে নট কথাটি লক্ষ করা যায়। তখন যে নটের রূপসজ্জা ও প্রসাধন হত অভিনয়ের 
আগে তার আভাস এই নটপেটিকা কথাটি থেকে বোঝা যায়। ভ্রাম্যমাণ নটের দল তখন এই নটপেটিকা 
নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেত। 

বড়ু চশ্ীদাসের Spain’ age একটি গীতিধর্মী আখ্যানকাব্য হলেও গঠনের দিক 
দিয়ে একটি গীতনাট্য শ্রেণির রচনা। শশ্রীকৃষ্কীর্তনের কাহিনি নাট্যকাহিনির মতোই বিপরীতধর্মী 
নানা কৌতৃহলোদ্দীপক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দুঃখময় পরিণতি লাভ করেছে। এই গীতনাটের চরিত্র 
সংখ্যা তিন- রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই। নানা বিপরীতধর্মী ইচ্ছা ও আবেগের জটিলতার মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলি 
অত্যন্ত সঙ্জীব ও নাটকীয় হয়ে উঠেছে। নাটকীয় উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে সব ঘটনা উপস্থাপিত 
হয়েছে। সূত্রধার কিংবা অধিকারীর ভূমিকা কবির। তিনি প্রত্যেকটি পরিস্থিতি এবং পাত্রপাত্রীর মনোভাব 
বর্ণনা করেছেন এবং মাঝে মাঝে চরিত্রের ক্রিয়া এবং বাহ্য পরিবেশ বিবৃত করেছেন। অভিনয়যোগ্য 
সংক্ষিপ্ততা আনতে পারলে কাব্যটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকরুপেই চিহ্নিত করা ষায়। 
শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) নবদ্বীপে থাকাকালীন যে কৃষ্ণলীলাভিনয় করেছিলেন সে বিষয়ে 
বৃন্দাবনদাস তার ‘চৈতন্যভাগবতে’ (মধ্য/অষ্টাদশ) বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। অবশ্য অধ্যায় শেষে 
ওই অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে ‘গোপিকানৃত্য’ গোপিকানৃত্যবর্ণনং)। নৃত্যপ্রধান এই অভিনয়কে . 
বৃন্দাবনদাস বলেছেন গোপিকানৃত্য। কিন্তু এ অভিনয়ে শুধু নৃত্য ছিল না। এতে অভিনয়ের ক্রিয়াদি, 
কৌতৃকরসাত্মক seo এবং সুসঞ্গত কাহিনি না থাকলেও কিছুটা বিচ্ছিন্ন কাহিনির অবতারণা 
রয়েছে। বাংলার লোকনাট্য যাত্রাভিনয়ের রীতি ও আঙ্গিকে সমগ্ৰ অভিনয়টি উপস্থাপিত হয়েছিল৷ 
আনুমানিক ১৫০৭-৮ খ্রিস্টাব্দে ওই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যাত্রা নামের উল্লেখ না থাকলেও 
এ অভিনয়কে যাত্রার প্রথম বর্ণিত রুপ হিসাবে ধরা যায়। তবে যাত্রা নামটি তখন প্রচলিত ছিল।২ 
চন্দ্রশেখর আচার্ষের গৃহপ্রাঙ্গণে এ অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল । চন্দ্রশেখর নিজে শেখরীযাত্রা নামে 
যাত্রাপালা রচনা করেছিলেন।০ তিনি ‘হরিবিলাস’ নামে যাত্রার পালাও রচনা করেছিলেন ৷ চন্দ্রশেখরকেই 
প্রথম যাত্রার পালা রচয়িতা বলা যেতে পারে। 

‘চৈতন্যভাগবতে’ অভিনয়ের যে বর্ণনা আছে তা সর্বাংশে যাত্রাভিনয়রূপেই গ্রহণ করা যায়। 
এ অভিনয়ের পরিচালক অথবা অধিকারী ছিলেন স্বয়ং চৈতন্যদেব। তার নির্দেশেই সমগ্র অনুষ্ঠানটি 
পরিচালিত হয়েছিল। চন্দ্রশেখরের yeeros চাদোয়া টাঙানো হল। সেই চাদোয়ার তলেই 
দর্শকবেষ্টিত স্থানে অভিনয় হল। স্বয়ং প্রভু পরিষদদের মধ্যে যথাযোগ্য ভূমিকা বন্টন করলেন, তারপর 
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ৰ গোপীচন্দ্র নাটকের পাণ্ডুলিপি 
সকলকে নিয়ে কাচসজ্জা করতে বসলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন শঙ্খ কাচুলি পাটশাড়ি ও অলঙ্কার 
ব্যবহার করার জন্য। কাচসজ্জা এত নিখুঁত হয়েছিল যে সকলেই তাঁকে দেখে মুগ্ধ ও চমৎকৃত 
হয়েছিলেন Ë কে কোন্‌ কোন্‌ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা উল্লেখ করা হল : গৌৱাঙ্গ মহাপ্রভু 
লক্ষ্মী, আদ্যাশক্তি। গদাধর-_রাধা। ব্ৰহ্মানন্দ-বড়াই। নিত্যানন্দ--বড়াই। হরিদাস--কোতোয়াল। 
শ্রীবাস-_নারদ। অদ্বৈত আচাৰ্য--বিদূষক। শ্রৰরাম--নারদের oF) 

যাত্রাভিনয়ে সাধারণ শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য ভক্তিরসের সঙ্গে কৌতুকরসের অভিনয়ও 
চিরকাল গুরুত্ব পেয়েছে। চৈতন্যদেব প্ৰযোজিত অভিনয়েও কৌতুকরসের অভিনয় করেছেন বেশ 
কয়েকজন অভিনেতা | ‘মহা দুই গোফ কারি বদনবিলাস' হরিদাস কোতোয়ালের বেশে প্রবেশ করলেন, 
মহাদীর্ঘ পাকা দাড়ি ফোটা সর্ব গায়’ নারদ এলেন, সঙ্গে তাঁর শিষ্য রামাই পণ্ডিত, দ্বিতীয় পর্বে 
বঙ্ক বন্ধক করি হাটে, প্রেমরসে ভাগে, অদ্বৈতআচার্য হলেন বিদৃষক- সর্বভাবে নাচে মহাবিদূষক 
প্রায়। উপরের ভক্তিভাজন বৈষ্ঞবপ্রধানগণ সকলেই সাজসজ্জা ও অভিনয়ে দর্শকদের প্রচুর 
হাসিয়েছিলেন। যাত্রাভিনয়ের দুই প্রধান অঙ্গা গীত ও নৃত্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই অভিনয়ে। 
সংগীতকুশলী মুকুন্দ গোড়াতেই গান গেয়েছিলেন_ ‘sages নরহরি গোপাল গোবিন্দ'। গদাধর 
রাধাবেশে নৃত্য করছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে সংগীতের সহযোগ ছিল-_“সময় উটিত গীত গায় Geos"! 
লী গৌরাঙ্গ যখন আদ্যাশক্তির মূৰ্তিতে নৃত্য করছিলেন তখনও তাঁর সঙ্গে গীতের সহযোগ ছিল-_ 
সময় উচিত গীত গায় অনুচর’। ‘চৈতন্যমষ্গলে' আছে যে মহাপ্রভু নাচের সঙ্গে গানও করেছিলেন, 
চন্দ্রশেখরের বাড়ি নাচিয়া গাহিয়া। ঘরেতে আইলা AS আনন্দিত হৈয়া ৷’ অদ্বৈতপ্রভু চৈতন্যদেবকে 
বলেছিলেন, “সর্বরঞ্গচূড়ামণি'। নৃত্যে গীতে অভিনয়ে তার ছিল সমান দক্ষতা । কৃষ্ণলীলাভিনয়ে নৃত্যে 
পটুতা দেখিয়েছিলেন চৈতন্যদেব ও গদাধর। নাটকের প্রধান অংশ সংলাপ। সেই সংলাপের ব্যবহার 
এই অভিনয়ে লক্ষ করা যায়। কিছুটা নিদর্শন দেওয়া হচ্ছে : 
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ডাকি বলে হরিদাস, কে সব তোমরা। 
ব্ৰহ্মানন্দ বলে, যাই মথুরা আমরা ৷৷ 
ব্ৰহ্মানন্দ বলে, কেনে জিজ্ঞাস বারতা ৷৷ 
শ্রীবাস বলয়ে, জানিবারে না জুয়ায়। 
হয় বলি ব্ৰহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায় ৷৷ 
গঞ্গাদাস বলে, আজি কোথায় রহিবা। 
ব্ৰহ্মানন্দ বলে, তুমি স্থানধানি দিবা ঘ 
চরিত্রগুলি যে পরস্পরের ACI কথোপকথন চালিয়েছে শুধু তাই নয়, দর্শকদের সঙ্গোও মাঝে 
মাঝে আলাপচারী হয়েছে, যেমন, ‘কে তুমি এথায় কেনে সভেই জিজ্ঞাসে। হরিদাস বলে আমি 
বৈকুণ্ঠ কোটাল। কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি বুলি সর্বকাল।।' অভিনেতার সঙ্গে দর্শকদের এরুপ 
আলাপচারিতা এটাও যাত্রাভিনয়ের একটি রীতি। | 
উপরের আলোচনায় বোধ হয় প্রতিপন্ন হল যে, সপারিষদ চৈতন্যদেবের এই অভিনয় 
যাত্রাভিনয়ের প্রায় সকল শর্তই পূরণ করেছে। তবে এর কোনো লিখিত রুপ নেই, থাকা সম্ভবও 
নয়। হরিবিলাস, শেখরীযাত্রার মতো শ্রীচেতন্যের কৃষ্ণলীলাভিনয়ও আমাদের কাছে চিরঅপ্রাপ্য রয়ে 
গেল। 
বঙ্গদেশে রচিত সংস্কৃত নাটক 


বঙ্গদেশে এই যাত্রাভিনয়ের পাশে কিছু কিছু সংস্কৃত নাটক লেখা হয়েছিল এবং প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের ' 
রীতি অনুসরণ করেই তা লেখা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় বাংলা দেশের বাইরে যেসব চেতন্যভক্ত 
নাটক লিখেছিলেন তারাও সংস্কৃত নাটকের আদর্শ অনুসরণ করে সংস্কৃত ভাষায় নাটক লিখেছিলেন। 
তবে তফাত এখানে যে বাংলা দেশের নাট্যকারগণ চৈতন্যদেবের জীবনলীলা অবলম্বনে নাটক 
লিখেছিলেন, আর বাংলা দেশের বাইরে যাঁরা নাটক লিখেছিলেন তারা রাধাকৃষ্ণের লীলাই অবলম্বন 
করেছিলেন | 

চৈতন্যদেবের জীবনলীলা নিয়ে কবি কর্ণপুর ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়’ নাটক লিখেছেন। ওই গ্রন্থের 
তৃতীয় অষ্কে চৈতন্যদেব প্রযোজিত দানলীলা নাটকের অভিনয়ের বর্ণনা রয়েছে। কবি কর্ণপুর 
বলেছেন, তিনি যেভাবে দেখেছেন ও শুনেছেন সেভাবেই বর্ণনা করেছেন।৫ নাটকের গোড়ায় 
“প্রেমভক্তি' ও “মৈত্রী” এই দুটি রূপক চরিত্রের মাধ্যমে অজ্করৃপবদ্ধ নাট্যাভিনয়টি আচার্য চন্দ্রশেখরের 
গৃহপ্রা্গণে অনুষ্ঠিত হবে তার উল্লেখ রয়েছে। তবে “প্রেমভক্তি'র মুখে নাটকটি একাগ্ক ভাণ 
অথবা ব্যায়োগ বলে আভাস দেওয়া হলেও নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত ভাণ ও ব্যায়োগের যে-সব লক্ষণ 
সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেগুলি দানলীলা নাটকের মধ্যে পাওয়া যায় না। নাটকের ভূমিকালিপি 
এরুপ : | 
শ্রী গৌরাঙ্গ-রাধা। অদ্বৈতআচাৰ্য-কৃষ্ণ। হরিদাস-সূত্ৰধার। নিত্যানন্দ-বড়াই। শ্রীবাস-নারদ। 
শ্রীবাসের তিন ভ্রাতা (শ্রীরাম, আচাৰ্যরত্ন, বিদ্যানিধি-গায়কগণ)। “দানলীলা'র কথাবস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দেওয়া হচ্ছে। রাধা জরতী (বড়াই) ও অন্যান্য সখীদের সঙ্গে বৃন্দাবনে গোপীশ্বর পূজার পুষ্পচয়নে 
এসেছেন। কৃষ্ণও বৃন্দাবন বিহারে বেরিয়েছেন। রাধা সবীদের নিয়ে কৃষ্ণের প্রিয় লবঙ্গকুঞ্জে প্রবেশ 
করলে কৃষ্ণের সখাদের সঙ্গে রাধার সবীদের কৌতুকজনক তর্কবিতর্ক হয়েছে। লবঙ্গবনে প্রবেশের 
জন্য কৃষ্ণ রাধার কাছে কর চাইলেন। রাধা চলে যেতে চাইলেও কৃষ্ণ তাকে ছাড়েন না। অনেক 
কষ্টে জরতী কৃষ্ণের হাত থেকে রাধাকে মুক্ত করে সকলে অন্তৰ্হিত হলেন। দানলীলার মধ্যে সরস 
উক্তি-্রত্যুক্তি এবং কৌতৃহলোদ্দীপক ক্রিয়াপ্রাধান্যের জন্য যথেষ্ট নাট্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। 
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চৈতন্যদেবের পুরী ও বৃন্দাবনের শিষ্যগণ মহাপ্রভুর প্রেরণা ও নির্দেশে যে-সব নাটক লিখেছিলেন 
সেগুলি সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসরণে সংস্কৃত ভাষায় লেখা এবং সেগুলিতে ব্লাধাকৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্যই 
বর্ণিত হয়েছে। তবে সব নাটকে মুর্তিমান কৃষ্ণাবতার চৈতনাপ্রভুকে ভক্তি নিবেদন করে কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করা হয়েছে। রূপ গোস্বামীর re মাধব’ ও ‘ললিত মাধব” নাটকে যথাক্রমে রাধাকৃষ্লীলা 
ও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলা বর্ণিত হয়েছে। fare মাধব’ সপ্তাঙ্ক নাটক, এতে সংস্কৃত নাট্যরীতি 
বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। নান্দী, সুত্রধার ও পারিপার্িকের কথোপকথন ৷ মুল রাধাকৃষ্ত্র 
প্রেম কাহিনি এবং অবশেষে উভয়ের মিলন এবং পরিশেষে ভরতবাক্য উচ্চারণ সব সংস্কৃত নাটক 
অনুযায়ী | ‘ললিত মাধব’ দুশ অঙ্ক যুক্ত নাটক । প্রথম চার অঙ্গে অবশ্য বুন্দাবনলীলা রয়েছে। এই 
নাটকে বৃন্দাঝনলীলা ও দ্বার র অভিন্নতা দেখানো হয়েছে। রূপ গোস্বামী ‘দানকেলিকৌমুদী’ 
নামে একটি ভাণিকা রচনা করেছিলেন। ভাণিকা একটি উপরুপক, এর অজ্কসংখ্যা এক । বিষয়বস্তু 
এর্প- কৃষ্ণ ঘাটোয়াল সেজে শুল্ক আদায়ের জন্য পথ অবরোধ করে আছেন | রাধা এবং তার সখীগণ 
সেই দান অথবা শুল্ক দিতে অস্বীকার করেন। তখন তাদের সঙ্গে কৃষ্ণের অনেক রঙ্গারসিকতাপূর্ণ 
উক্তি-প্রত্যুক্তি চলতে থাকে। 

জগরাথবল্লভ নাটক’ রামানন্দ শুধু রচনা করেননি, ওই নাটক তিনি প্রয়োগও করেছিলেন। 
দুই দেবদাসী নির্বাচন করে নিজে তাদের গাত্রসম্মার্জন করে, প্রসাধন ও সাজসজ্জা সব সমাপ্ত করে 
এবং তাদের নৃত্যগীত ও অভিনয়ে সম্পূর্ণ শিক্ষাদান করে নাটকটি জগন্নাথ মন্দিরে মঞ্চস্থ করেন ১ 
রামানন্দ শুধু বড়ো নাট্যকার ছিলেন না, তিনি নৃত্য, গীত, অভিনয়, রুপসজ্জা ও বেশবাসে এতখানি 
দক্ষ এবং সামগ্রিক প্রয়োগকর্মে এতখানি পটু ছিলেন জেলে বিস্মিত হতে হয়। মহাপ্রভুর ভক্তমণ্ডলীর 
মধ্যে যাঁরা সংস্কৃত নাটক লিখেছিলেন তাদের মধ্যে রায় রামানন্দের 'জগন্লাথবল্লভ নাটকের অভিনয়ের 
বিবরণ পাওয়া যায়। অন্যান্য নাটকগুলির অভিনয় সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। এর একটি 
কারণ হল ব্যয়সাপেক্ষ সংস্কৃত নাটক প্রযোজনার নাট্যরসিক অর্থপতি পৃষ্ঠপোবকের অভাব । আর 
একটি কারণ সংস্কৃত জ্ঞান তো মুষ্টিমেয় বিদগ্ধ লোকেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সাধারণ অশিক্ষিত 
ও স্বল্পশিক্ষিতু মানুষ সংস্কৃত নাটক বুঝবে কী করে? তবে একটি বিষয় স্বীকার করতে হয় যে, 
বাংলা দেশের যাত্ৰাভিনয় ও সংস্কৃত নাট্যরচনার মূল উৎস ছিলেন চৈতন্যদেব। অসমের শঙ্করদেবের 
ন্যায় বাংলাদেশে চৈতন্যদেবই নৃত্যসংগীত অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে অভিনয় ও নাট্যরচনার ধারা 
প্রবর্তন করেন এবং নিজে নাটক না লিখলেও নাটকের বিষয়, ভাবতত্ব ও কাব্যালভ্কার সম্পর্কে 
উপদেশ দিয়ে শিষ্যদের মধ্যে না্যরচনার উৎসাহ দিয়েছেন। 


নেপালে বাংলা নাটক 


বাংলা নাটকের প্রাথমিক রূপ আলোচনা AAC নেপালে প্রাপ্ত কয়েকটি নাটকের উল্লেখ করা যায় 
যেগুলিতে অন্য ভাষার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় বাংলা ভাষার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। সপ্তদশ 
শতাব্দীর গোড়া থেকেই নেপালের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসরণে নাটক লেখা 
হয়েছে। নাটকগুলি সংগীত নাটক । গানগুলি দেশি ভাবায় অর্থাৎ মৈথিলি ব্ৰজবুলি বাংলায় রচিত। 
গোটা নাটকের পালা মৈথিলি অথবা বাংলায় লিখিত এরুপ নাটকও পাওয়া গেছে। ভারত যখন 
মুসলমানদের অধিকৃত তখন মৈথিল ও বাঙালি কবি ও নাট্যকারগণ স্বাধীনভাবে নেপালে নিজেদের 
ইচ্ছামতো কাব্য ও নাটক রচনার সুযোগ পেয়েছিলেন। বাঙালি ব্রাম্মাণ-পুরোহিত ললিতাপুর ও 
ভাতগাওয়ের (নেপালের দুই রাজধানী) রাজসভায় বিশেষ সম্মানিত স্থানলাভ করেছিলেন। বাংলার 
বৈষ্বপদাবলিতে যেমন, নেপালে লিখিত নাটকেও তেমনি মৈথিলি ও বাংলা ভাবার মিশ্রণ ঘটেছিল। 
কোনো নাটকে মৈথিলি ভাষার প্রাধান্য কোনো নাটকে আবার বাংলা ভাষার প্রাধান্য, যেমন ‘ললিত 
কুবলয়াস্ব’ প্রধানত বাংলায় লেখা, আবার ‘Aro কুবলয়াশ্ব’ প্রধানত মৈথিলিতে লেখা । আর একটি 
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কথা বলা যেতে পারে। তখন মৈথিলি ও বাংলা ভাষা নিকট সাদৃশ্যের জন্য একই ভাবা অনেক 
স্থলে বোধ হত। নাটকগুলির মধ্যে নান্দী, সৃত্রধার, চরিত্রগুলির প্রত্যেকটির আত্মপরিচয়দান, কাহিনির 
উপস্থাপনা, কাহিনির মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক, সংগীত তার ব্যাখ্যা, গদ্য কথোপকথন ইত্যাদি পরপর 
উপস্থাপিত। সুতরাং সংস্কৃত নাট্যরীতির সঙ্গে যাত্রারীতির মিশ্রণ ঘটেছিল বলা যায়। অসমের অঞ্কিয়া 
নাটেও সংস্কৃত নাট্যরীতির সঙ্গে লোকনাট্যরীতির মিশ্রণ ঘটেছিল, ভাষার দিক দিয়েও সংস্কৃত ভাষার 
সঙ্গে অসমীয়া, মৈথিলি ও বাংলা ভাষার মিশ্রণ ঘটেছিল। অঙ্কিয়া নাটের গঠনের মধ্যে রয়েছে 
নান্দীক্লোক। ব্রজবুলিতে রচিত ভটিমা, সংস্কৃত শ্লোক, সংগীত ও গদ্য সংলাপ। মোটামুটি নেপালের 
মৈথিলি বাংলা নাটকের সঙ্গে অদ্ভিকয়া নাটকের আশ্চর্য মিল লক্ষ করা যায়। বাংলা, মিথিলা আসাম 
এই সংলগ্ন অঞ্চলগুলি যেমন ভাবার দিক দিয়ে সাদৃশ্যযুক্ত, তেমনি যাতায়াত ও মেলামেশার জন্য 
সমাজ ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ ছিল। সে জন্য নৃত্য, সংগীত ও নাট্যচর্চায় 
তাদের মধ্যে অনেক মিল ছিল। 
বাংলাদেশের যাত্রা ও নাটকের উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস আমরা আলোচনা করলাম। বাঙালি 
রচিত সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না, কিন্তু যাত্রাভিনয়ের ধারার সজীব 
লোকপ্ৰিয় অভিনয়ের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কালীয়দমন 
যাত্রার মধ্য দিয়ে এই যাত্রার সুসমঞ্জস কাহিনি সম্বলিত নাটকীয় গঠনসমৃদ্ধ রুপ পাওয়া যায়। এই 
তিনি লেবেডেফের বেঙ্গলি থিয়েটারের অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে যাত্রার পালা রচনা করেছিলেন। 
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, কীর্তন, মঙ্গলগান ও ঝুমুর মিশিয়ে নাটকের অনুসরণে এই 
কালীয়দমন যাত্রার সৃষ্টি হয়। কালীয়দমনে কীর্তনের সুর ও গায়কি ভঙ্গি যে শুধু গ্রহণ করা 
হয়েছিল তা নয় কীর্তনিয়া আখর দেওয়ার রীতি যাত্রার অধিকারী অনুসরণ করে নানা ব্যাখ্যামূলক _ 
কথা বলতেন ঝুমুরের দল অর্থাৎ বালকদল নৃত্যসহ গান SAG! ঝুমুরের গান শুনে বোঝা যেত 
কোন্‌ পালাগান গাওয়া হবে। মঙ্গল গানের বিষয়বস্তু নিশ্চয়ই নেওয়া হত না। তবে মঞ্গলগাল 
পাঁচালি রীতিতে গাওয়া হত। সেই পাঁচালি রীতি হয়তো যাত্রায় ব্যবহার করা হত। তবে এই 
কয়েকটি উপাদানের সঙ্গে কথকতার Hise কালীয়দমন যাত্রায় গ্ৰহণ করা হত। যাত্রার বিষয়বস্তু 
গ্রহণ করা হয়েছিল পদাবলি সাহিত্য থেকে । পদাবলির এক একটি রসপর্যায় অবলম্বনে এক একটি 
পালা রচনা করা হত। কৃষ্ঃযাত্রায় মুনিগৌসাই, ব্যাসদেব ও দূতীর ভূমিকা ছিল প্রধান। অধিকারী 
স্বয়ং এ সব ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। তিনি ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, কথা, গীত ও শ্লোকের মধ্য দিয়ে শ্রোতাদের 
মনোরঞ্জন করতেন এবং অন্তর্নিহিত গূঢ়তত্ব বুঝিয়ে দিতেন। কৌতুকরসাত্মক awe চরিত্রের 
ENO গদ্য ভাষায় ব্যবহৃত হত। অনুপ্রাস, যমক, CHT ইত্যাদি অলঙ্কার ব্যবহারের ফলে সরস উক্তি 
প্ৰত্যুক্তিমূলক পদ্য সংলাপও অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে উঠত।৯ কাহিনির গঠন, ঘটনার কৌতৃহলোদ্দীপক 
গতি, ভক্তিরসের সঙ্গে বাস্তব জীবনরসের মিলন, চরিত্রের বিশিষ্টতা এ সব দিক দিয়ে বিচার করলে 
থিয়েটারে অভিনীত মঞ্চ নাটকের আগে কালীয়দমন যাত্রাই নাটকের শর্ত অনেকাংশে পূরণ করেছে। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাঁচালি, বাউল, কথকতা ও নাটগীতির প্রভাবে এক নতুন ধরনের কীর্তনের 
উদ্ভব হল। তাকে বলা হত ঢপকীর্তন। এই ঢপকীর্তনের সব চেয়ে বিখ্যাত গায়ক ছিলেন মধুসূদন 
কিন্নর অথবা কান (বাং ১২২০-১২৭৫)। যাত্রার মতোই ঢপকীর্তনের নানা পালা আছে, যথা, মধু 
কানের SPSS, অক্রুর-সংবাদ, মাথুর ইত্যাদি। তবে যাত্রার সঙ্গে ঢপকীর্তনের তফাত এখানে 
যে, যাত্রায় বিভিন্ন চরিত্র তাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আর ঢপকীর্তনে একই গায়ক সব চরিত্রে 
অভিনয় করে। সে জন্য তাকে গানে ও অভিনয়ে বিশেষ পারদর্শী হতে হয়। রামপ্রসাদী সুরের ন্যায় 
মধুকানি সুরেরও বিশেষত্ব ছিল। মধুকানের পালাগুলিকে গীতি-কথিকা বলা হত। গায়কের বিবৃতি, 
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ধুয়া, গীত, গায়কের মুখে চরিত্রের কথা, বিভিন্ন চরিত্রের উক্তি-প্রতুযুক্তি, কণ্ঠস্বরের বৈচিত্ৰ্য ও SA- 
ভঙ্গির মধ্যে প্রকাশ, মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক এবং কাহিনির ক্ৰমিক ধারা এগুলিই হল মধুকানের 
ঢপকীর্তনের বৈশিষ্ট্য । একজন গায়কের মুখে সমগ্র যাত্রার পালা উপস্থাপিত °° 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতচন্দ্র (১৭১২-১৭৬০) পুরাতন ও নূতন যুগের সন্ধিক্ষণে 
আবির্ভূত হয়েছিলেন। পুরাতন যুগ হল মুসলমান রাজনৈতিক শাসনের অধীনে চিরাচরিত আচার 
প্রথা ও অনুশাসনে বাঁধা গ্রামকেন্দ্রিক সমাজের ধারার যুগ আর নূতন যুগ হল ইংরেজের শাসনাধীন 
নবজায়মান নাগরিক সমাজের উত্থানকাল। ভারতচন্দ্র “অন্লদামন্গল' ও কালিকামজ্গল” কাব্যে 
দেবীমহিমা ব্যক্ত করেছিলেন বটে, কিন্তু সুখদুঃখময়, সুকৃত ও বিকৃত মানবজীবনের বাস্তব বুপই 
ওই কাব্যগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে। তার 'বিদ্যাসুন্দর" কাব্যের কাহিনি অবলম্বনে নতুন একপ্রকার 
বিদ্যাসুন্দর যাত্রার ধারা প্রবর্তিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, লেবেডেফের থিয়েটারে ‘কাল্পনিক সংবদল' 
থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর শৌখিন নাট্যশালার অভিনয়ে বার বার “বিদ্যাসুন্দর' অবলম্বনে 
নাটক রচনা করা হয়েছে। 


১৭৫৭-এ পলাশী জয়ের পর ইংরেজদের শাসন ও শোষণ আরম্ভ হল। দেওয়ানি পাবার পর 
বাংলায় শিল্পকে ধ্বংস করে ইংরেজরা এ দেশকে কাচা মালের আড়তে পরিণত করতে চাইল । কাচা 
মাল বিলাতে পাঠিয়ে সেই মাল থেকে প্রস্তুত শিল্দ্রব্য এ দেশে চালাতে লাগল । বাংলার শিল্পসমূহ 
নষ্ট হয়ে গেল। বাংলা দেশ কৃষিনির্ভর হয়ে গেল। একদিকে গ্রামগুলি দরিদ্র ও শ্রীহীন হয়ে পড়ছিল । 
অন্যদিকে তেমনি নগরে ও তার আশেপাশে নতুন সমাজ গড়ে উঠল । সে সমাজে বাস করতে 
গড়ে ওঠে এক নতুন সমাজ, নাম মধ্যবিত্ত সমাজ। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে অভিজাত শ্রেণির অভ্যুত্থান ঘটেছিল তারা পয়সা করেছিল দেওয়ানি, 
বেনিয়ানি ও ব্যবসাবাণিজ্যে। ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা পঞ্চানন কুশারী ছিলেন ঠিকাদার, বনমালী 
সরকার, গোবিন্দরাম মিত্র ইংরেজের অধীনে কাজ করতেন। শেঠ-বসাকরা, মল্লিকরা বাবসাবাণিজ্যে 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি অনেকেই ওয়ারেন PROM দৌলতে বড়োলোক হয়েছিলেন। ব্যবসায়ে 
প্ৰভূত ধনশালী হয়েছিলেন পরবর্তীকালে দ্বারকনাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল এবং আরও অনেক বাঙালি 
ব্যবসায়ী। এরাই শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার, সংগীত, নাটক, অভিনয়ের প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিলেন | 

ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে কলকাতার সর্বপ্রকার উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটেছিল।১১ হেস্টিংস 
যেমন আধুনিক কলকাতার প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু জনহিতকর কাজ করেন তেমনি অন্যদিকে তখনকার 
ইংরেজদের মতো শোষণ, উৎপীড়ন, উৎকোচপ্রহণ, পরনারীলিক্লা প্রভৃতি গুরুতর দোষে তার চরিত্র 
কলুষিত ছিল। তার সব চেয়ে বড়ো অপরাধ ছিল নন্দকুমারকে ফাসি দেওয়া। হেস্টিংস ও সুপ্রিম 
কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইম্পে ষড়যন্ত্র করে নির্দোষ, ধর্মপ্রাণ, নিভীক, সত্যনিষ্ঠ এক ব্রাহ্মাণকে ফাসির 
মঞ্চে হত্যা করেছিলেন। হেস্টিংসের জনহিতকর কাজের মধ্যে অন্যতম ছিল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা । 

১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে জোব চার্নকের কলকাতায় আসার পঞ্চাশ ষাট বছরের মধোই কলকাতায় 
বিদেশি রঙ্গালয়ের আবির্ভাব ঘটল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ব্যবসাবাণিজ্য এবং সরকারি 
কাজ উপলক্ষে যেসব ইংরেজ ভারতে এসেছিলেন তারাই অবসর বিনোদনের জন্য থিয়েটার 
স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। লালদীঘি ও চৌরঞ্গা অঞ্চলই সাহেবদের বসবাস ও কাজের অঞ্চল ছিল। 
ওই অঞ্চলগুলিতেই একের পর এক বিদেশি রঙ্গালয়গুলি গড়ে উঠল। এমন কী লেবেডেফের 
বেঙ্গলি Rate এই অঞ্চলের অন্তর্গত " ডোমটোলায় অবস্থিত ছিল, তার থিয়েটারের প্রতিদ্বন্দ্বী 
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ক্যালকাটা থিয়েটার মাত্র কয়েক হাত দূরেই স্থাপিত ছিল। ঘিয়েটারগুলি পাশ্চাত্য থিয়েটারের 
আদর্শেই নির্মিত ছিল। অর্থাৎ, নাট্যশালা বা প্রেক্ষাগৃহে প্রসেনিয়ামযুক্ত মঞ্চ, পিছনে প্রায়শ 
বিদেশি শিল্পীদের আকা দৃশ্যপট। সম্মুখভাগে দর্শকদের বসবার স্থান, পিট, বক্স ও গ্যালারিতে সারি 
সারি দর্শকদের বসবার আসন, সম্মুখে অর্কেস্ট্রা বাদ্যযন্ত্রীদের নির্দিষ্ট স্থান। চরিত্র অনুযায়ী 
পোশাক পরিচ্ছদ ধারণ, তেল কিংবা গ্যাস আলোকসম্পাতের কাজে ব্যবহার এ সবই হল বিদেশি 
রঙ্গালয়ের বৈশিষ্ট্য। শেকসপিয়রের ট্র্যাজেডি ও কমেডি, গোল্স্বিথ ও শেরিডানের কমেডি এবং 
আরও কিছু কিছু নামকরা নাট্যকারের নাটক অভিনীত হয়েছিল বটে। তবে অখ্যাত বহু নাট্যকারের 
কমেডি, স্থল হাস্যরসাত্মক প্রহসন এবং নৃত্যগীতবহুল অপেরা জাতীয় নাটকই পছন্দ করতেন। 
নাট্যশালা তখনকার ইংরেজ দর্শকদের শুধু কেবল আমোদপ্রমোদের স্থল ছিল। সে জন্য নাট্যশালার 
সঙ্গে ভোজনশালা, পানশালা এবং বলরুম সংলগ্ন ছিল। জানা যায়, ক্যালকাটা থিয়েটারে 
১৭৮৮ ব্রিস্টাব্দে Richard II নাটকটি অভিনীত হয়। তখনও শেকসপিয়রের সঙ্গে বাঙালি 
দর্শকের পরিচয় হয়নি। বিদেশি রষ্গালয়ের সঙ্গে প্রথম দিকে বাঙালি দর্শকদের কোনো যোগ 
ছিল না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে শেষের দিকে বিশেষ করে Grafs ও সাঁসুসি থিয়েটারের আমলে 
এই সব থিয়েটারের সঙ্গে অৰ্থসাহায্য ও পরিচালনায় বাঙালি অভিজাত ও ধনশালী ব্যক্তিদের 
সক্রিয় যোগাযোগ স্থাপিত হল এবং বহু বাঙালি দর্শক নিয়মিত ভাবে অভিনয় দেখতে যেতেন। 
সেই সময় ইংরেজি শিক্ষার মধ্য দিয়ে শেকসপিয়র ও অন্যান্য নাট্যকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
ঘটল! এই স্ব শিক্ষিত ও নি মেবিক সীর্বহানীয় বাঙালিদের ঘবায়াই নাটিশালা প্ৰতিষ্টা ও নট্যরচনার 
সূচনা হল। 

নাট্যশালা হলেই নাটকের প্রয়োজন হয়। বিদেশি রঞ্গালয়ে বিদেশি নাটকের অভিনয় স্বাভাবিক 
ও প্রত্যাশিত। কিন্তু বিদেশি zener যখন দেশি ভাষায় নাটকের অভিনয় হল তখনই মিশ্র 
সংস্কৃতিজাত এক নতুন নাট্যধারার উদ্ভব হল। আবার নাটকের গঠনরীতি বিদেশি, কিন্তু তার ভাষা 
বাংলা এখানেও মিশ্ররীতির লক্ষণ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির প্রথম মিলনক্ষেত্র হল নাট্যশালা ও 
নাটক। কেউ কেউ বলেছেন, যাত্রা থেকে থিয়েটারের উৎপত্তি হয়েছে।১৩ কিন্তু এই মত বোধ হয় 
সমর্থন করা যায় না। কালীয়দমন যাত্রা থেকে থিয়েটারের উদ্ভব হয়েছে এটা কোনোদিক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত 
করা যায় না। যাত্রা প্রাচীন ধৰ্মীয় এতিহ্য বহন করে দেশের মাটি থেকে উদ্ভুত হয়েছে, এতে 
সংলাপ অপেক্ষা সংগীতের গুরুত্ব, ক্রিয়ার উপরে ভাবের প্রাধান্য, ঘনপিনদ্ধ কাহিনি অপেক্ষা, ঢিলে 
ঢালা পৌনঃপুনিক পরিস্থিতির বহুলত্ব এবং স্বাভাবিক অন্তরঙ্গ রীতিতে এর উপস্থাপনা । কিন্তু বন্ধ 
গৃহে নাগরিক ও বিদক্ষরুচি দর্শকদের সম্মুখে মঞ্চকলাকৌশলের সাহায্যে মঞ্চমায়া সৃষ্টি করাই 
থিয়েটারের উদ্দেশ্য। থিয়েটারে অভিনীত নাটক অবলম্বন করে ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ সুখদুঃখময় ক্রিয়াশীল 
মানবজ্জীবন। উভয় নাটকই দৃশ্য ও শ্রব্য। কিন্তু যাত্রা অথবা লোকনাটক্‌ প্রধানত শ্ৰব্য আর থিয়েটারি 
মঞ্চনাটক প্রধানত দৃশ্য। যাত্রা থিয়েটারে পরিণতি লাভ করে বিলুপ্ত হল না, গ্রামকেন্দ্রিক জীবনধারা 
আশ্রয় করে এক স্বতন্ত্র নাট্যধারা রুপে কৃত্রিম কলাবতী মঞ্চভারতীর পাশে তার সজীব অস্তিত্ব বজায় 
রাখল। 
লেবেডেফের বেঙ্গলি থিয়েটারে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিশ্র নাট্যসংস্কৃতির প্রথম পরিচয় পেলাম। থিয়েটার 
ও মঞ্চের নির্মাণ প্রণালি, প্রসেনিয়াম মঞ্চের ব্যবহার, পিট, বক্স ও গ্যালারিতে দর্শকদের বসবার 
ব্যবস্থা, আঁকা দৃশ্যপটের ব্যবহার, মঞ্চের সম্মুখে অর্কেস্ট্রা বাদ্যবন্ত্রীদের নির্দিষ্ট স্থান, চরিত্র অনুযায়ী 
পোশাক পরিচ্ছদ ধারণ সবই প্রতীচ্য মঞ্চ ও প্রয়োগরীতির অনুসরণ করেছিল। কিন্তু এই প্রতীচ্য 
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Fiera থিয়েটারের মঞ্চে বাংলা ভাবায় লিখিত নাটকের অভিনয় হয়েছিল। বিদেশি রঙ্গালয়ের 
সাজসজ্জা ও অলম্করণ হয়েছিল দেশীয় রীতিতে (‘decorated in the Bengali style") | লেবেডেফ 
বলেছেন, ‘নাচের ঘর পদার সকল বিলক্ষশ রূপে চিত্র হইয়াছে এবং সমস্ত সাজান গিয়াছেণ। এই চিত্ৰণ 
বিদেশি নাটকের গঠনে একটি সুসঙ্গত আদ্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ কৌতুহলোদ্দীপক অঙ্ক ও দৃশ্যযুক্ত 
একটি দেশিরুূপ দিলেন। অনুবাদ নয়, রুপাস্তরিত অনুবাদ । তাই ঘটনাস্থল কলকাতা ও ACTH, Don 
Lewis, Bernardo, Clara 3 Beatrix হয়েছে যথাক্রমে ভোলানাথ বাবু, রামসস্তোষ, সুখময়, 
(সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্ত্ৰীচরিব্ৰের নাম দিয়েছেন সুখময়, সুখময়ী নয় 1), ভাগ্যবতি (বানান সম্পর্কে 
লেবেডেফ নিরঙ্কুশ)। Savoyard হয়েছে Indian Serenade | গিলবাৰ্ট সালিভান কমিক অপেরার 
অংশগ্রহণকারী নায়কদের বলা হত Savoyard! Serenade বলা হত গায়ক ও বাদ্যযন্ত্ৰীদের যারা 
বিশেষ কোনো নারীর মনোরপ্রনের জন্য নাচগানে অংশগ্রহণ SAS | বাংলা অনুবাদে ‘নানান বাজিয়্যারা 
লেবেডেফ বলেছেন Indian Serenade | দেশি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে বিদেশি বাদ্যযস্ত্রের ব্যবহার হয়েছে। 
গাউয়্যা, বাজিয়্যা, নাচিয়ার নাচগানের মধ্যদিয়ে দেশীয় লোকেদের প্রচুর মনোরপঞ্জনের উপাদান ব্যবহার 
করা হয়েছে। 'বিদ্যাসুন্দর” কাব্যের কিছু কিছু অংশ সংগীতে প্রয়োগ করা হয়েছে। থিয়েটার, নাটক 
ও নাট্যপ্রয়োগের মধ্যে দেশি ও বিদেশি নাট্যসংস্কৃতির Sige মিলন ঘটেছে তা আলোচনা করে 
দেখানো হল। 
২৭ নভেম্বর ১৭৯৫ তারিখের প্রথম অভিনয়-রজনীর প্রচারপত্র অবিকল (বহু অশুদ্ধ বানান 
সমেত) নীচে উদ্ধৃত হল : 
লেবেডেফ মহাসএর 
নওব নাচঘর নং ২৫ ডোমটোলার পথে 
এক বাঙালি সংবদোল নামে প্রকাস করা জাইবেক_ 
কাল নাচ হইবেক এই মাহ ১৪ অগ্রহায়ন Beaty ২৭ নবার 
বাঙ্গালি প্রকার রচনা হইয়াছে পুরুস এবং A ইহাতে নাচিবেন 
শ্রীভারতচন্দ্র রায়ের কবিতা জনত্রের গান হইবেন-__ 
নিচের বারান্দা এবং ঘরের ভিতর সিককা ৮ 
উপরে বারান্দা ৪ 

নাচের (FG নাচঘরে পাওয়া যাইবেক'_ I 
উপরের বিজ্ঞাপন থেকে যে-সব জ্ঞাতব্য বিষয় জানা গেল সেগুলি বলা হচ্ছে। লেবেডেফ নিজের 
নামের বানান “লেবেডেফ' লিখেছেন, “লিয়েবেদেফ' নয়। অর্থাৎ রাশিয়ায় তার নামের উচ্চারণ যাই 
হোক না কেন, তিনি ইংরেজি ভাষার বানান অনুসরণ করে নামের বানানের যথাযথ উচ্চারণ করেছেন। 
থিয়েটারের বাংলা তিনি করেছেন ‘aus’, অভিনয়ের স্থলে তিনি ‘নাচ’ কথাটি ব্যবহার করেছেন। 
থিয়েটার ও বলরুমকে তিনি এক করে ফেলেছেন। থিয়েটারটি স্থাপিত হয়েছিল ২৫ ডোমটোলা পথে, 
অর্থাৎ ডোমতলা কিংবা ডুমতলা নয়। “লেনের বাংলা করেছিলেন পথ । বাঙ্গালি সংবদোল — 
বাঙ্গালির অর্থ এখানে বাংলা ভাষায় লিখিত। 'সংবদোল” -লেবেডেফ অধিকাংশ স্থলে “সংবদল' 
‘সংবদল’ অর্থ সাজবদল। মূল নাটকটির নাম ‘কাল্পনিক সংবদল। কাল্পনিক অর্থাৎ অলীক, মিথ্যা 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ ৯৭ 


Disguise- বাংলা শব্দ হল ছদ্মবেশ। লেবেডেফের সময় হয়তো ছদ্মবেশ শব্দটি প্রচলিত ছিল 
না, সং অর্থাৎ সাজবদল শব্দটি প্রচলিত ছিল। নাটকের মূল নায়ক নায়িকার সাজবদলের ফলেই 
যত জটিলতা ও কৌতুকময় পরিস্থিতির Oya সে জন্য এই সাজবদলের বিষয় নিয়েই মূল নাটকের 
নাম Disguise এবং অনুদিত নাটকটির নাম কাল্পনিক সংবদল’। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
মতে সং কথাটি এসেছে সমাঙ্গ থেকে (সমাঙ্গা>সব্ঙ্গ>সঙ>সং)। প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন শ্রেণির 
মানুষের পোশাক পরে অগ্জভঙ্গি-সহ গান, ছড়াকাটা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সামাজিক জীবনের 
অনুকরণমূলক অভিনয়কে বলা হত সং। এই ধরনের ভ্রাম্যমাণ সং কখনও কখনও যাত্রার আসরে 
এসে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে হাস্যকৌতুক পরিবেষণ করত। লেবেডেফের সময় এই সং প্রচলিত 
ছিল এবং তিনি এই সং দেখেই সম্ভবত নাটকে গানবাজনা হাস্যকৌতুকের অবতারণা করেন এবং 
ছত্মবেশ বিষয়টি বোঝাবার জন্য সংবদল নামটি ব্যবহার করেছেন। লেবেদেফের বিজ্ঞাপনে ‘মাস’ 
শব্দটির প্রাচীনতর ‘মাহ’ রুপ ব্যবহার করা হয়েছে (তুলনীয় বিদ্যাপতির পদ “মাহ ভাদর’)। লেবেডেফ 
বাংলা মাস অগ্রহায়ন” উল্লেখ করেছেন। বাঙালি জীবনের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচয়ই এর মধ্য 
দিয়ে সূচিত হচ্ছে। ‘বেলাতি আর বাঙ্গালি জনত্রর সহিত গিতবাদ্য হইবেন" কথাগুলি থেকে বোঝা 
যায় গীতবাদ্যে বাঙালি ও বিলাতি সংগীত শিল্পীদল অংশগ্রহণ করেছিলেন। 'শ্রীভারতচন্ত্র রায়ের 
কবিতা জনত্রর গাল হইবেক __ কথাগুলির মধ্য দিয়ে ভারতচন্দ্রের কবিতার সাংগীতিক প্রয়োগ হয়েছিল, 
অথবা ভারতচন্দ্রের কবিতা সংগীত সহযোগে পরিবেষণ করা হয়েছিল--দুইই বোঝাতে পারে। 
'বিদ্যাসুন্দর' রচনার পঞ্চাশ বছর পরেও কাব্যটি কীরূপ জনপ্রিয় ছিল তা বোবা যায়। লেবেডেফের 


কাল্পনিক সংবদল 


Disguise নাটকের প্রথম এবং একাঙ্করুপের অভিনয়ের ভাষা ছিল সম্পূর্ণ বাংল!। কিন্তু লেবেডেফের 
দ্বিতীয় ও পূর্ণাঙ্গ নাটকের অভিনয়ে বাংলা ভাবার সঙ্গে ইংরেজি ও মিশ্র ইউরোপিয় ভাষায় নাটকের 
কিছু কিছু অংশ উপস্থাপিত হয়েছিল। ২১,৩,১৭৯৬ তারিখের নাট্যানুষ্ঠানে প্রচারিত নাট্যপরিচিতিতে 
এরুপ ছিল : 
Act! Entirely Bengaleie—Act Il, Scene the First, into Moors,—the Second Scene 
into Bengalete, and the Third (and last) Scene of this Act, will be deliverd in English— 
Act III translated entirely into Bengalese. 
উপরের নাট্যপরিচিতিতে জানা যায় নাটকের অধিকাংশ বাংলাতেই অভিনীত হয়েছিল, তবে দ্বিতীয় 
দৃশ্য মুর ভাষায় পরিবেধিত হয়েছিল। লেবেডেফ Grammar of the Pure and Mixed Indian 
Dialects-এর নামপত্রে এই ভাষার পরিচয়ে বলা হয়েছিল ‘Mixed Dialects called Moorish 
or Moors, written by different Europeans’ | দ্বিতীয় অদ্দেকের তৃতীয় দৃশ্যের ভাষা ইংরেজি। 
করেই নাটকের ভাবার এই বৈচিত্র্য ঘটিয়েছিলেন। প্রত্যাশিত দর্শকদের মধ্যে বাঙালি দর্শকদের 
ংখ্যাই ছিল অনেক বেশি, কিছু কিছু ইংরেজ দর্শক ছিল আর মিশ্র ভাষাভাষী কিছু কিছু অন্য 
ইউরোপিয় দর্শকও হয়তো হিল। 
নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘Having observed that the Indians preferred mimiery 
and drollery to plain grave solid sense, however purely expressed’ | 
লোকেরা গুরুগন্ভীর বিষয় অপেক্ষা ভ্যাংচামি ও ভাড়ামি বেশি পছন্দ করে, সে জন্যই তিনি ওই 
ধরনের প্রহসন নির্বাচন করেছিলেন। তার কথাগুলি বাঙালিদের সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য তেমনই তার 
সমসাময়িক রুশ জনগণের সম্পর্কেও প্রযোজ্য | অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রুশ নাটকের জন্ম হয়। 
সুমারোকোভ (১৭১৮-৭৭) ও ফনভিজিনকেই (১৭৪৪-৯২) বুশ নাটকের প্রবর্তকের স্থান দিতে হয়। 
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তারপর ওই শতাব্দীর শেষ দিকে সার্ফ থিয়েটার নাচ গান ও কমিক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তরল 
আনন্দ বিতরণ BAG | সাধারণ লোকেরা তখন হাস্যকৌতুক, আমোদ-প্রমোদেই মেতে থাকতে চাইত। 
লেবেডেফের সমসাময়িক স্বয়ং সম্ৰাজ্ঞী ক্যাথেরিন বুশ লোককথা ও লোকসংস্কৃতির উপর ভিত্তি 
করে নানা কৌতুক নাটক লিখেছিলেন। লেবেডেফের সমসাময়িক রুশ জনগণ ও ভারতীয় জনগণের 
মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল বলে মনে হয় না। রুশ দেশে তখন আদর্শ ছিল মলিয়েরের (১৬২২- 
৭৩) কমেডি | মলিয়েরের প্রভাবেই CHATS ‘Love is the best doctor’ নাটকটি অনুবাদ SAA | 
অখ্যাত নাট্যকার এম. জোডরেলের নাটকটি অনুবাদ করে লেবেডেফ মঞ্চস্থ করেন, কিন্তু উৎকৃষ্টতর 
নাটকটি তিনি মঞ্চস্থ করলেন না এটা আশ্চর্য মনে হয়। 

Disguise নাটকের একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ লেবেডেফ করেছিলেন প্রথম রজনীর অভিনয়ের 
জন্য । নাটকের শিরোনাম এরুপ ছিল-- সংক্ষেপ ভাসা পরিবর্ত কাল্পনিক সংবদল"। নাট্যচরিত্রকে বলা 
হয়েছে “CAP (নাটুয়া>লেট্টা) বেক্তি'। সংক্ষিপ্ত নাট্যরুপটির একটি অঙ্ক এবং তিনটি দৃশ্য। পূর্ণাঙ্গা 
নাটকটির নাম কাল্পনিক সংবদল এবং পরিচয় দেওয়া হয়েছে খেলা ।১৪ Play কথাটির অনুবাদ নাট্যকার 
করেছেন ‘বেলা’। মূল নাটকে নাটকটিকে বলা হয়েছে ‘A Comedy’) কমেডির আমোদজনকতা 
থেকেও ‘বেলা’ অনুবাদ করা হতে পারে। ‘Dramatis Personae’-A অনুবাদ করা হয়েছে কাব্যের 
লোক'। এখানে নাটক কথাটির জায়গায় ‘কাব্য’ ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য নাটক তো সাধারণ 
ভাবে কাব্যের অন্তর্গত। নাটকের জায়গায় কাব্য কথাটির ব্যবহার বহু জায়গায় পাওয়া যায়। 
আযারির্টটেলের নাট্যতত্বের নাম Poetics! নাটকটি তিন অঞ্চের। প্রথম অষ্কের দুটি দৃশ্য, দ্বিতীয় 
ares দুটি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কের তিনটি দৃশ্য। &০৷-এর বাংলা করা হয়েছে 'ক্রীয়া’ (ক্রিয়া)। নাট্য 
কাহিনি কয়েকটি স্তরে বিভক্ত থাকে, প্রত্যেকটি স্তরকে বলা হয় STF | পাশ্চাত্য নাটকে গ্রিক কমেডি 
রচয়িতা মিনাভ্ডারই (খ্রিঃ পৃঃ ৩৪৩-২৯১) তার নাটকে সম্ভবত আয কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন।' 
Act অন্তর্গত Scene ও তার নাটকে রয়েছে। আাক্ট-এর স্থলে পরবর্তী বাংলা নাটকে অষ্ক কথাটির 
ব্যবহার হয়েছে। লেবেডেফ আ্যাক্ট-এর আক্ষরিক অর্থ ‘কিয়া’ কথার্টিই ব্যবহার করেছেন, ‘সিন’ হল 
Aci অন্তর্গত স্থানজ্ঞাপক ক্ষুদ্রতর বিভাগ। পরবর্তী বাংলা নাটকে সিন-এর জায়গায় “দৃশ্য” অথবা 
‘গৰ্ভাঙ্ক’ ব্যবহার করা হয়েছে। লেবেডেফ সিন-এর অনুবাদ করলেন Bea’) এর মধ্য দিয়ে একটি 
স্থান ব্যক্ত বা উদঘাটিত, সে জন্য বোধ হয় 'ব্যক্ততা' শব্দটির ব্যবহার।, 

নাটকটিকে প্রণয় পরীক্ষা ও ভ্রান্তিবিলাসের কমেডি বলা যায়। ‘Comedy of Errors এর 
ন্যায় সমান্তরাল রেখায় প্রভু ও ভৃত্যের Sips কমেডি চলেছে। মিনান্ডার থেকে মলিয়ের পর্যন্ত 
প্রণয়ী-প্রণযিনীর যে ভ্রান্তি, সন্দেহ, ঈর্ষা ইত্যাদির জটিলতা, সাময়িক বিচ্ছেদ এবং অন্তিম সুখকর 
মিলনের মধ্য দিয়ে যে কমেডির ফর্ম গড়ে উঠেছে এ নাটকেও তাই দেখা গেছে। নাটকের তিনটি 
প্রধান নারী চরিত্রের মধ্যে সুখময় ও রতনমণী পুরুষের সং অথবা সাজ নিয়েছে এবং অবগুঠিতা 
ভাগ্যবতীর অবগুষ্ঠন তো উধের্ব ওঠে না আর তার চন্দ্রবদনও দেখা যায় না। যত জটিলতা ঘটেছে 
এই তিনটি চরিত্রের আসল ব্যক্তিত্ব গোপনের ফলে। শেষ দৃশ্যে সব রহস্যের উদঘাটন। নাটকের 
আটটি দৃশ্যের মধ্যে পাচটিই পথের দৃশ্য । পথের চলমান দৃশ্যময়তা, নাচগান, বাজনা, নানা ধরনের 
চমকপ্রদ ঘটনা নাটকের মধ্যে কৌতুহল উদ্রেক করেছে। 

লেবেডেফ যে ভাষায় মূল নাটক অনুবাদ করেছেন নিজে তার অনেক প্রশংসা করেছেন, যথা 
‘Superior 73017691176 Language’, ‘Corresponded with the tue idiom and Articulation 
so peculiar to the tenor of the translation’. লেবেডেফের বাংলা ভাষা কখনও ‘Superior’ 
বা উৎকৃষ্ট বাংলা ভাবার নিদর্শন নয়, তবে তা যে প্রচলিত বাংলা মৌখিক ভাবার বাগ্বিধি, অশিষ্ট 
wah’ ও পাঁচমিশেলি শব্দের মিশ্রণে বাস্তব রুপ লাভ করেছে তা বলা যায়। লেবেডেফ তিনজন 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত ও বাংলা শিখেছিলেন বটে কিন্তু ভাষার লিখিত বুপের মধ্যে বানানের 
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এরুপ বিপর্যয় দেখে অবাক হতে হয়। ডঃ সুকুমার সেন “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে (2) লিখেছেন 
বাংলা কিংবা হিন্দি কোনটাতেই তার দবল ভালো হয়নি এবং সংস্কৃত জ্ঞান আরও কম ছিল। 
মনে হয় তিনি ভাষা শিখেছিলেন মুখে gra: কোনো লিখিত গ্রন্থপাঠে aN) বাংলা বানান রূপে 
অসঙ্গতি থাকতে পারে, কিন্তু তৎসম শব্দের বানানে এত ভুল হবে কেন? ইস্বর (ঈশ্বর)। দ্বিতিয় 
(দ্বিতীয়), প্ৰবেস (প্ৰবেশ), অস্ব (অশ্ব), Fre (শীঘ্র), সসিমখী (শশিমুখী), ভাগবতি (ভাগ্যবতী), 
সুখময় (সুখময়ী)_এ ধরনের অসংখ্য বৰ্ণাশুদ্ধি তার সংস্কৃত জ্ঞান সম্পর্কে সংশয় জাগায়। তখনকার 
কলকাতায় বাংলা ভাষার সঙ্গে হিন্দি, আরবি ও ফারসি ভাষার যে সব শব্দ ব্যবহৃত হত সে সবের 
প্রয়োগ দেখা যায় নাটকের ভাষায়। বাংলার বাক্যবিন্যাস প্রণালি (syntax) যে লেবেডেফের জানা 
ছিল না এ নাটকের ভাষায় তা স্পষ্ট। মিশনারি অথবা বাইবেলিয় বাংলার ন্যায় তার বাংলায় 
ইংরেজি syntax অথবা বাক্যবিন্যাস শ্রণালিরই প্রয়োগ হয়েছিল। এ ধরনের ভাষায় ইংরেজি ভাষার 
বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির স্থলে বাংলা ভাষার প্রতিশব্দগুলি পরপর বসিয়ে দেওয়া হয়। প্রত্যেক 
ভাষার নিজস্ব গঠনপ্রণালি অনুযায়ী মূল ভাষার শব্দগুলি নতুন ভাবে সাজাতে হয়। এই সাজানোর 
কৌশল যিনি না জানেন তার ভাষা কৃত্রিম, প্রাণহীন ও হাস্যকর হয়ে পড়ে। লেবেডেফের ভাষার 
বাক্যবিন্যাস রীতির উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে_ ‘আমার কোন কথা নাই বলিতে তোরদিগকে 'জদ্যপি 
তুমি জ্ঞাত হয় সসীমখী করেন নাই তোমারে এ সকল লৌক্তা জা তুমি অনুভব কর উনি 
করিয়াছেশ ৮-_এ-ধরনের অদ্ভুত অ-বাংলা ভাষার ব্যবহার নাটকে দেখা যায়। লেবেডেফ বাংলা ভাষার 
কোনো লিখিত রূপ দেখেননি । লোকের মুখের ভাবা গ্রহণ করেছিলেন, সে জন্য তার ভাষায় এত 
বৰ্ণাশুদ্ধি দেখা যায়। ই, ঈ, উ, ড, ন, ণ, শ, ষ, স প্রভৃতি বর্ণের এত বিপর্যয় চোখে পড়ে। তবে 
খাঁটি বাংলা বাথ্বিধির ব্যবহারও অনুবাদের মধ্যে যথেষ্ট চোখে পড়ে | যথা, 'চুলয় BTSs’, “সোনামণিটি” 
“ও ছুঁচ’, “ও আমার প্রাণধোন’, 'বাছাধন', “আইমা', ‘ও আমার মিছরির ছুরি'। সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদের 
মিশ্রণ ঘটেছে, তবে সাধু ক্রিয়াপদেরই ব্যবহার বেশি। 
আর একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে চাই। লেবেডেফ ইংরেজি ভাষাকে বাংলায় বৃপাস্তরিত করেছেন 
কিন্তু স্প্যানিশ চরিত্রগুলিকে বাঙালি করতে পেরেছেন কি? মনে হয় না। চরিত্রগুলি হিন্দুস্থানি, 
লক্ষৌ-এর অধিবাসী | ঘটনাস্থল কলকাতা বটে, কিন্তু ভোলানাথ ও রামসম্তোষ লক্ষৌ থেকে কলকাতায় 
এসেছে এবং সুখময় দুই সবীকে নিয়ে কলকাতায় এসেছে, স্বামীদের প্রণয় পরীক্ষার জন্য । নিজেদের 
গোপন রাখবার জন্যই সংবদল অথবা ছদ্মবেশ ধারণ। তৃতীয় অষ্কের দ্বিতীয় ব্যক্ততায় পুনরায় 
ভোলানাথ লক্ষৌ-এ ফেরার কথা বলছে এবং সে জন্য রামসম্তোষকে প্রস্তুত হবার কথা বলেছে। 
FRA ঘোড়ার গাড়ি .নিয়েও প্রস্তুত। তখন কলকাতা ও লক্ষৌ-এর দীর্ঘপথে ঘোড়ার গাড়ি চলত 
বোঝা যায়। নাটকের পুরুষ ও নারী চরিত্রগুলির পোশাক পরিচ্ছদ যেমন রামসজ্সেষের তোগা, পাখনা 
দেওয়া টুপি, হাবভাব, চলন ফেরন বাঙালি পুরুষ ও মেয়ের মতো নয়। মোহনষাদ, রামসস্তোষ, 
লোহারাম সিংহ ইত্যাদি নামগুলি বাঙালি নাম নয়। মেয়েদের প্ৰগলভতা, বাক্চাতুর্ষ, প্রকাশ্য রাস্তাঘাটে 
নিঃসঙ্কোচে যাতায়াত, আমোদপ্রমোদের প্রবণতা তৎকালীন বাঙালি রমণীর পক্ষে অস্বাভাবিক। 
কাল্পনিক সংবদলে'র কাহিনির সঙ্গে তত্কালীন বাংলার সমাজজীবনের কোনো মিলই নেই। 
‘কাল্পনিক সংবদল' সম্পর্কে আলোচনার শেষে বাংলা নাটকের ইতিহাসে এ নাটকের স্থান 
কোথায় সে বিষয়ে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যায় : 
১. নটিকটিকে কখনও প্রথম বাংলা নাটক রুপে স্বীকার করা যায় না। এর আগে খাঁটি 
বাংলা নাটকের Gea ও বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। 
২. প্রসেনিয়াম থিয়েটারে বাংলা ভাবায় লেখা প্রথম অভিনীত নাটক রুপে এটিকে স্বীকার 
করতে হয়। 
৩. নাটকটি বিদেশি নাটকের অনুবাদ হওয়াতে এর কাহিনির সঙ্গে বাংলার সমাজ জীবনের 
কোনো সম্পর্ক নেই। বাংলার মাটি থেকে বাঙালির চিন্তা ও অনুভূতি থেকে নাটকটি উদ্ভূত 
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হয়নি। বাঙালি দর্শকদের কাছে-এর কোনো স্বতঃস্ফুর্ত আবেদন ছিল না। পরবর্তী বাংলা নাটকের 
উপর নাটকটি কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। 

৪. স্বতন্ত্রভাবে বিচার করেও নাটকটিকে উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি বলা যায় না। তরল আমোদ 
প্রমোদ এবং নিন্মস্তরের হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা এতে রয়েছে, কিন্তু কোথাও নাটকটি জমে ওঠেনি। 
অবশ্য অভিনয়ের সময় নাচগান বাজনা ও কৌতুকাভিনয়ের আনন্দজনক আবেদন ছিল। 

৫. প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সংলাপাশ্রিত, ক্রিয়া প্রধান, সুসংবদ্ধ কাহিনিযুক্ত নাটকের প্রথম 
নিদর্শনর্পে নাটকটির মূল্য রয়েছে। 

৬. বাস্তবধৰ্মী গদ্য নাট্য সংলাপের ভাবার নিদর্শনরুপে এই নাটকের ভাষার যেমন গুরুত্ব 
রয়েছে, তেমনি তখনকার ভাষায় কী ধরনের শব্দ ও বাশ্বিধির প্রয়োগ হত তারও নিদর্শনরূপে 
এর গুরুত্ব কম নয়। অবশ্য মাত্র সাত বছর পরে লেখা কেরির কথোপকথনের (১৮০২) 
ভাষা, এই নাটকের ভাষার চেয়ে অনেক বেশি প্রাঞ্জল ও স্বাভাবিক 1°? 


বাঙালি প্রতিষ্ঠিত থিয়েটার 


লেবেডেফ যে প্রসেনিয়াম থিয়েটারে বাংলা নাটকের অভিনয় করিয়েছিলেন সেই ধরনের থিয়েটার 
বাঙালি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনেক পরে- ১৮৩১ ote সেই প্রথম থিয়েটারটি হল 
প্রসন্নকুমার হিন্দু থিয়েটার। লেবেডেফের বেঙ্গলি থিয়েটার এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 
হিন্দু থিয়েটারের মধ্যবর্তী পয়ত্রিশ বছর বাংলা নাট্যধারার রূপ কী ধরনের ছিল সে প্রশ্ন ওঠা 
স্বাভাবিক। যে কালীয়দমন যাত্রার উদ্ভব হয়েছিল তা গোবিন্দ অধিকারী (১৭৯৮-১৮৭০) ও নীলকণ্ঠ 
মুখোপাধ্যায়ের (১৮৬১-১৯১৩) মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। বিভিন্ন 
বিষয় নিয়ে বিভিন্ন ধরনের যাত্রার উদ্ভব হয়েছিল। যথা, নন্দবিদায় যাত্রা, নলদময়ন্তীযাত্রা, ঢপকীর্তন 
ইত্যাদি। যাত্রার মধ্যে ক্ৰমে ক্ৰমে সং-এর প্রাধান্য বাড়তে লাগল। যেমন নলদময়ন্তীর সঙ্গে নলের 
সং, দময়ন্তীর সং, হংসদূতের সং ইত্যাদি। নাগরিক শ্রোতাদের উপভোগ্য বিদ্যাসুন্দর যাত্রা কলকাতা 
ও তার আশেপাশে নানা অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল।১৩ যাত্রার ক্রমিক অবনতি, রুচিবিকৃতি, 
অশ্লীল নাচগান ও স্থূল পরিবেষণরীতি শিক্ষিত, রুচিশীল, নাগরিক দর্শকদের কাছে অত্যন্ত বিসদৃশ 
ও বিরক্তিকর হয়ে উঠল এবং তার ফলে মঞ্চে উপস্থাপিত থিয়েটারি নাটকের প্রতি তাদের কৌতূহল 
ও আকর্ষণ বাড়তে লাগল। 

যে-সব নাট্যামোদী, ধনশালী, অভিজাত ব্যক্তিদের দ্বারা গৃহপ্রাক্গণে অথবা বাগানবাড়িতে 
থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হল তারা এই থিয়েটার স্থাপন এবং মঞ্চ-নাটক অভিনয়ের প্রেরণা পেলেন কোথা 
থেকে? লেবেডেফের বেঙ্গলি থিয়েটার ও তার অভিনয়ের কোনো স্মৃতি বাঙালি থিয়েটার 
প্রতিষ্ঠাতাদের মনে ছিল বলে মনে হয় না। তারা কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত বিদেশি রঙ্গালয়গুলি বিশেষ 
করে latest থিয়েটার (১৮১৩-১৮৩৯) ও APH থিয়েটারের (১৮৩৯-১৮৪৯) দ্বারাই প্রভাবিত 
হয়েছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর তো এই দুটি রঞ্গালয় পরিচালনার সঙ্গো ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 
তিনি ছাড়া অন্য যে-সব বাঙালি ওই দুটি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা হলেন মতিলাল 
শীল, রমানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত এবং আরও অনেকে । উনিশ শতকে যাঁরা থিয়েটার স্থাপনে উদ্যোগী 
স্বদেশহিতৈবী, প্রগতিশীল সমাজনেতা এবং বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী । তাদের মধ্যে জোড়ার্সাকোর 
নীলমণি ঠাকুর ও পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বংশধরগণের বাংলা নাট্যজগতে অপরিসীম' 
দান সকলের আগে স্রণীয়। জোড়ার্সাকোর ঠাকুরবাড়ির দ্বারকানাথ, তার বৈমাত্রেয় ভাই রমানাথ, 
দ্বারকানাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথ এবং নগেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গুণেন্দ্রনাথ এবং 
তার তিন পুত্র গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দুই পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
ও রবীন্দ্রনাথ থিয়েটার জগতের জন্য যা করেছেন তা অবিস্রণীয়। আবার পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ ed 


(শিক ১১ 
PESIS 
বি 





কীভাবে পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শে মঞ্চাভিনয়ের উদ্দেশ্যে বাংলা নাটকের উদ্ভব হয়েছিল তা 
আলোচনা করবার আগে উনিশ শতকের গোড়ায় লেখা কয়েকটি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ সম্পর্কে 
কিছু বলা দরকার । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে’ প্রাথমিক বাংলা 
নাটকরূপে কয়েকটি অনুবাদ নাটকের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল ‘আত্মতত্ব কৌমুদী’ (১৮২২), 
'হাস্যাণর্ব'€১৮২২), 'কৌতিকসবর্' (১৮২৮), 'অভিজ্ঞানশকুস্তলা'€১৮৪৮), ‘রড়াবলী’(১৮৪৯)।১৬৫ক) 
এই সব সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ থেকে বোঝা যায়, তখন সংস্কৃত চর্চার ধারা ইংরেজি চর্চার পাশাপাশি 
অত্যন্ত সজীব ও ব্যাপকরুপে বর্তমান ছিল। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রেম্ঠাদ তর্কবাগীশ, তারানাথ 
সুবিদিত। ১৮২৪ খ্ৰিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই কলেজের 
অধ্যক্ষ হয়ে সংস্কৃত পঠন পাঠনের সংস্কার এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে সুদূরপ্রসারী 
সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের শুধু পঠন পাঠন নয়, বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতেও 
সংস্কৃত প্রন্থাদির অনুবাদ ও সংস্কৃত সাহিত্যরীতি ও রসের প্রয়োগেও তিনি উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। 
তারই পরিচয় পাওয়া গেল বাংলা নাটকের গোড়ার পর্বে ১৮৫৪ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত নাট্যরচনার 
মধ্যে ৷ 
তবে ইংরেজি শিক্ষালাভের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে শিক্ষিত রাঙালির যে 
পরিচয় ঘটল তারই স্থায়ী প্রভাব বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে প্রতিফলিত হল। গোড়ার কয়েক 
বছরের পরে মঞ্চে অভিনয়ের জন্য যে বাংলা নাটক রচিত হল তা ইংরেজি নাটকের গঠনরীতি, 
শিল্পআঙ্গিক ও রসধারা অনুসরণ করে চলেছিল। বাংলা নাটকের উপরে এই সৰ্বাত্মক পাশ্চাত্য নাটকের 
পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য নাটক, বিশেষ করে শেকসপিয়রের নাটকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। 
১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হল এবং এ বছরেই প্রধানত ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে স্কুল 
_ বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। এই কলেজের ইংরেজি শিক্ষা এবং সোসাইটি থেকে প্রকাশিত গ্রস্থাদি 
ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়ে দিল। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক রিচার্ডসনের 
শেকসপিয়রের নাটক পড়াবার অসাধারণ খ্যাতির কথা সকলেই জালেন। সম্ভবত তারই প্রভাবে অন্যান্য 
ছাত্রদের মত মধুসূদনও রঙ্গালয় ও শেকসপিয়রের নাটকের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন। নাটক লেখার 
সমর সে কারণেই তিনি শেকসপিয়রের নাট্যরীতি, চরিত্রসৃষ্টিকৌশল ও ট্র্যাজেডিতত্বভাবনা দ্বারা বিশেষ 
প্রভাবিত হয়েছিলেন। মধুসূদন এবং তার সমসাময়িক নাট্যকার দীনবন্ধু যে শেকসপিরিয় নাট্যরীতি 
তবে মধুসূদনের পাশ্চাত্যরীতি প্রভাবিত নাটকের সক্রিয় প্রভাব পরবর্তী নাট্যধারাকে নিয়ন্ত্রিত 
করলেও মধুসূদনের বেশ কয়েক বছর আগে ১৮৫২ ব্রিস্টান্দে প্রথম দুটি মৌলিক বাংলা নাটক রচিত 
হয়। তৎকালে প্রচলিত লৌকিক যাত্ৰাভিনয় ও অনুদিত সংস্কৃত নাট্যধারার প্রতিবাদ স্বরুপ ‘ware’ 
ও ‘কীৰ্তিবিলাস’ নাটক দুটি রচিত হয়, কিন্তু অনভিনীত বলে পরবর্তী নাট্যধারার সঙ্গে এদের যোগ 
ঘটেনি। এই দুটি নাটক হল মঞ্চাভিনয়যোগ্য, ক্রিয়াপ্রধান, কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা সমন্বিত নাটক। 
শেকসপিররের পঞ্চাচ্ক বিভাগ এবং অষ্কের অন্তর্গত দৃশ্যবিভাগ নাটক দুটিতে ঘটনার বিস্তার ও 
বৈচিত্র্য ঘটিয়েছে। ‘ভস্ৰাৰ্জুনের ভূমিকায় তারাচরণ শিকদার বলেছেন, ‘এই নাটক ক্রিয়াদি ও 
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'ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইউরোপিয় নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য পদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা 
হয় নাই। সংস্কৃত নাটক-সম্মত কয়েকজন নাট্যকারদের ক্রিয়াদি প্রহণ করি নাই। যথা, প্রথমে নান্দী, 
Sera wea ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহারদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য এবং 
বিদূষক ইত্যাদি।' গদ্য পদ্য রচনা যেমন সংস্কৃত নাটকে আছে, তেমনি শেকসপিরিয় নাটকেও আছে। 
নাট্যকারের বক্তব্য থেকে মনে হয় তিনি যেন সচেতনভাবে সংস্কৃত নাট্যরীতি বর্জন করে পাশ্চাত্য 
নাট্যরীতি প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই নাটক লিখেছিলেন ৷ সংস্কৃত নাট্যরীতিসম্মত নাটকই যে তার আগে 
ছিল তারও আভাস পাওয়া যায় তার বক্তব্য থেকে। নাট্যকার পাশ্চাত্য নাটকের দৃশ্যবিভাগ (নাটকে 
নাম দেওয়া হয়েছে সাযোগস্থল) গ্রহণ করেছেন। নাটকের দৃশ্য যে দৃশ্যপট ব্যবহারের দ্বারা পাশ্চাত্য 
নাট্যশালায় দেখানো হয় নাট্যকার তাও উল্লেখ করেছেন__'নাটক নিৰ্ণীত সংযোগস্থলের প্রতিকৃতি 

প্রায় ইউরোপিয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত say অভিনয়ের সময় নাটকের দৃশ্য বোঝাবার জন্য যে দৃশ্যপটের 
ব্যবহার তার উল্লেখের মধ্যে নাটকটির অভিনয়ের সম্ভাবনা যে তার মনের মধ্যে ছিল তা বোঝা 
যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় নাটকটির অভিনয় হয় নি। নাটকের কাহিনিকে অঙ্ক ও দৃশ্যত্তরে বিন্যস্ত 
হতনা লা লি dat রন 
কীর্তিবিলাসের মধ্যে পেলাম। 

'লীতিবিলাসেন্ন ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারপ এতে স্ট্যাজেডিতন্ত লিয়ে সারগর্ভ আলোচনা 
আছে। জানি না, আযারিস্টটলের Poetics নিয়ে এর আগে আলোচনা হয়েছে কিনা, তবে সুপণ্ডিত 
জি. সি. গুপ্তকে আ্যারিস্টটলের ট্ৰ্যাজ্লেডিতত্বের আলোচনার অন্যতম পথিকৃৎ বলা যায় । ট্র্যাজেডি 
কেন আনন্দ qa লেখক সে বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। আরিস্টটল যে কমেডি (an 
imitation of characters of a lower type) অপেক্ষা ট্র্যাজেডি শ্রেষ্ঠ (an imitation of 
characters of a higher type)! Pity ও ছি এর catharsis- ফলে যে আনন্দের উদ্ভব 
হয় সে সম্পৰ্কে লেখক বলেছেন, ‘আশঙ্কা এবং অনুকম্পা সাধারণ জনগণের মনোমধ্যে অশেষ 
মাত্ৰা উপস্থিত করিয়া অন্যান্য অভিনয়ের ক্ষণিক হর্ষ এবং উল্লাস নিৰ্বাহ করিত।' আ্যারিস্টটলের 
উক্তি-_‘/৯110 since the pleasure which the poet should afford is that which comes 
from pity and fear through imitation, it is evident that this quality must be impressed 
upon the incidents’. লেখক ট্র্যাজেডিতত্বের আলোচনা প্রসঙ্গো সেনেকা ও শেকসপিয়রের কথাও 
উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি যত বড়ো তাত্বিক তত বড়ো স্রষ্টা ছিলেন না। গঠনরীতির দিক দিয়ে 
নাটকটিতে শেকসপিরিয় রীতির প্রভাব পড়েছে। নাটকের পরিণতি বিয়োগাস্তক হলেও ট্র্যাজেডির 
গভীরতা ও গাম্ভীৰ্য কিছুই নাটকের মধ্যে লেখক আনতে পারেননি | 

‘ভদ্রার্জুন’ ও 'কীতির্বিলাস” পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অনুসরণে লিখিত হলেও পরবর্তী নাট্যধারার 
উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি । ১৮৫৪ সালে ‘কুলীনকুল WF রচিত হল। ‘ভদ্ৰাৰ্জুন’ 
ও ‘কীৰ্তিবিলাস’ যথাক্রমে পৌরাণিক ও কাল্পনিক রাজকাহিনি অবলম্বনে রচিত, সমাজের বাস্তব 
সমস্যার সঙ্গে তার কোনো যোগ ছিল না। সে জন্য নাটক দুটি বাঙালি সমাজের মধ্যে কোনো 
সাড়া. জাগাতে পারেনি। কিন্তু “কুলীনকুলসবন্ধিই প্রথম মৌলিক সমাজসচেতন বাংলা As! 
বাংলা নাটকের যথার্থ সূচনা এই নাটক থেকেই হয়েছিল। নাটক যে শুধু পাঠ্য নয়, মঞ্চে অভিনেয় 
তার পরিচয় এই কুলীনকুলসর্বস্ব’ থেকে পাওয়া গেল। কিন্তু কুলীনকুলসৰ্বস্ৃ’ সংস্কৃত নাট্যরীতি 
অনুসরণেই রচিত হয়েছিল এবং মধুসুদনের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত এই সংস্কৃত নাট্যরীতিই 
বাংলা নাটকে অনুসৃত হয়েছিল। তবে রামনারায়ণের নাটকগুলি এবং 'বিধবাবিবাহ নাটক” ছাড়া এই 
সংস্কৃত নাট্যরীতির সার্থক নাটক বেশি লেখা হয়নি। অধিকাংশই নকশা জাতীয় অনভিনীত নাটক | 
সমাজ সংস্কারের আন্তরিক উদ্দেশ্য নিয়ে নাটকগুলি লেখা হয়েছিল বটে। কিন্তু নাটক হিসাবে ব্যর্থ 
হওয়ার ফলে স্বল্পকালের মধ্যেই এদের আয়ু নিঃশেষ হয়ে ATA | ৃ 
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EOAR: 


বিদ্যাসাগরের সামাজিক আন্দোলন ও বাংলা নাটক 
১৮৫৪ থেকে ১৮৭২ পর্যস্ত যেসব সামাজিক নাটক লেখা হয়েছিল সেগুলির একটি বৃহৎ অংশ 
বিদ্যাসাগরের (১৮২০-৯১) সামাজিক আন্দোলনের ছারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এই সামাজিক 
আন্দোলনের ব্রিধারা-_বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ নিবর্তন এবং বাল্যবিবাহ নিবর্তন। বিধবাবিবাহ 
আইনসিদ্ধ করবার জন্য বিদ্যাসাগর সিংহবিক্ৰমে সংগ্রাম করেছিলেন, এবং বর্ধমানের মহারাজ থেকে 
দেশের শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানী গুণীদের সমর্থন আদায় করেছিলেন। ১৮৫৬ সালে ভারত গবর্ণমেন্টের 
ব্যবস্থাপক সভায় বিধবাবিবাহ আইন পাশ হল।১৭ ১৮৫৫ সালে কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ আইলের 
দ্বারা বন্ধ করবার জন্য বিদ্যাসাগর উদ্যোগী হয়ে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। এই 
আবেদনপত্রে বর্ধমানের মহারাজা, নবদ্বীপের মহারাজা থেকে আরম্ভ করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
রামগোপাল ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং কুড়ি হাজার সাধারণ মানুষ স্বাক্ষর 
দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৮৫৭-এর পরে ভারত সরকার কোনো সমাজ সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন করতে 
চাননি। সে জন্য বিদ্যাসাগরের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্বেও বহুবিবাহ সংক্রান্ত কোনো আইন পাশ হয়নি। 
দোষ প্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেছেন, “অতএব অল্প বয়সে যে বৈধব্যদশা উপস্থিত হয়, বাল্যবিবাহই 
তার মুখ্য কারণ। সুতরাং বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া অতিশয় নির্দয় ও নৃশংসের কর্ম। অতএব আমরা 
বিনয় বচনে স্বদেশীয় ভদ্রমহাশয়দিগের সন্নিধানে নিবেদন করিতেছি, যাহাতে এই বাল্যপরিণয়রুপ 
দুর্নয় অস্নদ্দেশ হইতে অপনীত হয়। সকলে একমত হইয়া সতত এমন WHA Wal 
বিদ্যাসাগরের এই তিনটি আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে রামনারায়ণ তর্করত্ব (১৮২২-৮৬) 
থেকে মধুসূদন, দীনবন্ধু, মনোমোহন বসু পর্যন্ত নাট্যকারদের অনেক নাটক রচিত হয়েছিল। রামনারায়ণ 
ও তার অনুবর্তী নাট্যকারগণ যেসব নাটক লিখেছিলেন সেগুলির মধ্যে রামনারায়ণের নাটকগুলি এবং 
উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটক’ ছাড়া অন্য নাটকগুলি নাটক হিসাবে ব্যর্থ। মধুসুদন থেকে 
পাশ্চাত্য রীতির নাটকের প্রবর্তন হল, কিন্তু একই সামাজিক সমস্যা নিয়ে কিছু কিছু নাটক লেখা 
হল। মধুসুদন অবশ্য যে প্রহসন দুটি লিখলেন, সেগুলির বিষয়বস্তু ছিল স্বতন্ত্ৰ। তবে দীনবন্ধু ও 
মনোমোহন বসুর নাটকে বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব লক্ষণীয়। দীনবন্ধু" 
'লীলাবতীতৈ কৌলীন্যপ্রথার সমস্যা যেমন অবতারণা করা হয়েছে, তেমনি বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি 
“বিয়ে পাগলা বুড়ো'র মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। বহুবিবাহের কৌতুকজনক দিক ফুটে উঠেছে ‘জামাই 
দেখানো হয়েছে। যে নতুন দুটি সামাজিক সমস্যা জনচিত্তের মধ্যে আলোড়ন জাগিয়েছিল সেগুলি 
হল ইয়ং বেঙ্গল সমাজের অনুকরণপ্রিয়তা ও উচ্ছৃন্খলতা এবং উচ্চশ্রেণির মানুষের লাম্পট্যদোষ। 
এই দুটি সমস্যারই হাস্যরসাত্মক দিক চিত্রিত হয়েছে প্রহসনগুলির মধ্যে। ইয়ং বেজ্গলদের সরস 
চিত্র ফুটে উঠেছে ‘একেই কি বলে সভ্যতা” ও সধবার একাদশীর মধ্যে এবং লাম্পট্যব্যাধি নিয়ে 
রঙ্গ পরিহাস করা হয়েছে রামনারায়ণের “যেমন কর্ম তেমনি ফল’ ও ‘চক্ষুদ্যন প্রহসনে, মধুসূদনের 
‘বুড়ো শালিখের ঘাড়ে cits, দীনবন্ধুর ‘নবীন তপষ্বিনীয় অন্তর্গত জলধর-জগদন্বা বৃত্তান্তে। 


মধুসুদন-দীনবন্ধু 

মধুসূদন (১৮২৪-৭৩)শেকসপিরিয় APE ও অচ্কের অন্তৰ্গত দৃশ্যবিভাগের গঠনরীতি অনুসরণ 
করে ‘শৰ্মিষ্ঠা’ নাটক লিখলেন। কাহিনির Aaa রূপ, ঘটনার বিস্তার ও বৈচিত্ৰ্য, চরিত্রের বিস্তারিত 
আয়তন, জটিলতা ও অন্তৰ্ঘশ্থ এবং সংলাপে বিশুদ্ধ চলিত ভাষার প্রয়োগ ইত্যাদি দিক দিয়ে তিনি 
আধুনিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের সূচনা করলেন। ‘কৃষ্ণকুমারী নাটকে" ট্র্যাজেডির অনিবাৰ্য শোকাবহ পরিণতি, 
গভীরতা ও গাম্ভীৰ্য সজীব, বেগময় রূপে প্রকাশ করলেন। মলিয়েরের কমেডির আদর্শে প্রহসন রচনা 
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_ বুড়সালিকের ঘাড়ে রে।। 





জন৷ eye er cen Celene me জং ৰত ee 
reum লয় ees 
মহ ১৪৬ ছাল ॥ 


বুড়ো সালিকের ঘাড়ে Gia আখ্যাপত্র 





RA ওই ধরনের কৌতুকরসাত্মক রচনার ধারা প্রবর্তন করলেন। দীনবন্ধুও (১৮৩০-৭৩) নাটকগুলি 
অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগে শেকসপিরিয় রীতি অনুসরণ করেছিলেন, অবশ্য প্রহসনের ক্ষেত্রে কাহি! 
আকার সংক্ষিপ্ত এবং অচ্ক সংখ্যাও কম। ‘নীলদপণি' নাটকটি যে প্রথম বাস্তব গণপ্রতিরোধের না 
শুধু তাই নয়, একটি সমবেত সংগ্রামের সঙ্কল্প ও প্রচেষ্টা কীভাবে একটি প্রবলতর নিষ্ঠুর শি 
সন্ত্ৰাস ও পীড়নে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে অতি শোকাবহ পরিণতি লাভ করল তা স্তরে স্তরে প্র 
উদবেগ ও উত্তেজনার মধ্য দিয়ে বিন্যস্ত হয়েছে। গঠনকৌশলের দিক দিয়ে অনবদ্য । এই যু 
নাট্যকার মনোমোহন বসু সামাজিক সমস্যামূলক নাটক লিখলেও ভক্তিমূলক গীতপ্রধান Aaf 
ধারা প্রবর্তন করেন, যার পূর্ণ পরিণতি ঘটেছিল গিরিশ যুগে। 


সাধারণ নাট্যশালা- জাতীয় ভাবাত্মক নাটক 


১৮৭২ সালে সাধারণ নাট্যশালা ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাধারণ নাট্যশালা প্রতিঃ 
পরে নাটক ও মঞ্চের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হল, নাট্যকারগণ মঞ্চপ্রয়োগ ও দর্শকদের সম্প 
সচেতন হয়ে নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হলেন। প্রথম পর্বের নাটকগুলি সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে af 
হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে রাজনৈতিক ভাবোদ্দীপনার প্রেরণায় এঁতিহাসিক নাটকের যুগ শুরু হ 
বাংলা নাটকের ইতিহাসে দেখা গেছে যে যখনই স্বদেশিভাবোদ্দীপক জাতীয় আন্দোলন দেশের মা 
ব্যাপক আকারে দেখা গেছে তখন সেই আন্দোলনের দ্বারা উদ্দীপিত নাটক অতীতের fsa 
পটভূমি থেকে জাতীয় সংগ্রামের কাহিনি নির্বাচন করেছে। বিদেশ থেকে আগত শক্তির সঙ্গে জাত 
ণক্তির সংগ্রামই তখন দর্শক ও পাঠকদের মধ্যে প্রবল জাতীয় ভাবোদ্দীপনা জাগিয়ে তুলত | বিদেশা' 
ইংরেজ ও অতীতের গ্রিক, পাঠান, মোগল জাতীয় ভাবোদ্দীপিত জনগণের কাছে অভিন্ন = 
সড়েছিল। প্রতাপসিংহ, শিবাজী, রণজিৎ সিংহ এবং পরবর্তী কালে বাঙালি বীর সিরাজদ্দৌ। 
প্রতাপাদিত্য, সীতারাম প্রভৃতি দুর্ধর্ষ সংগ্রামী, আত্মত্যাগী, মহান ইতিহাসের নেতাদের সংগ্রাম, ভ 
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ত্যাগ ও আত্মোৎসৰ্গ নিয়ে রচিত নাটক নাট্যশালার দর্শক ও বৃহত্তর জনমগুলীর মধ্যে অভূতপূৰ্ব 
জাতীয় ভাবাবেগ সৃষ্টি করত। মধুসূদনের Fagus নাটকে" ভীমসিংহকে অবশ্য 
নায়ক বুপেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, যিনি স্বদেশের জন্য নিজের কন্যাকে পর্যন্ত বিসৰ্জন দিয়েছিলেন। 
কিন্তু ওই নাটকে বিদেশাগত শত্রুর সঙ্গে স্বদেশের বীর সৈনিকদের সংগ্রাম অপেক্ষা ট্র্যাজেডির ' 
শোকাবহতার চিত্ৰই প্রধান হয়ে উঠেছে। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক থেকে পরবর্তী স্বদেশ 
ভাবোদ্দীপিত কয়েকজনের নাটকের মধ্যে স্বদেশি সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের চিত্ৰই প্রধান হ'য়ে উঠেছে। 
উপেন্দ্ৰনাথ দাসের দুটি ইংরেজ শাসন বিরোধী সামাজিক নাটক ছাড়া আর সব নাটকই এঁতিহাসিক 
এই জাতীয়ভাবাত্মক নাটকগুলি রচনার পিছনে যে জাতীয় ভাবোদ্দীপনা সৃষ্টির ইতিহাস রয়েছে 
তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সময় থেকে স্বদেশিভাব লোকের 
মনে অচ্কুরিত হতে থাকে । তারপর সিপাহি বিদ্রোহ ও নীল চাষিদের সংগ্রাম এই স্বদেশিভাব অশ্মিবাহী 
বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করে। এরপর কয়েকজন দেশপ্রেমিক হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠিত করলেন। নবগোপাল 
মিত্রের উদ্যোগে এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলা 
প্রতিষ্ঠিত হল। স্বদেশীয়দের দ্বারা স্বদেশের উন্নতি সাধনই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 
উপন্যাসে গৌরবোজ্জ্বল জাতীয় ইতিহাসের বৰ্ণময় চিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের 
কবিতায় স্বদেশিভাবের উচ্ছাস এবং হিন্দুমেলার সর্বাত্মক স্বদেশিভাবোদ্রেক কর্মপ্রণালী জনগণের মধ্যে 
যে অতীতের গৌরববোধ এবং বর্তমান হীন অবস্থার জন্য যে বেদনা ও ক্ষোভ জমে উঠেছিল তারই 
প্রতিফলন ঘটেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৫) ও তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারদের নাটকে । তবে 
স্বদেশিভাবের বীরত্বপূর্ণ ক্রিয়ার সঙ্গে তাদের নাটকে নরনারীর রোমান্টিক মিলনবিচ্ছেদপূর্ণ উপভোগ্য 
ware মিশে ছিল। একই সঙ্গে দর্শকদের চিত্ত বীররসে উদ্দীপিত এবং স্নিক্ধমধূর প্রণয়রসে অভিষিক্ত 
হত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনের কথা আলোচনা না করে এ-পর্ব শেষ করা যায় না। প্রহসনে 
গঠন ও হাস্যরস সৃষ্টির আঙ্গিকে মলিয়েরের প্রভাব বিদ্যমান। প্রহসনের গ্রাম্যতা ও স্থুলত্ব বর্জন 
করে তিনি নাগরিক রুচি, Cary এবং বুদ্ধিমার্জিত হাস্যরস সৃষ্টি করলেন তার প্রহসনে। এই পরিশীলিত 
রুচি, বাগ্বৈদদ্ধ্য ও বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের নিদর্শন দেখা গেল জ্যোতিরিক্দ্র প্রভাব পুষ্ট রবীন্দ্রনাথের 
রোমান্টিক কমেডিতে। টু 
নাটকে ধৰ্মীয় চেতনা- গিরিশচন্দ্র 
_ বাঙালির সমাজজীবনের গতি ও প্রকৃতির স্তরে স্তরে অনেক বৈচিত্ৰ্য, অনেক নব নব প্রবণতা লক্ষ 
করা গেছে। স্বদেশের মুক্তিচেতনায় যে জাতির চিত্ত উদ্দীপিত ছিল ১৮৮০ সালের পরে তা ধর্মীয় 
ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। এতদিন বাঙালি বহিঞ্জবিনের মুক্তিপ্রয়াসে উত্তেজিত ছিল, ক্রমে ক্রমে 
সেই বাঙালি অন্তশ্রীবনের অধ্যাত্ম সাধনার পথে গভীরতর মুক্তির অম্বেষী হয়ে উঠল । এই মানসিক 
ভাবান্তরের পিছনে চিন্তাজগতের যে বিবর্তন ও ধর্মাদর্শের যে প্রস্তুতি চলছিল তা উল্লেখ করা প্রয়োজন | 
বন্ধিমচন্দ্র শেষ জীবনে ধর্মতত্বের আলোচনা এবং গীতার ধর্মাদর্শ গভীর ভাবে উপলব্ধি করে তত্বমূলক 
প্রবন্ধে এবং উপন্যাস সাহিত্যে তাই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। ‘আনন্দমঠ’, “দেবীচৌধুরানী' ও 
Sorry’ উপন্যাসে বীরত্বপূর্ণ স্বাদেশিক সংগ্রামের অনুপ্রাণনারূপে তার .অনুশীলনতত্বের ধর্মাদর্শহি 
স্থাপন করলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তার প্রবন্ধে ভারতের সনাতন আদৰ্শই উজ্জ্বলরুপে তুলে ধরলেন। 
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ধর্মতন্বের এ্রতিহাসিক ভিত্তি আবিষ্কার করলেন ও চন্দ্রনাথ বসু হিন্দুগৌরব 
নানা আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন। দক্ষিণেশ্খরে রামকৃষ্ণদেব ধর্মের যে প্রাণময় সাধনায় 
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ষহাকৰি গিরিশচন্জ ঘোৰ 


১৬ই বৈশাখ, ১২০৬ সাল, ata for কুমে সতিনী 


শুরুমাস চঠোপাধ্যায় এও সস, 
acai, Stents PE, কলিকাতা 





প্রফুল্ল-র আখ্যাপট ৷ আলমগীর-এর আখ্যাপট 


এই ধৰ্মপুরুষের পদতলে আশ্রয় নিলেন। বিশ্বজয়ী ধর্মপরিব্রাজক বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের মর্মবাণী সমগ্র 
ভারতে এবং পরে সমগ্ৰ বিশ্বে প্রচার করলেন। এই সর্বব্যাপী ধর্মীয় পরিবেশে গিরিশচন্দ্র নাটক লেখা 
শুরু করলেন। 

গিরিশচন্দ্র (১৮৪৪-১৯১২) সাধারণ নাট্যশালার প্রধান অভিনেতা, ম্যানেজার ও পরিচালক 
ছিলেন। দর্শকদের আকর্ষণ করাই রঞ্গালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য মনে করতেন। আকর্ষণ করতে গেলে 
তাদের মর্মস্থানে পৌঁছতে হবে, পৌঁছবার পথ হল ধৰ্ম ৷ গিরিশচন্দ্রের ধৰ্মমূলক নাটকের দ্বিতীয় স্তরে 
রামকৃষ্তদেবের অলৌকিক প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্মীয় মহাপুরুষদের জীবনকাহিনি অবলম্বনে 
ভক্তিরসাত্মক নাটক লিখতে শুরু করলেন, যেমন “চৈতন্যলীলা' ‘নিমাই AANA’, 'বুপসনাতন” 'নসীরাম 
‘বিল্বমঙ্গল’, 'বুদ্ধদেবচারিত' ইত্যাদি । এই নাটকগুলিতে নাট্যকারের নিজস্ব ভক্তিবিহ্ল চিত্তের 
প্রতিফলন ঘটেছে, অলৌকিক মহিমা পরিস্ফুটনের উদ্দেশ্য প্রকটিত হওয়ার ফলে নাটকের বস্তুনিষ্ঠতা 
ও ক্রিয়াময়তা ব্যাহত হয়েছে । পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকগুলিতে মোটামুটি wes ও দৃশ্যবিভাগের 
মধ্যে পাশ্চাত্য গঠনরীতি অনুসরণ করা হয়েছে, তবে গদ্য সংলাপের অনেক স্থলে যাত্রা ও পাঁচালি 
রীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। পদ্য সংলাপে গিরিশচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভেঙ্গো যে গৈরিশী ছন্দ 
প্রবর্তন করলেন তার মধ্যে সাবলীল প্রবহমানতা, স্বচ্ছন্দ গতিবেগ ও অনায়াস-আবৃত্তির উপযোগিতা 
রয়েছে। এই গৈরিশী ছন্দের সংলাপের এমন এক অলৌকিক ব্যঞ্জনা রয়েছে যে শুনলেই বস্ডুলোকের 
উর্ধে শ্রোতাদের আবিষ্ট চিত্ত ধাবিত হত। এই সংলাপের মাধ্যমেই নাট্যকার ‘frase’, 
‘কালাপাহাড’ 'বুদ্ধদেবচরিত' ও “শঙ্করাচার্য” প্রভৃতি নাটকে গভীর দার্শনিক তত্ব ফুটিয়ে তলেছেন। 
সামাজিক নাটকের মধ্যে অন্য এক গিরিশচন্দ্রকে দেখলাম । এই গিরিশচন্দ্র ঘোর বাস্তববাদী, সমাজের 
ক্রেদ, পঙ্ক, আবর্জনা নির্দ্বিধায় উদ্ঘাটন করেছেন। সমাজের বিকৃতি, ভন্ডামি, দুর্নীতি, মদ্যাসক্তি, 
চুরি, জুয়াচুরি সব তিনি নির্মম বস্তুনিষ্ঠা নিয়ে দেখিয়েছেন।১৯ সে জন্য তার অধিকাংশ সামাজিক 
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নাটকের পরিণতি বিয়োগান্তক- মৃত্যু, আত্মহত্যা অথবা মর্মান্তিক শুন্যতাবোধে নাটকের সমাপ্তি। 
সামাজিক নিষ্ঠুর প্রথা, মুঢ়তা, অন্ধ সংস্কার, এক শ্রেণির সমাজবিরোধী মানুষের ঘৃণ্য ক্রিয়াকলাপ 
এবং শিক্ষিত মানুষের আদর্শহীন, বিবেকহীন ও দুর্নীতিমূলক স্বভাব ও আচরণের ফলে সমাজের 
যে frets ও অধঃপতন ঘটেছিল তারই দুঃখজনক চিত্র পেলাম তার নাটকগুলিতে। একমাত্র তার 
শ্রেষ্ঠ নাটক 'বলিদানে' গঠনমূলক, আশাব্যপ্রক সমাজের চেহারা পেলাম। সেই সমাজের নায়ক- 
নায়িকা হল কিশোর ও জ্যোতির্ময়ী। আর তাদের সহযোগী হল কিশোরের বন্ধুগণ, ভাবিনী, জোবি। 
তারা নারীনিগ্রহ, পণপ্রথার বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়িয়েছে, স্বাবলম্বী, প্রতিবাদী নারীর দৃপ্ত রুপ তারা দেখিয়েছে 
এবং ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ভবিষ্যৎ সমাজের ইঞ্গিত দিয়েছে। 

বর্তমান শতকের প্রথম দশকে বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে যে প্রবল আন্দোলন শুরু হল তার মধ্য 
দিয়ে পুনরায় জাতীয় আবেগের অগ্মিদীক্ষা ঘটে গেল। সেই অগ্রিদীক্ষিত জাতীয় আবেগ থেকে 
জন্ম নিল কয়েকজন জাতীয় বীরের সংগ্রাম অবলম্বনে রচিত এঁতিহাসিক নাটক। গিরিশচন্দ্র এতিহাসিক 
নাটক লেখার আগে ইতিহাসের খুঁটিনাটি তথ্য জেনে নিতেন। তবে গিরিশচন্দ্র জাতীয় আবেগের 
না রেখে ইতিহাসকে জাতীয় আবেগ পরিপ্েষণের জন্য ব্যবহার করেছিলেন । সিংহাসন প্রাপ্তির পর 
সিরাজ নিরীহ ও প্রজ্াবংসল হয়ে পড়েছিলেন তা যে সত্য নয় গোলাম হোসেনের ‘মুতক্ষরীণে’ 
তা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।২০ বাংলা সাহিত্যের এতিহাসিক নাটকের ইতিহাসে বারবার এমনিভাবে 

গিরিশচন্দ্রের সৃষ্টির ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য বিস্বয়কর। তার নাটকের বিষয়বস্তু এবং নাট্যরীতি ও 
আছষ্গিকের অজস্র বিভিন্ন রূপ নাটক সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষা করার অদম্য প্রবণতারই পরিচয় দেয়। 
পৌরাণিক, ভক্তিমূলক, সামাজিক ও এঁতিহাসিক এ-সব মুল শ্রেণির নাটক ছাড়াও তিনি অনেক প্রকার 
নাটক লিখেছেন। তার গীতিনাট্যগুলি সংগীতের নব নব রস বৈচিত্র্ে এবং হাক্কারসের শ্রীতিকর স্পর্শে 
অনবদ্য, যথা, 'মায়াতরু* “মোহিনী প্রতিমা 'আলাদিন* 'মলিনমালা, ‘হীরার ফুল’ নন্দদুলাল, ‘দোললীলা; 
‘অভিশাপ’ শান্তি, ‘আয়না’, “দেলদার” ইত্যাদি । সংস্কৃত উপরুপক নাট্যরাসক অনুসরণে লিখলেন 
‘আগমলী’ও 'অকালবোধন'। আরব্য উপন্যাস অবলম্বনে “আবুহোসেন "এবং পারস্য উপন্যাস অবলম্বনে 
পারস্যপ্রমূন গীতিনৃত্যবহূল কৌতুকরসাত্মক গীতিনাট্য। গিরিশচন্দ্র পঞ্চরং জাতীয় নিম্নস্তরের ভাড়ামি 
এবং ইতর রঙ্গরসিকতাপূর্ণ প্রহসন রচনা করেছিলেন, যথা ‘সপ্তমীতে বিসৰ্জন, “বেল্লিকবাজার , 
‘বড়দিনের বখশিস* ‘সভ্যতার পান্ডা” ইত্যাদি। এগুলি নকশা জাতীয় নাটক, উৎসব উপলক্ষে উদ্দাম 
আমোদপ্রমোদ ও হৈ-হুল্লোড়ের উদ্দেশ্যেই এগুলি রচিত। মলিয়েরের ‘Love is the Best Doctor’ 
অবলম্বনে রচিত উপভোগ্য প্রহসন হল '্যায়সা-কা-ত্যায়সা”। সু-অনুদিত নাটক WTI’! 

বাংলার নট্যকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংগীত রচয়িতা হলেন গিরিশচন্দ্র । পরিস্থিতি ও চরিত্র অনুযায়ী 
কত যে বিচিত্র ও বিমিশ্র গীত তিনি রচনা করেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। তাদের ভাব, ভাষা, ছন্দ, 
সুর, তাল, লয় এবং প্রয়োগভঙ্গি সবই আলাদা আলাদা । গীতিনাট্য, পঞ্চরং প্রহসন এ-সব নাটকের 
সংগীতই হল প্রাণ । স্তব-প্রশস্তি সুচক গানগুলিতে গম্ভীর শব্দপ্রয়োগ, কৌতুকরসাত্মক গীতিনাট্যগুলিতে 
ভাষা তরল হাক্কারসাশ্রিত। ছন্দ প্রধানত শ্বাসাঘাতপ্রধান ও দ্রুত লয়ের, আরবি পারসি কাহিনি অবলম্বনে 
রচিত গীতিনাট্যগুলির ভাষায় বাংলা, হিন্দি, উর্দু শব্দের অদ্ভুত কৌতুকরসাত্মক মিশ্রণ, গীতির সঙ্গে 
যেখানে নৃত্যের মিশ্রণ হয়েছে সেখানে BUS শব্দের চমক ও হান্কা সুরের ওঠানামার রংদার প্রয়োগ 
ইত্যাদি যথেষ্ট উপভোগ্য হয়েছে। নিঙ্গশ্রেণির লোকেদের, ডুয়েট গানের মধ্যে সেই সব শ্রেণির 
কথা ভাষা ও বাগভঙ্গির প্রয়োগ। গভীর ভাবমূলক সংগীতের মধ্যে কাব্যসৌন্দর্যের সঙ্গে প্ৰগাঢ় 
দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মিশ্রণ। এ সংগীতগুলিই ভাবে, ভাষায়, সুরে ব্যঙ্জনায় শ্রেষ্ঠ। পাগলিনির 
গান--‘ওমা কেমন মা কে জানে?’ “সাধে কি গো শ্মশানবাসিনী", বুদ্ধদেব চরিতে 'র গান-_কি কাজে 
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এসেছি, কি কাজে গেল’, “জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই", 'বলিদানে” জোবির গান ‘উলু নয় রোদন 
ধ্বনি, প্রাণ কাপে শাকের ডাকে’, “তুই ভিখারী কি রাজার নারী- জানিস কি না বল্‌ দেখি মন’ 
ইত্যাদি চিরস্মরণীয়। 





গিরিশচন্দ্রের সম-সাময়িক নাট্যকারবৃন্দ 

গিরিশচন্দ্র ছিলেন নাট্যজগতের মহাব্যক্তিত্ব। তিনি তার যুগের সকল নাট্যকারের আদর্শ ও 
দিকৃনির্দেশক। তার সমসাময়িক অক্লান্ত না্যসেবী রাজকৃষ্ঃ রায় (১৮৪৯-৯৪) অজস্র বিচিত্র ধরনের 
নাটক লিখেছেন, পৌরাণিক নাটক ও গীতাভিনয়ের সংখ্যাই বেশি । নাট্যশালার জন্য তিনি সর্বস্বান্ত 
হয়েছেন, কিন্তু তবুও নাট্যসৈবা থেকে ক্ষান্ত হননি। গিরিশশিষ্য ও সহকর্মী অমৃতলাল বসু (১৮৫৩- 
১৯২৯) ভাবাদর্শে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন ছিলেন, কিন্তু তার জগত ছিল রগ্গব্যঙ্গের জগৎ, 
ব্যঞ্গোর ভাগই বেশি। সেই Bet তীব্ৰ, তীক্ষরুপে নারীপ্রগতি, সমাজসংস্কার, শ্রেণিসাম্য, স্বদেশি 
আন্দোলন অর্থাৎ ANS সকল ভাবনা ও ক্রিয়ার প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়েছে। অমৃতলাল সমস্ত যুগটিকে 
পিছনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, অতীতের সকল প্রথা, সকল ব্যবস্থা, সকল আচার-আচরণ বজায় 
রাখতে চেয়েছিলেন। তবে তার yes ও মতবাদ সম্পর্কে যতই আপত্তি থাক, তার হাস্যরস 
সৃষ্টির কৌশল ও নাটক জমাবার ক্ষমতা সম্পর্কে কারও আপত্তি থাকতে পারে না। তার অনেক 
নাটকের বিষয়বস্তু যতই অসম্ভব ও উদ্ভট হোক না কেন তা আমাদের চমকিত চিত্তকে উদ্দাম হাসির 
করে। শব্দ প্রয়োগে এবং বিভিন্ন জাতের শব্দের মিশ্রণে তার মৌলিকতা এবং শব্দবিন্যাস কৌশলের 
উত্তটত্ব যথেষ্ট কৌতুকজনক। তার বাগবৈদগ্ধ্য, বুদ্ধিদীপ্ত, শাণিত টিপ্লনী ও মন্তব্য এবং পরিস্থিতি 
সমকালীন নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯১২) গীতিনাট্য এবং আরবি-ফারসি কাহিনি অবলম্বনে 
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গীতিনৃত্য বহুল প্রমোদনাট্য রচনায় বিশেষ পারদশী ছিলেন। তার 'নন্দবিদায়' শশিরীফরহাদ ' 'তুফানী' 
'হিন্দা-হাফেজ ’ রঞ্গমঞ্চে তুমুল জনসংবর্ধনা লাভ করেছিল। পৌরাণিক ও গীতিনাটারচনায় অভিনেতা 
ও বেঙ্গল থিয়েটারের অধ্যক্ষ বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখযোগ্য | থিয়েটারের প্রযোজনা 
ও অভিনয়ে বহুখ্যাতিমান নাট্যব্যক্তিত্ব অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬) কয়েকখানি গীতিনাট্য, 
রঙ্গনাটা ও প্ৰহসন লিখেছেন। মঞ্চ ও নাট্যপ্রয়োগে অমরেন্দ্রনাথ অনেক নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা 
করেছেন। সাপ্তাহিক পত্রিকা 'রঙ্গালয়’ এবং মাসিক পত্রিকা 'নাটামন্দির" প্রকাশ করে নাট্যবিষয়ক 
প্রবন্ধ, সমালোচনা, নাটক ও মঞ্চ সম্পর্কে তত্ববিচার ও ইতিহাস রচনার পথ সুগম করে তুলেছিলেন। 
গিরিশচন্দ্র, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, মনোমোহন গোস্বামী, 
কিরণচন্দ্র দত্ত প্ৰভৃতি বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ সূহ্ম্মদশী, মননশীল, সারগর্ভ আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ 
দ্বারা নাটক ও মঞ্চের মূল্যবিচারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে গিরিশচন্দ্র 
অপরেশচন্দ্রের ন্যায় নাটক ও মঞ্চের তত্বুবিচারক ও রসবিশ্লেষক বাংলা সাহিত্যে খুব কমই দেখা গেছে। 


নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩-১৯১৩) 


গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা যখন মধ্যগগনে তখন আকাশে আর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটল। 
পূর্বতন জ্যোতিষ্কের মতো তার আলোর অত ব্যাপ্তি ও বহুমুখীনতা ছিল না বটে, কিন্তু আলোর 
তীব্রতা ও বর্ণময়তা বোধ হয় আরও বেশি পরিমাণে ছিল। বর্তমান শতকের প্রথম দশকে গিরিশচন্দ্রের 
প্রতিভা শেষ রশ্মিজাল বিকিরণ করেছিল, কিন্তু ওই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা অকস্মাৎ ধূমকেতুর 
মতো Get আকাশে উঠে জ্যোতির্ময় আলোকে চারদিক উদ্ভাসিত করে তুলল । দ্বিজেন্দ্রলাল উচ্চবিত্ত, 
বিখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উচ্চতম শিক্ষালাভ করে বিলাত গিয়ে কৃষিবিদ্যা সম্পর্কে 
ডিপ্লোমা লাভ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং উচ্চ সরকারি কাজে নিযুক্ত হন। দেশ-বিদেশের 
শিক্ষিত, সম্ত্রান্ত, চিন্তাশীল ও সংস্কৃতিমান লোকেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে তিনি স্বাধীন ও উদার 
মতাবলম্বী হয়ে উঠেছিলেন। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান সম্পর্কে যেমন তিনি বিশেষ জ্ঞান অর্জন 
করেছিলেন, নাটক, থিয়েটার ও অভিনয় বিষয়েও তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। দৃষ্টিভঙ্গি 
ও মতবাদের দিক দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল ও গিরিশচন্দ্র সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ছিলেন। একই সময়ের লোক, 
কিন্তু দুজনের মধ্যে দুর্তর ব্যবধান। গিরিশচন্দ্র ছিলেন ধর্মপ্রাণ, অধ্যাত্মবাদী, প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থায় 
অবিচল বিশ্বাসী | কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন দৈবশক্তিতে অবিশ্বাসী, মানবতাবাদী, বাধামুক্ত, প্রগতিশীল 
সমাজগঠনে আপ্রহশীল। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সর্বপ্রকার :মুক্তিপ্রয়াসী- ব্যক্তিমুক্তি, সামাজিক মুক্তি, 
জাতীয় মুক্তি এবং আন্তর্জাতিক মানবসমাজের মুক্তি। বাংলা নাটক ও থিয়েটারে আধুনিকতার প্রবর্তন 
করেন তিনি । তিনি ছিলেন স্বপ্নচারী, আদর্শবাদী ও ভবিষ্যতদ্রষ্টা আশাবাদী ব্যক্তি । হিংসাবিদ্বেষ, বৈরিতা- 
যুদ্ধ শেষ কথা নয়, শেষ কথা হল প্ৰীতি, মৈত্রী, সাম্য, মিলন। সাজাহান শেষ পর্যন্ত পুত্রকে ক্ষমা 
করেছেন। শেষ দৃশ্যে পিতা-পুত্রের মিলন ঘটেছে। নূরজাহান ও লয়লা সকল বিরোধিতা ও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা 
ভুলে মা ও কন্যারুপে চরম দুঃখের দিনে মিলিত হয়েছে। “মেবারপতন' নাটকে অমরসিংহ ও মহাবৎ 
খাঁ পরস্পরের দুই শত্রু হওয়া সত্বেও শেষ পর্যন্ত ভাই ভাই। মানসী তো বিশ্বপ্রেমের দোহাই দিয়ে 
স্বদেশেপ্রেমের আগুনের উপর শীতল জল ঢেলে দিল-_“গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই'। দেশই যদি চলে 
যায় তা হলে বিশ্বপ্রেম দিয়ে কী হবে! চন্দরগুপ্ত’ নাটকে এই আন্তর্জাতিক প্রেম ও মৈত্রীর জয় গান__ 
হিন্দু ও fas জাতির মহামিলন। 

দ্বিজেন্দ্রলাল শেকসপিরিয় নাটকের রীতি ও আঙ্গিক বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন। পঞ্চাঙ্ক 
ও অচ্কের অন্তর্গত দৃশ্যবিভাগ তো আছেই। শেকসপিরিয় নাটকে যেমন দুই বিরোধী শক্তির ঘাত- 
প্রতিঘাতে যে নাট্যাবেগ সৃষ্টি হয় তাই ক্রমোচ্চ গতি লাভ করে একটি চরম বিন্দুতে আরোহণ করে 
অবশেষে অনিবার্য পরিণতি লাভ করে। শেকসপিরিয় ট্র্যাজেডির চরিত্র যেমন অপর বিরোধী চরিত্রের 
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সিরাজনস্দৌলা-র আখ্যাপট 


সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়, তেমনি একটি তীব্রতর অন্তঃসংঘাতে পীড়িত হয়।২১ Sasa, নূরজাহান, 
চাণক্য যেমন বাইরের শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত, তেমনি নিরন্তর একটি অস্তঃসংশ্রামে পর্যুদস্ত। 
শেকসপিরিয় চরিত্রের প্রমত্ত বিক্রম, Syed মহিমা এবং অসামান্য বিপর্যয় দ্বিজেন্দ্রলালের এঁতিহাসিক 
চরিত্রের মধ্যে দেখা যায়।২২ সাজাহানের নিষ্ফল হাহাকার যেন পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের গর্জন | নূরজাহানের 
অন্তরের মধ্যে আগ্নেয়গিরির অনির্বাণ অগ্রিজ্বালা, দেশমুক্তির উন্মত্ত নায়ক রানা প্রতাপসিংহের 
সংগ্রামে প্রলয়ংকর ঝটিকার প্রচন্ড মন্ততা। শেকসপিয়রের স্বগতোক্তির মতো চাণক্য, নূরজাহান প্রভৃতি 
চরিত্রের স্বগতোক্তির মধ্যে চরিত্রের were! উদঘাটিত হয়েছে। তবে কোনো কোনো বিষয়ে 
ইবসেনের নাট্যরীতি ও আঙ্গিকের প্রভাবও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে দেখা যায়। ইবসেনের মতো 
দ্বিজেন্দ্ৰলাল দৃশ্যের গোড়ায় বিস্তারিত মঞ্চ নির্দেশ দিয়েছেন। মঞ্চসজ্জা, মঞ্চের উপকরণের ব্যবহার, 
চরিব্রগুলির মঞ্চে অবস্থিতি ও সুনিয়ন্ত্রিত চলাফেরা, আলো ও শব্দের প্রয়োগ এ-সব বিষয়ে বিস্তারিত 
নিৰ্দেশ দিয়েছেন। মাঝে মাঝে চরিত্রের ক্রিয়া ও অভিব্যক্তি সম্পর্কেও নানা নির্দেশ রয়েছে৷ আধুনিক 
নাটকে যে মঞ্চসচেতনতা ও নাট্যকারের প্রয়োগপরিকল্পনা দেখা যায় তার সূচনা দ্বিজেন্দ্রলালের 
নাটকেই দেখা গেল। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে কোনো চরিত্র যখন স্বগতোক্তি উচ্চারণ করে তখন 
সে মঞ্চে থাকে একা কিন্তু শেকসপিয়রের ন্যায় সহ-চরিত্রের পাশে দাড়িয়ে আসাইড বা জনাস্তিকে 
₹থা বলে না! এই রীতিতে চরিত্র নিজের মনের কথা দর্শকদের শোনাবার জন্য একটু মূখ ঘুরিয়ে 
জোরে উচ্চারণ করে, অথচ পাৰ্শ্ববৰ্তী অভিনেতারা না শোনার ভান করে দাঁড়িয়ে থাকে । এই কৃত্রিম 
সংগীতে অতিশয় সমৃদ্ধ। তার প্রহসনগুলির উপভোগ্যতা একান্তভাবেই কৌতুকময় সংগীতের উপর 
নর্ভরশীল। কখনও রোমান্টিক চরিত্র গানের মধ্য দিয়ে নিজের সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন-আশা ব্যক্ত করেছে 
যেমন রাজিয়া, খাদিজা, মানসী, ছায়া । কোথাও গানের মধ্য দিয়ে জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমের আগুন ছুটেছে। 
যেমন সত্যবতী, মহামায়ার চারণীদলের সংগীত। কোথাও বা দেশের কাব্যময় ভাবোচ্ছুসিত বর্ণনা, 
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যেমন “ধনধান্য পুষ্প ভরা’। কোথাও সংগীতের মধ্য দিয়ে শ্রোতার চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করার 
উদ্দেশ্য। যেমন নুরজাহান" নাটকে লয়লা গান গাইছে--অন্তরে দাবুণজ্বালা জ্বলে যায় জ্বলে যায় | 
শোনামাত্র নূরজাহানের তীব্ৰ প্রতিক্রিয়া। “ন্ত্রগপ্ত' নাটকে ভিক্ষুক ও ভিক্ষুককন্যা গাইছে__'কোথায় 
জননী কোথায় জননী/শূন্য যে শয্যা, শুন্য যে ঘর'। চাণক্যের জননী-কন্যা কোথায়? ঘর যে তার 
শূন্য! গানে হৃদয়ের মধ্যে ঝটিকার তান্ডব শুরু হয়। কিছুদিন পরে ভিক্ষুক ও ভিক্ষুককন্যা আবার 
গায়_'কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে আয় চলে আয়/ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে । 
ক্ষমতার উচ্চতম স্তরে থেকেও চাণক্যের চিত্তে মহাশূনতা। গান শুনে সব ছেড়ে দিয়ে সেই সব 
পেয়েছির দেশে যাবার জন্যই তিনি ব্যাকুল। 

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) 

ক্ষীবরোদপ্ৰসাদ দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক নাট্যকার হলেও তীর দৃষ্টিভঙ্গি ও নাট্যকৰ্মের প্রকৃতি স্বতন্ত্র 
তিনি অনেকটা গিরিশচন্দ্রের আদর্শের অনুসারী, অর্থাৎ প্রাচীন মূল্যবোধে মোটামুটি বিশ্বাসী, দেবদেবীর 
প্রতি ভক্তিমান, ভাঙন নয় রক্ষণেই তার আগ্রহ । 'রঞ্জাবতী’, 'রামানুজ' প্রভৃতি ভক্তিরসাত্মক নাটক। 
APTI নাটকে পুরুবকারের মূর্ত প্রতীক কর্ণ অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের চরণে ভক্তিবিগলিত চিন্তে আশ্রয় 
নিলেন। তার এঁতিহাসিক নাটকে গঠনের শিথিলতা এবং কল্পনার আতিশয্য লক্ষ করা যায়। হান্কা 
রসের অনুচিত আতিশষ্যে তার নাটক অনেক স্থলেই তরল ও অগভীর হয়ে পড়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের 
ন্যায় ঘনীভূত বীররস ও তীব্র গতিবেগ তার নাটকে নেই। ক্ষীরোদপ্রসাদ বহু বিচিত্র ধরনের নাটক 
লিখেছেন ৷ তার নাটকের সংখ্যাও অজস্র । প্রধানত শিশিরকুমারের প্রয়োগ-শ্রতিভাই 'নরনারায়ণ 
'আলমগীর' 'রঘুবীর’ নাটকগুলিকে মঞ্চে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। তবে ক্ষীরোদপ্রসাদের 
গীতিনাট্যগুলিই দর্শকদের মধ্যে বাঁধনছেঁড়া মত্ততা এনেছিল। 'আলিবাবা'র মতো দর্শকদের মধ্যে 
হই-হুল্লোড ও লাগামহীন উত্তেজনা সৃষ্টি করতে রঙ্গমঞ্চে আর কোনো নাটক পেরেছে কিনা সন্দেহ। 
fend, ‘বাসস্তী’ প্রভৃতি অল্প কয়েকখানা নাটক ছাড়া অধিকাংশ নাটকের বিষয়বস্তু আরব্য-পারস্য 
তুরস্কের উপাখ্যান থেকে গৃহীত হয়েছে। গীতিনাট্যগুলির মধ্যে নৃত্য একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল? 
কাহিনির কোনো যুক্তিবদ্ধতা ও সঙ্গতি ছিল না। সংলাপের মধ্যেও আরবি-ফারসি-উর্দু-বাংলার উদ্ভট 
পীচমিশেলি উপাদান ছিল, সেগুলি vba ও তরল ধ্বনির আঘাত দিয়ে দর্শকদের মাতিয়ে রাখত। 
আরব্য-পারস্য উপাখ্যানের জনপ্রিয়তার কারণ সেগুলির মধ্যে অপরিচিত ও নিষিদ্ধ জগতের রোমাল্স, 
আযাডভেঞ্চার, নানাধরনের চমকপ্রদ ঘটনা এবং নরনারীর উদ্দাম প্রবৃত্তির সম্তোগলীলার অসম্বৃত রূপই 
দেখা যেত। প্রমোদলালায়িত তরলমতি, দর্শকরা এ-সবই চাইত। নয়নভোলানো, মনভোলানো 
সন্তোগের সকল সামশ্রীই তো গীতিনাট্যগুলির মধ্যে ছিল। 


রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) 

রবীন্দ্রনাথ যখন নাট্যরচনা শুরু করেন তখন সাধারণ নাট্যশালায় একের পর এক বহু জনসংবর্ধিত 
নাটক অভিনীত হচ্ছিল। নাট্যকর্মে তার চালক ও সহকর্মী জ্যোতিরিন্্রনাথের নাটকগুলিও সাধারণ 
নাট্যশালায় অভিনীত হচ্ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক এবং কিছু উপন্যাসের নাট্যরুপ পরে 
সাধারণ নাট্যশালায় অভিনীত হয়েছিল। তবে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব স্বতন্ত্র রীতিতে নান! রূপরীতি ও 
আঙ্গিকের নাটক লিখেছেন। তিনি দর্শকদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নাটক লেখেননি, ঠাকুর বাড়ির 
পরিবারের অন্তর্গত হয়ে তার রুচি, চিন্তাধারা ও সংস্কৃতিবোধ একটু স্বতন্ত্র ধরনের ছিল। নাট্যকারের 
নির্ভেজাল বস্তুনিষ্ঠতা তার মধ্যে ছিল না। তিনি তার নিজস্ব চেতনা ও মতবাদ নাটকের মধ্যে প্রতিফলিত 
করবার জন্যই নাটক লিখেছিলেন। নাটকের প্রচলিত ফর্ম তিনি ভেঙেই চলেছেন, নিত্য নতুন ফর্ম 
তিনি নাটকে ব্যবহার করেছেল। নাটক ছাড়া অন্যান্য শিল্পচর্চা যখন যখন করতেন তখন তখন ওই 
সব শিল্প তার নাটকের অঙ্গীভৃত হয়ে গেছে। জীবনের গোড়ায় যখন তিনি সংগীতের মধ্যে 
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ডুবেছিলেন, তখন তিনি সংগীতকেই মাধ্যমরুপে ব্যবহার করে লিখেছেন গীতিনাট্য, আবার জীবনের 
শেষে যখন শাস্তিনিকেতনে নৃত্যচর্চা ও নৃত্যশিক্ষা শুরু হল তখন নৃত্যকে মাধ্যম রূপে ব্যবহার করে 
লিখলেন নৃত্যনাট্য | শান্তিনিকেতনে যখন তার কর্মসাধনা শুরু হল তখন তার ভাবরাজ্যেও পালা বদল 
চলেছে। রুপের জগৎ, সীমার জগৎ ছেড়ে তার মন অরুপ অসীম লোকের সন্ধানী হল। যা বচনাতীত, 
বিমূর্ত ও পূৰ্ণ তার উপলব্ধির জন্য চাই প্ৰতীকধৰ্মী, ব্যঞ্জনাশ্রয়ী রীতি। সে জন্য তিনি লিখলেন 
সাঙ্কেতিক নাটক | তারও আবার দুই ভাগ। প্রথম ভাগে খেয়া ‘গীতাঞ্জলি’ পর্বের অধ্যাত্মচেতনা-জীবাত্মা- 
পরমাত্মার লীলা-_ ডাকঘর ''রাজা -'অচলায়তন? দ্বিতীয় ভাগে বলাকা পর্বে "মুক্তধারা" ‘রক্তকরবী' 
‘রথের রশিতে মানবতাবাদী উপলব্ধির পরিচয়। জোড়ার্সীকোয় অবস্থান কালে ‘রাজা ও রাণী” থেকে 
যে গুরুভাবাত্মক ও লঘুভাবাত্রক নাটকগুলি লেখা হয়েছিল সেগুলি মোটামুটি প্রচলিত নাট্যরীতি 
অনুসরণ করেছিল। 'রাজা ও রাণী’ ও “বিসৰ্জন” শেকসপিরিয় রীতিতে রচিত। শেকসপিরিয় ট্র্যাজেডির 
বিশ্বস্ত অনুসরণে রচিত রাজা ও রাণী” নাটকীয়তার বিচারে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাটক। তিন খানি 
কমেডির মধ্যে ‘বৈকুণ্ঠের খাতা *চরিত্রপ্রধান, শেষরক্ষা "ঘটনাপ্রধান এবং ‘চিরকুমার সভা *সংলাপপ্রধান। 
অবশ্য ঘটনার জটিলতা এই কমেডিতেও আছে। রাজা ও রাণী’ ও ‘বিসৰ্জন’ রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে 
বেশি অভিনীত, সর্বাধিক জনপ্রিয় নাটক। 

রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তা ও নাট্য সৃষ্টির মধ্যে যে সব নতুন বৈশিষ্ট্য ও আধুনিকতার লক্ষণ প্রকাশ 
পেয়েছে সেগুলি উল্লেখ করা হচ্ছে : 

১. রবীন্দ্রনাথ থিয়েটারি কলাকৌশল, ক্রিয়া আবেগের আতিশয্য থেকে মুক্ত করে নাটককে 
সংযত আবেগ ও মননশীলতার উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। 
২. রবীন্দ্রনাথ কবি হয়েও নাটক লিখেছিলেন। সেজন্য তার নাটকে কাব্যধর্ম ও নাট্যধর্মের 
একটা প্রতিদ্বন্ভিতা দেখা Wal “রাজা ও রাণী’ ও ‘বিসর্জনের মধ্যে নাট্যধর্মের প্রাধান্য, 
আবার তারপরেই ‘চিত্রাচ্গদা'র মধ্যে কাব্যধর্মের আতিশয্য। অবশ্য পরবর্তী নাটক “মালিনী 
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মধ্যে কাব্যধর্ম ও নাট্যধর্ম প্রায় সমশক্তি সম্পন্ন । ‘কণকুস্তীসংবাদ’ ও ‘গান্ধারীর আবেদন’ 
নাট্যকাবাগুলির মধ্যে কাব্যধর্মই প্রধান। সাঙ্কেতিক নাটকগুলি তত্বময়, ব্ঞ্জনাধর্মী, সে জন্য 
সেগুলি কাব্যজগতের সামগ্রী, সংলাপের মধ্যেও অপূর্ব কাব্যময়তা। তবে গঠনের মধ্যে 

৩. রবীন্দ্রনাটকে নাটকের ঘটনা ও পরিণতি অনেক স্থানেই কবির নিজস্ব চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এখানেও নাট্যকারের বন্তুনিষ্ঠার উপরে প্রাধান্য পেয়েছে কবির আত্মনিষ্ঠা। 

৪. চিন্তা, আদর্শ ও মতবাদে রবীন্দ্রনাথ সকল প্রকার শাসন-শোষণ, সকল প্রকার অন্যায় 
ও বৈষম্য, সকল প্রকার লোভ ও হিংসার বিরোধী ছিলেন। মানুষের প্রতি তার দরদ ও সহানুভূতি 
ছিল সর্বর্যাপী ও সর্বাত্মক। ব্যক্তিগত মানুষ, শ্রেণিগত মানুষ, জাতিগত মানুষ, বিশ্বমানুষ-- 
প্রতিবাদ সুতীব্র ও সুতীক্ষ। রাজতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে 'রাজা ও রাণী’ ও প্রায়শ্চিত্ত নাটকে, 
শাস্ত্ৰীয় প্রথা ও বর্ণগত অহমিকার বিরুদ্ধে ‘বিসর্জন’ ও ‘মালিনী তৈ, অস্পৃশ্যতা ও বর্ণবৈষম্যের 
বিরুদ্ধে চণ্ডালিকার, সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও যন্ত্রের ভয়াবহ শক্তির বিরুদ্ধে, মুক্তধারা’ নাটকে, 

৫. রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকটি নাটকে তার মানবমুক্তি চেতনা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। 
জড়শক্রির সঙ্গে প্রাণশক্তির সংগ্রামের পরিণতি ঘটে অবশেষে প্রাণশক্তির জয় এবং মানুষের 
অবাধ মুক্তিতে । সেই মুক্তি অবারিত জগতে সকল মানুষের মধ্যে । সেই মুক্তির জন্য কঠিন 
মূল্য দিতে হয়, কিন্তু মুক্তির পথ অগপ্রতিরোধ্য। সেই মুক্তির নায়ক অথবা নায়িকা হল 
জয়সিংহ, ধনঞ্জয় বৈরাগী, অভিজিৎ, মালিনী, নন্দিনী প্রভৃতি। 

৬. রবীন্দ্রনাথের নাটকই বাংলা নাটককে বিশ্বনাটকের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। ‘Fre’ ও 
ডাকঘর পাশ্চাত্য দেশে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। সাঙ্কেতিক নাটক রচয়িতা রুপে 
মেটারলিজ্ক, ইয়েটস প্রভৃতি নাট্যকারদের সঙ্গে তিনি এক পঙক্তিতে আসনলাভ করেছেন । ‘মুক্তধারা’ 
ও 'রক্তক্রবী "নাটকে ACH একাধিপত্য, সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্ৰবাদ ইত্যাদি যে-সব সমস্যার অবতারণা 
করেছিলেন সেগুলি প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রকাশবাদী নাটকগুলিতে 
দেখানো হয়েছিল। সমস্যাগুলি কোনো বিশেষ দেশের সমস্যা নয়, সেগুলি হল বিশ্বসমস্যা। 

৭. রবীন্দ্রনাটকে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা যে শুধু বলা হয়েছে তা 
নয়, মুক্তিসংপ্রামের নায়িকা রুপে তার গৌরবান্বিত ভূমিকাও নির্দেশ করা হয়েছে। বিক্রমদেব 
সুমিত্রাকে চেয়েছিলেন প্ৰেয়সী রূপে, প্রজামাতা রুপে নয়। ক্ষোভে, অপমানে রাণী রাজ্য ছেড়ে 
চলে যান। মালিনী, নন্দিনী-এরা জনগণকে পূর্ণ মুক্তির সন্ধানই দিতে চেয়েছিল। চিত্রাষ্গদা 
দেবী অথবা দাসী কিছুই হতে চায়নি, সে চেয়েছিল শুধু সহযাত্রী হতে। নৃত্যনাট্যগুলি নায়িকা 
নামাঙ্কিত, সেগুলিতে নারীর ভূমিকাই প্রধান। 

৮. রবীন্দ্রনাটকে জনতাচরিত্রের গুরুত্ব অনেক। পৃথক পৃথক ব্যক্তিরূপে জনতার চরিত্র দুর্বল, 
অক্ষম ও অসফল কিন্তু সমষ্টিগত শক্তি হিসাবে জনতা দুর্জয়, দুরতিক্রম্য। রাজা ও রাণী তৈ 
সেই জনতাকে তুষ্ট করার চিন্তা, 'বিসজর্নে” গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতি দুজনেই জনতাকে বার 
বার নিজের দিকে আনবার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এই জনতার গুরুত্ব ক্রমে ক্ৰমে বেড়েছে, 
বিশেষ করে “রাজা: “অচলায়তন মুক্তধারা’ 'রক্তকরবী' ও ‘রথের রশিতে জনতার প্রাধান্য। 

৯. সাধারণ জনতা চলে পায়ে চলা পথ দিয়ে | জনতার গুরুত্বের জন্য রবীন্দ্রনাটকে পথেরও 
গুরুত্ব এসেছে। “ফাল্গুনী, ‘রাজা’, “মুক্তধারা” রথের রশি” এ-সব নাটকের ঘটনা ঘটেছে পথে। 
যে রাজা অথবা রাজপুত্র পথে বেরিয়েছে সেই সাধারণ জনতার আপনার জন হতে পেরেছে। 
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উদয়াদিত্য ও অভিজিৎ পথে বেরিয়ে জনতার প্রিয় হতে পেরেছে। 'রাজা' নাটকের রাজ্ঞা 
আগা রাজা শেষকালে মুক্তিযুদ্ধে এই পথেই নেমেছে। 

০. রবীন্দ্রনাটকে গানের গুরুত্ব অনেকখানি । প্রথম দিকের নাটকে গানের ভূমিকা যতখানি 
পৰই Hee aba LOO ep আনক eh ]3। 'রাজা 
ও রাণী তৈ রোমান্টিক নায়িকা ইলার গানে তার স্বপ্ন, আশা, বেদনা ও হতাশা প্রকাশ পেয়েছে। 
‘বিসৰ্জ'নে GANS গানে আছে আহ্বান, মন্দিরের শাসন থেকে প্রেম ও আনন্দের জগতে WE | 
গ্ৰীষ্ম ও বৰ্ষা, শারদোত্সবে শরৎ, 'রক্তকরবী'তে শীত এবং 'যান্গুনী'ও রাজা "নাটকে বসস্ত। কোনো 
কোনো চরিত্র গানের মধ্য দিয়ে নাটকের ভাবতত্ব প্রকাশ করেছে। যেমন ঠাকুরদা, ধনঞ্জয় বৈরাগী, 
অন্ধ বাউল ইত্যাদি। অবিচ্ছিন্ন ঘটনাধারায় এক ক্রিয়ার স্তো অপর ক্রিয়ার যোগসাধন করেছে 

ংগীত। অনেক জায়গায় একটি সংগীতকে সামগ্রিক ভাবে প্রয়োগ না করে সংগীতের বিচ্ছিন্ন 
ংশ সংলাপের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে নাটকে গতিবেগের সঞ্চার হয়েছে! 


রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বয়ঃকনিষ্ঠ নাট্যকারদের মধ্যে মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮) দ্বিতীয় দশকে 
(১৯২৩) থেকে এবং শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত দ্বিতীয় দশকের শেষ ভাগ থেকে (১৯২৯) নাট্যরচনা 
শুরু করেন। এই দুজন নাট্যকারই যেমন প্রগতিশীল চিন্তাধারা এবং দুষ্টিভষ্পিদ্বারা চালিত হয়ে 
করা দরকার ৷ প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ্বের চিন্তা ও দৃষ্টিভষ্গির জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে 
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গেল। রবীন্দ্রনাথের কথায়-_'পুরাতন বেচাকেনা আর চলিবে না'। যুদ্ধের আঘাতে ভিক্টোরিয় যুগের 
ংস্কার ও নীতিবোধের অনেক পরিবর্তন ঘটল। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যেও নবমূল্যায়ন 
শুরু হল। জাতিতে জাতিতে বৈরিতা, অন্ধ নির্বিচার জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে সংশয় জন্মাল। রবীন্দ্রনাথ, 
রোমা বোলা, বাট্রান্ড রাসেল প্রভৃতি মনীষী উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সরব হলেন। সোভিয়েট 
রাষ্ট্র স্থাপিত হবার পর কম্যুনিজম অথবা সাম্যবাদ বিশ্বের সর্বত্র প্রগতিশীল সমাজ আন্দোলন ও 
শ্রমিক আন্দোলনের উপর প্রভাব বিস্তার করল। প্ৰগতিবাদী চিন্তাধারার মুখপত্র ‘সবুজপত্ৰ’ যৌবনের 
জয়টিকা হয়ে উঠল। কয়েক বছর পরে কল্লোল পত্রিকায় নবীন সাহিত্যিকগণ ফ্ৰয়েড ও মার্কসের 
তত্বের আলোকে তাদের সাহিত্য রচনা করে চললেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহাত্মাজির নেতৃত্বে পর 
পর অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন প্রভৃতি দেশব্যাপী জাতীয় আন্দোলন সমগ্র জাতির 
চিত্ত বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো আলোড়িত করে তুলল। এই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পটভূমিতে রবীন্দ্র 
পরবর্তী নাট্যকারগণ নাটক রচনা করে চললেন | 

মন্মথ রায় শুরু করেছিলেন aes নাটক ও পৌরাণিক নাটক নিয়ে। “মুক্তির ডাক’ প্রথম 
প্রকাশিত একাচ্ক নাটক। ‘কল্লোল’ পত্রিকায় তার কয়েকটি একাঙ্ক নাটক প্রকাশিত হয়েছিল । তার 
প্রথম একাঙ্ক নাটক সঙ্কলন ‘একাচ্কিকায়’ তার শ্রেষ্ঠ একাজ্ক নাটকগুলি সঙ্কলিত হয়েছে। WA 
তিনিই প্রথম লিখলেন। তার apres নাটকগুলির বিষয় ও আশ্িককবৈচিত্র্যে এবং সংখ্যার বহুলত্বে 
বাংলা সাহিত্যের সকল একাঙ্ক নাট্যরচয়িতার শীর্ষভাগে তার স্থান নির্দিষ্ট, হয়েছে। often নাটকগুলির 
মধ্যে পৌরাণিক নাটকগুলিই তিনি প্রথম স্তরে (১৯২৩-৩১) রচনা করেন। তার পৌরাণিক 
নাটকগুলিতে পৌরাণিক কাহিনি শুধু মাত্র রয়েছে, কিন্তু দেবদেবীর অলৌকিক মহিমা সেখানে নেই, 
ভক্তিরস উদ্রেকের কোনো উদ্দেশ্য সেখানে নেই, আধুনিক মানুষের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ সেখানে 
FERS ঘোষিত হয়েছে। দেববিদ্রোহী প্রতিনায়করাই সেখানে নায়ক, যেমন মনসামঞ্গল থেকে নেওয়া 
াদসদাগর, আর পৌরাণিক দেবদ্রোহী চরিত্র বৃত্রাসুর, কংস ইত্যাদি। পাপাত্মা ও ঘৃণ্য চরিত্রের পক্ষেও 
যে কিছু যুক্তি, কিছু অভিযোগ, কিছু কৈফিয়ত আছে, তাই তাদের চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শয়তানকে 
যত কালো বল শয়তান তত কালো নয়, এই সহানুভূতিশীল মানবিক বক্তব্য নাটকগুলির মধ্য দিয়ে 
ব্যক্ত হয়েছে। কারাগার’ নাটকটি আবার পরাধীন ভারতের রূপক হয়ে উঠেছে। ভারতই হল 
কংসের কারাগার, কংস প্রজাপীড়ক ব্রিটিশ রাজশক্তি, বসুদেব হলেন গান্ধিজির অহিংস সংগ্রামের 
নায়ক। wae রায় দ্বিতীয় wa (১৯৩৩-৩৮) লিখলেন এঁতিহাসিক নাটক__ অশোক ‘খনা 
'মীরকাশিমণ। জাতীয় ভাবাত্মক নাটক “শীরকাশিম'। তবে এঁতিহাসিক ঘটনার চাপে ও বহুবিস্তারে 
ব্যক্তিজীবনের সুখ দুঃখময় হুদয়লীলা অনেকটা অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। তৃতীয় স্তরে (১৯৫২-১৯৬৩) 
মন্মথ রায় লিখলেন সামাজিক নাটক। প্রায় চোদ্দো বছর পরে পুনরায় নাট্যজগতের সঙ্গে তার যোগ 
ঘটল। এর মধ্যে ভারত স্বাধীন হয়েছে। পৌরাণিক ভাবনা ও বিশ্বাস তখন স্তিমিত, স্বদেশি আবেগের 
বিলুপ্তির ফলে এ্রতিহাসিক নাটকের প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে। সে জন্য ১৯৫২-৬৩ সালে তিনি 
তৎকালীন সমাজের বাস্তব সমস্যাই নাটকে ফুটিয়ে তুললেন। শোষিত নির্যাতিত মানুষের পক্ষে 
প্রতিবাদী নাট্যকারের কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠল। কৃষক সমস্যা নিয়ে লিখলেন চাবির প্রেম” জমিদারের 
অত্যাচার, মহাজনের শোষণের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ তীব্র। মালিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব নিয়ে লিখলেন 
'ধর্ঘিট'। নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদ স্পষ্টতই তৎকালীন গণনাট্য আন্দোলনের সমাজতান্ত্রিক 
মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত। “পথে-বিপথে' নাটকের মধ্যে সমাজের এক বীভৎস চিত্র তিনি অঙ্কন 
করেছেন। এমন কোনো অপরাধ নেই, এমন কোনো পাপ নেই যা এই নাটকে ঘটেনি। এমন 
ন্যক্কারজনক দুক্ষর্ম ও দৌর্বৃত্যের সব ঘটনা শুভময়, প্রসন্ন ও উদার নাট্যকারের হাত থেকে বেরিয়েছে 
এটাই আশ্চর্য মনে হয়। ১৯৫৩ থেকে মৃত্যুর অব্যবহিত পূৰ্ব পর্যন্ত মন্মথ রায় অনেক নাটক লিখেছেন, 
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মশ্াল-এব প্রচ্ছদপট হাল-এব প্রচ্ছদপট 


কন্তু “সাঁওতাল বিদ্ৰোহ’ও কিছুটা ‘অমৃত অতীত ’ছাড়া আর কোনো নাটকই উল্লেখযোগ্য নয়, সবগুলিই 
প্ৰয়োজনভিত্তিক, উদ্দেশ্যমূলক ক্ষীণকায়া নাটিকা। 

শচীন্দ্ৰনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১) বিদ্রোহের রক্তললাট নিয়ে নাট্যক্ষেত্ৰে প্ৰবেশ করলেন। 
ঠার প্রথম নাটক 'রক্তকমলে' (১৯২৯) নাট্যবস্তু ও নাট্যরীতির এই বিদ্রোহ প্রতিফলিত। পতিতার 
বানবতাকে স্বীকৃতি দিলেন তার এই প্রথম নাটকে। বাৰ্নাৰ্ড শ২১ ও শরৎচন্দ্রের প্রভাব অনুমেয় | 
সাঁচ ঘণ্টা নাটক দেখতে অভ্যস্ত দর্শকদের সামনে তিনি এই নাটকটিকে সওয়া দুঘণ্টার মধ্যে শেষ 
চরে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করলেন। তিনি এতিহাসিক ও সামাজিক নাটক লিখেছিলেন। 
Moats নাটকগুলির মধ্যে দেশাত্মবোধক নাটক দুটি ‘গৈরিক পতাকা” ও ‘সিরাজদ্দোলা’ সবচেয়ে 
ran | তার এই দুটি নাটকই তার নাটকগুলির মধ্যে এখনও পৰ্যন্ত পাঠ্য ও অভিনেয় নাটকরুপে 
য়েছিল। অথচ যে সামাজিক নাটকগুলিতে দুঃসাহসের সঙ্গে সমাজবিপ্লবের চিত্র এঁকেছিলেন এবং 
নাটকের শিল্পরীতি ও প্রয়োগপরিকল্পনার মধ্যে যে-সব প্রথাবিরোধী নতুনত্ব এনেছিলেন, দুঃখের বিষয় 
সগুলি প্রায় বিস্মৃত হতে চলেছে। শচীন্দ্রনাথ ছিলেন ইবসেন-বার্ার্ড শ-এর ভাবশিষ্য, নিজের দেশের 
লেখকদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের সামাজিক চিন্তার দ্বারা তিনি প্রভাবিত ছিলেন আর দ্বিজেন্্রলালের নাটকের 
বষয়বন্তু, ভাষা ও শিল্পা্গিকের দ্বারা তিনি ছিলেন অনুপ্রাণিত। সমাজের অবিচার, বন্ধন ও নিগ্ৰহ 
হ্য করতে হয় প্রধানত নারীকে । তাই তিনি নারীর অশঙ্কিনী, তেজস্বিনী ও স্বাধীন মুর্তি উজ্জ্বল 
রখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। ‘জননী তে কুমারী জননীর জীবনসংশ্রাম, ঝড়ের রাতে: স্বামী-স্ত্রী তৈ স্বামী- 
্রাম। শেষের দিকের দুই নাটকেও নারীর প্ৰাধান্য--‘সবার উপরে মানুষ সতাতৈ সুপ্ৰভা এবং 
আর্তনাদ ও জয়নাদে" তিন অপরাজিতা নারীর কাহিনি । তার শেষ দিকের নাটকে সমষ্টিগত শ্রেণিবদ্ধ 
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বিশ্বশান্তি ইত্যাদি বিষয়ই সেগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে। ‘সংগ্রাম ও শাস্তি’ “দশের দাবি, ‘মাটির মায়া 
‘কালো টাকা’ ‘এই স্বাধীনতা" প্রভৃতি নাটকে গণতাস্ত্রিক নাট্য-আন্দোলনের চিন্তাধারার আভাস পাওয়া 
যায়। তিনি নাট্যগঠন, নাটকের সংক্ষিপ্ততা ও সংহতির দিকে অবিরাম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। 
আধুনিক মঞ্চে প্রয়োগের উপযোগী নানা ধরনের আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৫০- 
এর মধ্যে নাটকে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারার দ্বারা নাট্যজগতের উপর 
প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। ১৯৫০-এর পরে তিনি গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, বিশ্বশান্তি 
আন্দোলনের এক প্রবক্তা, নাট্যজগতের চালক ও প্রচারক। শুধুমাত্র “সবার উপরে মানুষ সত্য এবং 
‘আৰ্তনাদ ও Gam’ এই দুটি নাটকই এগারো বছরের মধ্যে তার হাত থেকে বেরিয়েছিল। 
শাচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং WI রায়ের সমসাময়িক নাটাকারদের মধ্যে দু-একজন ছাড়া আর 
সকলেই সামাজিক নাটক লিখেছিলেন। মধ্যবিত্ত সমাজের নানা প্রকার সমস্যা সঙ্কট, আত্মস্বাতন্ত্যবোধ, 
সমাজের চিরাচরিত প্রথার সঙ্গো নবজাগ্রত আধুনিক চেতনার সংঘাত, নারী-পুরুষের সম্পর্কের 
জটিলতা এ-সব বিষয় সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে অবতারণা করা হয়েছিল। বিধায়ক ভট্টাচার্যের 
(১৯০৭-৮৬) নাটকগুলির মধ্যে, বিশেষ করে তার শ্রেষ্ঠ নাটক “মাটির ঘরে’ সামাজিক সমস্যার জটিল 
আবর্ত এবং মনস্তাত্বিক সঙ্কটের ট্র্যাজিক রুপ ফুটেছে। বিধায়ক দীর্ঘকাল বিশ্বরূপা থিয়েটারের সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন, তার ক্ষুধা’ নাটকটি হাসিকান্নার বিমিশ্র রসে অতিশয় জনপ্রিয় হয়েছিল। তীশ্ষ্মধী 
ব্যঙ্গকলানিপুণ নাট্যকার প্রমথনাথ বিশীর (১৯০১-৮৫) নাটকে বিদ্যুৎ বিভাসিত aang, শাণিত 
ব্যঙ্গ এবং অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। wee yw’ ও ‘ঘৃতং পিবেৎ' নাটক দুটির 
মধ্যে রঙ্গাব্যজ্গের উপভোগ্য রসের সঙ্গে রোমান্সরসের মিষ্টমধুর রসের মিলন ঘটেছে। মননের 
খরদীন্তি, বিদ্রুপের She শরজাল নিক্ষেপনৈপুণ্য এবং আচমকা মন্তব্যের আকস্মিক ঝলসানি 'মৌচাকে 
ঢিল’ ও ‘পরিহাস বিজলিতম' নাটক দুটিকে পরম উপভোগ্য করে তুলেছে। কয়েকজন লক্কপ্ৰতিষ্ঠ 
কথাসাহিত্যিক সাময়িকভাবে নাট্যরচনায় আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন, যেমন তারাশচ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ । তারাশঙ্করের (১৮৯০-১৯৭১) 
সাহিত্যে প্রকৃতির qo ও নিষ্ঠুর রূপ এবং প্রবৃত্তির আদিম, উদ্দাম ও বেপরোয়া লীলাই প্রকাশিত। 
চমকপ্রদ, উত্তেজনাপূর্ণ ও অতিনাটকীয় ঘটনার মধ্যে নাটকীয় উপাদানের প্রাচুর্য । সামস্ততান্ত্রিক 
সমাজব্যবস্থার বিলোপ, শিল্পকেন্দ্িক সমাজব্যবস্থার অনিবার্যতা, পুরাতন কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, 
জীর্ণরীতিলীতির অসারতা, যুক্তি ও বিচারের পথে চলার সঙ্কল্প, কোথাও সমাজতন্ত্রবাদী আদর্শের প্রতি 
সমর্থন এ-সব তার নাটকের বহু স্থানে দেখা যায় | মৌলিক নাটকের চেয়ে তার উপন্যাসের নাট্যরূপগুলি 
আরও বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল। মনোজ বসু ও (১৯০১-৮৭) তার ব্যস্ত কথাসাহিত্যের জগৎ থেকে 
মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে নাটক ও নাট্যশালার দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। প্লাবনের উচ্ছাস পুরাতন জীবন 
তলিয়ে দেয় আর নতুন জীবন কোথাও ভাসিয়ে তোলে। লেখক যুগসন্ষিক্ষণে দাড়িয়ে ভাঙ্গাগড়ার 
ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছেন। স্বাধীনতার সৈনিকদের সংগ্রাম এবং অর্থনৈতিক অধিকারের আন্দোলনে 
তিনি তার উচ্ছসিত সমর্থন জানিয়েছেন। মনোজ বসু নাটকের নানা আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করেছেন। “প্লাবন: বিপর্যয়" প্রভৃতি নাটকে ঘটনাবিন্যাসের নানা কৌশলের ব্যবহার করা হয়েছে। 
যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা'দ্বিজেন্দ্রলালের “সীতার আদর্শে শিশিরকুমারের নির্দেশ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী 
রচিত হয়েছিল। এর সংলাপের প্রতিটি কথাই অসামান্য অভিনয় ও প্রয়োগের স্পর্শে চিরস্মরণীয় 
TIS হয়ে উঠেছিল। যোগেশ চৌধুরীর (১৮৮৬-১৯৪৯) সামাজিক নাটকগুলি জমিদারতান্ত্রিক 
সমাজের পুরোনো মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। মহেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত (১৯১০-৮৪) সাধারণ নাট্যশালার 
বহু দর্শককে তার ধর্মভাবাত্মক, ভক্তিরসাশ্রিত পৌরাণিক নাটক, জাতীয় ভাবোদ্দীপক এতিহাসিক নাটক 
এবং চমকজাগানো সামাজিক নাটক দিয়ে মাতিয়ে রেখেছিলেন। যে অবজ্জেকটিভিটি অথবা বস্তুনিষ্ঠতা 
নাট্যকারের প্রধান লক্ষণ বনফুলের (১৮৯৯-১৯৭৯) মধ্যে তা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তিনি জীবনের 
হিংস্ৰ, বীভৎস, নিষ্ঠুর, ক্ষ, করুণ সব রূপ দেখেছেন কিন্তু নিজে তিনি ছিলেন নিরাবিল, নির্বিকার, 
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জুলিয়াস ফুচিক-এর প্রচ্ছদপট 


নিরঙ্কুশ | ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৮ তার প্রথম পর্বের নাট্যরচনা এই দশ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল! 
এই সময়ের মধ্যে তিনি লিখেছেন রম্য কমেডি, জীবনী নাটক ও একান্ক নাটক । মধ্যবিত্ত সমাজের 
পারিবারিক জটিলতা, নরনারীর উপভোগ্য রোমান্স, নারীর মর্যাদা ও স্বাধীনতা এসব বিষয় তার 
লিখেছিলেন। ভাগলপুরে থাকতে লিখলেন ya’ ও প্রচ্ছন্ন মহিমা" কলকাতায় আসার পর (১৯৬৮) 
লিখলেন ‘আসন্ন’ ও 'ভ্রিনয়ন”। ব্ৰিনয়নের তিনটি একাঙ্ক হল ‘Zi, চ-বৈ-তু-হি’ ও ‘কৈকেয়ী"। 
দশভাণের একাঞ্ক নাটকগুলির মতো এই '‘ত্রিনয়নের একাজ্কগুলিও উদ্ভাবনী শক্তির চমৎকারিতে, 
বক্তব্যের অভিনবত্বে এবং আঙ্গিকের কুশলী প্রয়োগে একাজ্ক নাট্যসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ! 


নাট্যজগতের নব যুগ- গণনাট্য আন্দোলন (১৯৪৩-৫৫) 

বর্তমান শতকের চল্লিশের দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক দশক, সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দশক। 
এ দশক হল মৃত্যু, ধবংস, রক্তপাত ও বিভীষিকার দশক। এই দশকে আমরা স্বাধীনতা পেলাম, 
কিন্তু সেই স্বাধীনতার মূর্তি হল খণ্ডিত, রক্তমাখা, হিংসার Grea এবং আর্তের কান্নায় তার বোধন। 
এই দশকের এক বছর আগে বিশ্বগ্রাসী মহাযুদ্ধের আরম্ভ। প্রথম মহাযুদ্ধের বিধ্বংসী স্পর্শ থেকে 
জোগাতে শস্যভান্ডার শেষ। লোকের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে বিবেকশুন্য রক্তশোষা কতকগুলি 
aca নিজেদের নীচ স্বার্থ সিদ্ধ করে চলল। পঞ্চাশের মন্বস্তর__-লোভী, স্বার্থান্ধ, অর্থপিশাচ মানুষের 
Fay কী কাতরতা! স্বাধীনতার আগে ও পরে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঞ্গামা, দ্বিখণ্ডিত ভারতের 
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অপর প্রান্ত থেকে ছিন্নমূল মানুষের অন্তহীন শোভাযাত্রা। পরবর্তী অবস্থা আরও করুণ, আরও শোচনীয়। 
স্বল্পসীমাবন্ধ পশ্চিমবঙ্গে অগণিত মানুষের চাপ, সামাজিক জীবনের শাস্তি ও সুস্থিতি অন্তৰ্হিত, 
অর্থনৈতিক বাবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, রাজনৈতিক অস্থিরতায় সমগ্র দেশে টালমাটাল অবস্থা। তবে সকল 
অন্ধকারের শেষেই আবার ক্ষীণ রেখায় আলোর দীপ্তি প্রকাশ পায়। ধ্বংসের মধ্য থেকে নব সৃষ্টির 
জাগরণ । মৃত্যুর গর্ভ থেকে নবজীবনের অভ্যুত্থান সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্দীপিত এবং তারুণ্যের 
শক্তিতে দৃপ্ত মুক্তিকামী মানুষের দল অর্থনৈতিক সাম্যের জন্য সংগ্রাম শুরু করল তেমনি শিল্প সাহিত্য 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল উজ্জীবক ভাবধারা প্রবর্তন করতে সচেষ্ট হল। নাটকের ক্ষেত্রে এরাই 
গণনাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনসমাজে নতুন ভাবচেতনা সঞ্চার করল। 

১৯৪৩ সালে বোম্বাই সম্মেলনে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ গঠিত হল। ভারতীয় গণনাট্য 
সংঘ শুধু একটি নাট্যগোষ্ঠী নয়, এটি একটি সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন। গণ-উত্থান ও গণ 
মুক্তিচেতনা আনন্দরসের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ভারতীয় গণনাট্য 
সংঘের উদ্যোগে বিজন ভট্টাচার্যের ‘আগুন’ বিনয় ঘোষের ‘ল্যাবরেটরি’ এবং কয়েক মাস পরে বিজন 
ভট্টাচার্যের ‘জবানবন্দী’ ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ‘হোমিওপ্যাথি’ অভিনীত হয়। এরপর ১৯৪৪ সালের 
২৪ অক্টোবর গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন ' নাটকটি শ্রীরঙ্গমে অভিনীত হয়। 
‘নবান্ন’ নাটকটিতে গণনাট্যের কতকগুলি লক্ষণ পরবর্তী গণনাট্যের ধারা ও প্রকৃতি নির্দেশিত করে 
দিয়েছিল। যেমন, ব্যক্তিগত মানুষের স্থানে শ্রেণিগত মানুষের অবতারণা, বঞ্চিত, বুভুক্ষু, শ্রীহীন 
মানুষকে নিয়েই নাটক রচনা, সংঘবদ্ধ মানুষের প্রতিরোধ, সংগ্রামী মানুষের অন্তিম জয়। 'নবানে 
পর যত বাংলা নাটক রচিত হয়েছে সে-সব নাটকের মধ্যে প্ৰগতিবাদী, মানবমুক্তিকামী দৃষ্টিভঙ্গির 
পরিচয় আছে বটে, তবে সব নাটকই শ্রেণিদ্বন্থমূলক মার্কসিয় তত্বনিয়ন্ত্রিত সূত্র অনুযায়ী রচিত হয়নি। 
বিজন ভট্টাচার্যের সম-সাময়িক নাট্যকার দিগিন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসিয় শ্রেণিদ্ধন্দের সূত্র প্রয়োগ 
করেছেন তার নাটকে। কিন্তু শচীন সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, সলিল সেন আঘাতে অত্যাচারে বিধ্বস্ত 
মানুষের জীবনচিত্র এঁকেছেন বটে, কিন্তু তাদের হাতে জীবনের উপস্থাপনা ও পরিণতি কোনো 
তত্বনির্দেশিত ফরমুলা বাধা রীতিতে বাঁধা পড়েনি। বিজন ভট্টাচাৰ্য ও দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
মার্কসিয় ধারার উত্তরসূরী হলেন খত্বিক ঘটক, উৎপল দত্ত, জোছন দত্তিদার, শেখর চট্টোপাধ্যায়, 
অমর গঙ্গোপাধ্যায়, ভানু চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, চিররঞ্জন দাস, অমল রায় 
প্রভৃতি! সোজাসুজি তাত্বিক রীতি অনুসরণ করেননি। অথচ বিচিত্র ফর্মের আশ্রয়ে সমাজতন্ত্ৰবাদের 
আদর্শের আভাস যাঁরা দিয়েছেন তাদের মধ্যে মোহিত চট্টোপাধ্যায়, রতনকুমার ঘোষ, রাধারমণ ঘোষ, 
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, শ্যামলতনু দাশগুপ্ত এঁদের নাম করা যেতে পারে। 
গণনাট্যের প্রতিষ্ঠা কালে যে লোকসংগীত, লোকনৃত্য ও লোকনাট্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল 
গণনাট্যের ধারায় সেই লোকধর্সিতার বিশেষ প্রাধান্য ছিল না। গণজীবনের নাটক, কিন্তু পরবর্তী সেই 
নাটক কখনও প্রযোজিত হয়েছে প্রকাশবাদী (expressionistic) রীতিতে, কখনও wns রীতিতে, 
কখনও বা বিবৃতিধর্মী মহাকাব্যিক রীতিতে (epic theatre) | 

গণনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ নাট্যকার হলেন বিজন ভট্টাচার্য, (১৯১৫-৭৮)। সুতরাং তার 
নাটকের আলোচনা প্রথমে করা দরকার। পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে বেশ কয়েকটি বাস্তবধর্মী নাটক 
লেখা হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে প্রধান হল aaa’! বিজন ভট্টাচার্য এই নাটকের ভূমিকায় ১৯৪২ 
ও ১৯৪৩-এর আগস্ট আন্দোলন ও পঞ্চাশের মন্বস্তর এই দুটি স্মরণীয় ঘটনার কথা উল্লেখ 
করেছেল।২২ তবে আগস্ট আন্দোলনের আভাস আছে নাটকের প্রথম দৃশ্যে এবং তারপর সমগ্র 
নাটকের কাহিনিতে পঞ্চাশের মন্বস্তরের বাস্তব চিত্র। তবে মন্বস্তরই নাটকের শেষ কথা নয়, শেষকথা৷ 
হল TAC থেকে উত্তরণ। সে জন্য নাটকের নাম মম্বশ্তর নয়, নাম হল নবান্ন” চতুর্থ GCP মন্বস্তরের 
চিহ্নমাত্ৰ নেই, সেখানে রয়েছে নবান্নের প্রস্তুতি ও উৎসব। মন্বস্তরের পরে কৃষকদের খেতে ফসলের 
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প্রাচুর্য তারা আলোচনা করে ঠিক করেছে যে তারা যদি গাতায় খেটে২৩ সকলের জমির ফসল 
কাটা ও তোলার ব্যবস্থা করে এবং সেই ফসল যদি ধর্ম গোলায় রক্ষা করতে পারে তাহলে ভবিষ্যতে 
THE তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এবং জোতদার, মহাজন ও মজুতদারও তাদের কোনো 
পীড়ন শোষণ করতে পারবে না। কৃষকদের সমস্যা ও তাদের সমাধান বিষয়ে এইসব গঠনমূলক 
প্রয়োজনীয় কথাবার্তাই চলেছে চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দুটি দৃশ্যে, নাটকীয়তার দিক দিয়ে দৃশ্য দুটির 
ক্রিয়া আকর্ষণীয় নয়। তবে শেষ দৃশ্যে, নবান্ন উপলক্ষে লোক-উৎসবের দৃশ্যে সমবেত গান, মোরগের 
লড়াই, গোরু দৌড়, লাঠিখেলা, লোকবাদ্য প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়ে লোকেদের 
চিত্তবিনোদনের চেষ্টা হয়েছে। দর্শকদের পরিতৃপ্ত, আনন্দতরল চিত্ত থেকে অন্তহিত মন্বম্তরের সকল 
বিষাদভাবনা, জনগণশত্র হারু দত্ত, কালীধন-রাজীবের বিরুদ্ধে কোনো আক্রোশই আর অবশিষ্ট 
থাকে না৷ কৃষকের সমস্যার সমাধান হল বটে, কিন্তু সংগ্রামের অগ্রিশিখা একেবারেই নিৰ্বাপিত। নবান্ন 
নাটকে কমিউনিস্ট মতবাদনিয়ন্ত্রিত নাটকের গণসংগ্রাম ও পরিণতিতে সেই সংগ্রামের জয়প্রতিষ্ঠার 
যে সুনির্দিষ্ট রীতি অবলম্বন করা হয় তারই প্রবর্তনা হল।২৪ শোষক ও অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের পরিণতিতে সংগ্রামী কৃষক শ্রমিক সমাজের অন্তিম জয় দেখাতেই হবে। কিন্তু, নবার্ন’নাটকে 
কৃষক সমাজের শুধু অন্তহীন দুঃখভোগই আছে, তাদের সংগ্রামী চেহারাটা দেখা গেল না। হারু দত্ত- 
কালীধন-রাজীবের তেমন শাস্তি হল কোথায় £২৫ শেষকালে কৃষকের ঘরে ঘরে যে নবান্ন উৎসব 
শুরু হল তা যেন হঠাৎ দৈব কৃপায়, অপ্রত্যাশিত ফসল প্রাচূর্যের ফলে, তা যেন সংগ্রামে অর্জিত 
বিজয়ফসল নয়। প্রকৃত পক্ষে, প্রথম দৃশ্যের সংঘাত ও প্রতিরোধ নাটকের মুল ক্রিয়ার কোথাও দেখা 
যায় নি! ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত এই নাটকের ভূমিকা দৃশ্যে প্রধানের সেই 
প্রাণ দেবার দৃঢ় পণ--এঁ, এ আবার। ও কুঞ্জ, কুঞ্জ, আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ, কুঞ্জ আমি প্রাণ 
দেব। প্রাণ দেব।’ জেঠাকে বাঁচাবার প্রাণাস্তকর চেষ্টা কুপ্জের। আর সর্বোপরি পঞ্চাননীর মোতঙ্গিনী 
হাজরা) সেই রণরঙ্গিণী মূৰ্তি--'এগিয়ে যা, এগিয়ে যা সব’। চারদিকে মুহুর্মুহু গুলির শব্দ-চিৎকার- 
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উল্লাস-আর্তনাদ-এসবের মধ্য দিয়ে যে জীবন্ত সংগ্রামের রূপ ফুটেছে তার কণামাত্র মূল নাট্যক্রিয়ার 
ও অসংলগ্ন অনেক চিত্র এসেছে। মূল কাহিনির ব্রমবিবর্তনশীল অখণ্ডতা পদে পদে ব্যাহত হয়েছে। 
তবে একটি গ্রামের সমগ্র কৃষকসমাজের প্রতিকূল মানুষ ও প্রকৃতির আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়া 
এবং আবার তাদের দৃঢ় ASH ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় মাথা তুলে মিলিতভাবে বাঁচার যে জনদৃপ্ত 
রুপ নাটকে দেখা গেল তা কৃষক সংগ্রাম ও তার জয়ের এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। 

TAA পরে বিজন ভট্টাচাৰ্য আরও বেশ কয়েকখানি নাটক লিখেছিলেন, সবই মাটি ও মাটির 
মানুষকে নিয়ে। “নবান্ন” নাটকে মাটির সোনালি ফসল নিয়ে তার যাত্রা শুরু আর তার শেষ নাটক 
হাসখালির হাঁসে’ সেই মাটির ধুলো কাদা মাথা মানুষকেই দেখা গেল। প্রথম নাটকে মাটির কৃষককে 
দেখলাম আর. শেষ নাটকে মাটির শ্রমিককে দেখলাম । তার যতখানি সম্ভাবনা ছিল ততখানি সিদ্ধি 
ঘটেনি। তার জন্য তিনিও কম দায়ি নন। তিনি তার শরীর ও অর্থের যে অপচয় করেছিলেন, নিয়ম 
ও মাত্রার যে কোনো তোয়াক্কা রাখেননি তার ফল তাকে ভুগতে হল। নবান্ন” নাটকের প্রাথমিক 
অভিনয়পর্বে যশোরে ও বহরমপুরে তার যে যৌবনদীপ্ত, শ্রাণোচ্ছল গৌর মূর্তি দেখেছিলাম সেই 
মূর্তি জীবনের শেষ দিকে ভগ্মমূর্তিতে পরিণত হয়েছিল, সেই গৌর তনু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট 
ছিল না। আর্থিক কৃচ্ছুতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্য তার নাট্য সৃষ্টিগুলির মধ্যে সুস্থির নিষ্ঠা ও 
সত্ব প্রয়াসের অভাব লক্ষ করা যায়। 

বিজন ভট্টাচার্য যে নাটকগুলি পরে লিখলেন সেগুলির মধ্যে বিষয়বস্তু ও শিল্পরীতির নানা 
বৈচিত্র্য দেখা যায়। তবে তিনি গণনাট্যসংঘে থাকুন কিংবা নাই থাকুন, বঞ্চিত, Gage মানুষের 
দুঃখ ও প্রতিরোধ সব সময়েই তিনি তার নাটকে তুলে ধরেছেন। গীতিনাট্য 'জীয়নকন্যার” মধ্যে 
বেদে সমাজের নানা ক্ৰিয়াকৰ্ম, অভিচার ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অশুভ শক্তির ধ্বংস ও সংঘবদ্ধ 
জীবন শক্তির জয় দেখানো হয়েছে। “গোত্রাস্তর' নাটকে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু মধ্যবিত্ত মানুষ 
কীভাবে শ্রমিকজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ছে এবং বিবাহ সম্পর্কে পূর্ব সংস্কার পরিবর্তন করতে 
বাধ্য হচ্ছে তারই বিষয় এই নাটকে আলোচিত হয়েছে। পূর্ব পরিচয় সূত্র এবং জীবনধারার সম্পূর্ণ 
পরিবর্তনের ফলে গোটা মানুষটির নতুন করে পরিচয়ধারার শুরু হচ্ছে। এই হল গোত্রাস্তর। ‘মরাচাদে’ 
এক অন্ধ বৈরাগীর বর্জিত ও বঞ্চিত জীবনের সকল বেদনা প্রাণমাতানো সংগীত সাধনার মধ্য দিয়েই 
ফুটিয়ে তুলেছে। “NSIS? জননীতৈ পুনরায় বেদেজীবনের নানাবিধ প্রথা, সংস্কার, TST এবং 
অভিচারের মধ্য দিয়ে সৃজনশীলতার চিরপ্রবহমানতার ধারার ইঞ্চিত দেওয়া হয়েছে। ‘নবান্ন’ নাটকে 
যে প্রতিরোধ আমরা দেখিনি তারই এক রূঢ় ও কঠোর রূপ দেখলাম “দেবীগর্জনেশ প্রকৃত পক্ষে 
শোষণ ও অত্যাচার এবং স্বার্থান্ধ ক্ষমতালোভী রাজনীতিকের কূটকৌশল ও চতুর উপায়ে কৃষকদের 
ন্যায্য অধিকার থেকে তাদের বঞ্চনার অপপ্রচেষ্টা রোধ করে কীভাবে সংঘবদ্ধ কৃষক সমাজ অন্তিম 
জয়লাভ করল তারই পরপর স্তরগুলি সুবিন্যস্তভাবে দেখানো হয়েছে। প্রভঞ্জনের নিরাবরণ নৃশংসতা 
যেমন পর্যুদসত্ত হয়েছে, তেমনই ছদ্মবেশী ত্রিভুবনের ক্ষমতা লাভের দুষ্প্রচেষ্টাও প্রতিহত হয়েছে। 

বিজন ভট্টাচার্য খাটি মাটি থেকে যে লোকজীবনের উদ্ভব হয় তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত 
ছিলেন। লোকায়ত জীবনের গোষ্ঠীবদ্ধ রুপ, তাদের সংস্কার, বিশ্বাস, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সামাজিক উৎসব, 
SRY, অভিচার, গীত নৃত্যবাদ্য সব বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে স্থান পেয়েছে। কৃষকদের নিয়ে তিনি 
লিখেছেন ‘নবায়’ ‘দেবীগর্জন’। বেদেজীবন নিয়ে তিনি কাহিনি রচনা করলেন 'জীয়নকন্যা, ‘গর্ভবতী 
জননীর মধ্যে। বৈষ্ণব জীবনধারা সরস ও ভক্তিময় রূপ পেয়েছে মরাঠাদে* সর্পপূজা স্থান পেয়েছে 
'জীয়নকন্যা' ও গভর্বতী জননীতৈ। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকভাষা তার যে কতখানি আয়ত্ত ছিল 
তার নিদর্শন পাওয়া যায় বিভিন্ন অঞ্চলের ভাবারুপের মধ্যে, যেমন নবান্নের মধ্যে মেদিনীপুরের 
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ভাষা, 'দেবীগর্জনে র মধ্যে বীরভূমের ভাষা, বনবিবির পালা গানে সুন্দরবন অঞ্চলের ভাবা, কলচ্কের 
মধ্যে বাঁকুড়া জেলার ভাষা এবং কয়েকটি নাটকে পূর্ববঙ্গের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। বিজন 
ভট্টাচাৰ্য কমিউনিস্ট মতবাদী হলেও হিন্দুধর্মের দেবদেবী, পুরাণ ও শাস্ত্রীয় কথা তিনি অনেক জায়গায় 
উল্লেখ করেছেন, সেগুলি ব্যঙ্গবিদ্রুপ উপহাস করে নস্যাৎ করবার জন্য নয়, স্বাভাবিক বস্তুনিষ্ঠ ভঞ্গিতে 
Nas গুরুত্ব দিয়ে। মরাচাদ' নাটকে বৈরাগীর ভূমিকায় প্রাণ ঢেলে যখন তিনি কীর্তন করতেন 
তখন কোনো কৃত্রিমতা ও অবিশ্বাসের ছাপ তাতে পাওয়া যেত না। অনেক জায়গায় দেবদেবী মূর্তির 
প্রতীকী ব্যঞ্জনা রয়েছে তার নাটকে, যেমন “দেবীগজনে ' ভয়ভ্করী কালীমূর্তির নৃত্য। 

বস্তুবাদী বামপন্থী নাট্যকারদের মধ্যে দিগিন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-৯০) মতো 
masts আদর্শ অনুযায়ী নাট্য সৃষ্টি, নাট্যপ্রয়োগে সক্রিয় অংশগ্রহণ, তাত্বিক নাট্যচিন্তা, 
নাট্যসংগঠন ও নাট্যপ্রচার ইত্যাদি নাট্যজগতের সব দিকে এরুপ একাত্ম হয়ে যাওয়া আর কোনো 
নাট্যকারের ক্ষেত্রে দেখেছি বলে মনে হয় না। দিশিন্দ্রন্দ্র ১৯৪৬ সালে গণনাট্য সংঘের নাট্যশাখার 
মম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন । নাট্যচক্রের উদ্যোগে ১৯৫০ সালে শিয়ালদহ ম্যানশন ইনস্টিটিউটে 
'নীলদর্পণ' নাটকের যে অভিনয় হয় তাতে বিজন ভট্টাচার্য ও অন্যান্য শিল্পীর সঙ্গে দিগিন্দ্রন্দ্রও 
ge ছিলেন। ১৯৪৮ সালে গণনাট্য আন্দোলনের পাশে আর একটি আন্দোলন- শান্তি আন্দোলন 
গুরু হয়। দিগিন্দ্রন্দ্রকে আহ্বায়ক করে শান্তি সংস্কৃতি পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৫৮-এ গণনাট্য 
নংঘের রাজ্যকমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ওই পদে ১৯৬৪ সাল পর্যস্ত ছিলেন। 

দিগিন্দ্রচন্্র ১৯৪২ থেকেই নাট্যরচনা শুরু করেন, অর্থাৎ গণনাট্য প্রতিষ্ঠার এক বছর আগে। 
সে জন্য হয়তো গণনাট্য সংঘের তাত্বিক মতবাদ এই প্রথম নাটক “অন্তরালে” প্রতিফলিত হয়নি । 
নাটক দীপশিখা (১৯৪৩) IIA অবলম্বনেই রচিত হয়েছে, যে বছরে বিজন ভট্টাচার্যের ‘জবানবন্দী ' 
প্রকাশিত হয়েছিল। দুর্ভিক্ষের করাল বিভীষিকা, কঙ্কালসার প্রেতমূর্তিগুলি “ফ্যান দাও, ফ্যান দাও’ 
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বলে মিছিল করে চলেছে। হারিয়ে যাওয়া সন্তানের জন্য কৃষক রমণীর ব্যাকুল সন্ধান, কত শিশু 
সন্তান তো এমনিভাবে সেদিন হারিয়ে গেল। জনসমুদ্রের উদ্বেলিত তরঙ্গঘাতে আলোড়িত 
পূর্ববজ্গভূমির অশান্ত রূপই ফুটেছে ‘wren’ নাটকে। মধ্যবিত্ত মানুষ চালিত কংগ্রোসি আন্দোলনের 
পাশে সাম্যবাদী মানুষের সংহিস গণআন্দোলন । নাট্যকারের সাম্যবাদী চিন্তা ও গণসংগ্রামের সঙ্গে 
সংযুক্তি এই নাটকে প্রথম দেখা গেল। স্বাধীনতার আগে ও পরে যে বিধ্বংসী আগুন দেশটিকে 
গ্রাস করেছিল হিন্দুমুসলমান সম্পর্কের মধ্যে যে প্রকাণ্ড ফাটল দেখা গিয়েছিল. ছিন্নমূল নরনারীর 
যে Sars, কান্নাকাতর নিরুদ্দেশ যাত্রা দেখা গিয়েছিল তার বাস্তব চিত্র দিগিন্দ্রন্দ্রের কয়েকটি নাটকে 
দেখা গেল, যেমন 'বাতুভিটা ‘মোকাবিলা’! sre ইত্যাদি নাটকে। কিন্তু এই সব নাটকে কোন 
কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ত্যাগ করে ভিখিরির মতো রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, 
তাদের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট হতাশ! এবং তাদের নতুন মাটিতে পুনর্বাসনের সমস্যা বস্তুনিষ্ঠভাবে 
আলোচিত হয়নি। নাট্যকার তার তাত্বিক মতবাদের আদর্শে সমস্যাটি দেখেছেন। তার মত এই, সাধারণ 
মালিক প্রভৃতি কায়েমি স্থার্থবাদী ও শোষক সম্প্রদায়। নাট্যকার তার শুভ আশাবাদী দৃষ্টি নিয়ে হিন্দু- 
মুসলমান জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।২৬ কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক ঘৃণা বিদ্বেষের 
জন দায়ি কারা? দেশের স্বাধীনতা অনুগ্রহের দানরুপে পাবার জন্য লালায়িত ছিলেন যেসব দেশনেতা 
তারাই তো ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগে রাজি হয়ে দুই ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে চিরন্তন ব্যবধান সৃষ্টি 
করে গেলেন। উদ্বাস্তু হয়ে যারা এসেছে এবং যারা আসতে পারেনি তারাই শুধু এই দেশবিভাগের 
জ্বালা মর্মে মর্মে অনুভব করেছে। তবে সকল বিপর্যয়ের মধ্যে নাট্যকারের সব নাটকের শেষ হয়েছে 
সংগ্রামের শপথে এবং ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশায়। তরঙ্গের শেষে গোপাল বলেছে ‘তাই অইব, 
তাই অইব, অমর, অয়ত আমাগই জিত অইছে’। 

'মশালের শেষে শঙ্কর বলেছে, ‘যারা ঘর পোড়ায়, মায়ের কোল শূন্য করে, মানুষের বুকে 
ছুরি মারে, গুলি চালায়_স্বাথের জন্য গরীবের তাজা রক্তে হাত বাড়ায়__ সেই রক্তশোষা দুষমনদের 
বিরুদ্ধে হবে আমাদের শেষ লড়াই।’ 

মানুষের চিন্তা ও মানসিকতার বিবর্তন ঘটে, দিগিন্দ্রন্দ্রেরও ঘটেছিল। বয়স বাড়ছিল । দৃষ্টিভঙ্গির 
মধ্যে সহিষ্ণুতা ও উদার RRO এসেছিল, উত্তপ্ত আন্দোলনের পথ থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়েছিলেন। সুগভীর আত্মসমীক্ষা ও adie মানবতাবোধ তার সংগ্রামী সত্তাকে শান্ত ও সুন্দর 
করে তুলেছিল। এতদিন চেয়েছিলেন সংগ্রাম এখন চাইলেন সামঞ্জস্য | 'জীবনক্রোতে' (১৯৬০) এই 
সামঞ্জস্যের কথা ।২৭ “ত্রিক্রোতা'র নয়া শিবিরে মানবিক সহানুভূতি নিয়ে উদ্বাস্তুদের কথা লিখলেন, 
গান্ধিবাদ নিয়ে লিখলেন, ‘অমৃত সমান” মৃত্যুর মাত্র চার বছর আগে প্রকাশিত “একাভ্ক বিচিত্রার 
(১৯৮৬) বেশির ভাগ নাটকই জীবনধর্মী, তাত্বিক মতবাদী নয়।২৮ তার উপলব্ধি, “সৎ শিল্পের মূল 
সত্তা মানবতা" । শ্রেণিদ্বন্ববাদী নাট্যকার অবশেষে মানবতাবাদী হয়ে উঠলেন। 

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯) সংগীত চলচ্চিত্র ও নাট্যজগতে 
পর পর তার প্রতিভার উজ্জ্বল, স্বাক্ষর রেখে গেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার শতবর্ষ পূর্তির বছরটি 
নিঃশব্দে অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তিনি জমিদারবংশে জন্মগ্ৰহণ করেছিলেন, কিন্তু সব হারানো মানুষের 
পাশে তিনি এসে দীড়িয়েছিলেন। সুরকার রুপে তার প্রথম আবির্ভাব, তারপর চলচ্চিত্রের অভিনেতা- 
কৌতুকঅভিনেতা, যাঁর কৌতুকঅভিনয়ে দর্শকরা আনন্দে মেতে থাকত। তারপর হঠাৎ নাট্যজগতের 
সর্বময় ভূমিকায় যুক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি হলেন নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা । যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, 
উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক চরম বিপর্যয়, অসহায়, আশাহীন মানুষের অন্তহীন দুঃখভোগ--এই সব 
নিয়েই তার নাটক। মানুষের কুৎসিত লোভ, সকল প্রকার মূল্যবোধের অবলুপ্তি, বিকৃত লালসার 
আক্রমণ, লুঠ্ঠন ও শোষণের অবাধ রাজত্ব-_এ-সবের বিরুদ্ধেই তার সীমাহীন ক্ষোভ ও ক্রোধ, 
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‘দুঃবীর ইমান’ নাটকটি যুদ্ধ ও মন্বস্তরের পটভূমিতে রচিত। ধনলোভীর যুপকান্তে যে-সব 
চরবঞ্চিত ও অবজ্ঞাতের দলকে বলি দেওয়া হয়েছিল তাদের চরম দুঃখভোগের মধ্যেও নাট্যকার 
ভবিষ্যতের সোনালি প্রভাত আশা করে আছেন। ‘পথিক’ নাটকের মধ্যে দৃশ্যহীন তিনটি wep এবং 
একই সেটে সমগ্র কাহিনিটি উপস্থাপিত । স্পষ্টতই ইবসেনিয় নাট্যরীতির প্রভাব । পথের ধারে চায়ের 
দোকানকে কেন্দ্র করে পথিকের অবিরাম আগমন । নিত্য নতুন নতুন লোকের আসা যাওয়ার ফলে 
বাট্য ক্রিয়ার মধ্যে এক চলার বেগ সঞ্চারিত হয়েছে। ‘ছেঁড়াতারের মধ্যে পুনরায় মন্বস্তরের পটভূমি 
এসেছে। ভরণপোবণে অসমর্থ রহিমুদ্দি তার স্ত্রী ফুলজানকে তালাক দিয়েছে। কিন্তু হদিসে'র বাধার 
সন্য সে তার স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারছে না। অর্থনৈতিক কারণে উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান 
বটল ধর্মীয় কারণে সেই ব্যবধান আর ঘুচল না। নাট্যকার তার নিজের জেলা রংপুরের ভাষাই 
নাগাগোড়া সর্বত্র ব্যবহার করেছেন। তার ফলে স্থান ও চরিত্রের বাস্তব রঙ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 
বাংলার মাটি A ঘটনাস্থল পূর্ব পাকিস্থানের উত্তরাঞ্চলের একটি শহরে, কিন্তু 'ছেঁড়াতারে র মতো এখানে 
টত্তরবশ্গীয় ভাষা ব্যবহার করা হয়নি। এখানেও ইবসেনিয় রীতিতে শুধু অঞ্কবিভাগ এবং একটি 
সট। এখানেও হিন্দু-মুসলমানের মিলনবন্ধনে নাটকের শেষ ।৩০ তবে ১৯৫৪-র পরে বাংলার মাটি 
AT গঙ্গা ও পদ্মার অনেক জল গড়িয়ে গেছে। ‘লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার নাটাকারের শেষ AGS | 
১৯৫৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নাটকটি বিশ্বরুপায় গিরিশ নাট্য-উৎসবে অভিনীত হয় এবং ওই বছরের 
২২ জুন তার জীবনাবসান wo স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নিদারুণ অর্থনৈতিক অভাবে মানুষ কীরুপ 
সমানুষে পরিণত হয়েছিল তারই অতি শোচনীয় চিত্র নাটকটিতে ফুটেছে। লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুর পর 
মলল্ষ্মীর OTA তার সংসারটি একটি প্রেতপুরীতে পরিণত হল । নাট্যকার অবশ্য আশার কথা 
নিয়েছেন, শুধু নৈরাশ্যের কথা নয়. আজকের এ-দুদিনও কেটে যাবে তার ইঙ্গিত এতে আছে। 
নিশ্চিত ভবিষ্যতে হয়তো Vata কেটে যাবে, কিন্তু নাটকে মৃত্যু-হত্যা-আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে 
।ক চরম দুর্দিনের ভয়াবহ চিত্ৰই ফুটে উঠেছে। তুলসী লাহিড়ী কয়েকটি একাঞ্ক নাটক লিখেছিলেন, 
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সেরা একাচ্ক হল “দেবী” স্লেহমমতা, নির্ভীক প্রয়াস ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে একটি অরণ্যবাসী বাউরি 
মেয়ে কীভাবে দেবী হয়ে উঠল তারই উৎকণ্ঠা উত্তেজনা কণ্টকিত কাহিনি রয়েছে একাঙ্কটির মধ্যে। 
নাট্যকার, অভিনেতা ও চলচ্চিত্রকার খত্বিক ঘটক (১৯২৫-৭৬) ১৯৪৭ সালে গণনাট্য 
সংঘে যোগদান করেন এবং ১৯৫৩ সালে আবার বেরিয়ে আসেন। তিনি যখন যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই 
যুক্ত থাকুন না কেন সব সময়েই নিপীড়িত মানুষের সংঘবদ্ধ সংগ্রামের জয়ের কথাই বলেছেল। 
তার সমকালীন অন্যান্য নাট্যকারদের মতোই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, সস 
জ্বালা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে নাটক লিখেছেন। FIN’ (১৯৫০) নাটকটিতে আত্মহত্যাকারী কয়েকটি 
চরিত্র একটি রুক্ষ, শ্রীহীন জনমানবহীন প্রান্তরে এসে পর পর তাদের জীবনকাহিনি শুনিয়েছে__ 
প্রত্যেকটি কাহিনি নিদারুণ আর্থিক অভাবের পরিণতিতে আত্মহত্যার শোচনীয় কাহিনি। চরিত্রগুলি 
হল গরিব এক স্টেশন মাস্টারের স্ত্রী, একটি বাস্তুহারা ছেলে, জি-পি.ও-র এক কর্মী, এক চটকলের 
মজুর ও এক কলেজ পিওন। ‘জ্বালা’ নাটিকাটি আরউইন শ-এর ‘Bury the Dead’ নাটকটির কথা 
মনে করিয়ে দেয়। সেখানেও মৃতদেহগুলি কথা বলেছে, তাদের দাবি তুলেছে তাদের বাড়ির জন্য-_ 
11 is time that mankind claimed its home-this earth-its home’ নাটকের শেষে পাগল 
বলেছে ‘বায়ে হট’। অর্থাৎ, বামপন্থী মতবাদ গ্রহণের ইঞ্গিত। ব্যক্তিগত দুঃখভোগের কাহিনির পরিণতি 
ঘটেছে কিষাণ মজদুর লোকযুদ্ধের পুকারে-গান চলে-_“লোকয়ুদ্ধ কি পুকার আতী হ্যায় বারম্বার 
হো তৈয়ার । মজদুর হোঁসিয়ার, হো কিষাণ হোশিয়ার, তৈয়ার ৷ হো তৈয়ার বোঝাই যাচ্ছে, নাটকটির 
মধ্যে বাস্তব দুঃখকট্টের চিত্র রয়েছে, কিন্তু নাটকটি বাস্তবধর্মী নাটক নয়, নাট্যকারের নিজস্ব 
স্বীকারোক্তিতে expressionistic অর্থাৎ প্রকাশবাদী নাটক, যেমন ‘Six characters in search 
of an Author’ | প্রকাশবাদী নাটকে যথাযথ বাস্তবকে দেখানো হয় না, জীবনসম্পর্কে লেখকের 
নিজস্ব ভাবমুর্তিই সেখানে প্রকাশ পায়।৩১ ‘সাঁকো’ নাটকে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা এবং সেই দাঙ্গা 
প্রতিরোধ করে উভয় সম্প্রদায়ের মিলন স্থাপনের প্রয়াস রয়েছে। দলিলে" বাস্তুহারাদের সংঘশক্তি 
ও প্রতিবোধের চিত্র অভ্কিত হয়েছে। নাট্যকার অষ্কের নাম দিয়েছেন প্রবাহ এবং দৃশ্যের নাম দিয়েছেন 
অংশ। প্রথম প্রবাহে দেশবিভাগ ও বাস্তুত্যাগ, দ্বিতীয় প্রবাহে শিয়ালদহ স্টেশনে জাস্তব জীবনযাত্রা 
এবং তৃতীয় প্রবাহে আর নতুন ঘরের সন্ধান ও রূপান্তরিত জীবনের সংগ্রাম দেখানো হয়েছে। নাটকের 
শেষে বার বার ধ্বনিত হয়েছে, 'বাংলারে কাটিছ কিন্তু দিলেরে কাটিবারে নাই” GAA নাট্যকার 
দেশবিভাগের জন্য যারা দায়ি তাদের কঠোর ভাষায় ধিক্কার দিয়েও২ নিজের বক্তব্য বলিষ্ঠ ভাবে 


জীবনবাদী নাট্যকার সলিল সেন (১৯২৪--) 
উপরে যেসব নাট্যকারের নাটক নিয়ে আলোচনা করা হল তারা সকলেই গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। তারা সকলেই সমাজতন্ত্রবাদী তত্বের আদর্শ নিয়ে নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, কোথাও 
তত্ব প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে তারা জীবনের কথা লিখেছিলেন, কোথাও জীবনকথার মধ্য দিয়ে 
তত্ব আভাসিত হয়েছে, যেমন তুলসী লাহিড়ীর নাটকে । সমসাময়িক কালে আরও দুএকজন 
নাট্যকারের কথা বলা যেতে পারে, যাঁরা একই সমস্যা নিয়ে নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু কোনো তত্ত্বের 
দৃষ্টি দিয়ে নয়, সুবদুঃখময় জীবনের যথাযথ রুপায়ণের মধ্য দিয়ে। এই সব নাট্যকারের মধ্যে সলিল 
সেনের নামই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য । তার প্রথম নাটক 'জাতিস্মর* (১৯৪৮) বটে, কিন্তু তার বহু 
A নাহ ‘নতুন ইহুদী” বাস্তুহারার দুঃখদুর্দশা, চরম বিপর্যয় এবং সীমাহীন হতাশার 
যে চিত্র এখানে পাওয়া যায়, তার চেয়ে মর্মান্তিক চিত্র আর কোনো নাটকেই পাওয়া যায়নি অসহনীয় 
দারিদ্র্য ও প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে কীভাবে মনুষ্যত্বের শোচনীয় পরাজয় 
ঘটে তারই ক্রেশকর পরিচয় পাওয়া গেল এই নাটকে। হিংস্ৰ ঝড়ের তাগুবে একটি বান্তুহারা পরিবারের 
নড়বড়ে নীড় ছিন্রভিন্ন হয়ে গেল। এই ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মধ্য দিয়ে একটি তীব্র তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ 
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তুষ্ণণ-এ উরস কাশিকি-এর প্রচ্ছদপট 


ধ্বনিত হয় নবলক্ধ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, হৃদয়হীন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে | সুন্দরবনে মধুসংশ্রহের কাহিনির 
বাস্তব, Faye, তথ্যভিত্তিক চিত্র ফুটে উঠেছে ‘মৌচোর' নাটকে! সুন্দরবনের ভয়ালসুন্দর আরণ্য 
জীবন, বনবিবি ও দক্ষিণরায়ের দৈবশক্তি চালিত অরণ্যভূমি, পুজাপার্বণ, সংস্কার, বিশ্বাস, ছড়া, 
সংগীত সব নিয়ে যে জগৎ তার একটি জীবন্ত পরিচয় পাওয়া যায় এই নাটকে । অন্যদিকে সেই 
জগতে অনেক মানুষের নীচ প্রবৃত্তি, লালসা, Sas ও নিষ্ঠুরতা সমাজের মধ্যে পীড়ন ও শোষণের 
নানা সমস্যা সৃষ্টি করে। মধুসংশ্রহের পথ দেখায় বংশী বাউলি- অভিজ্ঞ, ন্যায়নিষ্ঠ, সৎ ও মহাপ্ৰাণ 
নেতা। প্রকৃতির আদিম লীলাস্থলে মানবিক ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকের মধ্যে এসেছে উত্তাপ, উত্তেজনা 
ও প্রচণ্ড গতিবেগ । ডাউন che’ bre নিদারুণ প্রয়োজনে এক সৎ ধর্মনিষ্ঠ স্টেশন মাস্টার অপরকে 
খুন করতে গিয়ে না জেনে তার ছেলেকেই খুন করে বসল। এই ভুলের চরম শোকাবহ ট্র্যাজেডি 
দর্শকদের চিত্ত আকস্মিক আঘাতে বিমূঢ় করে দেয়। সলিল সেনের শেষ উল্লেখযোগ্য নাটক হল 
স্বীকৃতি’ (১৯৬৪)। তিনি বেশ কয়েকবছর নাটক ও চিত্রজগতের me অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 
ছিলেন। কিন্তু তারপর যেন স্বেচ্ছা বিদায় নিলেন। ‘স্বীকৃতি’ নাটকে বিলীয়মান একান্নবর্তী পরিবারের 
স্েহ-মমতা-কর্তব্যবোধের পরম উপভোগ্য মাধুর্যের আস্বাদ পাওয়া গেল। সলিল সেনের দরদী, 
সহানুভূতিশীল ও উদার মানবিক দৃষ্টি সব নাটকের ঘটনার মধ্যেই লক্ষ করা যায়। সংঘাতের তীব্রতা, 
উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি রচনার কৌশল, ঘনীভূত নাট্যোশুকণ্ঠা সৃষ্টির নৈপুণ্য এবং আবেগের ক্রমবর্ধমান 
স্তরবিন্যাসে কুশলতা তার নাটকে লক্ষণীয় | এই সব নাট্যগুণের জন্যই ‘নতুন ইহুদী’! 'মৌচোর' ‘ডাউন 
ট্ৰেন” ‘সন্ন্যাসী’ রঙ্গামঞ্চে বহু জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 


নবনাট্য আন্দোলনের নাট্যধারা (১৯৫৬) 


১৯৪৩-৪৪ থেকে ১৯৫৫ পৰ্যন্ত যুদ্ধোত্তর নাট্যসাহিত্যের প্রথম পর্ব স্থায়ী হয়েছিল সাধারণভাবে 
এ-কথা বলা যায়। পঞ্চাশের মন্বম্তর, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা--এ-সব সমস্যা নিয়েই 
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মোটামুটি নাটকগুলি রচিত হয়েছিল। গণনাট্য সংঘের আন্দোলন এই সময়েই সব চেয়ে প্রবল ও 
জনচিত্ত weds ছিল। সমাজতন্ত্রবাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত নাট্যকারগণ এক গণমুখী আদর্শ প্রচারের 
বলিষ্ঠ উদ্দেশ্য নিয়েই নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্ৰমে বিপ্লবের প্রাথমিক উত্তাপ ও উত্তেজনা 
কিছুটা শান্ত হয়ে এল. সমস্যাগুলির তাৎক্ষণিক তীব্রতা কিছু কমল নতুন নাটক রচনায় অনেক নাট্যকার 
রঙ্গস্থলে দেখা দিলেন, ভাব ও আদর্শের একমুবীনতার জায়গায় এল বহুমুখীনতা। বিষয়বস্তু ও 
বক্তব্য ছাড়া নাটক ও মঞ্চে নতুন নতুন ফৰ্ম ও স্টাইল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হল। ১৯৫৬ 
সালে নাটক ও অভিনয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য অহীন্দ্র চৌধুরীর নেতৃত্বে বিশ্বরুপা নাট্য-উন্নয়ন 
পরিকল্পনা পরিষদ গঠিত হল । একাষ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা, পূৰ্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতা, নাট্য-উৎসব, 
নাট্য-সাহিত্য সম্মেলন প্রভৃতি পরিষদের কর্মসূচির অন্তর্গত ছিল। এই সব প্রতিযোগিতা ও উৎসব 
নতুন নতুন নাট্যকারের নাট্যরচনায় উৎসাহ জুগিয়েছিল এবং নব নব প্রয়োগ পদ্ধতির পরিকল্পনায় 
সাহায্য করেছিল। নাট্যকার-সংঘ স্থাপিত হবার ফলেও নাট্যকারদের সংগঠন ও প্রচারও বেড়ে 
গিয়েছিল) ‘ডাউন ট্রেন" “সংক্রান্তি, শততম রজনীর অভিনয়” 'বারোঘণ্টা” প্রভৃতি নাটক প্রতিযোগিতায় 
পুরস্কৃত হবার ফলেই তাদের প্রচার ও জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে শিয়েছিল। ১৯৫৫-র পরে যেসব 
নাট্যকারদের আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের কয়েকজনের কথা আলোচিত হচ্ছে। 

কিরণ মৈত্র (১৯২৪) নব নাট্য আন্দোলনের একজন উৎসাহী সংগঠক ও নেতা, নাট্যকার, 
পরিচালক, অভিনেতা । তিনি করুণ ও কৌতুক উভয় রসের নাটকই লিখেছেন। তবে করুণ রসে 
তার আবেদন গভীরতর। মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙন, অভ্যন্তরীণ বিরোধ, বেকারত্ব, অবক্ষয়, সন্ত্রাসবাদী 
রাজনীতির সঙ্গে যোগ এবং তার ফলে নানা জটিলতা এসবই তার নাটকের উপাদান রুপে ব্যবহৃত 
হয়েছে। মধ্যবিত্ত জীবনের সর্বব্যাপী সংকট প্রকাশ পেয়েছে তার 'বারোঘণ্টা' নাটকে | মাত্র বারো 
ঘণ্টার মধ্যে নাটকের ঘটনা সীমাবদ্ধ, কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি গোটা পরিবারের চরিত্রগুলি 
ভাঙনের এক একটি প্রতিনিধি রূপে এসে দাঁড়িয়েছে এবং অচিরেই এক সর্বগ্রাসী অন্ধকারের 
মধ্যে বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা প্রকাশ করেছে। নাট্যকার মধ্যবিত্ত সমাজের মূল সমস্যার ভিতরে প্রবেশ 
করেছেন। সে জন্য প্রত্যেক দর্শকের ভিতরটা তিনি তীব্রভাবে নাড়া দিয়েছেন। কিরণ মৈত্রের 
ver অবলম্বনে বিশ্বরুপার অভিনয়ের রেকর্ড সৃষ্টিকারী নাটক ‘সেতু’ মঞ্চে প্রযোজিত হয়েছিল। 
সন্তান আনন্দের অবলম্বন আবার সন্তান দুঃখের কারণ, কেউ সন্তানের কামনায় YAS, আর কেউ 
বা দারিদ্যের জ্বালায় সেই সন্তান বিলিয়ে দেবার জন্য ব্যগ্ৰ, কেউ সন্তান খুঁজে বেড়ায়, আবার কেউ 
বা অপরাধী পুত্রের জন্য নীরবে লজ্জা ও প্রানি বহন করে চলে। সন্তানকে নিয়ে এরুপ বিচিত্র ও 
বিপরীত মানসিকতা সন্তানের পিতামাতার নাট্যকারের বক্তব্য, ‘বহু দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের এই 
চিরস্তনী মনোবাসনাকে বিচার বিশ্লেষণে প্রয়াস পেয়েছে। ‘বারোঘণ্টায় মতো “চোরাবালি তেও 
অর্থনৈতিক চাপে কীভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের শ্রেণিগত অবনমন ঘটে এবং মূল্যবোধের অবলুপ্তি হয় 
তার নিদর্শন পাওয়া গেল। নাটক নয়’ যা হচ্ছে তাই, “তেলে জলে’ ইত্যদি কিরণ মৈত্রের 
হাস্যরসাত্মক প্রহসন। মন্মথ রায়ের পরে আধুনিক একাঙ্ক নাটক লিখতে যাঁরা শুরু করেন তাদের 
মধ্যে অন্যতম হলেন কিরণ মেত্র। 

ধনঞ্জয় বৈরাগীও (১৯২৭-৮৮) পরিবর্তনশীল মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র এঁকেছেন তার নটিকে। 
বুপোলি চাদের ৫১৯৫৮) মধ্যে তিনি বলতে চেয়েছেন, মধ্যবিত্ত সমাজের স্বাতন্ত্য ও আভিজাত্যবোধ 
ত্যাগ করে ছোটখাট ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, সেটাই হবে তার বাঁচার 
পথ। একটি নারীর মানসিক ছন্দ ও ব্যর্থ স্বপ্ন ফুটে উঠেছে রজনীগন্ধা a থিয়েটার সেন্টার পুড়ে 
যাবার পর তিনি লিখলেন 'পুড়েও যা পোড়ে না নতুন করে আবার বাঁচার শপথ । ‘আর হবে 
না দেরির মধ্যে ভিন্নধরনের কাহিনি পাওয়া গেল_ রাজনৈতিক ও পুঁজিবাদী শক্তির সঙ্গে বিপ্লবী 
জনশক্তির সংগ্রাম এবং তার অন্তিম জয় নাটকের মধ্যে দেখানো হয়েছে। ‘এক পেয়ালা কফি' 
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অমৃতস্য পুত্রা-র প্ৰচ্ছদপট 


বহস্যরোমাঞ্চপ্রধান অপরাধমূলক ASS ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাটক ইবসেনিয় অঙ্ক বিভাগ রীতি অনুসরণ 
কুরেছে। তার সংলাপ হুস্ব ও গতিময়। তবে ভাবাবেগের আতিশয্য ও অতিনাটকীয়তা অনেক স্থানেই 
দেখা যায়। 

রমেন লাহিড়ীও (১৯২৭) সমস্যাকণ্টকিত মধ্যবিত্ত জীবন নিয়েই নাটক লিখেছেন। তিনি 
মনোবিকলন তত্ত্বের দৃষ্টি দিয়ে মানুষের রহস্যজটিল মনের গহনে অনুবীক্ষণ করেছেন ৷‘ তবে অজানা 
AS] জায়গাতেও নাট্যকারের কল্পনা মাঝে মাঝে বিচরণ করেছে, যেমন ‘ঢেউ'-এ আন্দামান 
দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপে নাটকের ঘটনা দেখানো হয়েছে। ‘এলেম নতুন দেশে’ নাটকটিতে সাঙ্কেতিক 
বীতিতে কাল্পনিক পরিবেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুখশাস্তির উচ্ছুসিত বর্ণনা রয়েছে। যুদ্ধবিরোধী নাটক 
বেনজু'তে চলচ্চিত্রের আঙ্গিক এবং স্থানিক আলোকপাতের (জোনাল লাইটিং) মধ্য দিয়ে স্থানকালের 
'কানো বাধা না মেনে অনর্গল কাহিনি প্রবাহ চালিত করা হয়েছে। 

বীরু মুখোপাধ্যায় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, তবে তার নাটকগুলির মধ্যে বিচিত্র 
চিন্তা ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। যাত্রার আঙ্গিকে রচিত 'রাহুমুক্ত’ নাটকে (১৯৫৫) গদ্য পদ্য 
মশ্রিত সংলাপের মধ্য দিয়ে সাম্ৰাজ্য শক্তির অন্তিম পরাজয়ই দেখানো হয়েছে। ‘সংক্রান্তি’ (১৯৫৯) 
jor তিন ues সমাজবিবর্তনের তিনটি wa দেখানো হয়েছে প্রথম wes জমিদারতান্ত্রিক 
সমাজ, দ্বিতীয় অফ্কে যন্ত্রশিক্প নিয়ন্ত্রিত সমাজ এবং তৃতীয় aces পুঁজিবাদী ও শ্রমিক শক্তির বিরোধ 
এবং শ্রমিক শক্তির আসন্ন জয়লাভের আভাস। বঞ্চিত সাহিত্যিক জীবনের মর্মান্তিক বেদনা প্রকাশ 
ঃখদারিছ্যের চিত্র রয়েছে। শিক্ষাব্রতী, বিধবা-আন্দোলনের নেতা প্রাতঃস্্রণীয় বিদ্যাসাগরের 
ংশ্রাম-কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে 'বর্শপরিচয়ে। অন্যান্য নাটকে পুঁজিবাদী শোষক সমাজের বিরুদ্ধে 
াট্যকারের পঞ্জীভূত ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে। 
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O: 
CENTRAL LEARY 


দলনিরপেক্ষ মানবিক দৃষ্টি এবং উদার সহানুভূতি নিয়ে যারা নাটক লিখলেন তাঁদের মধ্যে 
ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। তার ‘কেরাণীর জীবন" (১৯৫২), Ww বেগার' প্রভৃতি নাটকে যথাক্রমে 
দুঃস্থ কেরানি এবং অবজ্ঞাত রাস্তার ভিখারিদের অতি বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন 
স্তরের চৌর্যবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় ‘ora’ নাটকে। ভিক্টর হিউগোর মতো বিকলাঙ্গ মানুষের 
মানুব' ACS | জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিও তত্ববাদী দৃষ্টি নয়, মানবিক সহানুভূতিভরা দৃষ্টি। যাদের 
খবর কেউ নেয় না সেই বায়েন, গেটম্যানের মতো মানুষ তার নাটকে স্থান পেয়েছে। মুছেও যা 
মোছে না" নাটকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ভাগ্যহীন মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনার 
কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। তবে আশাবাদী নাট্যকার এই দুঃসহ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথও 
দেখিয়েছেন। | 


উৎপল দত্ত ও মার্কসবাদী নাট্যধারা 


বর্তমান শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সব চেয়ে দুধৰ্য নাট্যব্যক্তিত্ব হলেন উৎপল দত্ত (১৯২৯-৯৩)। নাট্যকার, 
পরিচালক, অভিনেতা এবং বামপন্থী নাট্যআন্দোলনের সব চেয়ে দুর্মদ শক্তি হলেন তিনি। তার 
তিরোধানে বামপন্থীতান্বিক আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হল। কমিউনিস্ট মতবাদের আপসহীন 
প্রচারক উৎপল দত্ত নাটক ও অভিনয়কে এই মতবাদ প্রচারের সব চেয়ে জোরালো হাতিয়ার রুপে 
ব্যবহার করেন। গণনাট্য সংঘের প্রাথমিক নাট্যকারগণ দেশের নানা সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে 
কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার করেছিলেন। কিন্তু উৎপল দত্তের মতবাদ প্রচারের ভাষা আরও SH, 
আরও a! তিনি বাংলা দেশের কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাননি, তিনি 
নাটকের সীমানা সম্প্রসারিত করলেন ভারতের কোনো প্রান্তে কিংবা ভারতের বাইরে কোনো 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোনো দেশগত ও কালগত সীমারেখা নেই, তা 
সকল দেশের সকল কালের মধ্যে বিস্তৃত। তিনি বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন বিশ্বের আন্দোলনের 
সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। বাংলার নাটকের আঙ্গিনায় নিপীড়িত বিশ্বমানুষের সাম্যবাদী সংগ্রাম 
আমরা দেখলাম। উৎপল দত্তই পথ দেখালেন, সেই পথ ধরে বাংলার নাট্যকারগণ নিয়ে এলেন 
থেকে শোষিত, নির্যাতিত মানুষ এল নাটকের কাহিনিতে, তাদের সংগ্রাম সাম্ৰাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী 
শক্তির সঙ্গে এবং অবশেষে তাদের অন্তিম জয়। এই আন্তর্জাতীয়করণের আরও অন্যদিক 
আছে। বিশ্বের আরও দুটি নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে বাংলা নাট্য-আন্দোলন যুক্ত হল। একটি হল 
আযাবসার্ড থিয়েটার আন্দোলন, আর একটি ব্রেখটিয় মহাকাব্যিক থিয়েটার আন্দোলন সবই ১৯৬০- 
এর পরবর্তী কালে। 

লিটল থিয়েটারের পরিচালক ও প্রধান অভিনেতার ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা অর্জনের পর যখন তিনি 
তার দল নিয়ে মিনাৰ্ভা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হলেন তখনই যেন তার প্রতিভার wha খুলে গেল। 
নির্বাপিতদীপ মিনাৰ্ভা থিয়েটার হঠাৎ চোখ ঝলসানো আলোকমালায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর 
লিটল থিয়েটার চলে যাবার পর মিনাৰ্ভা আবার নিষ্প্রদীপ হয়ে পড়ল। উৎপল দত্তের প্রয়োগের 
যাদুতে মিনার্ভার মঞ্চে যেন অনেকখানি জায়গা বেরিয়ে পড়ল, উইংস ও পশ্চাদপট ঘেরা মঞ্চটি 
যেন হঠাৎ বিশালাকার “লেভিয়াথানে'র মতো বিরাট-বিস্তৃত হয়ে পড়ল। ওই মঞ্চে একটির পর একটি 
নাটকের প্রয়োগে অত্যাশ্চর্য সব জিনিস দেখা গেল- সমগ্র একটি কয়লাখনির মাটির তলাকার দৃশ্য, 
SNCS আন্তে জলের wa উঁচু হয়ে খনিতে আবদ্ধ শ্রমিকগুলির জীবনের শেষ মুহূর্তগুলির কাছাকাছি 
নিয়ে এল শ্বাসরোধকারী দৃশ্য, বিশাল ত্রিস্তর মঞ্চে আঞ্চলিক আলোকপাতের মধ্য দিয়ে BS বেগে 
ঘটনার গতি নিয়ন্ত্ৰণ, সমগ্ৰ একটি জাহাজকে আংশিকভাবে মঞ্চের মধ্যে তুলে আনা, দর্শকদের 


১৩০ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 


PESER 





সওদাগারের সলোকা-র প্রচ্ছদপট 


কাছাকাছি আসবার জন্য মঞ্চের অগ্রভাগকে দর্শকদে 
বহুবিস্তারী তীব্রগতিময় ক্রিয়ার প্রয়োগ | উৎপল দত্ত নাট 
করেছেন। সংলাপে বদ্ধ নাট্য কাহিনির ভাষাগত রুপ ছে 
বস্তুত জগতের আন্দাজ পাওয়া যায় না । বিদ্ৰোহী নাট্য 
মুখে আগুন জ্বলল, দুহাতে অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করালেন 
মতো পায়ের তলায় বাধা মাড়িয়ে দুরন্ত বেগে এ 
শ্রমজীবীমানুষের সংগ্রাম দেখালেন নাটকে, গা 
হার ভিতর থেকে বিপ্লবী সংগ্রামের ধার: নাটকে 
ভয়েতনামের বীর সৈনিকদের সংগ্রামের সঙ্গ আমাদে 
গাইলেন, জোতদার বিধ্বংসী নকশাল আন্দে 
Sai, হিংস্ৰ, ঘৃণা ও আক্ৰোশে বজ্াগুনের মজো ভয়াবহ 
Taye SHCA ব্যবহার করেছেন শতুপক্ষের Aca | 
বাখেন না, তাকে এসেছেন পথে ঘাটে ময়দানে লি 








দুলু জের +: 











আহরণ করতে আমরা নেমে যাই ধরিত্রীর অতল গর্ভে। সেখানে আমাদের জীবনরক্ষার কোনো 
বাবস্থা নেই। ‘ঘুম নেই’ লরিপরিচালকদের কাহিনি, ঘর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিদ্রাহীন নৈশ পথে 
তাদের দিনকাটে, সে জন্য তারা সমাজবিহীন, বিরুপ, নীতিহীন, অশ্লীলভাষী। এদের মধ্যে একজন 
কিছু টাকার আশায় ভয়ভ্কর বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নড়বড়ে পোলের উপর দিয়ে ওপারে গেছে। 
কিছু টাকা সে পেয়েছে, সেই টাকা দিয়ে তার প্রেমকেও বাঁচিয়েছে। ত্রিশ দশকের সন্ত্রাসবাদী 
যুবশক্তির অভ্যুত্থান নিয়ে “ফেরারী te’ লিখিত। বিপ্লবের আহবান এবং জীবনের আকর্ষণের 
দ্বন্দ্বে তারা দোলায়িত। এ-নাটকে কোনো উগ্র তত্ব প্রচার ও বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতবাদ 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নেই, এখানে আছে দুঃখব্রত বিপ্রবীর দুঃসাহসিক বৈপ্লবিক ক্রিয়া এবং তার পরিবারের 
অসহনীয় কষ্ট ও ত্যাগের কাহিনি। জীবনের রস ও রহস্যের আবেদনই এখানে প্রধান। নৌবিদ্রোহের 
কাহিনি অবলম্বনে 'কল্লোল রচিত । নাটকের ঘটনা ঘটেছে তিনটি স্থানে--জাহাজে, ওয়াটারফ্রন্ট বস্তিতে 
ও হেডকোয়ার্টারসে। প্রায় প্রত্যেকটি দৃশ্যে সুত্রধার চরিত্রটি রয়েছে। সে তার পদ্য ছন্দে রচিত ছড়া 
জাতীয় কবিতার মধ্য দিয়ে ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সংযোগ সাধন করেছে, নেপথ্যবর্তী ঘটনা বিবৃত 
করেছে এবং নানা রকম ঢটীকাটিপগ্লনী করে চলেছে। পরবর্তী বহু নাটকে এ ধরনের 
সুত্রধারের ভূমিকা দেখা গেছে। আমেরিকার প্রতি উৎপল দত্ত কীরূপ ঘৃণাশীল ছিলেন তার পরিচয় 
পাওয়া যায় দুইটি নাটকে মানুষের অধিকার’ ও ‘অজেয় ভিয়েতনাম’ নাটকে । আমেরিকার নিগ্ৰো, 
ভিয়েৎকং এবং দুনিয়ার সব শ্রমিকদের লেখক এক শ্রেণিভুক্ত করেছেন। এই নাটকে হিংসার 
বদলে হিংসা, হত্যার বদলে হত্যা এই নীতিই গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষের অধিকারের পরে 
মিনার্ভায় লিটল থিয়েটারের কোনো সাড়া জাগানো অভিনয় দেখা যায়নি। মিনার্ভার পরে লিটল 
থিয়েটার রুপান্তরিত হল পিপলস লিটল থিয়েটারে (১৯৭১)। পিপলস লিটল থিয়েটারের নামে 
অভিনীত হয়েছিল ব্যারিকেড’ “টিনের তলোয়ার’ এবং আরও কয়েকটি নাটক। তবে উৎপল দত্তের 
নাট্যজীবনের শ্রেষ্ঠ বারোটি বছর কেটেছিল মিনাৰ্ভা থিয়েটারে । মিনার্ভায় নাট্যপ্রতিভার যে আগুন 
দেখেছিলাম তার শিখাগুলি ভিমিত হয়ে এসেছিল। 'ব্যারিকেডে" জার্মেনিতে শোনা গেল লাল 
মুক্তিফৌজের গান_ “জাগো জাগো সর্বহারা'। কিন্তু ব্যারিকেডের পরে সাম্যবাদী প্রতিরোধের 
সাধারণ রম্গালয়ের শতবার্ষিকীতে প্রণাম জানালেন নাট্যশালার শিল্লিবৃন্দকে__বাহাদের মদ্যসিক্ত 
অঙ্গুলিস্পর্শে ছিল বিশ্বকমার্র যাদু ৷ যাঁহাদের উল্লসিত প্রতিভায় সৃষ্টি হইল বাঙালির নাট্যশালা, 
জাতির দর্পণ, বিদ্রোহের মুখপাত্ৰ ৷ যাহারা আমাদের শৈলেন্দ্রসদৃশ পুর্বসূরী'। এই সব শিল্পীর 
সুখদুঃখ, ত্যাগ, সামাজিক জীবনে অখ্যাতি ও লাঞ্চনা এবং নাট্যশালার জন্য অকৃত্রিম দরদ নাটকে 
প্রকাশ পেয়েছে। 

শ্ৰেণিসংগ্ৰামে বিশ্বাসী মার্কসবাদী নাট্যকারগণ মালিক-শ্রমিকভিত্তিক শ্রেণিসংগ্রাম এবং 
শ্রমিকদের জয় দেখিয়ে চললেন তাদের নাটকে । আপসহীন বিপ্লবী চিররঞ্জন দাস আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতি নিয়ে সংগ্রামী সৈনিকদের কাহিনি তুলে ধরলেন Sa নাটকে। আমেরিকায় নিগ্রো 
নির্যাতন, ভিয়েতনামের মৃত্যুহীন সংগ্রাম, জুলিয়াস ফুচিকের কাহিনি, কম্বোডিয়ার জনউথ্থান এ-সব 
নিয়েই চিররঞ্জন আগুনের ভাষায় নাটক লিখলেন। বামপন্থী নাট্যআন্দোলনের GSTS যোদ্ধা 
হলেন রবীন্দ্র ভট্টাচার্য। কখনও প্রত্যক্ষ মালিক-শ্রমিক সংঘাত নিয়ে, কখনও অতীতের কাল্পনিক 
কাহিনি নিয়ে রূপক রীতিতে ক্ষমতামদমন্ত মানুষের অত্যাচার এবং সেই অত্যাচার রোধে গণউথ্থান 
তিনি অতিশয়িত আবেগ ও ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। জোছন দত্তিদার তার বহু 
অভিনীত দুই মহল’ Bie’, 'পঙ্গপালের মধ্যে শোষিত শ্রমিকদের প্রতিবাদের ভাবাই ফুটিয়ে 
তুলেছেন। ধর্মঘটী শ্রমিকদের লড়াইয়ের কাহিনি পাওয়া গেল অমর গঞ্চোপাধ্যায়ের 'দ্বান্ছিক' 
নাটিকে। কৃষকদের মধ্যে গিয়ে তাদের সমস্যা প্রত্যক্ষভাবে জেনেছেন নাট্যকার মনোরঞ্জন বিশ্বাস। 
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অপরাডিত-র প্রচ্ছদ পট মৃত্যু নেই-এব Ya 
নকশাল আন্দোলনের সমর্থনে শেখর চট্টোপাধ্যায় লিখলেন ‘জন্মভূমি, coms বন্দ্যোপাধ্যায় 
ব্রেখটিয় নাট্যআন্দোলন 


উৎপল দত্ত ও মার্কসবাদী নাটাআন্দোলনের পাশে যাটের দশকে আর একপ্রকার মার্কসবাদী 
নাটাআন্দোলন শুরু হল। এ আন্দোলন হল বারটোন্ট GAA (১৮৯৮-১৯৫৬) মহাকাব্যিক 
খয়েটারের (এপিক থিয়েটার) আন্দোলন । পূর্বপ্রচলিত মার্কসবাদী নাটক আদি-মধ্য-অন্ত স্তরবিশিষ্ট 
দুগঠিত কাহিনিযুক্ত চরিত্রের ক্রিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপিত এবং প্রত্যক্ষ আবেদনের দ্বারা দর্শকের চিন্তা 
৪ আবেগের উপর প্রভাব বিস্তার করবার জন্যই লিখিত নাটকের কাহিনি ও চরিত্রের সঙ্গে দর্শকদের 
একাত্ম করবার উদ্দেশ্যই ছিল এই নাটকের! কিন্তু ব্রেখট নাটকের চিরাচরিত এই গঠন ও দর্শকের 
দর্শক থাকবে fage, বিচ্ছিন্ন ।৩৪ ব্রেখট নিজে তার থিয়েটারকে কেন এপিক থিয়েটার বলা হয় 
তা বর্ণনা করেছেন। বর্ণনা, প্রতিবেদন, কোরাসের ব্যবহার, ভাষোর প্ৰয়োগ-_এ-সব কারণেই তার 
খয়েটারকে এপিক থিয়েটার বলা হয়ে থাকে ৬৫ 

বাংলা নাটকের উপর ব্রেখটের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করার আগে বাংলাদেশ ও ভারত সম্পর্কে 
ব্রেখটের কীরুপ আগ্রহ ছিল তা উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্রেখটেরও আগে আর একজন জার্মান 
নাহিত্যিক ভারত সম্পর্কে কীরুপ আগ্রহী ছিলেন তা বলা দরকার। তার নাম হল ফয়েস্টভাঞ্গার 
Feuchtwanger) | তিনি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ‘Hastings, Governor of India’ নামে একটি নাটক 
লেখেন | ওই নাটকটি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ফয়েস্টভাঙ্গার ও ব্রেখট যুগ্মভাবে সংশোধন করে পুনরায় 
নাটকটি লেখেন। তখন নাটকটির নাম হয় Kalkutta, 4 Mai (Calcutta, 4 May) | প্রথম নাটকটিতে 
রোমান্টিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রধান, কিন্তু সংশোধিত দ্বিতীয় নাটকটিতে মার্কসিয় দৃষ্টিতে 
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CEnTRAL LiORARY 


সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাধান্য পেয়েছে। এই মার্কসিয় দৃষ্টি প্রধানত ব্রেখটের। নাটকের 
মধ্যে ক্ষমতামত্ত অসাধু ও প্রতিশোধপরায়ণ গবর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস তার বন্ধু বিচারককুলের 
কলঙ্ক সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইম্পের সাহায্যে কিভাবে ধর্মনিষ্ত, পরহিতব্রতী অকুতোভয় 
মহারাজাকে ডেকে বললেন, তার মরা প্রয়োজন, তাকে মরতে হবে। মহারাজা ধীর সংযতভাবে 
সংবাদটি শুনলেন, নিজের ভাবাবেগ ও ভয় দমন করলেন এবং অনিবার্ধকে অবিচলিতভাবে গ্রহণ 
করলেন, 5 understand, So the accuser will be to put out of the way before Thursday 
সেই মর্মান্তিক বৃহস্পতিবারে গঙ্গার দুই তীরে হাজার হাজার লোক বুক চাপড়ে বিলাপ করেছে, 
কিন্তু কোনো সক্রিয় প্রতিরোধের হাত উপরে ওঠেনি। 

ব্রেখটিয় রীতির প্রয়োগ হয়েছে অনুদিত অথবা রুপান্তরিত ব্রেখটিয় নাটকের অভিনয়ে এবং 
মৌলিক বাংলা নাটকে ব্রেখটিয় না্যরীতির ব্যবহারে । সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ব্রেখটের ‘Exception 
and the Rule’ নাটকটি ‘বিধি ও ব্যতিক্রম নামে রুপাস্তরিত অনুবাদ করেছিলেন, অনুশীলন সম্প্রদায় 
কর্তৃক ব্রেখটের জন্মদিন উপলক্ষে সেটি অভিনীত হয় (১৯৬৬)। উৎপল দত্তের উদ্যোগে ব্রেখট 
সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হল ১১৬৪-তে। নান্দীকার সংস্থার উদ্যোগে বেশ কয়েকটি ব্রেখটিয় নাটক 
প্ৰযোজিত হয়েছিল। “তিন পয়সার পালা’ (Three Penny Opera) বোধ হয় মঞ্চে সব চেয়ে জনপ্রিয় 
হয়েছে (১৯৬৯)। ১৯৭৪-এ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় ‘The Good Soul of Setzuan’ 
ভালোমানুষ "নাম দিয়ে মঞ্চে প্রয়োগ করেন। পরে নান্দীকার ‘Caucasian Chalk Circle’ প্রভৃতি 
নাটকের অনুবাদও মঞ্চস্থ করেন। ‘The Good Soul of Setzuan’ নাটকটি চেতনার উদ্যোগে 
“ভালোমানুষের পালা" নামে সু-অভিনীত হয়। বিভাস চক্রবর্তী পরিচালিত থিয়েটার ওয়ার্কশপের 
‘শোয়াইক শেল যুদ্ধে '( “Schweik in the Second World War’) এবং শেখর চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 
ও অভিনীত 'পত্তলাহা” (Mr. Puntila and his Hired Man, Matti’) অনেকবার অভিনীত। 
এ-সব নাম করা সংস্থার অভিনয় ছাড়াও বহু সংস্থা ব্রেখটের নাটক বাংলায় অনুবাদ করে অভিনয় 
করেছে। সকলের নাম করা সম্ভব হল না। ব্রেখটিয় রীতিতে অনেক মৌলিক নাটক রচিত হয়েছে। 
মুকাভিনয়-__এ-সব আঙ্গিক হল ব্রেখটিয় নাট্যরীতির অন্তঙ্গত। অনেকের নাটকেই এই সব আঙ্গিকের 
ব্যবহার দেখা যায়। উৎপল দত্ত স্বয়ং ব্রেখটিয় আঙ্গিক অনেক জায়গায় ব্যবহার করেছেল। ব্রেখটের 
মতো উৎপল wee দর্শকদের মধ্যে একটা যোদ্ধার মনোভাব এবং পুরানোর প্রতি নতুনেরও একটা 
প্রতিবাদী মনোভাব জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। উৎপল দত্ত অভিনয়েও ব্রেখটিয় অভিনয় রীতি অনুসরণ 
চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম নয়, সে বিচ্ছিন্ন, আলাদা, সে তার ভূমিকাকে সমালোচনা করে। এই অভিনয়ের 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল ভক্তপ্রসাদ চরিত্রে অভিনয় । ভাষ্যকার রূপে সূত্রধার চরিত্র রয়েছে ‘কল্লোল’ নাটকে। 
“দাঁড়াও পথিকবর' এবং আরও অনেক নাটকে ভাষ্যকার চরিত্র রয়েছে। শেখর চট্টোপাধ্যায়ের 
জন্মভূমি; অরুণ মুখোপাধ্যায়ের We সংবাদ’ ও ‘জগন্নাথ’ এবং অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 
মালতীবৃষভকথায়্। 

পরবর্তীকালে বেশ কিছু সংখ্যক নাট্যকার এসেছেন যাঁরা ব্রেখট ও আ্যাবসার্ড রীতির মিশ্রণ 
ঘটিয়েছেন তাঁদের নাটকে। সুত্রধার অথবা ভাষ্যকার জাতীয় চরিত্র, কোরাস, পোস্টার, মূকাভিনয়, 
ছড়া ইত্যাদি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ব্রেখটিয় রীতির প্রভাব স্পষ্ট। আবার একই অভিনেতার একই 
সঙ্গে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়, স্থান-কালের নিৰ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে না রেখে সীমারেখাহীন স্থান-কালের 
মধ্যে চরিত্রগুলিকে সম্প্রসারিত করে দেওয়া, কাহিনির অখণ্ডতার জায়গায় বণ্ড খণ্ড ঘটনার সমাবেশ-_ 
এ-সব দিক দিয়ে আযবসার্ড নাট্যরীতির মিশ্রণও এ-সব নাটকে রয়েছে। রতনকুমার ঘোষের 
পিতামহদের উদ্দেশ্যে’ ‘মহাকাব্য’ ‘শেষ বিচার ‘তৃতীয় কণ্ঠ, এবং রাধারমণ ঘোষের “হারাধনের 
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be 








তাতৃলাযা-এ প্রচ্ছদ পু 
দশটি ছেলে” ‘শতাব্দীর পদাবলী” প্রভৃতি জনপ্রিয় ও বহুঅভিনীত নাটকগুলির মধ্যে এই মিশ্রিত 
রীতির নিদর্শন পাওয়া যায়। শ্যামলতনু দাশগুস্তের যাদুকর: সমর দত্তের ডায়োনেসেরাস' অমল 
১৯৬৫ থেকে আর এক প্রকার নাট্য-আন্দোলন শুরু হল সে আন্দোলনও বিদেশ থেকে আমদানি 
করা হয়েছিল। এই আন্দোলনকে আ্যাবসার্ড নাট্য আন্দোলন বলা হয়ে থাকে। উপরে যে নাট্য- 
আন্দোলনের কথা আলোচনা করা হয়েছে সেই মার্কসবাদী নাট্য-আন্দোলনের বিপরীত ভাবনা, 
জীবনবোধ ও নাট্যরীতির উপর ভিত্তি করেই আ্যাবসার্ড নাট্য-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল । মার্কসবাদী 
নাট্য-আন্দোলন ছিল aes জীবনমুখীন। মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্তিত্ব এবং তার 
উন্নয়ন সম্পর্কে আস্থাশীল ও আশাবাদী কিন্তু আযবসার্ড নাট্য আন্দোলন জীবনবিমুখ, আযাবসাৰ্ড 
জীবনবাদীর কাছে মানুষের অনস্তিতুই সত্য, রিবচার্ড এন কো-র কথায়, ‘nothingness that is 
man, that was man, that will be man hereafter’. মার্কসবাদী দর্শনে মানুষের সংগ্রাম ও 
তার জয় ঘোষণা করা হয়েছে। আর আ্যবসার্ডবাদী দর্শনে মানুষ একক, অবসন্ন, মৃত্যুবাদী। পাশ্চাত্য 
ধ্বংসের বিভীষিকা দেখে রাজনৈতিক স্থায়িত্বের প্রতি সন্দেহ, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় অবিশ্বাস, 
মানবিক মূল্যবোধের অবনয়ন, ধর্মবিশ্বাসের শিথিলতার জন্য নির্ভরতা ও প্রশান্তির অভাব। পরস্পরকে 
বোঝার ভাষার হঠাৎ অবলুস্তি, ঘৃণ্যমান জীবনবলয়ের বাইরে অন্তেবাসীর মতো ছিটকে পড়া, আবার 
ও অসমঞ্রস অবস্থা ও পরিস্থিতির জন্য মানুষ অনস্তিত্ববাদী জীবনদর্শনই আঁকড়ে ধরল। ১৯৫০- 
এর পর থেকে পাশ্চাত্য দেশে এই জীবনদর্শনই রুপায়িত হল আ্যাবসার্ড নাটকে। 
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কিন্তু পশ্চিম বাংলায় আ্যাবসার্ড নাটকরচনার মুলে এ রুপ কোনো অনভিত্ববাদী জীবনদর্শন 
ছিল কি? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, যে দেশে অধিকাংশ লোকই দারিদ্যসীমার নীচে অবস্থিত, যেখানে 
বাঁচার তাগিদে মানুষের গোস্ঠীবদ্ধ ও শ্রেণিবদ্ধ হয়ে থাকা প্রয়োজন, যেখানে বাস্তবের শতপ্রকার 
দাবি অহরহ মানুষকে ব্যস্ত জীবনের দিকে আকর্ষণ করছে সেখানে মানুষ শূন্যবাদী, মৃত্যুকামী হবে 
কী করে? মৃত্যু যেখানে চারদিকে ওত পেতে আছে, সেখানে মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা করে সেই মৃত্যু 
এড়াবার জন্য। জীবন তাদের কাছে বিলাস নয়, রক্তক্ষয়ী সংগ্ৰাম। কিন্তু তা সত্বেও অর্থনৈতিক অভাব 
অনটন, রাজনৈতিক জীবনে চরম ভোগবিলাসী দুর্নীতি ও অসাধুতা, পারিবারিক জীবনের স্বেচ্ছাচারিতা 
ও মূল্যবোধের we, ধর্মবিশ্বাসের শিথিলতার ফলে জীবনে নিশ্চিন্ত প্রশান্তির অভাব, প্রতিকূল 
নিঃসঙ্গতাবোধ, জীবন সম্পর্কে অনীহা ও মৃত্যুকামনা আসতে পারে। মনে রাখা দরকার, এ ধরনের 
মানসিকতা মধ্যবিত্ত শ্রেণির বুদ্ধিজীবী ভাবনাবিলাসী মনের সামশ্রী। যে-সব আযাবসাৰ্ডধৰ্মী নাটক 
বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে সেগুলির মধ্যে ‘এবং ইন্দ্ৰজিত, ‘বাকি ইতিহাস: "পাগলা ঘোড়া” ইত্যাদি 
নাটকে শুন্যবাদী, মৃত্যুকামী জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে বটে, কিন্তু অনেক নাটকে, যেমন মোহিত 
চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে আযাবসার্ড নাটকের ফর্ম আছে, কিন্তু জীবনদর্শন নেই। মনে হয় বাংলা ভাষায় 
আযবসার্ড নাটক বলে যে-সব চিহ্নিত হয় সেগুলি সৃষ্টির মূলে নাট্যকারদের এই নতুন একপ্রকার 
নাটকের ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার শৈল্পিক কৌতূহলই বড়ো ছিল, PNG নাটকের 
জীবনদর্শনের প্রেরণা তাদের পারিপার্থিকতা থেকে এসেছিল বলে মনে হয় না। 

‘এবং ইন্দ্ৰজিত’ (১৯৬৫) যখন প্রকাশিত হল তখন বাংলার নাট্যজগতে এক বিরাট সাড়া 
জেগেছিল। শুধু বাংলার নাট্যজগতে নয়, সমগ্র ভারতের নাট্যক্ষেত্রে আধুনিক কোনো নাটক এরুপ 
সাড়া জাগাতে পারেনি । অথচ খুব সহজভাবে আরম্ভ করেছিলেন বাদল সরকার । ‘বড়ো পিসিমা' 
জটিল ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনার উপভোগ্য কমেডি । 'রাম-শ্যাম-বদু ও কমেডি, তবে এতে গুরু ঘটনার 
সঙ্গে লঘ্বুভাবের মিশ্রণ ঘটেছে। “এবং ইন্দ্রজিৎ' থেকে বাদল সরকারের নাট্যজীবনের নতুন পর্ব 
শুরু হল। শুনেছি তিনি নাটকটিকে opens নাটক বলে মানতে রাজি নন। কিন্তু প্রকাশের পরেই 
আমি আযাবসার্ড নাটকের লক্ষণগুলি কীভাবে এই নাটকের মধ্যে আছে তা দেখিয়ে নাটকটিকে আ্যাবসার্ড 
নাটকের শ্রেণিতে ফেলেছিলাম। লক্ষণগুলি আবার উল্লেখ করা হচ্ছে। আবসার্ড জীবনদর্শনের 
লক্ষণগুলি বলা হচ্ছে: 

ক. এই জীবনদর্শনে জীবনের কোনো অর্থ নেই ।৩৮ নাটকে Baise বলেছে--'এই যে চলছে--তার 

কোনো মানে নেই। একটা বিরাট চাকা কেবল ঘুরছে আর ঘ্ুরছে।' 

খ. আ্যাবসার্ড দর্শনে জীবনের অস্তিত্ব নেই, জীবন শুন্যময়। নাটকে লেখক বলেছেন, “অনেকদিনের 

হিসাবে শুন্য-সে কথা যায় না মানা । অল্প দিনের ক্ষুদ্র গগনে তাই তো গন্ডাটানা'। 

গ. মানুষ পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। Waiting for 0০4০/-এর মতো 

কেউ কারও ভাষা জানে না। নাটকে লেখক বলেছেন, “ভাবা তো প্ৰাচীন ক্ষতবিক্ষত কথা, আলো 

দিশাহারা শিথিল অপ্রকাশে”৩৯ 

ঘ. আ্যাবসাৰ্ড জীবনদর্শনের ক্লান্তি ও অবসাদ এই নাটকের মধ্যে ফুটে উঠেছে লেখকের কথা, “আমি 

RIS! বৃথা প্রশ্ন থাক। এখন ঘুমোতে দাও নিতান্ত নিবাক ছায়ার গভীরে? 

ও. বেকেট বলেছেন, ‘Nothing is more real than nothing’, অর্থাৎ কিছুই ঘটে না এটাই সব 

চেয়ে সত্য । নাটকে লেখক বলেছেন, ‘আমাদের অতীত ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে গেছে। আমরা জেনে 

গেছি, পেছনে যা ছিল, সামনেও তাই" 

চ. মৃত্যুকামনা আযাবসার্ড দর্শনের একটি প্রধান লক্ষণ। এই নাটকেও লেখক বলেছেন, ‘আমার প্রতীক্ষা 

ক্লান্ত সমাধির পাশে । জীবনের ব্যর্থ আরও । মরণের তীরে? 

এবার BANS নাট্যরীতির লক্ষণ এ-নাটকের মধ্যে কীরুপ আছে তা বিচার করব : 

ক. সুগঠিত নাটকের (well-made play) WAS বিকাশ ও পরিণতি এ-নাটকে নেই। এ-নাটকে কোনো 

সুসংবদ্ধ কাহিনিই নেই। 
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খ. এ-নাটকে স্থান ও কালের কোনো সঙ্গাতি রক্ষা করা হয়নি। স্টিন্ডবা A Dream Playa ভূমিকায় 

বলেছেন, “Time and space do not exist’. ইন্দ্ৰজিৎ, অমল, বিমল, কমল, মানসী একই পরিবেশের 

অবিচ্ছিন্ন ঘটনাধারার মধ্যে বিভিন্ন স্থান, কাল, বয়স ও ব্যক্তির স্বরুপ প্রকাশ করেছে। 

ঘ. একটি নাম বহুবিচিত্র ব্যক্তিত্ব উদ্ঘাটন করে। ইন্দ্রজিৎ, অমল, কমল, বিমল, মানসী-এরা বহু বাক্তিত্বের 

প্রতিনিধিত্ব করে। জীবন তো মৃহূর্তস্থায়ী। এক মুহূর্ত পরেই তো জীবন বদলিয়ে যায়__“এক মুহূর্ত | 

একটি বর্তমান মুহূর্ত । জীবন।" 

ঙ. এই নাটকের সংলাপ সঙ্গতিপূর্ণ ও অর্থবহ নয়। ভাবার এই দৈনোর জন্যই অনেক স্থানে 

TA ব্যবহার করা হয়েছেও। 

আ্যাবসার্ড জীবনদর্শন ও নাট্যরীতির লক্ষণগুলি নাটকের মধ্যে কীভাবে রয়েছে তা আলোচনা করা 
হল। এই সব লক্ষণ আছে বলেই নাটকটিকে আযারসার্ড নাটক বলা যেতে পারে। বাকি ইতিহাসের 
মধ্যে আবসার্ড নাট্যরীতির কিছু কিছু, লক্ষণ আছে বটে কিন্তু “এবং ইন্দ্রজিৎ-এর মতো পুরোপুরি 
আযাবসার্ড নাটক একে বলা যায় না। অস্বাভাবিক মনক্তত্বধর্মী নাটকের লক্ষণ এর মধ্যে পরিস্ফুট | 
ক্লান্তি, অবসাদ, শুন্যতাবোধ, আত্মহত্যার প্রবণতা প্রভৃতি GAAS নাটকের লক্ষণ অবশ্য এর মধ্যে 
ফুটে উঠেছে। যে যৌন বিকৃতির চিত্র এ-নাটকে তাও আ্যাবসার্ড নাটকের একটি লক্ষণ, আলরির 
The Zoo Story, এবং কোপিটের ‘Oh Dad, Poor Dad’ নাটকগুলিতে এই লক্ষণ দেখা যায়। 
সত্তর দশকে বাদল সরকার শতাব্দী নামে একটি নাট্যসংস্থা গঠন করেন এবং শ্রাম্য ও নাগরিক 
থিয়েটারের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করবার জন্য তৃতীয় আর এক প্রকার থিয়েটার উদ্ভাবন করেন 
এই থিয়েটারের জন্য ১৯৭১-এ ‘সাগিনা মাহাতো” নামে একটি নাটক লিখলেন। এ-নাটকে কোনো 
অজ্ক-দৃশ্য বিভাগ ছিল না। মঞ্চে একই সঙ্গে বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন স্থান দেখাবার ব্যবস্থা হল। 
ংগীত ও নৃত্যের ব্যবহার হল । ভাবার জায়গায় শারীরী অভিনয়ের ব্যবহার হল, চরিত্রগুলি পরস্পরের 
মধ্যে কথা না বলে দর্শকদের সম্বোধন করে কথা বলতে শুরু করল। ১৯৭২-এ আযাকাডেমি অব 
ফাইন আর্টসের একটি ঘরে অষ্গনমঞ্চ স্থাপিত হয় এবং সেখানে ‘স্পাৰ্টাকুস’ নাটকটি অভিনীত হয়। 
নাটকটি পার্কের মুক্ত অঙ্গনেও অভিনীত হয়েছিল। বাদল সরকারের মতে এই তৃতীয় থিয়েটার 
মঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহ, আলোকসম্পাত, মঞ্চের উপকরণ প্রভৃতির বশ্যতা থেকে নাটককে মুক্ত করল 1°? 


মোহিত চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৫--) 


নাট্যজগতের ক্লান্ত সাধক মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক লিখে চলেছেন__একের পর এক, অজস্র, 
অফুরন্ত। “গন্ধর্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত ‘কণ্ঠনালীতে সূর্য ১৯৬৩) থেকে শুরু হয়েছিল, তারপর বিষয় 
ও ফর্ম নিয়ে নিত্য নতুন পরীক্ষা । আ্যাবসাৰ্ড নাট্যরচনার (মোহিত নাম দিয়েছেন “কিমিতি' নাটক) 
স্তরে তিনি একটির পর একটি যে নাটকগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলি উদ্ভাবনী শক্তির মৌলিকতায়, 
আভিগকের চমকপ্রদ নৃতনত্তে, বুদ্ধিবৃত্তির দীপ্তিতে এবং কবিত্বের রুপে রঙে অনবদ্য। মোহিত শক্তিমান 
কবি, তার সংলাপ সে-কারণে বৰ্ণময়, ধ্বনিময় এবং সুক্ষ্ম ব্যঞ্জনাধর্মী। সেই সংলাপে একদিকে বেগ 
অন্যদিকে আবেগ। তার নাকটগুলি সর্বত্র পুরোপুরি আযাবসার্ভধর্মী নয়, বাস্তব ও আ্যাবসার্ড রীতির 
মিশ্রণ যেমন ‘মৃত্যুসংবাদ’ অনেক স্থলেই ঘটনা দুর্বোধ্য ও রহস্যময়, প্রতীকের ব্যবহারও যথেষ্ট, 
যেমন ‘ক্যাপ্টেন ছররা*নাটকে। সব চেয়ে জনপ্রিয় নাটক “রাজরক্তে ’আ্যাবসাৰ্ড নাট্যআঙ্গিকে গণমুক্তির 
সংগ্রামের উত্তেজনামূলক কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। নাটকের শেষ অংশের কিছুটা উদ্ধৃত হল : 

মেয়েটি। আঘাত করো সিংহাসনের শোষণে_ মর্যাদার জন্য আঘাত করো। 

দ্বিতীয়। আঘাত করো শৃশ্খলে-স্বাধীনতার জন্য আঘাত করো। 

কোরাস। আঘাত করো জীবনের জন্য-আঘাত করো- আঘাত করো। 
এই ফর্মবিলাসী বামপন্থী নাট্যকার ‘রাজরক্তে'র পরে সংগ্রামের উত্তেজনা থেকে যেন শান্তির আশ্রয় 
সন্ধান করতে শুরু করলেন। যিনি নিত্য নতুনত্তের প্ৰয়াসী ছিলেন তিনি পুরানো নাটকের দিকে উৎসাহী 
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হয়ে উঠলেন। তারপর তার নাট্যজীবনের নতুন পর্ব শুরু হ'ল 'তোতারাম' (১৯৮৬) থেকে। বিদ্রোহের 
আগুন নিভে গেছে। শান্ত করুণায় চোখ দুটি স্নিগ্ধ, মানবিকতার লুপ্ত মূল্যবোধগুলি নতুন মর্যাদায় 
উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তোতারাম সৎ হবার জন্য টাকা কড়ি, আত্মীয়স্বজন সব ছাড়ল, বাংলা নাটকে 
এমন দৃষ্টান্ত তো দেখা যায় না। সত্যের জন্য সোক্রেতেসের মৃত্যুবরণ দেখানো হয়েছে ‘সোকেতেস’ 
নাটকে। একটি সদাভীরু চরিত্রের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের জাগরণ রয়েছে “মুষ্ঠিযোগ' নাটকে। “গুহাচিত্রে' 
পাপপ্রবৃত্তির সঙ্গে সততা ও নীতিবোধের দ্বন্দ্বে বিচলিত পরিবারের এক পিতা। সকলেই তার বিরুদ্ধে, 
তিনি একা। "তখন বিকেলে" অপরাহু বেলাকার আলোতেও যে জীবনে আনন্দের আস্বাদ পাওয়া 
যায় তারই রমণীয় চিত্র ফুটেছে। জীবনে হাসিকান্নার বিচিত্র বর্ণবিলাস, মনুষ্যত্বের অভ্যুত্থান, ন্যায় 
মনোজ মিত্র (১৯৩৭---) : 

ও বাতাসে পরিপুষ্ট এবং সমাজের নিজস্ব এতিহ্য ও ভাবধারায় লালিত খাঁটি দেশি মানুষ । ১৯৬০- 
এর পর থেকে বাংলা নাটকে যে বিদেশি নাটকের উপর নির্ভরতা দেখা গিয়েছিল তা থেকে মনোজ 
বাংলা নাটককে মুক্তি দেন। উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক নাট্যকার মনে প্রাণে দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম, 
বাঙালির স্বভাব ও হুদয়বৃন্তির সহানুভূতিশীল সমঝদার। তিনি শ্রীতিপ্রসন্ন, কৌতুহল ও সন্ধানী দৃষ্টি 
কাদিয়েছেন, আবার কাদাতে কাদাতে হাসিয়েছেন। উপেক্ষিত বৃদ্ধদের কথা কেউ ভাবে না, কিন্তু 
মনোজ ভাবেন। “মৃত্যুর চোখে জল" “সাজানো বাগান” এবং কেনারাম-বেচারামের বৃদ্ধদের কথা 
কিন্তু 'অলকানন্দার পুত্রকন্যার সংসার যে কেবল বেড়েই চলেছে। পাদরি লংম্যানের কাহিনি নিয়ে 
লেখা নীলকণ্ঠের Ra’ fica মনোজ নাট্যজীবন শুরু করেছিলেন (১৯৬৯)। পুষ্পবনে মধুপানের লোভ 
যায়নি, কিন্তু ডানার রঙ বিবর্ণ, শক্তিতেও ক্ষয় শুরু হয়েছে, সেই অবসন্ন প্রজাপতির মতোই বিগত _ 
যৌবনা এক নারীর ব্যর্থ ছলাকলা নিয়ে কৌতুকের সঙ্গে কারুণ্যের স্পর্শ এনেছেন নাট্যকার “অবসন্ন 
প্রজাপাতি' নাটকে। ‘চাকভাঙ্গা মধুতে প্রীত ও প্রসন্ন নাট্যকারকে হঠাৎ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ দেখলাম, কিন্তু 
ক্ষণিকের জন্য। কয়েক বছর পর আমরা আসল মনোজ মিত্রকে পেলাম ‘সাজানো বাগান’ CATH | 
কৌতুকের ফুলকির তলায় করুণ রসের FE প্রবাহ। ‘সাজানো বাগান" ও মৃত্যুর চোখে জল এর 
দুই বৃদ্ধ অসাধারণ এবং দুই ভূমিকায় অভিনয়ও অসাধারণ। ‘নরক গুলজার” হাসির হুল্লোড়ের নাটক। 
আযাবসার্ড নাটকের VS, ফ্যানটাসি, নারদের মুখে মজাদার গান সবই অতিশয় উপভোগ্য | ‘মেষ 
ও রাক্ষসে’ রুপকের আশ্রয়ে রূপকথার আঙ্গিকে কাহিনিটি উপস্থাপিত। লোকনাট্টের প্রতি তার আগ্রহ 


এবং বাংলা নাট্যশালার এঁতিহ্যের প্রতি তার শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে যথাক্রমে কিনু কাহারের থেটার’ 


ও ‘দপশণে শরৎশশী” নাটকে। নাট্যশিল্পীর বাস্তব জীবন এবং নাট্যশিল্পীর অভিনয় পরপর দেখানো 
হয়েছে বলে নাটক দুটি আরও উপভোগ্য হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের এক অসামান্য নাটক “অলকানন্দার 
পূত্রকন্যা’। চারদিককার অন্ধকারের মধ্যে পথের রেখা যেখানে বিলুপ্ত সেখানে এক ধুব আলোর 
রেখা অলকানন্দা পথ দেখায়। র্যাগিং, ড্রাগের নেশা, বিচ্ছিন্ন বিবাহসম্পর্ক এবং বিপর্যস্ত পারিবারিক 
জীবনের সামনে অলকানন্দা পথ দেখায়-প্রেমস্রীতি ভালোবাসার পথ- মানুষের বাঁচার একমাত্র পথ । 
মানবদরদি মানুষের আর একটি দৃষ্টান্ত হল গল্প হেকিম সাহেব" YON বছরের আগেকার কাহিনি 
বর্ণিত হচ্ছে হেকিম সাহেবের কবরের পাশে এক ফকিরের মুখে। কিছুটা বর্ণনা, কিছুটা অতীতের 
ঘটনার চিত্র। অক্লান্ত কলম মনোজের, দুরস্ত বেগে তিনি ছুটে চলেছেন, সাফল্যের অনেক স্বৰ্ণদ্বার 
তার সম্মুখে | 
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নাটাকার মোহিত চট্রোপাধাযে 
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লাগান বাদল সরা 
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শেব কথা 


বিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি আসম্ন। এই শতাব্দীর পরিণতিলগ্নে বাংলা নাটকে অজঅ-বিচিত্র সমস্যা ও 
সঙ্কটের জটিলতা দেখতে পেলাম। এক প্রজন্মের সঙ্গে আর এক প্রজন্মের FHA ব্যবধান। যে 
ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও কর্তব্যবোধ পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তি সেগুলি অন্তহিত হবার ফলে পারিবারিক 
সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন, বিপর্যস্ত । অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নারী যত স্বাধীনতা পাচ্ছে ততই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের 
মধ্যে ব্যবধান দূরতর হচ্ছে। স্নেহভালোবাসার দুর্ভিক্ষের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল দুর্লভ হয়ে উঠছে। 
স্বামী নিঃসঙ্গ, স্ত্ৰী একাকিনী, পুত্রকন্যারা বানের জলে ভাসমান, যতই অর্থের প্রাচুর্য বাড়ছে ততই 
মানুষ হয়ে পড়ছে দেহমনে ভগ্ন। বাচার আশা আনন্দে বঞ্চিত চরম হতাশাবাদী, ধর্মের বিধান থেকে, 
ঈশ্বরত্ববোধ থেকে যে পাপপুণ্যবোধ, ন্যায় অন্যায়বোধ, নীতিদুর্নীতিবোধ ইত্যাদি মানসিক বৃত্তি পাপ 
ও অপরাধ থেকে রক্ষা করে, আজ ধর্ম বোধ, ঈশ্বরবিশ্বাস প্রভৃতি শিথিল হবার ফলে একমাত্র আইনের 
ভয় ছাড়া পাপ ও অপরাধমূলক কাজে মানসিক কোনো বাধাই দুর্বৃত্ত, অপরাধী, পাপী মানুষকে নিরস্ত 
করে না। এই সমাজের অবক্ষয়, মানুষের সম্পর্কের সংকট, মানসিক মুমূর্ষূতা, মনুষ্যত্বের ক্রমবিলুপ্তির 
বিরুদ্ধে দাড়িয়েছে নাটক ও নাট্যমঞ্চ । মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও মনোজ মিত্রের পাশে দাড়িয়েছেন 
নাট্যকার ও প্রয়োগকর্তারা। চন্দন সেনের ‘দায়বদ্ধ' ও ‘অনিকেত সন্ধ্যা" ইন্দ্রাশিস লাহিড়ীর ‘বাসভূমি’ 
গ্রাম সংস্কৃতির রুপায়ণ ‘মাধব মালঞ্চী কইন্যা, অতীতের শিল্পী জীবন “পিরীতি পরমনিধি' পঞ্চম 
বৈদিকের মহাভারতের কথা 'নাথবতী অনাথবৎ’, ‘কথা অমৃতসমান’ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
'সদাগরের নৌকা’ এবং আরও আরও MAF | 

গ্রুপ থিয়েটারের অভিনয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেশ কয়েকটি বৃহৎ, সুদৃশ্য, নানা স্বাচ্ছন্দ্য 
যুক্ত মঞ্চগৃহ নির্মাণ করে দিয়েছেন। কিন্তু সেই মঞ্চগৃহগুলি থিয়েটার হয়ে ওঠেনি। একই দল বা 
গোষ্ঠীর একই নাটক যখন অবিচ্ছিন্ন ভাবে একই মঞ্চগৃহে, অভিনীত হতে থাকে তখন দর্শক ও শিল্পীর 
মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং সেখানে একটি নাট্যএতিহ্য গড়ে ওঠে, তখনই মঞ্চগৃহ 
থিয়েটারে পরিণত হয়। থিয়েটার শুধু একটা বাড়ি মাত্র নয়, থিয়েটার একটা এঁতিহ্যের ধারক এবং 
বিশিষ্ট একটি সংস্কৃতির বাহক। এই নাট্যএঁতিহ্য ও নাট্যসংস্কৃতির স্থল কলকাতার থিয়েটারগুলি। 
কিন্তু আজ সেই থিয়েটারগুলির কী করুণ অবস্থা! স্টার ভস্মীভূত, মিনার্ভায় প্রেতপুরীর নীরবতা, 
Ragen বহুতল সৌধের নির্মাণকারীর কবলে, রঙমহল wa ও নিষ্প্রদীপ। বাংলা থিয়েটারের 
দুশো বছর পূর্তি উৎসব আমরা পালন করছি। কিন্তু বাংলা থিয়েটার কোথায়! আগ্রাসী বহুজাতিক 
সংস্থা এবং বিধ্বংসী বহৃতলসৌধনির্মাতা কালাপাহাড়ের মতো আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির সব কিছু 
নিদর্শন নিশ্চিহ্ন করতে চায়। হায় রে, কোনো প্রতিবাদ নেই, কোনো প্রতিরোধ নেই, কোনো 
প্রতিবিধান নেই! 


উৎসপঞ্জি $ 
১. Gerasim S. Lebedeff (1749-1818) 

সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে (২য় খণ্ড) বলেছেন '6' অক্ষরের ধ্বনি এখানে হ-কারের 
মতো। তার লেখা নাম হেরাসিম লেবেডেফ। 

অমুলাচরণ বিদ্যাভূষণ তার “বাঙলার প্রথম গ্ৰন্থে লিখেছেন, ‘বুষ ভাষায় 0শ35107-এর 0-এর উচ্চারণ 
‘হ’। Larousse তার কোষপ্রস্থবে লিখেছেন, “Gerazim Lebedef. R. H (The Impereal Dictionary of 
Universal Biography, Vol ৬৫11) বানান করেছেন Herasim Lebedef. বাকল্যান্ড ও প্রিয়ারসন প্ৰভৃতি 
এই বানানই অনুসরণ করেছেন।' 
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ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মদনমোহন গোস্বামীর সম্পাদিত IEAS সংবদলে ভূমিকায় 
(১৯৬১) লিখেছেন ‘This was Herasim Lebedeff...°. উপরের মহামান্য ভাষাবিদ্দের অনুসরণ করে 
হেরাসিম লেবেডেফ এই বানানই ব্যবহার করলাম। 
২. যাত্রা কথাটি অতি প্রাচীন কালেও ব্যবহৃত হত। যাত্রার অর্থ ছিল দেবতাবিশেষের লীলা অথবা উৎসব। 
মেগাস্থিনিসের বিবরণে আছে, চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হত। উত্তররামচরিতের প্ৰস্তাবনায় 
সূত্ৰধারের মুখে ভগবান কালপ্রিয়নাথের যাত্রার উল্লেখ রয়েছে (ভগবতঃ কালপ্রিয়নাথসা যাত্ৰায়াম্‌)। শিবষাত্রা 
সকলের চেয়ে পুরাতন। তারপর রামযাত্রার উত্তব। অনেক পরে TES হয় কৃষ্ণযাত্রা। 
দ্রস্তব্য ‘যাত্রা’ অমুলাচরণ বিদ্যাভূষণ। (বাঙলার প্রথম) 
৩. GRA যাত্রার অতি স্বল্প নিদর্শন থেকে কয়েক পঙ্ক্তি উদ্ধত হল-_ 
শারী কহে রাই জাগ চল নিজ ঘর। 
জাগল সকল লোক নাহি মান ডর & 
ema শেখরে কহে হাসিয়া হাসিয়া। 
চোর হৈয়া সাধু জায়া রহিলা শুয়িয়া ৷ 
_ অমূল্য বিদ্যাভৃষণের উপরিউক্ত গ্রন্থ Bea! 
৪. লোচনদাসের চৈতন্যমঞ্গলে রুপসজ্জায় অপরূপা চৈতন্যদেবের মোহিনী মূর্তির বর্ণনা রয়েছে__ 
এখনে কহিব শুন সাবধানে সব জন 
গোপিকা-আবেশ-বশ প্রভু ॥ 
হৃদয়ে কাচলি ধরে শঙ্থ-কঙ্কণ করে 
দুটি আখি রসে ডুবু ডুবু ৷ 
AG সে বসন পরে নূপুর চরণে ধরে 
মুঠে পাই ক্ষীণ মাঝাখানি। 
রূপে ত্রিজগৎ মোহে উপমা দিবাঙ কাহে 
গোপীবেশে ঠাকুর আপনি ৷৷ 
৫. শ্ৰীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাকর্ণিতং। 
জগৃহে fers) তদীয়কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া ৷৷ 
— চৈতল্যচন্ডোদয় নাটক | 
৪. “তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইলা। 
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইলা ৷৷ 
সঞ্চারী সাত্বিক স্থায়ী ভাবের লক্ষণ। 
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্ৰকটন ৷৷ 
তবে প্রকটন লাস্য রায় যে শিক্ষায়। 
জগন্নাথের আগে দৌহে প্রকট দেখায় ॥ 
চৈতনচরিতামৃত, অন্ত্য। ৫ম পরিচ্ছেদ 
৭. ‘গোপীচন্দ্ৰ' নাটক থেকে বাংলা ও মৈথিথির মিশ্রিত বাক্যের একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে ঃ 
রাজা | অহে উদনা পদুমা এথা থাকিতে কার্য না আছে। হামার দর্শন নি (মিত্তে) বিস্তর লোক আসিবে। 
সভা করিতে জাইবো চলো। 
৮. অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ভার ‘যাত্ৰা’ প্রবন্ধে লিখেছেন, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্রের সময়ে কেদেলী গ্রাম- 
নিবাসী শিশুরাম অধিকারী কৃষ্ণযাত্ৰার খুব নাম করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে যাত্রার উপর লোকের রুচি কমিয়া 
আসিতেছিল। শিশুরাম ইহার নানার্প উন্নতি সাধন করিয়া যাত্রার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন। লোকে আকৃষ্ট 


হইয়া ATG! 
বাঙলার প্রথম (সাহিত্যলোক) 
৯. গোবিন্দ অধিকারীর 'দানলীলা' থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। যমুনা পার হবার জন্য বৃন্দা 
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বন্দা। এক আনার হব পার, একা নায় হব পার, 
ভাল আট আনা দিব কড়ি, পার কর ত্বরা করি। 
আট আনা আট আনা-আ টানা রেখো না, 
কৃপা করে টেনে নাও। 
১০. মধুসূদন কানের "মাথুর" পালার শেষ অংশ থেকে কিছুটা উদ্ধৃত হল : 
PA | 

শ্রীমতী কৃষ্ণ আসিতেছেন ইহাই শুনিলেন, কাল আসবেন তাহা শুনিতে পাইলেন না। এ জন্য রাধা 

উল্লাস করিতেছেল। 
তান। 

আমার অঞ্চানে আয়ব বব রসিক রে। 

একবার বলি কতা কব কব কব আর কব না রে 

ইত্যাদি 
কথা। 

এইরূপ উল্লাস প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন, দৃতি, 

এখন কোকিলকে বল পঞ্চম স্বরে গান করুক 

কোকিল তখন পঞ্চম স্বরে গান করিতেছেন, 4 

শ্রারাধিকা কৃষ্ণকে srg দর্শন করে বলছেন ওরে এখন-__ 

ধুয়া। 

ডাক রে কোকিল পঞ্চম স্বরে। 

মদনমোহন আমার এল ঘরে ৷৷ 
ইত্যাদি 

_-মধুকানের ঢপকীর্তন, পাল ব্রাদার্স এন্ড কোং 
১১. “তার আমলে যে সকল উন্নতি হয়েছিল তার মধ্যে ছিল শহরের ময়লা পরিষ্কারের ব্যবস্থা, ডাকের 
প্রবর্তন, স্থলপথে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাবার ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক ও ইনসিওৱেন্স কোম্পানি 
স্থাপন, সওদাগরি অফিসের Sea, ক্রিকেট ও ঘোড়দৌড়ের প্রবর্তন, ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন, থিয়েটার স্থাপন 
সংবাদপত্রের প্রচলন, প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের জন্য এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা ও বাংলা হরফের সৃষ্টি ।' 

আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালি--ডঃ অতুল সুর (সাহিত্যলোক) 
১২. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তার বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালা র পাদটীকায় লিখেছেন, 

“এ-সময় যাহাদের সঙ্গতি ছিল তাহারা Gash, ফেনিক ও দমদম থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে যাইত। 
বাঙালীদের ইংরেজী অভিনয় দেখিবার ঝোক কিছু অতিমাত্রায় হইয়াছিল। ১৮২৯ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের 
গোড়ায় একটা শুক্রবার চৌরঞ্গী থিয়েটারে রোমিও জুলিয়েটের অভিনয় হয়। (Cal Gov. Ganz. Feb 9. 
1829. Asiatic Journal. july 1929)। বারাণসী arene সেই অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। দলে দলে 
বাঙালী অভিজাত সম্প্রদায়ও গিয়াছিলেন। বাঙালীর ইংরেজী থিয়েটারের ঝোক সম্বন্ধে Asiatic Journal- 
এ (জুলাই ১৮২৯, পৃঃ ৯১) ইন্ডিয়া গেজেটের একটি মন্তব্য তুলিয়া দেওয়া are: তাহা fica উদ্ধৃত হইল : 

“It affords us. pleasure to observe such a number of respectable natives among the 
audience every play night, it indicates a growing taste for the English drama. Which is 
an auspicious sign of the progress of general literature among our native friends.” 

১৩. ‘বস্তুত যাত্রা হইতেই আমাদের দেশে থিয়েটারের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস'। 

| যাত্রা-__অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (বাঙলার প্রথম) 
১৪. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ মদনমোহন গোস্বামী ডিসগাইস নাটকের একাঙ্ক ও 
পূর্ণা্গ বূপ এবং লেবেডেফ কৃত উভয় রুপের অনুবাদ সুসম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন এবং তারই ফলে 
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©: 
১৫. কেরির কথোপকথনের ভাষার নিদর্শন- মাইয়া কন্দল 
তুমি কোথা গিয়াছিলা পাড়া বেড়ানী shoes কাজ কাম কিছু মনে নাই বটে। 
কি কাজের দায় তুই ঠেকিয়াছিস যে এত কথা তোর লো, 
আমি কাজে ঠেকি নাই তুই সকল কাজে ঠেকিয়াছিস। 
তুই আমার কি কাজে ঠেকিয়া এত কথা কহিস লো। 
চক্ষুখাকী তোর চক্ষের মাথা খাইয়া দেখিতে পাইস না এ সকল কাজ কে করিয়াছে। 
[এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য লেবেডেফের থিয়েটার সম্পর্কে উইলিয়াম কেরি প্রথম লেখেন Good old 
days of Honourable John Company. Cambray4 সংস্করণ Vol 1 (P. 132) ১৯০৬ সালে I] 
১৬. 'বিদ্যাসুন্দর যাত্রা 'ভারতচন্দ্র রায় কৃত অন্নদামজ্গল ভাষাগ্রস্থের অন্তঃপাতি বিদ্যাসুন্দর বিষয়ক এক প্রকরণে 
ধারানুসারে এক যাত্রা সৃষ্টি হইয়াছে'। ১৬ জুন, ১৮২১ সংবাদপত্রে সেকালের কথা৷ ১ম খগ্ড। 
১৬ (ক) আত্মতত্বকৌমুদী কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ। এটি একটি রূপক নাটক, এতে 
বুদ্ধি, কীর্তি, ধৃতি প্রভৃতি নাটাচরিত্র রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। জগদীশ্বরের সংস্কৃত প্রহসন 'হাস্যার্ণব' থেকে 
বাংলা 'হাস্যার্ণব' প্রহসন অনুদিত হয়েছে। এতে মূর্খ রাজা, লোভী মন্ত্রী, অজ্ঞান চিকিৎসক, ভীরু সেনানী 
প্রভৃতি চরিত্র নিয়ে হাস্য-পরিহাস করা হয়েছে। দুৰ্গাপূজা উৎসব উপলক্ষে লিখিত গোপীনাথ চক্রবর্তী 
GE প্রহসন অন্যান্য প্রহসন অপেক্ষা বেশি হাস্যজনক, কিন্তু কম অন্নীল। 
১৭. "প্রায় পঁচিশ সহস্র লোক সমবেত হইয়া উপরোক্ত আইন প্রণয়নের প্রার্থনা জানাইয়া আবেদন করায় 
সমগ্র বঙ্গদেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। পূর্বে বহুবার উল্লেখ করা হইয়াছে যে দেশের আবাল বৃদ্ধ 
বনিতা সকলের মুখে বিদ্যাসাগর আর বিধবা বিবাহ ।' 
বিদ্যাসাগর-_ চস্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (দে বুক-২১৮পৃহ) 
১৮. “পৌরাণিক নাটক’ প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখলেন, “হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে 
হইলে fiers করিতে হইবে। এই মর্মাশ্রিত ধর্ম বিদেশির ভীষণ তরবারি ধারে উচ্ছেদ হয় নাই।’ 
১৯. “গিরিশচন্দ্র একবার অমৃতলাল বসুকে বলেছিলেন, এ-সব রিয়ালিস্টিক বিষয় নিয়ে নাটক লেখা আর 
নৰ্দমা ঘাটা এক।' 
২০. প্রতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য উল্লেখষোগ্য_কিন্তু বাংলা দেশের কবি নবীন্দ্র সেন তাহার 
পলাশীর যুদ্ধ” কাব্যে সিরাজের যে কলগ্কময় চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাও যেমন অতিরঞ্জিত, এঁতিহাসিক অক্ষয় 
কুমার মৈত্ৰেয় এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষও সিরাজউদ্দৌলাকে যে প্রকার স্বদেশ-বৎসল ও মহানুভব বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও ঠিক তদূপ।’ 
বাংলা দেশের ইতিহাস (২য়) জেনারেল প্রিন্টার্স, তৃতীয় সংস্করণ 
2১. ‘There is an outward conflict of persons and groups, there is also a conflict of forces 
in the hero’s soul.’ 
Shakespearean Tragedy by Bradley 
22. ‘A Shakespearean tragedy may be called a story of exceptional calamity leading to 
the death of a man in high estate’. 
i Ibid. 
২৩. গঙ্গাপদ বসু তার ‘নাটক ও নাট্য-আন্দোলন’ গ্রন্থের নবান্নের স্মৃতি প্রবন্ধে গাতায় খাটা ব্যবস্থাটি কীভাবে . 
নাটকে এল তার উল্লেখ করেছেন : 
‘সবাই মিলে এক একদিন জোট বেঁধে এক একজনের জমির ধান কেটে ঘরে তুলে দেবে। এই পুরোনো 
গাতায় খাটা ব্যবস্থাটি ওরা আবার চালু করেছে। এই নিয়ে উৎসবের আয়োজনও হচ্ছে। 
বাস্‌। বিজন পেয়ে গেল বোধ হয় নাটকের শেবটার হদিস। লেখা হলো নবার নাটকের বিখ্যাত গাতায় 
খাটার মিটিং-এর দৃশ্য এবং তার পরেই শেষ দৃশ্য নবান্নের উৎসবের ।' 
28. ‘Stalin was perfectly cousistent with the aims of a communist society when he 
demanded that all plays and novels should have a happy ending’. 
The Death of Tragedy—George Steiner 
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২৫. সমাজের রক্তশোষক দুষ্টশক্তির উল্লেখ করেছিলেন নাট্যকার 'নবান্ন' নাটকের ভূমিকায়। 

“সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষপুটচ্ছায়ায় পুষ্ট, স্বার্থান্বেষী পাইকার মহাজন আর কালোবাজ্জারি মজুতদারের দল 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশের লোকের রক্ত শুষে খাচ্ছে। 
২৬. 'মশাল' নাটকের 'নিবেদনে' নাট্যকার বলেছেন, “এই অন্ধকারের মধ্যেও যারা বজ্কঠিন হয়ে 
ee ee ota ee ee ee 
নিষ্ঠুরতার প্রতিবোধ করা সেদিন aes হয়নি, কিউ শের পর্ব বিৰ শক্তিকে one করে বাবার পুজারীনের 
২৭. ‘জীবনলোতের ‘Rema’ তিনি বললেন, ‘প্ৰায় ক্ষেত্রেই সমষ্টিগত দ্বন্দ্বের অনিবার্য পরিণতি সংঘাত। 
কিন্তু ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে সামঞ্জস্য সম্ভব। তেমন একটা সামঞ্জস্যের মধ্যে জীবনন্রোতের উপসংহার ।' 
২৮. ‘Wane বিচিব্রার ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন, ‘যে-কোনো সুনাটকেই একটি তত্ব থাকে। কিন্তু তত্বপ্ৰচার 
শিল্পীর ধর্ম নয়, welt থাকবে নাটকে অন্ত্র্নিহিত। প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে মানুষের জীবন। জীবনকে অতিক্রম 
করে তত্ব যেখানে প্রধান হয়ে ওঠে সেখানে শিল্প স্বধর্মচ্যত হয়।' 
২৯. নাট্যকার 'দুঃখীর ইমানের নিবেদনে বলেছেন, “যারা আজও বেঁচে আছে তারা রাত্রির সাধনা করে 
প্রভাতকে করণ করে আনবে, এই আশায় উন্মুখ হয়ে দিগন্তে চেয়ে আছে কবে এ মেকী সভ্যতার দন্ত 
হবে__সেই আশায় ৷’ 
৩০. নাটাকারের নিবেদনে বলা হয়েছে, ‘তবুও এ-নাটকের বাংলার মাটি নাম রেখে, এর পরিণতির সঙ্গো, 
সসংকোচে যে সমাধানের ইঙ্গিতটুকু দিয়েছি, আজ পরিবর্তন সেই পথ দিয়েই আসছে দেখে, পাকিস্তানের 
নওজোয়ানদের ও বর্তমান নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। লটকা ও WA সঙ্গো মনে মনে কণ্ঠ 
মিশিয়ে দেশাস্তরে থেকেও বলছি_ 

ঝুঠার-রাশি হটায়ে হাসি-- 
আমরা নওজোয়ান-__ 

৩১. “Writing of this latter kind has had many names, but it can most simply be called 
expressionism, the style in which the artist dispenses with probability in order to express 
directly his sense of life in images’ 

The Attempted Dance : A Discussion of the Modem Theatre by Alvin B. Keman— 
The Modern American Theatre 
৩২. ‘সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বাংলা আজ চীৎকার ক'রে উঠছে, বাঙালী এক, তার এঁতিহ্য এক, তার ভাষা 
এক, তার সংস্কৃতি এক। বহুযুগ অতীত থেকে বহুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত সে এক। মাঝের এই বিশ্বাসঘাতক 
কালনেমির লঙ্কা ভাগ, ধুয়ে মুছে কোথায় চলে যাবে, মীরজাফরদের ইতিহাস সহ্য করবে at’ 
৩৩. শততম রজনীর অভিনয়ের পূর্বাভাষে লেখক বলেছেন, “সামাজিক মানুষের দুই সত্তা বিদ্যমান। এক, 
তার অন্তরের সত্তা। মলোজগতের নানান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই অন্তরসম্তা মানুষের চেতনায় প্রভাব 
বিস্তার করে। দুই, তার বাইরের সত্তা। মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম চিল্সভাবনার মধ্য দিয়ে তার স্বরুপ প্রকট 
হয়, তাকেই বলি মানুষের বাইরের Wels এই দুই সত্তার কোনটিই অন্যনিরপেক্ষ নয়।' 
৩৪. “মার্টিন এসলিন ব্রেখটের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, ‘Moreover, the audience must be 
discouraged from losing its critical detachment by identification with one or more of the 
characters the opposite of identification is the maintenance of a separate existence by being 
kept apart, alien, strange—therefore the producer must strive to produce by all the means 


at his disposal effects which will keep the audience separate, estranged, alienated from the 
action. 


A Choice of Evils by Martin Esslin 
৩৫. ‘Its qualities of clear description and reporting and its use of choruses and projections 
as a means of commentary eamed it the name of ০0216." 
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৩৬. ‘After World War I when the 1916 play if Feucht Wanger Warren Hastings. Governor 
of India was revised by Brecht and Feucht Wanger in 1926, the Marxian Socio-political 
analysis seemed to prevail over the romantic philosophical view of Indian view of India 
which was dominant before.’ 
Foreward— ‘East and West’ by Dr. Hans Petr Pischka, Cousul General of Germany— 
perspectives on Lion Feucht Wanger and Bertolt Brecht, Calcutta, 4th May. 
৩৭. বেথট চতুর্থ পূর্ব জার্মান লেখক কংগ্রেসে বলেছিলেন, ‘What we must achieve is the creation 
of militancy in the audience, the militancy of the new against the old." 
৩৮. ‘It presents the audience with a picture of a dismtegrating world that had lost its 
unifying principle, its meaning and its purpose—an absurd universe.’ 
The Significance of the Absurd—The Theatre of the Absurd by Martin Esslin 
৩৯. ‘Language appears more and more as being in contradiction to reality.’ 
Ifid 
80. ‘What we need to do is to analyse both the theatre forms to find the exact points 
of strength and weakness and their causes and that may give us the clue for an attempt 
to create a theatre of synthesis—a third theatre.’ 
Introduction—Third Theatre by Badal Sircar 
৪১. ‘...The third theatre liberated from the bondages of stage, auditorium, lighting, sets, 
props and the cost involved in all these is very much feasible. And also it can be taken 


to any place at any time." 
Ibid, P. 60 


৪২. ‘অলীক সুনাট্যরঙ্গে' মনোজ মিত্র লিখেছেন, "আমাদের মঞ্চের এখন একটাই সাধনা, বিদেশি নাট্যকলার 
প্রতিধ্বনি তোলা। পরাধীনতার কালে আমরা স্বদেশি ছিলুম, রাউজান অনি রত রমিত 
দূরে ঠেলে, পায়ের নিচের মাটি হারিয়েছি।' 

-পূৃঃ ৫৪ 
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নাটক শব্দটির সঙ্গে প্রয়োগের একটা অনুষঙ্গ যুক্ত হয়ে আছে। এই বিশেষ সাহিত্য মাধ্যমটির 
মধ্যে এমন কতকগুলো শর্ত থাকতেই হবে যাতে তা মঞ্চে বা থিয়েটারে উপস্থাপিত হবার সম্ভাবনা 
তৈরি করতে পারে। মঞ্চ কথাটা এসেছে মনচ্‌ ধাতু থেকে, যার অর্থ উচ্চ হওয়া, যে উচু জায়গাটি 
সকলের চোখে পড়ে, তাই হল মঞ্চ । আবার Theatre শব্দটা মূলে গ্রিক, যার অর্থ দেখবার জায়গা | 
গ্রিক 71755510721, মানে দেখা (to see) থেকে এর GEA) তাহলে, থিয়েটার বা মঞ্চের সঙ্গে দেখার 
অনুষঙ্গ একেবারে শব্দের ব্যুৎপত্তি থেকেই যুক্ত হয়ে আছে। লিখিত বা অলিখিত নাটককে দৃশ্যায়িত 
করার প্রযুক্তিকেই আমরা বলছি প্রয়োগরীতি। এই সূত্রে প্রয়োগ শব্দটি নিয়ে অল্প একটু নাড়াচাড়া 
করা যাক। শব্দটিকে ভাঙলে পাচ্ছি যুজ্‌ ধাতু, প্র উপসর্গ সমেত। FR মানে যোগ করা। তাহলে 
প্রয়োগ বা প্রযোজনার কাজ হল বিবিধ উপাদানকে প্রকৃষ্টরূপে যোগ করা, প্রয়োজক মানে যিনি 
এগুলোকে যোগ করেন। বাংলায় তাকেই বলি প্রযোজক ।২ 

কাদের যুক্ত করেন? লিখিত নাটকে থাকে কিছু সংকেত, যার নাম হরফ । অলিখিত নাটকে 
কিছু শব্দ, বাক্য । প্রযোজকের কাজ হল এদের দৃশ্য ও শব্দময় রূপ দেওয়া। সে কাজ করতে গিয়ে 
তাকে সাহিত্য অংশটিতে আদৌ উল্লিখিত নয়, অথবা সামান্য ইঞ্গিত দেওয়া আছে এমন বহু বিষয়কে 
স্পষ্ট চেহারা দিতে হয়, লিখিত বা অলিখিত সংলাপগুলিকে শরীরের oft আর কণ্ঠস্বরের মাপে 
বাধতে হয়, এবং এ সবের মধ্যে দিয়ে প্রয়োগকর্তার একটা নিজস্ব ভাষ্য তৈরি হয়ে ওঠে । বিষয়টিকে 
এইভাবে দেখা যেতে পারে: 


প্রযোজনা 
দৃশ্যায়ন শব্দায়ন 
মঞ্চ আলো অভিনেতার কণ্ঠ 
পোশাক রুপসজ্জা উচ্চারণ সং 


আকৃতি ইত্যাদি 
লেখক, বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্যকার, পেশা বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 


১৫৫ 








__ আমরা মনে রাখছি সেই সব প্রযোজনার কথা, যার পেছনে কোনো একজনের নির্দিষ্ট উপস্থিতি 
নেই, নাটকের দৃশ্যময়তা তৈরির ব্যাপারে অভিনেতা বা কলাকুশলীরা পুরোপুরি স্বাধীন সেখানে। 
বাংলা নাট্যের আদিকালে, চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চৈতন্যদেব অভিনীত 'রুক্সিনী হরণ’ বা পরে আবার 
ব্রজলীলা মতো নাটকে অথবা লোকনাট্টের ব্যাপক প্রযোজনার পেছনে খুব সচেতন প্রয়োগকারীর 
অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয় না। নিয়ন্ত্রণ যা ছিল, তা হল প্রথার নিয়ন্ত্রণ, প্রয়োগের যে ধরনটা তৎকালীন 
সমাজে স্বীকৃত, তাকেই অনুসরণ করে যাওয়া। শুধু নাট্য প্রয়োগের ক্ষেত্রেই নয়, মধ্যযুগের জীবনযাপন 
তার শিল্পসাহিত্য সামস্রিকভাবেই খুব প্রথানুগত। এর কারণ বোঝাও শক্ত নয়। সেই সময়ের নিশ্চল 
অর্থনৈতিক অবস্থায় উৎপাদন সম্পর্কের এমন কোনো ধাক্কা আসেনি যার ফলে ব্যক্তিস্বাতস্ত্ৰের জন্ম 
হতে পারে, গড়ে উঠতে পারেন এমন ব্যক্তি, শিল্পের বিষয় আর তার প্রয়োগ নিয়ে যিনি নিজের 
মতো করে ভাববেন। 

সেই পরিবর্তন এল শিল্প-বিপ্রবোত্তীর্ণ ইংরেজরা আসার পর। মধ্যযুগের সমাজ ছিল কৃষিনির্ভর, 
মানুষের পেশা ছিল জন্মসূত্রে পাওয়া কুল আর গোষ্ঠীবৃত্তির মধ্যে আবদ্ধ। ব্রিটিশ আমলে এই 
ভূ-সম্পত্তি বা কুলবৃত্তির কাঠামো ভাঙছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তৈরি করছে কিছু নতুন ভূস্বামী, গ্রামের 
অর্থে যাঁরা শহরে বিলাসব্যসন এবং নাগরিক শিল্পকাজে মন দিতে পারেন। আর ছিলেন একদল মানুষ, 
যাঁরা প্রাথমিক ইংরেজি শিক্ষার বলে দেওয়ানি বেনিয়ানি বা মুৎসুদ্দির কাজ পেয়ে তাদের পরিবারকে 
অর্থকৌলীন্যে সম্ভ্ৰান্ত করেছিলেন। এইসব পরিবারের যাঁরা সুরোপিয় জ্ঞানবিজ্ঞানের স্বাদ পেয়েছেন, 
যাত্রা কিংবা কবিগানে তাদের মন ভরছে না, তাদের উদ্যোগে গড়ে উঠল বিলিতি ধাঁচের 
বাংলা থিয়েটার। 

এর ইতিহাস আমাদের আলোচ্য বিষয়ের আওতায় পড়ে না, আমরা শুধু মুখবন্ধ হিসেবে 
লিয়েবেদেফ থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত বাংলা নাটোর প্রধান প্রয়োগরীতি বা ভাবনাগুলিকে চিনে নেবার 
চেষ্টা করব। লিয়েবেদেফের হাতে বাংলা প্রসেনিয়ম থিয়েটারের জন্ম হল, ১৮৩১ সালে প্রসম্নকুমার 
ঠাকুরের “হিন্দু থিয়েটার” প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই ধাঁচ বাঙালি বিদ্বজ্জনের সমর্থন পেল। মনে 
ছিল যাত্রা, আলকাপ, TSA এবং আরও আরও বহু নাট্যরীতি। পাশ্চাত্য ভাবনায় অনুপ্রাণিত নাগরিক 
মানুষের সঙ্গে তার স্থায়ী বিচ্ছেদ ঘটে গেল। ইংরেজি শিক্ষিত এবং ইংরেজি অশিক্ষিত, মানুষের 
মধ্যে এই স্পষ্ট বিভাজনের একটি চিহ্ন হিসেবে থেকে গেল দুধরনের থিয়েটার। যদিও, নাগরিক 
নাট্য লিয়েবেদেফ থেকে গণনাট্য বা পরবর্তী কাল পর্যন্ত নানাভাবেই এই দেশজ থিয়েটারের সাহায্য 
নিয়েছে, তবু প্ৰগাঢ় নাগরিক অকৃতভ্ঞতায় আমরা বাংলা থিয়েটারের দুশো বছর নামে একটি অদ্ভুত 
পার্বণ পালন করি, কোন যুগ থেকে বয়ে আসা এই নাট্য এতিহ্যকে পাত্তা না দিয়েই। 
উঠছে উনিশ শতকের নগরকেন্দ্রিক বাংলা! তারা অনেকেই নানা সভা-সমিতির সঙ্গে যুক্ত, প্রকাশ 
করেন পত্রপত্রিকা, বই লেখেন, সামাজিক নানা সংকটে বিধান দেন। তাদের থিয়েটারে তাই জোর 
পেল নাগরিক মনন সঞ্জাত পরিশীলিত বিনোদনের আকাঙ্ক্ষা, প্রাচীন ভারতীয় এবং নবজাগ্রত যুরোপিয় 
সংস্কৃতির চর্চা, শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা, সমাজ সংস্কারের প্রবণতা, ষাটের দশকের কাছাকাছি সময় 
থেকে হিন্দুমেলা সঞ্জাত দেশপ্রেমের প্রচার। শৌখিন এই সব নাট্যাভিনয়ে একটি দুটি সন্ধ্যার জন্যে 
প্রচুর টাকা খরচ করা হয়, নাটক নির্বাচন থেকে প্রযোজনা, সব ব্যাপারেই অপেশাদার ব্যক্তিগত 
রুচিপছন্দর প্রভাব খুব বেশি ছিল। দর্শকেরা ছিলেন আমন্ত্রিত, পেশাদার দায়িত্ববোধ নিয়ে অভিনেতারা 
তাদের মুখোমুখি হতেন না। সংস্কৃত বা লোকনাট্যের বেশ স্পষ্ট প্রভাব ছিল প্রথম দিকে, নবীন 
বসুর বাড়িতে “বিদ্যাসুন্দর' অভিনয়ের আগে নান্দীর ধরনে পরমেশ্বরের স্তোত্ৰ পাঠ করা হয়। পেছনে 
পর্দা থাকত, দেশি বা কখনও বিদেশি চিত্রকরকে দিয়ে আঁকানো। থিয়েটার ক্রমে বিত্তবানদের বাগানবাড়ি 
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ছেড়ে বেরিয়ে এল, প্রযোজনা করতে চাইল 'নীলদর্পণে'র মতো নাটক। মানুষকে গোষ্ঠীগতভাবে 
উদ্বুদ্ধ করার যে ক্ষমতা থিয়েটারের আছে, তাকে আরও ব্যাপকতায় ব্যবহারের চেষ্টা দেখা দিল। 
ংলা নাট্যপ্রয়োগের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল সাতের দশকের পর থেকে, যাকে বলতে পারি 
গিরিশচন্দ্র অধ্যুষিত পেশাদার থিয়েটারের যুগ। এই সময়কে নিয়ন্ত্রণ করেছে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের 
প্রতিষ্ঠা (১৮৭২), নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬), উনিশ শতকের শেষ পর্বে হিন্দু পুনর্জাগরণের 
আন্দোলন বা ১৯০৫ সালে বহুগভগ্গ বিরোধী আন্দোলন। আমাদের পেশাদার থিয়েটার সংগত 
কারণেই তৈরি হল ইংল্যান্ডের অভিনেতাসর্বস্ব পেশাদার থিয়েটারের অনুসরণে । “থিয়েটারের দল 
তৈরি হতে লাগল অভিনেতাকে কেন্দ্র করে। একজন অভিনেতা- তিনি হয় নিজে মালিক মালিক 
না হলেও প্রায় মালিক শ্রেণির অর্থাৎ মালিকের সঙ্গে তার এমন একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে 
যে মালিক জানেন যে এই অভিনেতাকে ভাঙিয়ে আমি খাব। এই ব্যবস্থাটা যখন এসে পড়ে তখন 
স্বভাবতই এই অভিনেতাকে তুলে ধরার জন্যে যেটুকু প্রয়োগ দরকার সেইটুকু প্রয়োগই কাজে আসবে।* 
সে যুগের দর্শকের যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় অভিনেতার ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে চোখ 
ধাধাতেই তারা আসতেন, বুদ্ধিমন্ত প্রয়োগশৈলী সম্পর্কে তেমন কোনো আকর্ষণ ছিল না। তাই 
উনিশ শতকের শেষ যদি চায় ধর্মনির্ভর নাটক, বিশ শতকের শুরু চাইল দেশাত্মবোধ। এই 
দুই বড়ো এবং সর্বব্যাপী আবেগের প্রকাশ ঘটবে যে প্রয়োগশৈলীতে, তার পক্ষে হয়তো ব্যক্তি মানুষের 
গহন সব সম্পর্কের টানাপোড়েনে তৈরি হওয়া আবেগ আর গভীর সুক্ষ্ম ভাবনাকে প্রধান জায়গা 
দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। এর সঙ্গে ছিল গীতাভিনয় এবং পঞ্চরং_ যাদের প্রধান উদ্দেশ্য 
প্রযোজনার চটকে, দর্শককে ভুলিয়ে দেওয়া । থিয়েটারের এই ধাঁচকে ভাঙলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। 
তার প্রয়োগ-চিন্তা স্বাধীনতা -পরবর্তী বাংলা নাট্যের প্রধান কর্মীদের প্রভাবিত করেছে খুবই বেশি। 
শিশিরকুমারের বেশ কিছু বৈশিষ্ঠ্যকে তারা গ্রহণ করেছেন, প্রত্যাখ্যানও করেছেন কখনও কখনও | 
তাই, এই মানুষটির আলোচনা বাদ দিয়ে আমাদের বিষয়ে প্রবেশ করা ঠিক হবে না। 
সংক্ষেপে বলতে গেলে, শিশিরকুমারের প্রযোজনাতেই খুব লক্ষণীয়ভাবে একজন প্রখর বুদ্ধি 
ও বোধ সম্পন্ন সচেতন নির্দেশককে পাওয়া গেল, যিনি দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, আলো বা সংগীতের 
সঙ্গে অভিনয়কে মিলিয়ে একটি সম্পূর্ণ রসবস্তু তৈরি করতে চাইলেন। সেখানে যেমন পায়ের তলা 
থেকে আলো ফেলা ফুট লাইট, যা মূলত অভিনেতার দেহকে উজ্জ্বল আর চোখকে স্পষ্ট করার 
কাজে ব্যবহৃত হত-_তাকে অবৈজ্ঞানিক জ্ঞানে বাদ দেওয়া হল, তেমনি প্রথাগত কনসার্ট বাদ দিয়ে 
এল ভাবানুযায়ী সংগীত, দৃশ্যপট সরে গিয়ে দেখা গেল স্থাপত্যধর্মী মঞ্চ, প্রযোজনা পরিকল্পনায় 
নাট্যঘটনার সময়কে ধরার চেষ্টা হল, আবার নাট্যের নিজস্ব কিছু ব্যঞ্জনা তৈরি হল, লিখিত নাটকটিকে 
এমনকী সংস্কার করেও। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাঙালি ধর্মীয় বা জাতীয় কোনো বড়ো আবেগে 
উদ্বেল হয়ে ওঠার পর্ব পার হয়ে এসেছে তখন, আধুনিক বুদ্ধিবাদিতা আর নাগরিকতার লক্ষণ স্পষ্ট 
হয়েছে। আম জনতাকে নিয়ে যার কারবার সেই থিয়েটারের ওপরেও এর প্রভাব খুব দুর্লক্ষ্য ছিল 
না, অন্তত শিশিরকুমারের থিয়েটারে, যাকে ঘিরে জড়ো হয়েছেন সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ কিছু বাঙালি 
বুদ্ধিজীবী, যাঁর সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ । স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা থিয়েটারের 
সচেতন বুদ্ধিমনস্কতা এখান থেকে একটা বড়ো রসদ সংগ্রহ করেছিল। 
সেই সঙ্গে নাট্যাচার্ষের বুটিগুলিও নিশ্চয় সচেতন করেছিল তাদের। শিশিরকুমার তার থিয়েটারে 
তিরিশের দশকের আগে থেকেই যে সাম্যবাদী চিন্তার বিস্তার ঘটছিল তার, কিংবা চল্লিশের দশকের 
বিশ্বযুদ্ধ, বামপন্থী চিন্তার ব্যাপ্তি বা মন্বস্তরের ধারাবাহিক এবং দায়িত্বশীল প্রতিফলন তার কাজে নেই। 
কেন থিয়েটার করছেন সে ব্যাপারে রাজনীতিগতভাবে সচেতন না হওয়ার জন্যেই, ব্যক্তিগত হতাশা 
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তার কাজকে নষ্ট করেছে। অপরিমিত মদ্যপান করে মঞ্চে উঠেছেন, টাকা পয়সার কোনো হিসেব 
রাখতে চাননি, মুঠো থেকে আলগা হয়ে গেছে প্ৰযোজনা আর একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, প্রায় কোনো 
নতুন সমর্থ নাটককার উঠে আসেননি তার তত্বাবধানে, যাঁদের সুযোগ দিয়েছেন, বাংলা নাটকের 
ইতিহাসে তাদের গুরুত্ব সাধারণভাবে তাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের তুলনায় কম। স্বাধীনতাপর 
বাংলা নাট্যের প্রয়োগবিদেরা এইসব ভুল এড়াবার চেষ্টা করেছেন। 

শিশিরকুমারের বিপরীত প্রান্তে এঁদের সামনে ছিল গণনাট্য সংঘের আদর্শ। শম্ভু মিত্র, বিজন 
ভট্টাচাৰ্য তো বটেই, উৎপল দত্ত বা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়রাও কখনও না কখনও ছিলেন গণনাট্যের 
শিল্পী। এঁদের শিল্পদৃষ্টি নিশ্চয় অনেকটাই গণনাট্য সংঘের দান। টিকিটঘরের আনুকূল্য নয়, চল্লিশের 
তীব্র সময়কে শিল্পে ধারণ করার আকাঙ্ক্ষা ছিল গণনাট্যের, সেই প্রবল চাপে তাদের ভেঙে দিতে 
হয়েছে থিয়েটার তৈরির প্রথাগত নিয়ম নীতি, থিয়েটারকে নিছক অন্য শিল্পবিচ্ছিন্ন থিয়েটার হিসেবে 
না দেখে তাকে যে কোনো শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করে দেবার প্রবণতা তৈরি হচ্ছে। স্বাধীনতা পরবর্তী 
যুগে শিশিরকূমার স্তিমিত হয়ে গেলেন, এই ব্যক্তিমানুষটির মৃত্যুতেই তার অবসান, কিন্তু গণনাট্য 
সংগত হবে। 


দুই 
তাহলে, স্বাধীনতাপূর্ববর্তী বাংলা থিয়েটারের দুটি স্পষ্ট প্রয়োগরীতি পেলাম আমরা, পেশাদার থিয়েটার 
এবং গণনাট্য সংঘ প্রথমটি মূলত রাজনীতিনিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছে, এমনকী মন্বম্তরের মতো 
বড়ো কোনো সামাজিক সংকটকেও দেখাবার চেষ্টা করেছে “দুঃবীর ইমানের মতো প্রথাবদ্ধ মানবিক 
জায়গা থেকে, স্পষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে যাকে কিছুটা অগভীরও বলতে পারি। এর 
অন্য দিকে আছে গণনাট্য সংঘের নাটক, যা প্রত্যক্ষ ও তীব্রভাবে সমকালকে প্রকাশ করতে চায়, 
একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লাইনে। 

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট এল এক ছিন্ন স্বাধীনতা । কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তানের 
মধ্যে সংঘর্ষের বীজকে বনস্পতিতে পরিণত করার সব রকম উপকরণ জাগিয়ে, দাঙ্গা, ব্যাপক দুনীতি 
এবং প্রবল অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যে স্বাধীনতা এল, তার সম্পর্কে শুধু কমিউনিস্টরাই 
নন, গাঁধি বা কৃপালনির মতো প্রবীণেরাও বীতশ্রদ্ধাই ছিলেন । ফেব্রুয়ারি-মার্চে কমিউনিস্ট পার্টির 
দ্বিতীয় কংগ্রেসে পার্টি তার রণনীতি পালটাল। দেশের দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি নির্বিচারে হামলা চালাছে 
কমিউনিস্টদের ওপর, নেতা ও গণসংগঠনগুলিকে অগত্যা আত্মগোপন করতে হয়েছে। মাদ্রাজ, 
পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিবাঙ্কুর বা কোচিনে পার্টিকে বেআইনি বলে ঘোষণা করা হল। 

ংলা থিয়েটারের এই ধারাটির ওপর শুরু হল পুলিশি হস্তক্ষেপ। ১৯৫৩ পৰ্যন্ত প্রযোজিত 
উনবাটটি নাটকের কপি বাজেয়াপ্ত হল, নিষিদ্ধ করা হল অভিনয়। এই পর্বে সংঘকে কাজ করতে 
হয়েছে গোপনে, বড়ো কোনো সংগঠিত উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হয়নি। তার ওপর, স্বাধীনতা উত্তর 
পর্বে বেশ কিছু প্রধান এবং প্রতিভাবান নাট্যকর্মী গণনাট্য সংঘ ছেড়ে চলে গেলেন। আমরা জানি, 
নাটক নির্বাচন বা প্রয়োগরীতি সম্পর্কে সংঘের দৃষ্টিভদ্তিগ নিয়ে তাদের আপত্তি ছিল। এই দল ভাঙার 
ফলেও প্রযোজনা স্বাভাবিক কারণেই বেশ জখম হয়েছে। 

The Drama of Attack প্ৰস্থে Sam Smiley যাকে বলছেন didactic drama, তার 
সংজ্ঞার সঙ্গে গণনাট্যের নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলি মিলিয়ে দেখা যায়।* Smiley-a মতে, এইসব নাটকের 
নিজের মতের পক্ষে টেনে আনাই তার কাজ । যে নাটক ব্যক্তিগত মানুষের ও মানবিক সম্পর্কের 
লিখিত নাটকটিতে তিন উপায়ে দর্শককে WATS আনা হয়। ১. Ethos বা নৈতিক প্রমাণের সাহায্যে, 
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চরিত্রদের কাজকর্ম আচার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ₹ ২. Pathos বা ঘটনা বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে, আর 
৩. Logos বা যুক্তির মধ্য দিয়ে। যেহেতু নাটকের পরিণতি যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবে তা পূর্বনিদিষ্ঠি, 
তাই চরিত্র বা ঘটনাকে নিজের মতো করে বইতে দেওয়া যায় না, কাহিনির চরিত্র বা শৈলী হয় 
অজ্ঞটিল। 
প্রয়োগশৈলীতেও তার ছাপ পড়তে বাধ্য। অভিনয়ে চরিত্রদের গহন মনের আলো-আধারি প্রকাশ 
করার দিকে মন না দিয়ে তাদের শ্রেণিগত মতাদর্শ বা অবস্থান স্পষ্ট করে তোলা হয়, চরিস্ররা 
সাধারণত ভালো মানুষ খারাপ মানুষ সুবিধেবাদী মানুষ ইত্যাদি একরঙা ছকে গড়ে ওঠে, এই ছক 
তৈরির জনা যে সব কলাকৌশল দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে অভিনেতারা তাকেই 
ব্যবহার করতে চান। বলা বাহুল্য, এই সরলীকরণ নাটক এবং অভিনয়ে একটা মেলোড্রামার ধাঁচ 
এনে দেয়, সূক্ষ্ম নাগরিক শিল্পতত্ব বিষয়ে অনবহিত মানুষকে উত্তেজিত, মধিত করতে গেলে যার 
সাহায্য ছাড়া উপায় নেই। মঞ্চ আর আলোকে যথাসম্ভব বাহুল্যবর্তিত রাখতে হয়, আবহেও রাখতে 
হয় চড়া সুর। 

মনে হয়, এগুলিই গণনাট্যের প্রয়োগরীতির মূল বৈশিষ্ট্য, কিন্তু তা যে অপরিবর্তনীয় একটিই 
ধারায় বয়ে চলেছে এমন নয়। অনেক সময়েই আঙ্গিক ব্যবহারে মনোযোগের অভাবকে নিজেরাই 
সমালোচনা করেছেন গণনাট্যকর্মীরা, কখনও আবার সমালোচিত হয়েছে আঙ্গিক প্রাধান্যের ঝোক। 
যেমন, সাতের দশকের নিরাপদ সময়ে শিল্পের প্রয়োজনে গণনাট্যের নাটক একটু আঙ্গিক নির্ভর 
হয়ে পড়ছিল, তাও শেষ পৰ্যন্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পায়নি!" 

স্বাধীনতাপূর্ব এবং পরবর্তী যুগে গণনাট্যই হল সেই ধারা, যা কলকাতা শহরে আটকে থাকতে 
চায়নি, তার সংগঠনিক আদর্শের মধ্যেই এই আটকে থাকার সমর্থন ছিল না। বিষয়ের দিক থেকে 
একটাই ধাঁচায় আবদ্ধ হলেও যে কোনো সহজ এবং প্রত্যক্ষ নাট্যশৈলীকেই সে আত্মস্থ করে নিয়েছে। 
স্বভাবতই, লোকনাট্যের প্রকাশশৈলী সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে খুব বেশি। লোকনাট্যের অন্যতম বৈশিষ্টা 
হল সেখানে দর্শকদের কল্পনাশক্তির ওপর নির্ভর করা হয় প্রবলভাবে, বাইরের উপকরণের সাহায্য 
না নিয়ে। এ ছাড়া, যে কোনো লোকশিল্প অনাগরিক স্তরে তো বটেই, নাগরিক মননেও সহজেই 
প্রভাব ফেলতে পারে। প্রসঙ্গত এও মনে রাখা চাই যে, বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে, এমনকী আদিবাসী 
উপজাতিদের মধ্যেও গণনাট্যের গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা তো তাদের নিজস্ব 
প্রয়োগরীতিতেই তাদের কথা বলতে চাইবেন। 

এই সুত্রে মনে পড়ে, পঞ্চাশের দশকে “রাহুমুক্ত' যাত্রাপালা করেছিল গণনাট্য সংঘ, তারপরে 
আর আদ্যোপান্ত বাণিজ্যিক এই কাঠামোর মধ্যে যেতে স্বর্তিবোধ করেনি । গণনাট্যের প্রভাব বরং 
খুব বেশি পড়েছে পথনাটক আর একাঙ্ক নাটকগুলির ওপর ৷ প্রয়োগরীতির নমনীয়তা কতদূর যেতে 
পারে, এবং রাজনৈতিক বক্তব্যকে কত সরাসরি বলা যেতে পারে, পথনাটকের আসরগুলিকে প্রায় 
তার পরীক্ষাগার বলা চলে । সাধারণত বড়ো কোনো রাজনৈতিক ঘটনার মুখে দাড়িয়ে এই সব নাটক 
প্রযোজিত হয়, দুত তৈরি হতে হয় অভিনেতাদের- চিৎ্কৃত অভিনয়, অভ্গভগিগর অতিরেক, 
ভাবপ্রকাশের নির্দিষ্ট ছক দিয়ে বিশেষ বিষয় সম্পর্কে দর্শকের মনে প্রবল রাগ ঘৃণা বিদুপের মতো 
মোটা ভাব জাগিয়ে তোলাই তার কাজ। 

একান্ক নাটক সাধারণত অভিনীত হয় প্রতিযোগিতার মঞ্চে, দলগুলি সকলেই গণনাট্য 
সংঘের শাখা নয়, কিন্তু এইসব নাটকের মুল প্রবণতার সঙ্গে গণনাট্যের ধরন খুব মিলে যায়। এই 
মিলে যাওয়াটা যে সব সময়েই আদর্শের কারণে তা হয়তো নয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই জানি, 
জন্য নাটক এবং প্রযোজনার একটা ছাদ তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি 
প্রস্তুত হয়ে অভিনয় করার যে শর্ত দলগুলির ওপর আরোপ করা হয়, যে ব্যাপক অপ্রতুলতা এবং 
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কখনও অবাবস্থার মধ্যেও অভিনয় করে যেতে হয়, তাতে গণনাটোর প্রয়োগবিধি অনুসরণই এঁদের 
পক্ষে সবচেয়ে সংগত এবং স্বাভাবিক। 


তিন 


স্বাধীনতার পরপরই, ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বহুবুপী, গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে আসা 
শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কালী সরকার প্রমুখদের নিয়ে। ১৯৫২ সাল নাগাদ গণনাটা 
সংঘ ছাড়লেন উৎপল দত্ত, তৈরি হল লিটল থিয়েটার get) ১৯৫০ সালে বিজন ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠা 
করলেন ক্যালকাটা থিয়েটার। এঁদের সম্পর্কে গণনাট্যের তাত্বিকেরা নানা বিরুপ মন্তব্য করেছেন, বলা 
হয়েছে এঁরা আত্মসুখপরায়ণ, কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার ফলে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিষয়ে 
ভীত ইতাদি। এর বিপরীতে গণনাট্য সম্পর্কে ডিকৃটেটরশিপের অভিযোগ করা হয়েছে, যা শিল্পীর 
স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে। এই তর্কের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই, শুধু এইটুকু মনে 
রাখব, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের পার্টি কংগ্রেসে বি টি রনদিভের নেতৃত্বে যে শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
ডাক দেওয়া হয়, তাকে পরবর্তীকালে হঠকারিতা বলেই মনে করা হয়েছে, এবং অন্তত শত্তু মিত্রদের 
দলত্যাগের কারণ যে এটাই, তা সুধী প্রধানের মতো মানুষকেও স্বীকার করতে হয়েছে।" 

গণনাট্যের প্রয়োগরীতিতে শিল্পের শর্ত লহ্ঘিত হচ্ছিল, এ কথা আমরা বলেছি, গণনাট্য কর্মীরাও 
যে সে বিষয়ে অনবহিত তা নন। এ ছাড়া, মনে রাখতে হবে, সচেতন মানুষের কাছে ১৫ আগস্টের 
স্বাধীনতা কোনো উজ্জ্বল স্বপ্ন নিয়ে আসেনি । বলতে পারি, পঞ্চাশের কাল হল বিশ্বাসভঞ্গের কাল। 
যেভাবে অগণন মানুষের মতামতের পরোয়া না করে কয়েকজন নেতার দর কষাকষিতে দেশভাগ 
হয়ে গেল, তাতে রাজনীতি সম্পর্কে মানুষের বিচ্ছিন্ন বোধ করা স্বাভাবিক। এর ওপরে দেখা গেল 
জাতীয় সংহতির নামে হিন্দিকে জোর করে চাপানোর চেষ্টা। স্বভাবতই, এই নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রে 
ঠিক কী হবে বাঙালির যথার্থ আত্মপরিচয়, তাই নিয়ে যে গভীর সংকটের বোধ তৈরি হল, তাকে 
কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লাইনে প্রকাশ করা হয়তো অসম্ভবই ছিল। এ ছাড়া এমন সাক্ষ্যও তো 
আছে, যাতে মনে হয় গণনাট্য সংঘ তার কট্টর আদর্শবাদের জায়গা থেকে খানিকটা স্থলিত হয়ে 
পড়েছিল।” যাই হোক, চল্লিশের শেষ বা পঞ্চাশের দশকে শুরু হল নবনাট্য আন্দোলন, যা পরে 
গ্রপ থিয়েটার আন্দোলন নামে পরিচিত হয়, কিছুটা ভুল অর্থেই e 

এই দলগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হল বহুরুপী। বহুরূপী মূলত তিনজন নির্দেশেকের তত্বাবধানে 
প্রযোজনা করেছে : TE মিত্ৰ (১৯৪৮-__-১৯৭১), তৃপ্তি মিত্র (১৯৭২--১৯৭৭), কুমার রায় 
(১৯৭১-_১৯৯৭)। ১৯৯৮ সালে নির্দেশক হিসেবে পেলাম তারাপদ মুখোপাধ্যায়কে, বলা বাহুল্য 
একটি মাত্র প্রযোজনা দেখে যাঁর প্রয়োগরীতি বিষয়ে মন্তব্য করা অসংগত এবং NASII প্রথম 
তিনজনের নাট্যপ্ৰয়োগরীতি বিষয়ে আলোচনা করবার আগে একটা কথা মনে রাখা দরকার শস্তু মিত্র 
(এবং তার পদাচ্ক অনুসরণ করে বহুরূপী) সমকালীন বিজন ভট্টাচার্য বা উৎপল দত্তের তুলনায় 
নাটক নির্বাচনে অনেক বেশি বৈচিত্র্যসন্ধানী। তার ফলে, সমস্ত শিল্পজীবন ধরে একজন মানুষ বা 
একটি দল একটাই কথাকে বলে যাবেন এই মতে যাঁরা বিশ্বাসী, তারা বহুর্পীর কাজে খানিকটা 
ফর্ম বিলাসিতা খুঁজে পাবেন। বহুরূপী, এবং সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে বাংলা গ্রুপ থিয়েটার 
অনেকটাই ফর্মমনস্ক থাকতে চেয়েছে, কত বিচিত্র ধরনের নাটক কত বিচিত্র রীতিতে প্রয়োগ করা 
যায় তার পরীক্ষা করতে গিয়ে পরস্পর বিপরীত ভাবানুসারী নাটকের প্রযোজনাও যে হয়নি তা 
নয়। এই বিষয়টি পরে আলোচনায় ফিরে আসবে। 

শম্ভু মিত্র পর্বে বহুরুপী-র নির্বাচিত নাটকগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে 
পাচ্ছি প্রযোজনার সমকালীন পটভূমি নিয়ে লেখা নাটক। খুবই বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ এই নাটকগুলির 
মঞ্চসজ্জায় বাহুল্য যথাসম্ভব বর্জন করা হয়েছিল। ‘পথিক’ এবং ‘ছেঁড়াতারে’ যে চটের প্রায় ব্যাপক 
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ব্যবহার, তার পেছনে “নবান্নের স্মৃতি কাজ করে থাকতে পারে। উলুখাগড়া তেও দেখব, শহুরে 
ঘরের সেট সাজাতে কিছু আসবাব এবং দরজার ফ্ৰেম লাগিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট মনে হচ্ছে। বলতে 
পারব না, “উলুখাগড়ায় যে নকল আদর্শবাদিতাকে বেশ ঠাট্রার চোখে প্রকাশ করা হয়েছিল, ফ্রেমসর্বস্থ 
AMY দেওয়ালের সঙ্গে তার কোনো আন্তর সম্পর্কের কথা নিদের্শকের মনে ছিল কিনা । 'পথিকো 
দয়ে যেত। 

বহুর্পী গোড়া থেকেই জোর দিতে চেয়েছে অভিনয়ে, এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ নিশ্চয় “বিভাব", 
যেখানে শুধু অভিনেতাদের ওপর ভর করেই দাঁড়িয়ে থাকে গোটা প্রযোজনা । পথিকের চলচ্চিত্ৰবুপ 
বা 'ছেঁড়াতারে'র বেতাররূপ থেকে মনে হয়, মঞ্চের অভিনয়ে খানিকটা সুরের প্রয়োগ ছিল। এর 
এবং অতি অবশ্যই বাংলা শব্দের গৃঢ়তন Te সম্পর্কে তীব্র সচেতনতা, যা তিনি অনেকটাই 
পেয়েছিলেন বোধ হয় শিশিরকুমারের কাছ থেকে ।১ এই প্ৰসঙন্গো আর একটি কথাও মনে রাখা 
দরকার | তখনকার প্রেক্ষাগৃহের শব্দ প্ৰক্ষেপণ বাবস্থা আজকের মতো উন্নত হয়নি, শেষ সারির দর্শকের 
ভি ere জিব জিরার জিন রি ভি নিত 

I 

দ্বিতীয় পর্বে শম্ভু মিত্র প্রযোজনা করছেন কিছু ধ্ৰুপদী নাটক। রবীন্দ্রনাথ, ইবসেন এবং সফোক্রিস। 
রবীন্দ্রনাটক প্রযোজনার কোনো গ্রহণযোগ্য আদর্শ তখনও তৈরি হয়নি, তার ওপর বুপক প্রতীক 
ইত্যাদি পন্ডিতি শব্দের আড়ালে সে সব নাটকের প্রযোজনা সম্ভাবনাকে অনেকটা ঢেকেই দেওয়া 
হয়েছিল। 'রক্তকরবী"' বা 'রাজাতে তো বটেই, এমনকী “চার অধ্যায়” ‘বিসৰ্জনে'ও বাস্তবের 
বাধ্যবাধকতাকে খানিকটা পেরিয়ে যাওয়ার ধরন চমৎকার স্ফুর্তি পেল বহুরুপী-র অভিনয়রীতিতে। 
যে বিশালতার অনুরাগী শম্ভু মিত্র, সংলাপের গভীর কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে সেই বিশালতাও চলে 
এল প্রয়োগে, খালেদ চৌধুরীর মঞ্চভাবনা বা তাপস সেনের আলো সে কাজে অনেকটা সাহায্য 
করেছিল। ইবসেনের দুটি নাটকের বুপান্তরে অথবা রাজা অয়দিপাউসে র প্রয়োগরীতিতেও 
অনেক বেশি পরিণতির লক্ষণ পাওয়া যাবে৷ খুব বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ আমাদের নেই, 
তবে প্রযোজনাগুলি যারা দেখেছেন এবং এ বিষয়ে লেখা পড়েছেন তারা জানেন, মঞ্চছবির লাইন, 
রং, বিন্যাস, আবহ ইত্যাদির সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক তৈরির নানা অসাধারণ পরীক্ষা করেছেন শম্ভূ 
মিত্র, তার দলের সহকর্মীদের এবং অবশ্যই খালেদ চৌধুরী বা তাপস সেনকে সঙ্গে নিয়ে। 

সমকাল নির্ভর তৃতীয় পর্বের নাটকেও এই ব্যঞ্জনা তৈরির ধারা স্পষ্ট। বলা দরকার, অন্ধকার 
শম্ভু মিত্রের প্রিয় ভাবনা, আর সত্তরের অন্ধকার সময় যেমন ছাপ ফেলছে তার লেখা ঠচাদবণিকের 
পালা’ নাটকে, তেমনি ‘বাকি ইতিহাস’ বর্বর বাঁশি’ ‘পাগলা ঘোড়া" বা ‘চোপ! আদালত চলছে” 
তেও। এই নাটকগুলির গড়নে যে প্রথা ভাঙার খেলা ছিল, শম্ভু মিত্রের প্রয়োগরীতি তাকে আরও 
প্রবল করে দিল। ‘বাকি ইতিহাসে ' একাধিক চরিত্রকে একটি চরিত্রে পরিণত করে, ‘পাগলা ঘোড়া য় 
একটি চরিত্রকে একাধিক চরিত্রে ভেঙে, ‘বর্বর বাঁশী 'র তীক্ষ্ণ কৌণিক মঞ্চসজ্জায় বা বাস্তব আলোর 
ধাচকে আচমকা সরিয়ে দিয়ে,১১ অথবা ‘চোপ: আদালত চলছে'-তে মঞ্চ প্রেক্ষাগৃহ একাকার করে 
নাট্য প্রয়োগের যে ধরন তৈরি করছিলেন তিনি, তার মধ্যে থেকে একটা থমথমে রাগ বা প্রগাঢ় 
অসহায়তা বেরিয়ে আসে। 

শম্ভু মিত্রের শ্রযোজনাগুলির মধ্যে চিন্তনের যে ধারাবাহিকতা আবিষ্কার করা যায়, আমার ধারণা 
তৃপ্তি মিত্র বা কুমার রায়ের প্রযোজনায় তা মিলবে না। বলবার কথার তুলনায় বোধ হয় প্রয়োগ 
সম্ভাবনার বৈচিত্র্য তাদের আকর্ষণ করেছে বেশি। বিশেষ করে তৃপ্তি মিত্রের কাছে নাটকটির সাহিত্য 
রুপের গুরুত্ব ছিল খুব, লিখিত রচনাকে প্রযোজনার তাগিদে অধিক ভাঙচুর করার স্বভাব তার ছিল 
না। ফলে, ‘গন্ডার*এ খুঁটিনাটিসহ বাস্তবানুসারী পটভূমি রেখে দেওয়া হয়, এমনকী উপন্যাসের ধর্ম 
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তৃপ্তি মিত্র প্রযোজনায় ফ্যান্টাসির নিজস্ব মঞ্চবুপ তৈরি করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তার পরে বহুরুপীতে 
আর কোনো পূর্ণাঙ্গ নাটকের নির্দেশনায় তাকে পাওয়া গেল না। 

থিয়েটারের make ৮০17৮৩-এর প্রতি কুমার রায়ের আলাদা আকর্ষণ আছে, হয়তো তাই তিনি 
সেইসব নাটকই পছন্দ করেন যার মধ্য দিয়ে তার প্রয়োগ পরিকল্পনা বাস্তবকে পার হয়ে যেতে 
পারে। হয়তো নাট্যতব্বের অধ্যাপক বলেই, তার আগ্রহ নাট্যের বিবিধ প্রয়োগ রীতি ব্যবহারের দিকে-_ 
সংস্কৃত নাটক, ard, রবীন্দ্রনাথের অভিনয়-অযোগ্য নাটক বলে প্রচারিত “মালিনী, আবার মনোজ 
মিত্রের ফ্যান্টাসি আর বাজ্তবের বিভ্রম ভাঙা নাটক, প্রশান্ত দেবের বাস্তবের মধ্যে অবাস্তবের আলো 
ছড়ানো নাটক কিংবা কলকাতার থেকে দূরে থাকা শিশিরকুমার দাশের নাটক পছন্দ করেন তিনি, 
যাঁর লেখার do বর্তমান বাংলা নাটকের ধরন থেকে অনেকটাই আলাদা। 


চার 

বহুবুপীর প্রযোজনায় জোর পড়েছে অভিনয়ের ওপর, নাট্য প্রয়োগের অন্য উপকরণগুলি তাকে সাহায্য 
করবার পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে। এই অভিনয়ও নিশ্চিত ভাবে একটি বিশেষ ঘরানার শাসনে 
থিয়েট্রিক্যাল। সাম্প্রতিক দু একজন অভিনেতার ব্যক্তিগত প্রবণতাকে বাদ দিলে এই দলের বর্তমান 
প্রযোজনাটি পর্যন্ত সদর্থে থিয়েটারিই হতে চায়। পঞ্চাশ থেকে শুরু লিটল থিয়েটার গ্রুপ এবং ৭২ 
সালে প্রতিষ্ঠিত পিপল্স লিটল থিয়েটার প্রধানত একজন প্রয়োগশিল্পীর অধীনেই কাজ করেছে_ 
তিনি উৎপল দত্ত। তাই, এ দুটি গোষ্ঠীর প্রয়োগধারা আসলে এই মানুষর্টিই নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তার 
রীতি আলাদা। 

উৎপল দত্তেরও শুরু পেশাদার থিয়েটারে অভিনয় দিয়ে, কিন্তু, শম্ভু মিত্রের মতো বাংলা পেশাদার 
থিয়েটার নয়। জেফ্ৰি কেন্ডালের শেকসপিয়রিয়ানা ইনটারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানিতে তিনি যোগ 
দেন ১৯৪৭ সালে, মাত্র আঠারো বছর বয়সে। তাই, কোনো ভারতীয় বা বাঙালি এঁতিহ্যে নয়, 
উৎপল we শুরু থেকেই লালিত হলেন যুরোপিয় প্রয়োগ ঘরানায়। 

কেমন ভাবে তৈরি হয়ে উঠছিলেন উৎপল দত্ত, তা চমতকার ধরতে পারা যাবে তার বিখ্যাত 
আত্মজীবনীমূলক রচনা ‘লিটল থিয়েটার ও আমি' থেকে। কেন্ডাল তাকে শেখালেন সৈনিকের শৃঙ্খলা, 
সারাদিন নাট্যচর্চায় মগ্ন থাকার অভ্যাস, নাটককে পন্ডিতিবর্জিত সহজ জীবনযাপনের সঞ্গে মিলিয়ে 
দেওয়া এবং বিস্তৃত পড়াশোনার অভ্যাস, এবং “এটুকু বললেই হবে, যা শিখেছিলাম তাই এনে প্রয়োগ 
করেছিলাম লিটল থিয়েটার গ্রুপে ৷’ 

এই মানুষটির প্রয়োগরীতি নিয়ে ভাবতে বসলে প্রথমেই মনে হয়, উৎপল দত্ত বাংলা থিয়েটারে 
শেষ পৰ্যন্ত নিঃসঙ্গই থেকে গেলেন, তার অনুকরণকারী অনেক জুটলেও যথার্থ অনুসরণকারী প্রায় 
কাউকে পাওয়াই গেল না। পাওয়া অবশ্য খুব সহজ ছিল না। মধ্যবিত্ত শাসিত বাংলা নাট্যে তো 
মধ্যবিত্ত নাগরিক মানুষের চিন্তা চেতনা সৌন্দর্যবোধ বা আগ্রহ আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশিত হবে। অন্যদিকে 
উৎপল দত্তের নাট্য প্রতিভা ছিল দানবীয়-__অপরিমেয় পড়াশোনার বিস্তার, অতুলনীয় উদ্ভাবনী ক্ষমতা, 
অচিন্তনীয় শারীরিক মানসিক শক্তি এবং অকল্পনীয় পৌরুষের উদ্ধত্য দিয়ে তিনি যে কোনো নির্দিষ্ট 
ব্যাকরণকে ছিন্নভিন্ন করতে পারেন। উৎপল এই বিশালতার সমর্থন পেয়েছিলেন ষোড়শ সপ্তদশ 
শতকের নবজাগ্রত যুরোপে, যার নাটককার প্রতিনিধি শেকৃসপিয়র আর আমাদের নবজাগ্রত উনিশ 
শতকে, থিয়েটারওয়ালা গিরিশচন্দ্রের মধ্যে যার অপরিশীলিত অবাধ রুপ প্রকাশ পেয়েছিল বলে 
উৎপলের বিশ্বাস। 

apg মিত্র বা বিজন ভট্টাচার্যের তুলনায় উৎপল দত্ত গণনাট্য সংঘে থেকেছেন অনেকটাই কম, 
কিন্তু বিষয়ের দিক থেকে তিনিই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি গণনাট্যের অনুসারী। মনে রাখা চাই, 
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বিষয়ের দিক থেকে, প্রকাশভগ্গির দিক থেকে কিছুতেই নয়। একটি বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শকে 
তীব্রভাবে প্রকাশ করেন তিনি, এবং সে কাজে আল্গিককে কখনই অবহেলা করেন না। তার নাটক 
সব সময়েই উত্তেজক, আবহ বা অভিনয়ের সুর বাজে প্রখর তীব্রতায়। বহু মানুষকে নিয়ে বিশাল 
মঞ্চছবি তৈরি করার ব্যাপারে তার অসম্ভব আগ্রহ এবং দক্ষতা ছিল। 'সিরাজদ্দৌলা * নাটকে মুর্শিদাবাদ 
বাজারের দৃশ্য, “তিতাস একটি নদীর নামের বিভিন্ন অংশ থেকে "ব্যারিকেড ‘দুঃস্বপ্লের নগরীর 
একাধিক টুকরো মনে পড়বে। এই বিস্তৃত, বহু মানুষ নিয়ে ছবি তৈরির ফলে নাট্যঘটনায় একটা 
বড়ো প্রেক্ষিত চলে আসে, নাটকটি কিছু চরিত্রের ব্যক্তিগত কাহিনি না থেকে বহু লোকের 
দৈনন্দিনতাকে যুক্ত করে ₹ফলে ৷ অন্যদিকে, নিতান্ত সাধারণ দর্শকও এর ব্যাপকতার সামনে অভিভূত 
না হয়ে পারেন না। 
দর্শক উৎপল দত্তের কাছে এক বড়ো চ্যালেঞ্জ, তাকে ভুলে বা এমন কী অগ্রাহ্য করার ভান 
করে থিয়েটার করাও তার পক্ষে অসম্ভবের চেয়েও অসম্ভব । শুধু প্রযোজনাকে দৃশ্যময় করে তোলাতেই 
নয়, তার মধ্যে তিনি ভরে দিতে চান জ্নমনোরপ্রনের যাবতীয় থিয়েটারি_ উপাদান। বলা বাহুল্য, 
এর উপযুক্ত নাটকও তাকেই স্বয়ং লিখে নিতে হয়। তার ভিলেনরা প্রবলভাবে ভিলেন এবং STS 
তার নায়কেরা কখনও ফ্যাকাশে ভালোমানুষ নয়, তার চরিত্রদের মধ্যে যে' কোনো ধরনের মানবিক 
আবেগের প্রকাশ খুব বেশি। এই সঙ্গে আছে হাসির ব্যবহার। নাটককার উৎপল দন্ত মজার 
সংলাপ লেখার ব্যাপারে পারভ্গম ছিলেন, আর প্রয়োগশিল্লী উৎপল সে সব সংলাপ ও পটভূমিকে 
দুরন্ত ক্ষমতায় মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সবসময় খুব যে শালীনতাপুর্ণ হত এইসব হাসির কারণ 
তা নিশ্চয় নয়। অবিরত খিস্তি খেউড় তো থাকতই (পরের দিকে অবশ্য এই প্রবণতা খানিকটা 
কমে গিয়েছিল) থাকত নানা শারীরিক বা যৌন ইঞ্গিতময় ইয়ার্কি_ নিছকই মজা করার জন্যে 
উৎপল দত্তের আর একটি বিশিষ্টতা হল, আধুনিক (অবশ্যই আমাদের দেশের মাপে) 
প্রেক্ষাগৃহের সবকটি সুবিধেকে ব্যবহার করা, মঞ্চের দৈর্ঘ্য প্রস্থ গভীরতা আর উচ্চতার ফাকা জমিকে 
তো বটেই, সেই সঙ্গে তার নাটকে ব্যবহৃত হয় মঞ্চের বাইরের দুপাশে আলো ফেলবার বারান্দা, 
(‘টিনের তলোয়ার), অর্কেস্ট্রো পিট (টিনের তলোয়ার, ব্যারিকেড) প্রেক্ষাগুহের মধ্যে র্যাম্প বিস্তৃত 
করে সেখানেও অভিনয়ের ব্যবস্থা হয় (‘তিতাস একটি নদীর নাম” কল্লোলট। ব্যারিকেড ' নাটকটিকে 
আচ্ছন্ন করে আছে হিটলারের ছায়া, কিন্তু মঞ্চে তাকে দেখা যেত বার দুয়েক, খবরের কাগজের 
ভেতর CATH | 


আরও বহু উদাহরণ দেওয়া সম্ভব, যা বাংলা থিয়েটারের প্রয়োগপরিকল্পনার ইতিহাসে স্থায়ী . 


সম্মান নিয়ে আছে। এই সবাথেই অসম্পূর্ণ আলোচনাটির মধ্যে দিয়ে বর্তমান লেখক বলতে চাইছেন, 
উৎপল দত্তের থিয়েটারে পরিচালকই প্রধান, যে কোনো ধরনের প্রয়োগরীতি অবলম্বন করে তিনি 
দুর্ঘটনা, (‘wees’) বা অযোধ্যাকাণ্ডর (জনতার আফিম) এর মতো নিতান্ত সমকালীন ঘটনাকে 
অবলম্বন করবেন, আবার ছুটে যাবেন ইতিহাসের যে কোনো পর্বে, দেশে এবং বিদেশে। 
প্রয়োগশৈলীতেও উৎপল দত্ত দেশি বিদেশি যে কোনো সূত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, সমান 
সাবলীলতায় | 

প্রবল স্পর্ধায় এই মানুষটি প্রযোজনা করেছেন বাংলা ধ্ৰুপদী সাহিত্য । গিরিশচন্দ্রের নাটক বা 
মধুসূদনের প্রহসনের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা একটু বেশি মনে হয়, এ দুজনের নাটকের অস্তলীন প্রবল 
থিয়েটার সম্ভাবনাকে তিনি সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন, বিশেষত গিরিশচন্দ্রের নাটক 
বহির্ভতভাবে নিয়ে আসতে পেরেছেন সমকালীন রাজনৈতিক তাৎপর্য । তুলনায় রবীন্দ্রনাথের নাটক 
হয়তো তার পরিশীলিত ভাষা ও বিন্যাসে একটু সুদূর মনে হয়। দৃশ্যায়নে যে অনুপু্খময় প্রবল 
প্রত্যক্ষতা উৎপল দত্তের ধরন, দেখা গেছে, রবীন্দ্রনাথেও তার সাধ্যমতো প্রয়োগ করেছেন তিনি। 
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আধুনিক পোশাকে “কালের যাত্রার অভিনয়, বা মন্ত্রীর জহর কোটের বাটন হোলে একটি গোলাপ 
গুঁজে দেওয়া (নেহেরু স্মরণে), wae সেখানকার বাসিন্দাদের যান্ত্রিক চলাফেরার পরিকল্পনা 
অভিপ্রেত কিনা তা নিয়ে সংশয় থাকা হয়তো খুব অস্বাভাবিক নয়। 

কেবলমাত্র প্রসেনিয়ম মঞ্চই যে উৎপল দত্তের ক্ষেত্র ছিল তাই নয়, সমান সাবলীলতায় তিনি 
অভিনয় করেছেন পথনাটকে, অধিকার করেছেন চলচ্চিত্র নির্মাণ অথবা যাত্রার নিতান্ত বাণিজ্যিক Ge | 
এর থেকে বোঝা যায়, প্রয়োগের ক্ষেত্র নিয়ে তার কোনো গৌড়ামি ছিল না, যে কোনো জায়গায় 
বলার কথাটা বিপুল অভিঘাতে বলাটাই ছিল লক্ষ্য। 

শম্ভু মিত্র বা উৎপল দত্তের তুলনায় প্রয়োগশিল্পী হিসেবে অনেক কম আলোচিত বিজন ভট্টাচার্য, 
কিন্তু এই অমনোযোগ তার প্রাপ্য ছিল না। নিতান্তই শিল্পী হিসেবে গৃহিণীপনার অভাবে এবং 
সংগঠনের দুর্বলতায় তার কাজ প্রচারের আলোয় এল না, হয়তো আসতে না দেওয়াটাই তার 
প্রতিবাদ ।১* বিজনের প্রয়োগকর্মে একটা তীব্র, প্রায় area ঝাঝ ছিল, 'নীলদর্পণের মঞ্চসজ্জা হিসেবে 
‘একমাত্ৰ সেট ছিল একটা বিরাট শু উইথ স্পাইক্‌স”* -এর ব্যবহার, পরাজিতকে বাটখারায় চাপিয়ে 
দেবার মহাজনি উল্লাস (স্মৰ্তব্য ‘দেবীগজন”), নানা লোকপুরাণ বা লোককৃত (ritual) প্রখর ব্যঞ্জনায় 
ব্যবহার করার এই ধরনে তিনি একেবারেই আলাদা। এও এক আশ্চর্য যে প্রথাগত ভাবে কোনো 
ব্যাকরণের কথা না বলে তিনি অভিনেতাকে উদ্বুদ্ধ করতেন কালীঘাটে গিয়ে ভিথিরিদের লক্ষ করার 
শিখতে বলতেন কুকুরের আচরণ দেখে, নিহত চাষীর মাকে দেখে মনে পড়ত উদ্দিগ্ন গাভীর কথা। 

জান্তবতা যদি নাও বলি, অপরিশীলিত এক আঁকাড়া ধাক্কা ছিল অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
প্রয়োগ ভাবনাতেও | শম্ভু মিত্র উৎপল দত্তের মতো তিনি অভিনেতাদের কোনো নির্দিষ্ট ঘরানায় বাধতে 
চাননি, নানা সুর ও প্রকাশভ্জিতে ভার অভিনেতারা অনন্য হয়ে উঠতে পারতেন। তার প্রয়োগশৈলীতে 
সবলতাজাত এক ধরনের সরল পৌরুষ ছিল, কোথাও কোথাও তা নাট্যমুহূর্তকে আলোকিত করে 
তুলতে পারত । এই পত্রিকারই পূর্ববর্তী এক সংখ্যায় পবিত্র সরকারের মূল্যবান লেখাটিতে১ এর 
অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। কিন্তু সাধারণভাবে অজিতেশের প্রয়োগরীতিতে একটু বাণিজ্যিক 
থিয়েটার পাড়ার ছাপ দেখেছেন কেউ, কেউ অন্তত নান্দীকার পর্বের উজ্জ্বল সময়ে মঞ্চ বা আলো 
বিষয়ে সব সময়েই হয়তো তিনি খুব আধুনিক ছিলেন না। 

স্বাধীনতা পরবর্তী যে অস্থিতির মধ্যে শস্তু মিত্র উৎপল দত্ত বা বিজন ভট্টাচার্যের থিয়েটার, 
১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত নান্দীকার তার তুলনায় অনেক আপাত শান্ত পরিবেশে কাজ শুরু করেছে। 
কৃষি বাণিজ্য বা কর্মসংস্থানে খানিকটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে, প্রসার ঘটছে শিক্ষার, আন্তর্জীতিক 
ক্ষেত্রেও ভারত একটা সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছোতে পারছে। এর পাশাপাশি অবশ্য আছে দুর্নীতির 
ছড়িয়ে পড়া, Gate সমস্যা, ভাষা সমস্যা, বা খাদ্য আন্দোলনের মতো বিষয়। কিন্তু যে সামাজিক 
পরিবেশ শুধু বক্তব্যকেই নয়, প্রকাশভঞ্গিকেও আকর্ষণীয় করত বলে, সেই পটভূমিতেই গণনাট্য 
সংঘকে প্রত্যাখ্যান করে কাজ করতে আসেন অজিতেশ। তার স্বভাবেও ছিল শিশুর কৌতৃহল-_ 
যে কোনো নতুন serra তাকে চুম্বকের মতো টানত, যাঁরা তাকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন তারা 
জানেন। ফলে তার প্রযোজনা হয়তো একটু ফর্ম নির্ভরতার দিকে ঝৌকে, এবং যেখানে সুযোগ 
বেশি, যেমন “তিন পয়সার পালার মঞ্চ বূপায়ণে, তা হয়তো মূল নাটকের শিক্ষাকে চাপা দিয়েও 
বেডে উঠতে চায়। 
সামগ্রিকভাবে বাংলা থিয়েটারের পক্ষে কয়েকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে। প্রথম, কলকাতা শহরে 
নান্দীকার জাতীয় নাট্যমেলার ব্যবস্থা করেছে, যেখানে সারা দেশের নাট্যচর্চার একটা আভাস পাওয়া 
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যায়। এই মেলামেশা বাঙালি নিদের্শকদের প্রয়োগচিন্তায় প্রভাব ফেলবে, এটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়, 
শিশুদের নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন তারা, কাজ করেছেন অন্ধদের নিয়ে__ আমাদের 
থিয়েটার এতদিন তাদের ব্রাত্য করে রেখেছিল । তৃতীয়, নান্দীকার বেশ কিছু উজ্জ্বল তরুণকে সর্বক্ষণের 
নাট্যকর্মী হিসেবে তৈরি করছেন। আমাদের দলগুলো যখন মূলত একজন প্রয়োগকারের নেপুণ্য 
প্রকাশের ক্ষেত্র হয়ে উঠতে চায়, তখন দলের, সেই সুত্রে সামগ্রিকভাবে থিয়েটারের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে 
তৈরি করার দায় নিয়েছেন তারা_ এই পরীক্ষণের ফলে গৌতম হালদার এর মধ্যেই বেশ সম্মানজনক 
স্বাস্থ্যকর চেষ্টা পাওয়া যাচ্ছে তার কাজে । যে ধারাটি বাংলা থিয়েটারে প্রায় অবহেলিত ছিল, সেই 
শারীরিক অভিনয়ের ওপর জোর দিচ্ছেন গৌতম, জোর দিচ্ছেন কণ্ঠসংগীতের ওপরেও। 

বহুরূপী, এল টি জি এবং পি এল টি আর নান্দীকার-_ এই তিনটি দলকেই বাংলা নাট্যচর্চার 
প্রধান ধারা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে দীর্ঘদিন । এঁদের বাইরে, আর একটি অন্যরকম এবং গুরুত্বপূর্ণ 
প্রয়োগধারা তৈরি করেছিলেন শ্যামল ঘোষ, গন্ধৰ্ব, এবং পরে নক্ষত্র নাট্যগোষ্ঠীতে। বিশেষ করে 
মোহিত চট্টোপাধ্যায় নামে এক তরুণ কবির লেখা অন্যরকম নাটক ধারাবাহিকভাবে প্রযোজনা করে 
গেছেন তারা, অনন্য স্পর্ধায়। “মৃত্যু সংবাদ", ‘চন্দ্ৰলোকে অগ্নিকাণ্ড" “ক্যাপ্টেন হুররা' বা নভেন্দু সেনের 
‘নয়ন কবীরের পালায় বাস্তবের শাসন ভেঙে গুঢতম সত্যে পৌঁছোতে চেয়েছিলেন তিনি । বলা বাহুল্য, 
এইসব নাটক করতে নিয়ে তাকে একেবারেই আলাদা রকম করে ভাবতে হয়েছে আলো বা মঞ্চের 
পরিকল্পনা নিয়ে, পার্থিব এবং অপার্থিবকে মেলাতে হয়েছে কবিতার মতো করে | প্রসেনিয়ম থিয়েটারের 
প্রধানদের মধ্যে বোধ হয় তিনিই একমাত্র, যিনি বাদল সরকারের অঙ্গন মঞ্চের প্রকাশভঙ্গিতেও 
নিয়েছেন, বাংলা থিয়েটারের পক্ষে পরিতাপজনক এই ঘটনা | 

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা থিয়েটারে যে দুতিনটি দল অগ্রজ এবং অগ্রগামী ছিল, তাদের পুরানো 
বৈভব অস্ত যাচ্ছে, বহুরূপী আর পি এল টি-র প্রয়োগধারায় এখনও পর্যন্ত নবজাগরণের তেমন কোনো 
চিহ্ন চোখে পড়ছে না। উঠে এসেছেন বেশ কিছু নতুন দল, পুরানোদের সমান মহিমায় এরা এককভাবে * 
কেউ ভাস্বর নন হয়তো, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বাংলা থিয়েটারকে উজ্জীবিত রেখেছেন। এই নির্দেশকেরা 
এখনও কাজ করে চলেছেন, কারোর কারোর প্রযোজনায় অবসাদের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না এমল 
নয়, কিন্তু নিভন্ত চুল্লি যে আচমকা আগুন ওগরাবে না, এমন কথাও বলা যাচ্ছে না। তাই, বিভাস 
চক্রবর্তী, অরুণ মুখোপাধ্যায়, অসিত মুখোপাধ্যায় প্রমুখদের মুল্যায়ন করতে গিয়ে এ লেখক আপাতত 
বোকা বনতে রাজি নয়। তবে এটুকু বলা যায়, পরবর্তী প্রজন্মের সবাই যে খুব স্পষ্ট নিজস্ব প্রয়োগের 
ধারা তৈরি করতে পেরেছেন এমন নয়, হয়তো তা তৈরি করা এদের অভিপ্রেতও নয়। কোন কথা 
কাদের কাছে বলব এ সম্পর্কে পরিষ্কার বোধ থেকেই তৈরি হয় কীভাবে বলব সে প্রশ্নের সমাধান। 
বলবার কথা আমাদের খুব বেশি আছে, এখনকার থিয়েটার দেখে তা মনে হয় না, হয়তো ক্ষমতায় 
একই মতাদর্শের বামপন্থী সরকার থাকার জন্য গ্রুপ থিয়েটারের যে প্রধান ঝোক, স্পষ্ট রাজনীতি 
এবং প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, তার আঁচ বিষয় থেকে নিভে যাচ্ছে-_ফলে, এখনকার গ্রুপ থিয়েটার একটু 
বেশি রকম কর্মমুখী, এবং নানা ধরনের প্রয়োগ ভঙ্গি নিয়ে চর্চার জন্যই ক্ষমতাবানদের নিৰ্দিষ্ট ঘরানায় 
ফেলে দেওয়া শক্ত, যাতে প্রযোজনা দেখেই নির্দেশকের নাম বুঝতে পারা যাবে। এঁদের মধ্যে প্রথমেই 
মনে পড়ে বিভাস চক্রবর্তীকে, যিনি অনর্গলভাবে নানা ধরনের নাটকের বিচিত্র সব প্রযোজনা করে 
চলেছেন। অশোক মুখোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত বা রমাপ্রসাদ বণিকদের এই দলেই ফেলতে চাই। 
অসিত মুখোপাধ্যায় একটু অনুচ্চকিত ধরনে স্বচ্ছন্দ, চেখভিয় রীতি তার হাতে স্ফুর্তি পায় বেশি। 
শীওলি মিত্রের পঞ্চম বৈদিক অভিনয় বা প্রযোজনায় একটি ঘরানার অনুসারী, যা প্রবলভাবে শস্তু 
মিত্র অধ্যুষিত বহুবুপীর কথা মনে করিয়ে দেয়। তিজনবাঈ অনুপ্রাণিত 'নাথবতী অনাথবৎ' বা ‘কথা 
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সায়কের নিৰ্দেশক মেঘনাদ ভট্টাচাৰ্য একটু চড়া পর্দায় বাধতে চান, তার প্রযোজনায় বাস্তব বা ফ্যান্টাসি 
যাই হোক ভিত্তিভূমি, দর্শককে ea করে তোলার নানা উপাদান থাকে । এ সবই হল নির্দেশেকের 
মর্জির প্রকাশ, যে দর্শনকে এর সঙ্গে যুক্ত করলে তাকে প্রয়োগধারা বলা যায়, তা এঁদের আছে 
কিনা জানি না। বরং চেতনার প্রযোজনায় প্রয়োগরীতি সম্পর্কে একটি দর্শনের দেখা পাওয়া যায়। 
সরল গল্প বলার ধাচকে ভেঙেচুরে, গান, শারীরিক অভিনয় এবং অন্যান্য অভিকরণ শিল্পের বিবিধ 
উপাদানকে মিশিয়ে খুবই নমনীয়, বাঙ্ময় এক আধুনিক প্রকাশভঙ্গি খুঁজে পেতে চাইছেন তারা, 
অরুণ এবং এখন সুমন মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায়। কলকাতা থেকে দূরে, মফস্বলের কোথাও কোথাও 
থিয়েটারের খুব সমর্থ ধারা গড়ে উঠেছে। প্রথমেই মনে পড়বে বালুরঘাটের হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের 
নাম, চল্লিশ বছর নাট্যচর্চার পরেও বয়েস এই মানুষটির শুধু মাথার চুলকেই অধিকার করতে পেরেছে, 
শরীর মনে দাত বসাতে পারেনি। নানা অসুবিধের মধ্যে কাজ করতে হয় বলেই বোধ হয়, মফস্বলের 
নিৰ্দেশকদের কাজে একটা প্রবল তীব্রতা পাওয়া যায়, যা কলকাতার নাটকে কমতির দিকে। 

গত দু দশকে গ্রুপ থিয়েটারের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা হল সাধ্যমত বিদেশি 
প্রয়োগকারের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার COB! ১৯৮০ সালে কলকাতা নাট্যকেন্দ্র নামে সংগঠিত 
হয়ে বেশ কয়েকটি প্রধান নাট্যদল জার্মান নির্দেশক fren বেনেভিৎসের নির্দেশনায় “গালিলেওর 
জীবন" অভিনয় করে। এ ছাড়াও উলফগ্যাং কোলনেডয় এবং জয়তী বসুর যুগ্ম নির্দেশনায় সূত্ৰপাত 
প্রযোজনা করে ‘ রোবট কুপোকাত । এই দলটি বিদেশি প্রিপস থিয়েটারের আদলে বাংলায় দুটি প্রযোজনা 
করে দর্শককে বেশ ঝাকিয়ে দিতে পেরেছিল। মাটিন কেম্পচেনের নির্দেশনায় খুবই অন্যরকম এক 
‘ডাকঘর’ করেছেন সংবর্ত। তবে এই সব বিচ্ছিন্ন চেষ্টা এখনও প্রয়োগধারা অভিধা পাবার মতো 
জমাট বাঁধেনি। 

বেশ কিছু তরুণ নির্দেশক উঠে আসছেন বাংলা থিয়েটারে । গৌতম হালদারের কথা আগেই 
বলেছি, অরুণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সুমন, প্রয়াত শ্যামল সেনের পুত্র কৌশিক সেনের নাম করা যেতে 
পারে। দেখা যাক, তারা কোনো নিজস্ব প্রয়োগধারা তৈরি করে উঠতে পারেন কিনা। ইদানীং কি 
শেক্সপিয়রের টুয়েলভূথ নাইটের বঙ্গানুবাদ “ইচ্ছে তিথির ver এবং দিল্লির জাতীয় নাট্য বিদ্যালয় 
বোঝা যায়, এই দশকের গ্রুপ থিয়েটার নানা পথ খুঁজে নিজস্ব কিছু প্রকাশভগ্গ আবিষ্কারের চেষ্টা 
করছে। 

১৯৭১ সালের ২৪ অক্টোবর কলকাতায় বাদল সরকারের শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠী প্রথম অঙ্ঞানমঞ্ে 
প্রযোজনা করল “সাগিনা মাহাতো--_ বাংলা থিয়েটারে একটি অন্যরকম প্রয়োগধারার সেই হল FAT | 
যদি মনে রাখি, যজ্ছের হোক গৃহদাহের হোক, তখন আগুন জ্বলে উঠেছে পশ্চিমবাংলায়, একটি 
বিশেষ রাজনৈতিক মতাদৰ্শে বিশ্বাসী নেতা বা তরুণ কর্মীরা চলে যাচ্ছেন প্রত্যন্ত সব গ্রামে, সেখান 
থেকেও উঠে আসছেন কোনো কোনো নেতা, আর শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত বাঙালি হঠাৎ রেডিওতে 
বা খবরের কাগজে অনুভব করছে বহু গ্রামেগঞ্জে আকীর্ণ এই প্রদেশের প্রসারতা- সেইসব গ্রাম 
শহরকে ঘিরে ফেলবে, এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। সত্তর পূর্ববর্তী বাদল সরকার অবশ্য কোনোদিনই 
প্রত্যক্ষত রাজনৈতিক থিয়েটার করেননি, বেশ আটো গড়নের কমেডি এবং ব্যক্তিমানুষের ভাঙচুরকে 
প্রকাশ করতেন তিনি। সত্তরের শুরুতেই তিনি যে থিয়েটারের চর্চায় এলেন, তার পেছনে প্রোটোক্কি, 
ইউজিন বারবা বা পিটার বুকের অনুপ্রেরণা নিশ্চয় ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার নিজস্ব 
রাজনৈতিক বোধ, প্রথাগত থিয়েটারের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বোধ আর তার থেকে বেরোবার 
আকাঙ্ক্ষা! 
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প্রসেনিয়ম মঞ্চে যাঁরা থিয়েটার করেন, তারা জানেন, আপাদমস্তক বাণিজ্যিক একটি 
প্রকাশপদ্ধতিকে স্বীকার করে অবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার কথা বলা অসম্ভব থেকে আরও অসম্ভব 
হয়ে উঠছে। প্রেক্ষাগুহের মালিক, খবরের কাগজের মালিকের পাওনা মেটানো থেকে আরম্ভ করে 
মধ্যাভিনয়ের wey উপকরণ জোগাড় করতে হবে পয়সার বদলে, এই অবস্থায় থিয়েটারকে 
অর্থোপার্জনের কথা ভাবতেই হয়। শতাব্দী, এবং তাদের অনুসারী গোল্ঠীরা এই নিয়মকে প্রত্যাখ্যান 
করলেন, যে কোনো একটা আলোকিত চত্বর হতে পারে তাদের অভিনয়ের জায়গা, তা সে কোনো 
একটা বড়ো ঘর, রাস্তা, গ্রামের মাঠ যা কিছু হোক না কেন। এখানে দূরত্বহীনভাবে দর্শকের সঙ্গে 
মিলে যেতে পারেন অভিনেতা, সরাসরি ভার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারেন, ব্যক্তিগত 
আদানপ্রদানের ছোটো ছোটো টুকরো তৈরি হয়ে উঠতে পারে প্রযোজনার মধ্যে। হালকা, নমনীয় 
এই থিয়েটার চলে যেতে পারে যে কোনো প্রত্যন্ত গ্রামে। বস্তুত, ১৯৮৬ সালে এই থিয়েটার 
বেরিয়েছিল এক পরিক্রমায়, সে অভিজ্ঞতা নিয়ে চমৎকার একটি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয় ।১* 

মঞ্চ, আলো, পোশাক (অনেকটাই), মেকআপ ইত্যাদি বাদ দেবার ফলে অষ্গনমঞ্চ বা 
মুক্তমঞ্চের প্রয়োগরীতিতে কতকগুলো লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য চলে এসেছে। ছবির ফ্রেমসদৃশ প্রসেনিয়মে 
মঞ্চ এবং চরিত্রদের দেখার অভ্যাস ছবির মতো করে, কিন্তু এখানে উপকরণহীন মঞ্চে গ্রহণ করা 
হয় ভাস্কর্যের ধরন, যাকে চারপাশ থেকে দেখতেই আনন্দ। আবহ তৈরি করা হয় কণ্ঠস্বরে, অথবা 
সামান্য কিছু টুকিটাকি জিনিস দিয়ে | অভিনয়ে একটু চিৎকার আনতেই হয়, তা না হলে শব্দ প্রক্ষেপণের 
কোনো রকম সুবিধা ছাড়া ঘরে বা মাঠে কথা শোনানো যাবে না। অর্থাৎ সব অসম্পূর্ণতাকে ভরিয়ে 
শুধু নয়, এই রীতিতে এখন অভিনয় করছেন বেশ কিছু দল, প্রয়োগকৌশলের এই ধরনটি শহর 
অঞ্চলে জনপ্রিয় না হোক, ক্রমশই আরও বেশি স্বীকৃত হয়ে উঠছে। 
* নাট্যপ্রয়োগের এই নানামুখী, বিচিত্র কর্মতৎপরতার প্রায় বিপরীত প্রান্তে দাড়িয়ে আছে তথাকথিত 
পেশাদার থিয়েটার, চল্লিশের দশক পৰ্যন্ত এই ধারাই ছিল বাংলা নাট্য প্রচেষ্টার প্রধান পরিচয়। শমীক 
বন্দোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করে আমরা দেখিয়েছি, এই থিয়েটার মুখ্যত অভিনেতানির্ভর, আর 
কোন্‌ অভিনেতার যশ টিকিটঘরকে কতখানি আকর্ষণীয় করে তোলে, অর্থাৎ তারা কে কতটা 
বিক্রয়যোগ্য তাই ছিল তাদের যোগ্যতার মাপকাঠি । স্বাধীনতা পরবর্তী যুগ তিন দিক থেকে তাদের 
আঘাত করল । ১. বহু ভালো এবং সচেতন অভিনেতা গণনাট্য এবং গ্রুপ থিয়েটারকেই তাদের প্রতিভা 
বিকাশের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন, প্রবীণেরা কয়েকজন, নবীনেরা অনেকেই । ফলে, পরবর্তী 
প্রজন্মের অভিনেতা তৈরি হল না সেখানে । ২. রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯৩৯) যোগেশচন্দ্র চৌধুরী 
(১৯৪২) দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৩) বিশ্বনাথ ভাদুড়ী (১৯৪৫), নির্মলেন্দু লাহিড়ী (১৯৫০) 
জীবন গাশুগুলি, ভূমেন রায় (১৯৫৩), তিনকড়ি চক্রবর্তী (১৯৫৪)-র মতো অভিনেতাদের মৃত্যু এই 
থিয়েটারের স্থায়ী ক্ষত হয়ে রইল। সর্বোপরি, ১৯৫৯ সালে পৃথিবী থেকে চলে গেলেন শিশিরকুমার, 
৫৬ সালেই যাঁকে শ্রীরাম ছেড়ে যেতে হয়েছিল। আর ৩. বাংলা চলচ্চিত্রের আক্রমণ। এই আক্রমণের 
একটি ফলা নিমাই ঘোষের AJT (১৯৫০) বা সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাচালী (১৯৫৫) 
(আমরা মনে রাখব খত্বিক ঘটকের ‘নাগরিক’ ছবির কথা, কিন্তু ১৯৫২ সালে তৈরি এই ছবিটি 
মুক্তি পায় তার মৃত্যুরও পরে, তাই এ আলোচনায় তাকে বাদ দেওয়াই সংগত) মতো প্রবল বাস্তববাদী 
ছবি, আবার শিল্পপ্রথর মননশীল এই ধারার বাইরেও পঞ্চাশ, ষাট সত্তরের দশকে নির্মিত হয়েছে 
রেশ কিছু চলচ্চিত্র, দেবকীকুমার বসু, অগ্রদূত, সলিল সেন, সত্যেন বসু, তপন সিংহ, তরুণ 
মজুমদারদের হাতে, যেখানে চমৎকার দক্ষতায় কাহিনিপ্রিয় দর্শকের চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা ছিল। 
ফিল্মের সর্বব্যাপকতা, ফিল্মের অভিনয় ও পটভূমির বিশ্বাসযোগ্যতা, বরণীয় অভিনেতাদের চোখ মুখের 
সামান্য কুঞ্চনকেও ভক্ত দর্শকের স্পর্শযোগ্য নৈকট্য এনে দেওয়ার সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো উপকরণ 
পেশাদার থিয়েটার তৈরি করতে পারেনি । গণনাট্য বা গ্রুপ থিয়েটারের মতো প্রয়োগের এমন কোনো 
নিজস্ব ভাষা আবিষ্কার করতে পারেনি যাতে ফিল্মপিপাসু দর্শক আকৃষ্ট হতে পারেন। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ ১৯৭ 


1 
OG) 
ই হি 





তাই অনিবার্যভাবে তাকে হয়ে উঠতে হল চলচ্চিত্র নির্ভর। এই নির্ভরতার দুটি দিক। এক, 
জনপ্রিয় চলচিচত্রাভিনেতাকে দিয়ে মঞ্চে অভিনয় করানো। এই পরিকল্পনায় নির্পমা দেবীর ‘শ্যামলী 
নাটকে অভিনয় করতে এলেন উত্তমকূমার এবং সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, "তাপসী" নাটকে অভিনয় করলেন 
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় । দুই, প্রয়োগধারার দিক থেকে অনেক বেশি চলচ্চিত্রশোভন বাস্তবতার কাছে 
যেতে চাইল-_-পৌরাণিক বা এতিহাসিক নাটকের প্রযোজনা কমে chs পড়ল সামাজিক নাটকের 
ওপর, গান বা সখীর নাচের মতো পুরানো থিয়েটারি প্রথা বাদ যেতে লাগল, প্রযোজনা এবং প্রশাসনে - 
একটা ঝকঝকে পেশাদারিত্ব আনবার চেষ্টা হল। তিন, মঞ্চে সাধারণভাবে যা দেখানো সম্ভব নয়, 
কলাকৌশলের সাহায্যে তাই দেখিয়ে ফিল্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার চেষ্টা হল, এ ব্যাপারে প্রথমেই মনে 
পড়বে ১৯৫৯ সালে প্রযোজিত "সেতু" নাটকের কথা, যেখানে তাপস সেন আলোর জাদুতে ট্রেন 
দেখিয়েছিলেন। অতঃপর পেশাদার মঞ্চ নানাপ্রকার ম্যাজিক দেখানোয় মন দিল। এই ধারাতেই এসেছে 
রাসবিহারী সরকারের থিয়েটারস্কোপ, বা পরে দ্রুতদর্শন মঞ্চরীতি। এ সবের প্রয়োগে রাসবিহারীর 
উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচয় থাক বা না থাক, মঞ্চের দৃশ্যায়নে চমক এবং গতি তৈরির ইচ্ছে যে 
কাজ করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বঙ্গরগ্ুগমঞ্চে এই ব্যক্তির আর একটি অবদান" ১৯৭১ 
সালের ২৫ সেপ্টেম্বর প্রথম অভিনীত “চৌরহিগ' নাটকে ক্যাবারে নাচের ব্যবহার। এই ধারাটি 
দুষ্টক্ষতের মতো বাংলা ব্যবসায়িক থিয়েটারের অপ্রধান স্তরে ছড়িয়ে পড়ে । এইসব চমকের বিপরীতে 
অবশ্য কিছু কাজ হয়েছে যাদের প্রযোজনার ইতিহাসে স্থায়ী আসন দেওয়া যেতে পারে | যিনি নিজেকে 
সম্পূর্ণত পেশাদার অভিনয়জীবী বলে মনে করেন সেই সৌমিত্র চট্টোপ্যাধ্যায় বেশ কিছু নাটক 
প্রযোজনা করেছেন, যাতে আধুনিক নাট্যচিস্তার একটা আদল পাওয়া সম্ভব। মিনার্ভায় এল টি জি 
বা রঙ্গনায় নান্দীকার নিয়মিত অভিনয় করার চেষ্টা করেছেন, বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় অল্প কিছুদিন 
আগে গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যকর্মীরা ব্ৰেবটের রূপান্তর প্রযোজনা করেছেন__এতে ব্যবসায়িক থিয়েটারেব 
নির্লিপ্ত স্থবিরতায় কোনো বড়ো পরিবর্তন এসেছে বলে মনে হয় না। | 

এই মুহূর্তে ব্যবসায়িক থিয়েটারকে মৃত্যুমুখী বললেও অত্যুক্তি হয় না। অভিনেতাপ্রধান এই 
থিয়েটারে প্রবীণ সমর্থ অভিনেতারা একে একে সরে গেছেন, সস্তা চলচ্চিত্র বা দূরদর্শনের প্রভূত 
গ্ল্যামার ভাঙিয়ে তাদের জায়গায় যারা আসছেন মঞ্চাভিনয়ের কোনো চর্চা, নিষ্ঠা তাদের প্রায় কারোরই 
নেই, থিয়েটারের প্রতি মানবিক ভালোবাসা তো নেই-ই। প্রযোজনাতেও নেই নতুন কোনো উদ্তাস। 
প্রেক্ষাগৃহগুলি জরাজীর্ণ, অস্বস্তিকর ৷ অন্যদিকে গ্রুপ থিয়েটারের অভিনয় হয় অনেক বেশি বিলাসবহুল 
প্রেক্ষাগৃহে, প্রয়োগভাবনা অনেক উন্নত এবং বেশ কয়েকটি দলের প্রবণতাও নিশ্চিতভাবে বিনোদমুখী। 
এইসব টানাপোড়েন স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলা নাট্যচর্চাকে কোনদিকে নিয়ে যাবে তা এখনই বলা সহজ 
নয়। 
ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টির মুহূর্তে প্রতিটি মানুষ তার পূর্ববর্তী নিজের থেকেও আলাদা । সেই অন্তহীন স্বাতন্ত্যকে 
প্রাবন্ধিকেরই নেই প্রবন্ধকার শুধু অপেক্ষা করতে পারে, যে সব তাৎপর্য তার চোখে ধরা পড়ে 
নি, অন্য কেউ, অন্য আরও অনেকে সেইসব ফাকগুলো ভরাট করার যোগ্যতা নিয়ে এগিয়ে আসবেন। 


উল্লেখপঞ্জি 
১। বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (দ্বিতীয় ভাগ), জ্ঞানেন্দ্ৰমোহন দাস, সাহিত্য সংসদ, ডিসেম্বর ১৯৭৯, 
পৃ-১৪২০ 
২। সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-৪৫১. প্রসঙ্গত প্রযোজক বা 
Producer বলতে ভুল অর্থে অর্থ AMSA বোঝানো হয়। Producer শব্দটির অর্থ হল :..... he 
producer brings together the financial and artistic resources that are necessary to create 
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a production."~The Cambridge Guide to Theatre, Ed. by Martin Banham, Cambridge 
University Press, 1992, 127-791. 

নাট্য আলোচনাচক্র, শমীক বন্দোপাধ্যায়, উদ্ভাসিত পাঁচশ বছর, আনন, পৃ-১২৬। 

রষ্টব্য- ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, ই.এম.এস নাম্বুদিবিপাদ, ন্যাশনাল বুক 
এজেন্সি, সেপ্টেম্বর ১৯২০, প-৯৪২-৪৩। 

‘Because a didactic drama is intended to be a functional tool rather than an object 
of beauty. the social context in which the play was written and originally staged 15 
of the first importance..—The Drama of Attack, Didactic plays of the American 
Depression. Sam Smiley. University of Missouri Press. Columbia, 1972, P-7. 
দ্ৰস্টবা--স্বাধীনতা উত্তর গণনাট্য প্রযোজনার খারা, হীরেন ভট্টাচার্য, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৪, প্রযোজনা 
সংখ্যা সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃ-২৮৯, 

'এই সময় সুরু হয় কমিউনিস্ট রাজনীতিতে অতিবাম সংকীর্ণতার যুগ- যার প্রভাব গণনাট্য সংঘে 
পড়ে | ফলে শস্তুবাবু সুযোগ পেলেন গণনাটোর বাইরে প্রগতিশীল নাট্যদল গড়ার" নাট্যশিক্ষক কালিপদ 
সরকার, সুধী প্রধান, গণনাট্য, ৫ম বর্ষ ২-৩ সংখ্যা, পৃ-৬০, 

'এই মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত চেতনাটা ছিড়ে আমরা তো বেরিয়ে আসতেই পারি নি। এক সময় 
গণনাট্যের আড্ডাকে চা-টোস্ট-প্রেম-গিলে করা পাঞ্জাবীর আড্ডা বলা হোতো। প্রজাপতি অফিস বলা 
হোতো। খুব একটা মিথ্যে কি বলা হোত? 4 যে বললাম আমরা মধ্যবিত্ত মানসিকতার মধ্যেই বড় 
বেশি ঘুরপাক খেয়ে মরেছি। মাটির কাছাকাছি পৌছোতে পারি নি। এখনো রাতের কালো, শস্তু 
ভট্টাচাৰ্য, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদীয়, ১৩৯৮, পৃ-২২ (আত্মকথন)। 

‘Group Theatre, The—Founded in 1931 by Harold Clurman, Lee strasberg and Cheryl 
Crowford, ...... the actors experimented with improvisation, emotional and sensory 
memories, private moments and exercise in relaxation and concentration ... resulted 
in acting that was more natural and earthy mere private, more intense and more 
psychologically charged than previous styles..—The Cambridge Guide to Theatre, 
P-419-20. 

তখনকার দিনে উচ্চারণ সবচেয়ে স্পষ্ট ছিল ভাদুড়ীমশায়ের। শুধু বাক্যগত উচ্চারণ নয়, অর্থগত 
উচ্চারণ। কিন্তু আর ক'জন অভিনেতা তাকে অনসরণ করেছিলেন ?-_ কিছু সামান্য San’, শম্ভু মিত্র, 
প্রসঙ্গ : নাট্য, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ-২১৭। 

বাস্তববাদী নাটকে হঠাৎ আলোর বিন্যাসের স্বাভাবিকতাকে ভেঙে দেবার এই আয়োজন কেমন করে 
ধাক্কা দিয়েছিল মনে, কেমন করে তার থেকে শিল্প সম্পর্কে একটি দর্শনে পৌছেছিলেন তার চমৎকার 
নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন, সংকলন ও সম্পাদনা সত্য ভাদুড়ী, স্যাস নাট্যপত্ৰ, ২৭ জানুয়ারি ১৯৯৬, 
প-৪৪8-8৫1 

লিটল থিয়েটার ও আমি, উৎপল দত্ত, এপিক থিয়েটার উৎপল দত্ত স্মারক সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৪, 
পৃ-৪৭। 

“আমার্‌ ধারনা এই, জাতীয় জীবনই যখন অবিন্যস্ত, মঞ্চ অত বিনাস্ড হবার কারণ নেই।---বাংলা 
থিয়েটারে গণনাট্যোর ভগীরথ এখনো সক্রিয় (বিজন ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার), vee, আশ্বিন ১৩৮৪, 
পৃ-৪৬। | 

জনসাধারণের আমি, (সাক্ষাৎকার) oat, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৭৮, পৃ-৪৪। 
দ্ৰছ্টব্য--অজিতেশ বন্দোপাধ্যায় : তার থিয়েটার, পবিত্র সরকার, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৪, 
পৃ-৩৯৫-৪২২। 


পরিক্রমা, সম্পাদনা শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাভবন, ১৯৮৬। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 





প. ধ নাটো আকাদেমি পত্রিকা সাধ্যা ৬ ১৯৯৮-৯১ 


স্বাধীনতা 
দেশবিভাগ ও বাংলা নাটক 
সুধী প্রধান 


দেশবিভাগের ঘটনায় উভয় বাংলার সাধারণ মানুষের মনে প্রথমেই এই সংশয় জন্মেছিল যে, উভয় 
বাংলায় যারা সংখ্যালঘু হল তারা তাদের বাপ-পিতামহের ভিটায় থাকতে পারবে কিনা এবং শাস্তিতে 
বসবাস করতে পারবে কি না। ভারত বিভাগের পিছনে ইংরেজদের যে কৃটকৌশল ছিল, তারাই 
যে হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করে গুরুতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে জাতীয় 
কংগ্রেস ও লিগ নেতাদের বাধ্য করেছিল ভারত বিভাগ মেনে নিতে তার সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও 
ভালো করে লেখা হয়নি। আমরা জানি ইংরেজরা বাংলাদেশ থেকে ভারত দখল শুরু করে ১৭৫৭ 
সালে এবং শেষ করে শিখদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ১৮৪৯ সালে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
যে ধারাটিকে জঙঞ্চিগ জাতীয়তাবাদীধারা বলে তা শুরু হয় বাংলা থেকে। এই শতাব্দীর প্রথম 
দশকে অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল, স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত, সশস্ত্র উপায়ে 
ইংরেজ তাড়াবার যে চেষ্টা শুরু করেন পাঞ্জাবের শিখরাও তারই প্রভাবে গদর পার্টি (বিপ্লব) তৈরি 
করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাঘা যতীন ও রাসবিহারী বসু ইংরেজের ভারতীয় বাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটিয়ে 
ইংরেজকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেন। এখানেও শিখবাহিনীর প্রতি বিপ্লবীদের লক্ষ ছিল। এই আদর্শ 
নিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজে হিন্দু-সুসলমান-শিখদের মিলিত করেছিলেন । আন্দামানে 
১৯০৯-৩৮ সাল পৰ্যন্ত যে চারশো ছিয়ানব্বই জন বন্দী ছিলেন, তার মধ্যে বাঙালি তিনশো চুরাশি 
জন এবং শিখরা পঁচাত্তর জন, সারা ভারত থেকে বাকিরা ছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায় সারা 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবন্ধু থেকে সুভাষচন্দ্র বসু পৰ্যন্ত মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন না, সকলেই 
তাদের নিয়ে চলতে চেয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র তার দেশত্যাগের পর থেকে সব ব্যাপারেই মুসলমানদের 
ঘনিষ্ঠ সাথি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ভারত-বিভাগের সময় সুভাষচন্দ্রের দাদা শরৎচন্দ্র বসুও 
বঙ্গবিভাগের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। 

এ ছাড়া বাংলার নাট্যসাহিত্যের আদিপুরুষগণ- দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, 
চেষ্টা করেছেন নাটকের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের এক্যবন্ধ প্রতিরোধ প্রতিষ্ঠিত করতে । মাইকেলের 
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ£তে গরিব হিন্দু ও মুসলমান অত্যাচারী ও লম্পট হিন্দু জমিদারদের 
শান্তি দিয়েছিলেন! দীনবন্ধু মিত্র নীলদপণ’ নাটকে এক্যবদ্ধ হিন্দু-মুসলমানদের দ্বারা নীলকর 
সাহেবদের মঞ্চের উপর পিটিয়েছিলেন। 


সদাপ্রয়াত বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেবক, গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম যুগের সংগঠক। 
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বস্তুত বাংলা উপন্যাসের তুলনায় বাংলা নাটক হিন্দু-সুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টাকে সর্বাধিক 
গুরুত্বের বিষয় করে সর্বাগ্রে প্রকাশ করেছিল। ভারত বিভাগের বিষয়ে গণনাট্য সংঘের পথিকৃতের 
ভূমিকা রয়েছে। একেবারেই ক্ষমতা হস্তান্তরের সমসাময়িক কালে গণনাট্য সংঘের নাট্য বিভাগের 
সম্পাদক দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 'বাতুভিটা' নামে যে নাটক লেখেন, সে নাটকটি প্রথমে দীপায়ণ 
ক্লাব নামে একটি সংস্থা অভিনয় করে। সেখানে দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন গণনাট্য 
ংঘের সম্পাদক ও বিশিষ্ট অভিনেতা চারুপ্রকাশ cara) তারই আগ্রহে শেষপর্যন্ত নাটকটি গণনাট্য 
সংঘ বারবার অভিনয় করতে থাকে। তখন শস্তু মিত্র মহাশয় গণনাট্য সংঘ থেকে নিজেকে সরিয়ে 
রাখছিলেন। তাই এ নাটকটির পরিচালনায় এবং প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন সংঘের 
সর্বভারতীয় সভাপতি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। মুদ্রিত নাটকটির ভূমিকাও লিখেছিলেন মনোরঞ্জনবাবু 
১৯৪৮ সালের ১৪ জানুয়ারি । এই নাটকের বিষয়বস্তু ছিল পূর্ববঙ্গে বসবাসকারী একটি পরিবারের 
দেশত্যাগের সমস্যা । পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামের শিক্ষক তার বিবাহযোগ্য কন্যা নিয়ে যখন গ্রাম ত্যাগ 
করতে বাধ্য হচ্ছেন, তখন এ গ্রামের কিছু মধ্যবিস্ত মুসলমান মোড়ল এবং সাধারণ কৃষক তাদের 
ভরসা দিচ্ছেন যে, তারাই শিক্ষকদের রক্ষা করবেন। কৃষকদের বক্তব্য ছিল যে শিক্ষক এ গ্রামের 
গরিব কৃষক ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন, ওষুধ দিয়ে গরিব মানুষকে বাঁচিয়েছেন। তাই 
পূৰ্ব-পকিস্তানের গরিব মানুষরা নিমকহারাম নয়। এই নাটকে কলকাতাবাসী একজন হিন্দু উস্কানিদাতা 
যেমন ছিল, তেমনি ছিল একটি মুসলমান চরিত্র যে কলকাতার দাগগার বদলা নেওয়ার জন্যই কিছু 
মুসলমানকে উস্কে দিচ্ছিল। নাট্যকার জানতেন না যে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে থেকেই পূৰ্ববঙ্গে 
এবং মুর্শিদাবাদ জেলা প্রভৃতি যে অঞ্চলগুলি বিভক্ত বাঙলায় কোনদিকে থাকবে, তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট 
অধিবাসীদের মনে সংশয় ছিল বলে মাউন্টব্যাটেন এখানেও ভারতবিভাগের আগেই পাঠান সৈন্যদের 
পাঠিয়েছিলেন তবু পঞ্চাশ সালের আগে পর্যন্ত পূর্ব-পকিস্তানে প্রগতিশীল শক্তি, যা সদ্যসমাপ্ত তেভাগা 
আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানকে এক্যবদ্ধ রাখতে সমর্থ হয়েছিল, তার প্রভাবে তারা আশা করেছিলেন 
যে, পূৰ্ব-পাকিস্তানে গরিব হিন্দু-মুসলমান একত্রে বাস করতে পারবে। নাটকটিতে সেই আশা ছিল। 

তবু 'বাতুভিটা কে পূর্বপাকিস্তান সরকার নিষিদ্ধ করে। এরপরেই যে নাটকের নাম করতে হয় 
তা হল shes ঘটকের 'দলিল”। যা সম্ভবত ১৯৫১-৫২ এর মধ্যে লেখা। দিগিনচন্দ্রবাবুর নাটকের 
রচনাকাল থেকে এই নাটকের রচনাকাল চার/পাঁচ বছরের ব্যবধান। ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙালি 
প্রশাসন ও সামরিক বাহিনী এবং মৌলবাদীদের তৈরি তথাকথিত আলবদর প্রভৃতির অত্যাচারে উত্যক্ত 
হয়ে দলে দলে গরিব হিন্দু ও মধ্যবিত্তরা পূর্ব-পাকিস্তান ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে আসতে শুরু করেছে। 
বাস্তুহারাদের কেবল দুঃখ-বেদনাই নয়, প্রবল সংঘ শক্তি ও প্রতিরোধের চিত্রও ফুটে উঠেছে। আজকে 
যে বাত্তৃহারা আন্দোলন আমরা দেখি এই নাটক তার সূচনাপর্বের চিত্র। নাট্যকার নিজেই বলেছেন, 
‘ভাঙা বাঙলার প্রাতিরোধই আমার শেষ বক্তব্য | নাটকের শেষেও বারবার ধ্বনিত হয়েছে, 'বাংলারে 
কাটি, কিন্তু দিলেরে কাটিবারে পার নাই।’ পশ্চিমবাংলার সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের 
সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ ধুমায়িত হচ্ছিল 
তার একটা আভাস নাটকে আছে। 

নাট্যকার তুলসীদাস লাহিড়ীর ‘বাংলার মাটি” রচিত ও মঞ্চস্থ হয় ১৯৫৩ সালেই। এখানেও 
বিষয়বস্তু হ'ল, একটি হিন্দু পরিবার পূর্ব-পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে বসবাস করতেন, যে পরিবারের 
কর্তা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী । তাদেরও সমস্যা ছিল দেশত্যাগ করে ভারতে আসা। এ ছাড়া 
বাংলা ভাষা নিয়ে যে সমস্যা, যারা পূৰ্ব পাকিস্তানে থাকছেন এবং যাঁরা ছেড়ে, চলে আসছেন, তা 
যে একসময় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানকে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে 
প্রবৃত্ত করবে তা এই নাটকে দেখানো হয়েছে। - 
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ইতিমধ্যে খত্বিকের পরেই নাট্যকার সলিল সেন ‘নতুন ইহুদী’ নমে যে নাটক লেখেন, তাতে 
প্রধানত উদ্বান্তুদের সমস্যাই বিশেষ স্থান পেয়েছিল | নবান্ন নাটকের পর, বলতে গেলে, নতুন ইহুদী’ 
সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং এই নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাবিত্রী 
চট্টোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতা ও অভিনেত্রী বাংলা নাট্যমঞ্চে তাদের প্রতিভার চিরস্থায়ী স্বাক্ষর 
রেখেছেন। কিন্তু দিগিনবাবু, ঝত্বিক ও সলিল সেনের সঙ্গে তুলসী লাহিড়ীর পার্থক্য এখানেই যে 
এই প্রথম একজন হিন্দু লেখক, যার নিজের ঘর-বাড়ি, বিষয়-সম্পন্তি পূর্ব-পাকিস্তানে চলে গেছে, 
সে দেশের মুসলমানদের পক্ষে যে কিছু বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত হতে পারে তা সাহসের সঙ্গে এই 
নাটকে প্রকাশ করেছেন এবং সকল প্রকার সংশয়, সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক প্ররোচনা সত্বেও যে পূর্ব 
. পাকিস্তানে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ধীরে ধীরে বাঙালি হিন্দুর প্রতি স্বজাতিত্রীতি জম্মাচ্ছিল, সেই 
ঘটনাকে মঞ্চায়িত করলেন। আগেই বলা হয়েছে, নাটকটির রচনাকাল ১৯৪৩ সলের মার্চ মাসে। 
আর ১৯৫৪ সালের বছর অতিক্রান্ত না হতেই বাংলা ভাষার জন্য ঢাকায় কয়েকটি তরতাজা যুবক 
প্রাণ দিল। আমার দুঃখ যে ‘বাংলার মাটি’ আজও উভয় বাংলার নাট্যদলের দৃষ্টি যথেষ্ট আকর্ষণ 

এ নাটক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যাই হোক না কেন, এটা ভাঙা বাংলার বর্তমান ভাঙা 

মনের কাহিনী। বাংলা ভাগের পর থেকে যা দেখেছি, শুনেছি, ভেবেছি, বুঝেছি তাই দিয়ে নাটক 

সাজিয়েছি। সঞ্গে সঙ্গে সমাধান সম্বন্ধে আমার চিন্তায় যতটুকু পেয়েছি তারও একটি ইণ্গিত দর্শকের 
সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। 

এ নাটকে একটি হিন্দু বালক লটকা বলছে, বারে, বাংলা কি শুধু ওদেরই ভাষা । জলকে 
পানি করে- সকালকে সাজর, বিকালকে আসব, সন্ধ্যাকে শাম এইসব করে বাংলাভাষা এমনি তো 
বিশ্রী করেছে তার ওপর ভালো বাংলা গানগুলো Wy খারাপ করে দেবে ।......বাংলা ভাষায় যত রাজ্যের 
CY ফাসি ঢুকিয়ে জবরজং ওরাই করছে, আবার বাংলা ভাষার জন্য লড়াই করে ওরাই নামও কিনবে? 
wae বাহাদুরি ওরাই নেবে? বা রে!" হিন্দু ছেলে লটকা মুসলমান ছেলে নুরু এবং লটকার দিদি 
চিত্রা এরা সংগ্রামী বাংলার হিন্দু-মুসলমান সমাজের প্রতীক । নাটকটি শেষ হয়েছে বিখ্যাত রবীন্দ্র 
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সংগীত দিয়ে, ‘বাঙালির আশা, বাঙালির ভাষা/বাঙালির বুকে যত ভালোবাসা/ধন্য হউক ধন্য হউক 
ধন্য হউক, হে ভগবান।' গাইতে শুরু করলেন আবু মিঞা। তার শেষ সংলাপ “আমরা হিন্দু হই-- 
মুসলমান FZ— আমরা বৌদ্ক-ভ্ৰীষ্টান যাই হই, সবার আগে আমরা বাঙালি এসো না, বাঙলার জয়গান 
গাই!" এই চরিত্রটির অভিনেতা ছিলেন স্বয়ং নাট্যকার তুলসীদাস লাহিড়ী। 

সলিল সেন ‘নতুন ইহুদী’ নাটকটি ১৯৫১ সালে ২১ জুন কালিকা রষ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয়টা 
মঞ্চস্থ করেন। আমি প্রয়াত নাটাকারদের রচনা আগেই উল্লেখ করেছি এই কারণে যে সলিল সেন 
আজও জীবিত এবং আশা করি তিনি আরও অনেক মঞ্চসফল নাটক রচনা করবেন। আমি আগেই 
বলেছি জনপ্রিয়তায় নবান্ন -এর পর এই নাটকটির স্থান এবং বহু অভিনেতাই এই নাটকে অভিনয় 
করে পরে বিখ্যাত হয়েছেন। এই নাটকও পূর্ব-পকিস্তানের অন্তর্গত একটি গ্রামের মাধ্যমিক স্কুলের 
এক পণ্ডিতের পারিবারিক জীবনের সমস্যা নিয়ে লেখা । তাদেরই সঙ্গে স্লেহসম্পর্কিত একটি 
নমশূত্র কৃষক পরিবার, বঙ্গভভ্গে যাদের জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। একদিকে নাগরিক সমাজের 
FA ও কদর্য রূপ যেমন উদ্ঘাটিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি বঙ্গভঞ্গজনিত দুর্দশা এইসকল মানুষের 
জীবনে কীভাবে মনুষ্যত্বের শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়েছিল তার পরিচয় এই নাটকে আছে। পণ্ডিতের 
পরিবার ধ্বংস হল, এক পুত্রের মৃত্যু ঘটল, কন্যা গৃহত্যাগিনী হল, পণ্ডিত নিজে মরলেন, পণ্ডিতের 
স্ত্রী বেচেও মরে রইলেন। একজন রাজনৈতিক কর্মীর মুখ দিয়ে নাট্যকার বলাচ্ছেন পণ্ডিতের জীবিত 
পুত্রকে, HUF রোগ-পীড়িতদের সাথে একাত্ম হয়ে শপথ নাও যে স্বাৰ্থলোভী, অর্থলোলুপ যারা 
খতম করবে, ভাগ্যের গোলামি তুমি আর IINE করবে না।’ অবশ্য এই নাটকে একটি মুসলমান 
চরিত্রও আছে যে বলেছে, ‘জমির উপর দেওয়াল তুলছে_ মনে যেন তুলতে না পারে। 

এই যুগে কলকাতার চারপাশে দলে দলে পূর্ব-পকিস্তান থেকে Carga আসছিল, যাদের দুর্দশার 
কথা জানানোর প্রয়োজনেই এই নাটকগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আজকের দিনে এই নাটকগুলির 
আলোচনা করতে গিয়ে বুঝতে পারি যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহায়ক ভারতীয় জমিদার 
ও বণিক শ্রেণি বাংলা ও পাঞ্জাবে যে দুর্দশা ঘটাল এবং তারা খণ্ডিত ভারতের পাকিস্তানের মানুষদের 
ভুল বোঝাতে পারল, তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ ছিল না। একমাত্র তুলসী লাহিড়ীই ভাষাভিত্তিক 
জাতিসত্তার বিকাশের দিকটা তুলে ধরেছিলেন। বাংলার মাটিতে আবু মিঞা যে জীবন দর্শনের উপর 
দাঁড়িয়ে আছে, তা উপনিষদ ও এশ্লামিক উদারতার সংমিশ্রণ । দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাতুভিটা” 'তরঙ্গ' 
ও ‘মশাল’ নাটকে বাঙালি জীবনের একই চিত্র এঁকেছেন। 'বাভুভিটার মহেন্দ্র মাস্টার ও আমিন 
মুন্সির বন্ধুত্ব কোনো এক বিশেষ যুগের নয়, বহুযুগ ধরেই এমন বন্ধুত্ব বাংলাতে চলে আসছে । বিজন 
ভট্টাচার্যের 'গোত্রাস্তর' নাটকও aes একজন শিক্ষকের জীবন নিয়ে লেখা । এ দেশে বসবাস 
করতে গিয়ে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল Sarge তাই নিয়েই এ নাটক এবং উদ্বাস্তু হিন্দু 
মেয়ের সঙ্গে সমাজকর্মী মুসলমান ছেলের বিয়ে দিয়ে এই নাটকের শেব। নাটকের প্রথম অঙ্কে 
আমি পূর্ববঙ্গীয় জীবনের সংকটভিত্তিক সংলাপ, মূল চরিত্রের অভিনয় দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। 
কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে কাজী নজরুল হয়ে বিজন ভট্টাচার্য যে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের 
সহজ সমাধান দিলেন তাতে প্রকৃত বাস্তবে যে বাধা তা প্রকাশ পেল না। পেশাদার মঞ্চের নাট্যকার 
জলধর চট্টোপাধ্যায়ের থামাও রক্তপাত' নাটকে আতা খাঁ নামে এক মুসলিম চরিত্র বলছে, কলকাতার 
কথা আর বলবেন না হুজুর ৷ কলকাতা হচ্ছে বিলিতি নরক। আমরা যাকে বলি দোজখ ।'ড. শশিভূষণ 
দাশগুপ্তের মতো পণ্ডিত নাট্যকার 'দিনান্তের আগুন’ নাটকে লিখলেন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে যখন সমস্ত 
গ্রাম ছারখার হয়ে গেল, তখন বেদনার্ত করিম মিরা বলে ওঠে, ‘কোথায় যাও- কী দেখবা আর? 
এখন আর কিছু নাই--আছ শুধু তুমি__ আর আমি ।' দুজন সমব্যথী হিন্দু-মুসলমানের আকাঙ্ক্ষার 
শ্রকাশ মাত্র। 


২০৬ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 





রে ট oa ae 
বিভাস SNL জোছলাকুমাবীণ oe 
y e + 


এইসব নাটকে ARRES AE মানুষের জনা মমতুবোধ প্রকাশ পেয়েছে। বিখ্যাত নাট্যকার 
শচীন সেনগুপ্ত ১৯৪৯ সালেই ‘এই স্বাধীনতা ' নাটকে প্রশ্ন তুলেছিলেন ছিন্নমূল নরনারীর যে অবস্থা 
প্রকৃতপক্ষে অসামান্য দক্ষতায় শচীন্দ্রনাথের প্রশ্নকেই তুলে ধরেছেন। 
ও নিষ্ঠুরতা উভয় বাংলার মানুষের মনে যে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করেছে, বাংলার নাটাকার ও নাট্য 
আন্দোলন সেই ক্ষত মানবিক দিক দিয়ে সারাবার চেষ্ঠা করেছেন, এ কথা স্বীকার করতেই হাবে। 
BAA রাজত্ব প্রথম (থেকেই নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যাভিনয়ের উপর যেভাবে খড়গহস্ত হয়েছিল তার 
সাহস পাননি | তবু ১৯৫১ সালের ৫ এপ্রিল পশ্চিমবাংলার নাট্যকার ও নাট্যামোদ বাক্তিরা প্রয়াত 
কংগ্রেস নেতা নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের ২০ নং ওয়েলিংটন স্ট্রিটে (বর্তমানে নির্ধলচন্দ্র চন্দ্ৰ স্ট্রিট) মিলিত 
হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নাটক ও নাটাশালার অবদানকে উল্লেখ করে ঘোষণা কারেন : 
আমরা ক্ষুব্ধ হই যখন দেখি বর্তমানে জাতীয় সরকার যা জাতির প্রতিনিধিত দাবি করেন, তা এখনো 
পর্যন্ত নাটাশালার দান স্বীকার পূর্বক গণ-সংযোগের এই বিরাট বাহনকে পরিস্ফট করে তাকে তার পরিণতির 
পাথে এগিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণে আদৌ আগ্রহশীল না। আমরা বিস্মিত হই যখন দেখি নব নব BSA 
প্রয়াসে এবং জাতির আত্মপ্রকাশের আয়োজনে বিঘ্ন স্থাপন করার অভিপ্ৰায়ে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও 
নাটককে এবং নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রিত এবং তার গতিকে শ্লথ ও বিকৃত করা হয় প্রি-সেন্সারশিপ বলবৎ রেখে 
এবং নবীন অভিযাত্রীদের নৃতন উদ্যমকে বিনাশ করার চেষ্টা হয় গুরু করভার চাপিয়ে। 
বাইশটি স্তবকে রচিত এই ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষরকারী ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, wale 
চৌধুরী, নরেশচন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, নরেন দেব, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসীদাস লাহিড়ী, 
Ty মিত্র, উৎপল দত্ত, প্রভা দেবী, সরযূ দেবী, মলিনা দেবী, দিগিন বন্দোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, 
নর্মলচন্দ্র চন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র বসু, প্রমুখ আমার মতো আরও সতেরো জন নাটাব্যক্তিত্ব। 


1টা আকাদেমি পত্রিকা / ৬ ২০৭ 











লোটা পৃতিতাস চাক ray afr Eos) "a Te 7 DEH শি 
সা f YA x ত “I” v z x 
l TIN 4 f Fi 


০৮ 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / 


7. ব. লাটো আকাদেমি পাকা সং্যা ৬ 322-22 


স্বাধীনতা-উত্তর 
গণনাট্য আন্দোলন ও বাংলা নাটক 
হীরেন ভট্টাচাৰ্য 


ংলা নাটকের আকৃতি এবং প্রকৃতি নির্ধারণে বিগত অর্ধশতাব্দীর গণনাট্য আন্দোলন একটা বিশেষ 
ভূমিকা পালন করেছে। সত্য বটে গণনাট্য আন্দোলনের মধ্যে অনেক দ্বান্বিকতা, অনেক বাক, অনেক 
চড়াই-উতরাই ছিল। বিগত অর্ধশতকের গণনাট্য আন্দোলনের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যাবে 
নদী-ত্রোতের মতো এর প্রবাহধারা কখনও বিস্তীর্ণ কখনও বিশীর্ণ হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। কখনও 
মতান্তরের কলহ ফেনিল আবর্তে উচ্ছসিত হয়েছে। কিন্তু তৎসত্বেও এই সমস্ত ভালোমন্দ নিয়েই 
গণনাট্য আন্দোলন, শেষ বিচারে, বাংলা নাট্যক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেছে বললে অত্যুক্তি 
হবে না। এই ভূমিকার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার জন্যই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা । দেখা যাক এই 
ভূমিকার স্বরুপ কী £ 

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সময় চেতনার কথা । বাংলা নাটকের এক অতি দুঃসময়ে গণনাট্য 
বাংলা নাটকের কানে সময় ঘনিষ্ঠতার মস্তোচ্চাৱণ করেছিল। তিরিশের দশকের শেষ এবং চল্লিশের 
দশকের প্রারস্ত-পর্বে বাংলা নাটক সময়ের সঙ্গে তার সহানুভূতির যোগ হারিয়েছিল। কেমন ছিল 
উল্লিখিত সময়ে বাংলার সমাজ পরিস্থিতি? | 

সারা বিশ্বে জ্বলে উঠেছে যুদ্ধের আগুন। স্বাধীনতা ও সভ্যতার শত্রু ফ্যাসিবাদীরা সন্ত্রস্ত করে 
তুলেছে মানবতার ভবিষ্যৎকে। যুদ্ধের ঝাপ্টা এসে লেগেছে বাংলায়ও | মজুতদার ও চোরা কারবারীরা 
এখানে সক্ৰিয় হয়ে উঠেছে। বাংলা হয়েছে মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ-কবলিত। লক্ষ লক্ষ মানুষ গ্রাম ছেড়ে 
শহরে এসেছে খাদ্যের সন্ধানে । “মাগো দুটি ফ্যান দাও '-_'এই শ্লোগান উচ্চারণ করে কঙ্কালের মিছিল 
পরিক্রমা করছে কলকাতায়। পরিধেয় বস্ত্রের অভাবে গরিব কৃষক রমণীরা ছিন্ন শাড়ির আঁচল দিয়ে 
গলায় ফাস লাগিয়ে আত্মহত্যা করছে। হতাশা, অত্যাচার ও অবিচারের প্রেত-ৃত্য চলছে 
সমাজের বুকে। 

এ হেন সময়ে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে কী নাটক মঞ্চস্থ করা হচ্ছিল £ সুধী প্রধান লিখিত 
‘নবায়, প্রযোজনা ও প্রভাব’ গ্ৰন্থে তার তালিকা পাওয়া যাচ্ছে। তালিকাটি এইরকম £ 

কলিকাতার মঞ্চে ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৪ সালে অভিনীত নাটকের হিসাব নিলে দেখা যাবে 

১৯৪২-এ মহাশক্তি, সুপ্রিয়ার কীর্তি, ডাক্তার, চিরন্তনী, কাটা-কমল এবং শিশিরকুমার ভাদুড়ী কর্তৃক 

সীতা, বোড়শী, আলমগীর প্রভৃতি। ১৯৪৩ সালে মাটির মায়া, অক্নপূর্ণার মন্দির, ১৯৪৪ এ দেবদাস, 

পুরোহিত, রাষ্ট্রবিপ্লব, মিশরকুমারী, চত্দ্রশেখর প্রভৃতি মিনাৰ্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়েছে। একই সময়ে 
স্টারে ১৯৪২-এ রাণী ভবানী, অলকানন্দা, পুরীর মন্দির, মহালক্ষী ; ১৯৪৩- এ রাণী দুর্গাবতী, কৃষ্ণাৰ্জুন, 


গননাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত নাট্যকার প্রাবন্ধিক ও পাপেটশিল্পী। 
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সুকনা, মহারাজা নন্দকুমার, দেবী চৌধুরাণী, দুর্গেশনন্দিনী sass সালে টিপু সুলতান, কেদার 
রায়, অযোধার বেগম ইত্যাদি। — শিশিরকুমার মিনার্ভা ছেড়ে নাট্যনিকেতনে এসে নতুন নামে 
জীবনরঞ্গ, উড়ো চিঠি ও দেশবন্ধু করেন। ১৯৪২-১৯৪৩-এ বিপ্রদাস ও তাইতো প্রভৃতি করেন, 
১৯৪৪ এ কিছু পুরানো নাটকের অভিনয়ের পর বন্দনার বিয়ে ও বিন্দুর ছেলে অভিনয় করেন। 
নাট্যভারতীতে ১৯৪২-এ দুই পুরুষ, ১৯৪৩-এ পথের ডাক ছাড়া প্রফুল্ল, দেবদাস, সাজাহান হয়। 
রঙমহল __-১৯৪২এ SAY, স্রোতের ফুল, ভোলামাষ্টার প্রভৃতি, ১৯৪৩ এ সানভিলা, ১৯৪৪এ 
রামের সুমতি ; অধিকার, বিংশ শতাব্দী । এই সময়ে কালিঘাট থিয়েটারে শুরু হয় বৈকুঠের উইল। 
এ ছাড়া মালা রায়, কর্ণার্জুন, নরনারায়ণ, রাণাপ্রতাপ, গৈরিক পতাকা, সাজাহান, চন্দ্ৰগুপ্ত ; বঙ্গে বগী, 
বাংলার মেয়ে. বিরাজ বৌ, মেবার পতন, জনা, প্রভৃতি নাটকের পুনরভিনয় চলছিল। 
সন্দেহ নেই এইসব নাটকের মধ্যে অনেক সুঅভিনীত ভালো aves আছে। শিশিরকুমার 
অভিনীত “সীতা'.আলমগীর : “সাজাহান "প্রভৃতি তো নামকরা নাটক। এগুলির অভিনয়ে কারও আপত্তি 
থাকার কথা নয়। কিন্তু এইসঙ্গে এটাও সত্য যে এই সমস্ত নাটকের সঙ্গে তখনকার মর্মান্তিক 
সংকট সময়ের কোনো সম্পর্ক ছিল না। যদি বা কষ্টকল্পিত কোনো সম্পর্ক আবিষ্কার করা যায় 
তাও VASE | বেহালা বাজানো খারাপ নয়, কিন্তু রোম যখন পুড়ছে তখন বেহালা বাদন নিশ্চয়ই 
বাস্তব মর্মন্তুদ পরিস্থিতির প্রতি নিষ্ঠুর গুদাসীন্য প্রদর্শন । এগুলির মধ্যে অনেক সুন্দর ও মহান নাটক 
আছে। কিন্তু সময়কে উপেক্ষা করে কেবলি যদি অতীত মাহাত্মোর ওপর আমরা দাগা বোলাতে 
থাকি তবে তো অগ্রসর হবার পথই বুদ্ধ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দুএকটি উক্তি 
উদ্ধার করছি। তিনি এক অভিভাষণে একদা বলেছিলেন : 
আমি স্বীকার করব ক্রাসিক্যাল সংগীতের সৌন্দর্যের সীমা নেই, যেমন অজস্তার মতো কারুকার্য আর 
কোথাও হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু ছোটছেলের মতো তার উপর দাগা বুলিয়ে বুলিয়ে পুনরায় চিত্রিত 
করা, সেই কি আমাদের ধর্ম ? সেই কি আমাদের আদর্শ ? যে পূর্ণতা পূর্বতন রূপে আপনাকে প্রকাশ 
করেছে সেই পুর্ণ তাকে উত্তীর্ণ হয়ে আপনাকে যদি প্রকাশ করতে না পারি তা হলে ব্যর্থ হল আমাদের 
শিক্ষা । ............এই যে গতানুগতিকতা এটা সম্পূর্ণ সশ্রদ্ধেয়। সকল রকম প্রকাশের মধ্যে যুগের প্রকাশ, 
আত্মপ্রকাশ হওয়া চাই। (নিখিলবঞ্গ সংগীত সম্মেলনে, ১৩৪১ সালে প্রদত্ত অভিভাবণ)। 
'_..সময়ের সঙ্গে মিল না রাখিতে পারিলে বড়ো বড়ো 
মজবুত জিনিসও ভাঙিয়া পড়ে ।' (‘সংগীতের মুক্তি’ প্রবন্ধ) সংগীত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই 
মন্তব্যগুলি নাটকের প্রসঞ্চেও সমান প্রযোজ্য। চল্লিশের দশকের প্রারস্ত পর্বে মঞ্চ নাটকে “যুগের 
প্রকাশ ঘটেনি।' সে কেবল পুরাতনের উপর দাগা বুলিয়েছে। 
বাংলা নাটকের এ হেন দুঃসময়ে পেশাদার মঞ্চের বাইরে ‘আগুন’ ‘জবানবন্দী; ‘হোমিওপ্যাথি’ 
ল্যাবরেটরি’ প্রভৃতি সময়-সচেতন নাটিকার পায়ে ভর দিয়ে গণনাট্য আন্দোলন বাস্তবের মাটিতে 
মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল। ‘আগুন’ নাটিকাটি সম্পর্কে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য নিজেই 
বলেছেন __ “তদানীন্তন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আগুন ছিল একটি পরীক্ষামূলক নাটিকা ৷’ 
এই পরীক্ষারই উত্তরণ দেখা গেল বিজনবাবুর পূৰ্ণাঙ্গ নাটক 'নবান্ন-তে। গণনাট্য আন্দোলনের এই 
ফসলটি সেদিন বাংলা নাটকের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল। ‘নবান্ন’ যেন সেদিনের বেহালা বাদনরত 
“নিরো'দের দুৰ্কাধ ধরে প্রচণ্ড ঝাকুনি দিয়ে তাদের সময়-চেতনা ও সংবিৎ ফিরিয়ে আনল। এর পরেই 
বাংলা নাটকের আসরে লাইন ধরে এল, চল্লিশের দশকে সলিল চৌধুরির ‘সংকেত’ wares’ অনিল 
ঘোষের ‘নয়ানপুর’ , দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বা্তু ভিটা" ইত্যাদি, পঞ্চাশের দশকে খত্বিক ঘটকের , 
‘দলিল’ ‘জ্বালা’ বীরু মুখার্জির 'সংক্তান্তি, ‘ঢেউ’, wae রায়ের 'টোটোপাড়া, সলিল সেনের “নতুন 
ইহুদী” পানুপালের ‘ভাঙা বন্দর’ প্রভৃতি, ষাটের দশকে অমর গাঙ্গুলির Ue, বাসুদেব বসুর 
“কিমলিস” শিশির সেনের 'হারানের নাতজামাই” (থিয়েটার), অরুণ মুখার্জির “হারাণের নাতজামাই' 
(যাত্রা), চিররঞ্জন দাসের শ্বতুহীন” ‘ভিয়েতনাম’; উৎপল wes ইতিহাসের কাঠগড়ায়; “প্রেসার 
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গণলাট্া সংঘ অনুশীলন-এর Frere 


মামলক', শামাকান্ত দাসের 'অগ্নিগর্ভ লেনা' নেপাল ঘোষের ‘দেশে দেশে’ প্রভৃতি, AAAA দশকে 
উৎপল Wad 'লৌহমানব' চিররঞ্জন দাসের 'জুলিয়াস BES অরুণ মুখার্ভির 'স্পার্টাকাস " প্রভৃতি । 
ভিড় করে আসা এইসব নাটকের মধ্যে গুণাগুণ বিচারে উৎকৃষ্ট, প্রকৃষ্ট, নিকৃষ্ট অনেক ধরনেরই 
কিন্ত লক্ষ করার বিষয় এই যে গণনাট্য আন্দোলনের ফসল এইসব নাটক সময় ঘনিষ্ঠ বাস্তবতার 
আবহ রচনা করেছিল। এই আবহ রচনায় নিকৃষ্ট নাটকেরও অবদান রয়েছে। 
কিন্তু শুধু সময় চেতনার মধ্যেই গণনাট্য আন্দোলনের সকল অবদান সীনিত নয়। সময়ের 
বশ্লেষণ করে গণনাট্য যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল সেই সিদ্ধান্ত অনিবার্য ভাবে 
ংলা নাটককে গণসচেতন করে তোলে, TAA বা জনগণ যে পূর্বেকার বাংলা নাটকে একেবারে 
অজ্ঞাত ছিল তা অবশ্যই বলা যায় না। কিন্তু পার্থক্য হল এই যে তখন (দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) 
জনগণ ছিল 'ক্যানভাসসিন'এর একটা সাবজেক্ট” wai 'পিপল্ঠকে সামাজিক বা রাজনৈতিকভাবে 
একটা নির্ধারক শক্তি হিসাবে দেখা হত না। একদা ফরাসি নাটক সম্পর্কে রনী রল্যা-ও ঠিক এই 
ধরনের মন্তব্য করেছিলেন ৷ তার ‘The people and the theatre’ প্রবন্ধের শুরুতে তিনি লিখেছেন 
French artists have, of course, known the existence of the people before. but they 
have considered them only as subjects of conversation, as materials for novels. plays 
or pictures. ......But they never took the people into account as a living entity, a 
public or a 17 
বাংলা নাটকের অবস্থা যে একেবারে হুবহু এইরকম তা বলি না কেন-না বাংলা নাটকের উদ্ভব 
পর্বে রচিত 'নীলদপণ' নাটকে তোরাপের প্রতিনিধিত্বে গণ'কে একটা শক্তি রূপেই দেখানো হয়েছে। 
নাইকেলের বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো" প্রহসনে-ও হানিফ গাজি ও বাচস্পতির ভূমিকাও তাই! 
we বাংলা নাটকের পরবর্তী যুগে বিশেষ করে গিরিশ-অযৃতলালের যুগে জনগণকে আর ঠিক এই 
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গে 
CENTAL LBRARY 


ভূমিকায় দেখা যায় না। পরবর্তীকালের ইতিহাসে বোধ হয় একমাত্র রবীন্দ্রনাথই কিছুটা ব্যতিক্রম ৷ 
স্মরণীয় |) কিন্তু তা হলে-ও আমরা এখানে যেসব নাটকের কথা আলোচনা করছি রবীন্দ্র-নাটক সে 
ধারায় পড়ে না। রবীন্দ্রনাটক তার সাংকেতিকতা ও প্রতীকত্ব নিয়ে চিরকালই সাধারণ মঞ্চ এবং 
রিয়ালিস্টিক নাটক থেকে আপন স্বাতন্ত্র নিয়ে দূরে ছিল। ব্যাপক জনগণ সেদিন তার স্বাদগ্ৰহণ করতে 
পারেনি। তাই বলতে হয়, 'নীলদশে র গণচেতনা, একযুগের দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর চল্লিশের দশকে 
গণনাট্য আন্দোলনের মধ্যেই রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে আরো সুসম্বন্ধ এবং বিকশিত রূপে প্রকাশ 
পেল। গণনাট্য আন্দোলন যে ‘পিপল'কে পাদপ্রদীপের আলোকে নিয়ে এল, যে-পিপল সম্পর্কে 
গণনাট্য আন্দোলন শ্লোগান দিল--'৮০০1৫'5 Theatre Stars the People’ সে-পিপল কোনো 
ভাবেই “প্যাসিভ ফোৰ্স’ নয় সে একটা নির্ধারক শক্তি, সে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী যে 
প্রধান যখন জিজ্ঞাসা করলেন- কিন্তু দয়াল, মন্বস্তর যদি আবার আসে ?’ তখন দয়ালের কণ্ঠে শোনা 
গেল সে-পিপ্লের কথা : 
জানি প্রধান, মানি তোমার আশঙ্কা, কিন্তু একথাও জেনো প্রধান, গতবারের মতো এবার আর আকাল 
পারবে না এদের। কিছুতেই না। এদের নিতে হলে আগে আমাকে নিতে হবে, আমারে ঘায়েল করতে 
হবে, একটা ব্যবস্থার ওলট পালট করে ফেলে দিতে হবে প্রধান, তবে যদি পারে। জোর, জোর প্রতিরোধ 
প্রধান এবার। জোর প্রতিরোধ। জোর প্রতিরোধ। ৃ 
পিপলের এই ছবি আমাদের অনিবাৰ্যভাবে সমাজ বিপ্রবের ভাবনায় ভাবিত করে। মনে পড়ে 
চল্লিশের দশকে গণনাট্য সংঘের প্রথম সম্মেলনে অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি তার বক্তৃতায় বলেছিলেন 
‘Whenever I think of people's art, of people's creativity, I think of revolution...” | 
ইতিপূর্বে যে লাইন ধরা নাটকের তালিকা দিয়েছি তার প্রত্যেকটিতেই কোনো-না-কোনো ভাবে 
পিপলের এই ‘রেভল্যুশনারি’ রূপ ধরা পড়েছে। পূর্ববর্তীদের সঞ্চিত গণচিত্র থেকে এর পার্থক্য সুস্পষ্ট। 
বাংলা নাটকের এই যে উত্তরণ, এর মূলে আছে গণনাট্য আন্দোলন। গণ আন্দোলনের সঙ্গে নাট্য 
আন্দোলনের এই গ্ৰন্থি বন্ধনের ফলে বাংলা নাটকে এল নতুন বিষয়বস্তু এবং নতুন আঙ্িক। নাটকের 
বিষয়বস্তুতে সংগ্রামী জনগণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল যে এই নতুন কথা পুরাতন 
আতিগকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। নতুন আঙ্গিকের দাবি নাটক থেকেই উঠে এল। ১৯৪৩ সালে 
সর্বভারতীয় গণনাট্য সম্মেলনের খসড়া প্রস্তাবে লেখা হল-_ 
—For the achievement of these aims it is necessary that not only the themes of our 
songs. ballads, plays etc. be suited to the purpose in view, but it is also essential 
that our productions should be simple and direct so that the masses can easily 
approciate and understand and also participate in the creation and production of these.” 
(অধঃরেখা আমার)। 
এই “সিম্পল ore ডিরেক্ট" উপস্থাপনার প্রথম নমুনা আমরা দেখেছি চুয়াল্লিশ সালে aera’ নাটক 
প্রযোজনার মধ্যে | সামান্য চট দিয়ে নাট্যদৃশ্য সাজানো হয়েছিল। অন্যান্য সাজ সরঞ্জামও ছিল অতি 
সাধারণ। সুধী প্রধান লিখেছেন: 
নবান্নের সাজ-সরঞ্জাম বড়ো একটা ছিল না,__সেপাই ও দারোগার ড্রেস ভাড়ার জন্য ১০ টাকা 
ব্যয় হত এবং চটের সিন তৈরি করার জন্য যতদূর মনে পড়ে ৩০০টাকা খরচ হয়েছিল।' (নবান্ন : 
প্রযোজনা ও প্রভাব)। 
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কাণনাটা সংঘ সামান্বিক শাখার বিলাক 


... দৃশ্যগুলির পরিবর্তনে শস্বুবাবুর ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ ছিল-_ এবং মঞ্চসজ্জা যতদূর সম্ভব কল্পনার সাহাযো 
সরল করার ব্যাপারেও তিনি মানোরঞ্রন ভট্টাচার্য কর্তৃক চট বাবহারের সুপারিশ পোয়েই বাস্তবায়িত 
কৰেন । চট দিয়ে তিনটি চেম্বার করা এবং চটের ফালি করে বাশের সাহাযো কখনো কৃষকের বাড়ি, 
কখনো গণেশের ছবি দিয়ে চালের sree করা, চটের ফালির দরজার দুইপাশে মঙ্গল ঘট, কলাগাছ 
এবং ফুলের সাজ দিয়ে বিয়ে বাড়ী এবং তার পাশে কার্ডবোর্ডের ডাস্টবিন, বাশের রেলিং তৈরী করে 
তার পাশে বেঞ্চি দিয়ে পার্কের আভাস সৃষ্টি করা প্রভৃতি খুঁটিনাটি কাজ তিনিই করেছিলেন। (প্র) 


অনেক ক্ষেত্রেও তার ৰৌক ছিল এই সাদামাটাতের দিকে। সুধী প্রধানের পূর্বতন গ্ৰস্থেই এখবর পাই। 
লেখা হায়েছে 


রামনারায়ণ, দীনবন্ধু মিত্র ও মাইকেল মধুসূদন দণ্ডের এতিহ্যকে স্মরণ করে নতুন যুগের দর্শন ভিত্তিক 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মারফাতে গণনাট্য এদেশের জনসাধারণের বৃহত্তম অংশের সমকালীন আটপৌরে 
জীবনকে নাট্যরসে রুপান্তরিত করেছে, লেব দেবী, নবাব-বাদশা, রাজ্ঞারাজড়া ও জমিদারদের 
খামবেয়ালিপনার ইতিহাস থেকে নাট্য বিষয়বস্তু যে পৃথক এবং মহান হতে পাবে তা দেখিয়েছে। 
সুদর্শন নায়ক-নায়িকার পরিবর্তে সাধারণ-চেহারার মানুষ যাদের অভিনয়যোগা কণ্ঠ আছে তাদের দিয়ে 
যে অসাধারণ AGM সম্ভব তা প্রমাণ করেছে। সামান্য সাক্তসজ্ভা ও প্রতীকী দৃশাপটে যে মঞ্চমায়া 
সৃষ্টি করতে পারে তারও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে (এ)। 

এখন বড়ো প্রশ্ন হল গণনাট্য আন্দোলন বাংলা নাটকের দেহে এই যে নতুন বিষয় ও 


আঙ্গিকের রক্ত সঞ্চার করল, এই যে নাটককে নিতান্ত পারিবারিক চৌহদ্দির বেড়া ভেঙে বৃহত্তর 
সামাজিক পটভূমিতে এনে দাড় করিয়ে দিল, নাটকের দেহে এই যে সুবিশাল কৃষক জীবনের উত্তাপ 
সঞ্চারিত করল, এই যে নাটককে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যের বন্ধন থেকে মুক্ত করে রাজনৈতিক আদার্শর 
ক্ষেত্রে এনে দাড় করিয়ে দিল; এই যে “সময়ের নাটক’ রচনার ধারা প্রবর্তিত করল __ কুমার রায়ের 
ভাষায়__ “সময়ের বাক্তব পটভূমিতে নাটকের চরিত্রদের কার্যকলাপ অনিবার্য করে তুলল — এই 
ধারার প্রভাব কি বাংলা নাটকে আজও কার্যকর ? 


আজকের অগ্রণী আনক নটাকারের মতে বর্তমানে সে প্রভাব ক্ষীয়মান। বিগত ১৯৯৪ সালে 


গণতান্থিক লেখক শিল্পী সংঘের উদ্যোগে কলকাতায় যে বাংলা সাহিত্য সম্মেলন হয়ে গেল, উক্ত 
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সংগঠনের মুখপত্র সময়ের সংস্কৃতি’ তে প্রকাশিত রিপোর্টের একটি অংশ এখানে উদ্ধার করছি। 
--১৮ ডিসেম্বর, তৃতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে নাটকের উত্থাপন প্রবন্ধ পাঠ করেন মোহিত 
চট্রোপাধ্যায়। তিনি নাট্যসাহিত্যের আলোচনায় স্পষ্টভাবে বাংলা নাটকের সাম্প্রতিক নিঃস্বতার কথা 
উল্লেখ করেন__এইসময়ের নাটক নেই। গ্রুপ থিয়েটার যে নাটক করছে তা সমস্যার পাশ কাটানো- 
প্রকরণ প্রধান। বিভিন্ন অগ্রণী নাটাকর্মীদের কথা উল্লেখসূত্রে চলে আসেন গণনাট্যের রাজনৈতিক 
অঞ্গীকার থেকে ক্রমশ Award-FRASA সরে আসতে আসতে এখন গ্রুপ থিয়েটার পেশাদারী 
থিয়েটারের প্রায় সমপর্যায়ে। কিন্তু এসময়ে প্রয়োজন নিজস্ব লক্ষ্য স্থির করে বিষয় ও oilers 
সমপরিমাণ গুরুত্ব রেখে নাটাপ্রয়াস। তিনি নাট্যকারের নিজস্ব লক্ষ্য ও দায়িত্বে স্পষ্ট ও অবিচল থেকে 
নাটকে প্রয়োজনের মুহূর্তে মানুষের সঙ্পী হওয়ার ভূমিকায় পৌঁছোবার কথা বলেন। 
কিছুকাল পূর্বে প্রয়াত শেখর চট্টোপাধ্যায় কিছু কঠোর ভাষায়ই বলেছেন-__ 
ROS যে বীজ রোপিত হয়েছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বে, সে বীজ শাখা থেকে 
শাখায় মঞ্জুরিত হয়ে ওঠার কথা, বিচার করার দিন এসেছে সে বীজ থেকে যে রুপ নিয়েছে, সে 
কি অঞ্জুরিত উদ্যান না আগাছার জগ্গল! ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ আজ হয়তো স্তিমিত কিন্তু আমার 
মনে হয় গণনাট্য সঞ্ঘ তো নিবে যায়নি _গণনাট্য সঙ্ঘ একটি জায়গায় এসে তার দায়িত্ব হস্তান্তর 


করেছে নাট্য আন্দোলনের উত্তরসূরিদের হাতে_্যারা দীক্ষা পেয়েছেন গণনাট্য ACSIA মন্ত্রে ও 


নয়--তাঁরা পথ বদল করলেন একটা জায়গায় এসে এবং সেইখানেই তারা গণনাট্য ALIA পতাকাকে 

ফেলে এসেছেন পথের ধারে। মাঠ ময়দান আর গ্রাম ছেড়ে তারা বাসা বাঁধলেন শহরের স্থায়ী মঞ্চে-- 

নিউ এম্পায়ার, মিনার্ভায়। 

অতঃপর শেখরবাবু তদানীন্তন গণনাট্যের ANA, 'জবানবন্দী”ইত্যাদির প্রযোজনা প্ৰসঙ্গে বলেন 
যে তাতে ‘মঞ্চশৈলী’ বা “আলোর ভেক্কি’ ছিল না, “বিজ্ঞাপনের জৌলস' ছিল না, প্রেস রিভিয়ু, 
একাডেমি পুরস্কার ছিল না, কিন্তু ছিল “কনভিকশান', “ডেডিকেশান' যা বর্তমানে নেই। সে দিনের 
নাটকের প্রেরণার উৎস ছিল “লড়াই” _ অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিবুদ্ধে......তাই সে নাটক ছিল 
গোষ্ঠীপ্রধান যে গোষ্ঠীর মধ্যে কেবল অভিনেতা অভিনেত্রী নয় হাজার হাজার শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত 
মেহনতি মানুষ ছিল সে নাটক/ সংস্থার শরিক। (এই সবটাই সুধী প্রধানের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে 
নেওয়া হয়েছে)। এ ধরনের আত্মসমালোচনার উদাহরণ আরো অনেকই উদ্ধৃত করা যেতে ATA | 
কিন্তু উদ্ধৃতি বোধ করি আর বাড়িয়ে লাভ নেই। বিষয়টা এতেই বোঝা যাচ্ছে। মোদ্দা কথাটা এই 
বেরিয়ে আসছে যে প্রথম যুগে গণনাট্য আন্দোলন বাংলা নাটকের ওপর যে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার 
করেছিল ১৯৫৭ সালে গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় রূপের অবসান ঘটার পর সে প্রভাবের ক্ষয় 
ঘটেছে। গণনাট্য একটা জায়গায় এসে তার দায়িত্ব (শেখরবাবুর ভাষায়) যাদের কাছে “হস্তাম্তরিত' 
করল তারা অনেকেই বাণিজ্যিকতার মাধ্যাকর্ষণের আওতায় পড়েছেন। (মোহিতবাবুর ভাষায়) সময়ের 
পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন। শ্রমিক কৃষক ও তামাম মেহনতি মানুষের বাস্তব চিত্র এখন আর নাটকে 
ততটা গভীর রেখায় অষ্কিত হচ্ছে না। এখন প্রশ্ন হল, যদি তাই হয় তবে ভাবতে হয়, কেন 
এমন হল? গণনাট্যের মন্ত্রে ও আদর্শে যাঁদের দীক্ষা- তাদের হাতে তো বাংলা নাটকের এই হাল 
হবার কথা ছিল না! কেন শেখর চট্টোপাধ্যায় ঝাঝালো কণ্ঠে একথা বলার সুযোগ পান যে__ ‘দেশের 
মানুষের দুদর্শা নিয়ে মাথা ঘামানোর পণ্ডশ্রম কথাটা এঁদের কাছে হাস্যকর! কেনই বা আজ মোহিত 
বাবু একথা বলার সুযোগ পান যে বাংলা নাটক এখন সময়ের পাশ কাটিয়ে আ্যাওয়ার্ডমুখী হতে 
চলেছে £ কেউ কেউ এর জন্য দায়ি করেছেন ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত গণনাট্য সংঘের এলাহাবাদ 
সম্মেলনের PARES | বলেছেন এই সিদ্ধান্তের ফলেই নাটকের শিল্পজাত মান অবনমিত হয়েছে। 
কী ছিল এলাবাদ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত £ 
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রি d 
গণনাটা সংঘ-এর শাশ্তন বসু পরিচালিত পৃথিবী gare? 
সম্মেলনের রিভিয়ু রিপোর্টে বলা হয়েছে__ 


When the People’s Theatre ts developed among the movement of militant workers. 

pleasant and youth it should grow as an inseparable part of the organised mass 

movements. As a part of its day-to-day struggle it should carry the mass movement 

forward by supplying it with cultural weapons. 

অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যে এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে পরবর্তীকালে যে ভুরিভুরি নাটক 
লিখিত এবং প্রযোজিত হল তার মধ্যে সংগ্রামের আস্ফালন ছিল, কিন্তু প্রাণ ছিল না। নব নব আবিষ্কারের 
দ্বারা “অপূর্ববস্তুনির্মাণের' কোনো নিদর্শন তাতে ছিল না। কাজেই “যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে 
না পারে/সহস্র শৈবাল দাম বাধে আসি তারে'__ 

এই অভিযোগের সামনে দাড়িয়েও কিন্তু মনে নানা জিজ্ঞাসা জাগে। জিজ্ঞাসা জাগে এই যে, 
এলাহাবাদ সম্মেলন বলেছে নাটক নিয়ে আমাদের সংগ্রামী মানুষের পাশে দাড়াতে হবে” _ এতে 
নাটকের মানের অবনমন ঘটবে কেন? বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্ৰদ্ধেয় কুমার রায় ও তার এক প্রবন্ধে 
বলেছেন 

কী হল ১৯৪৯ সালের ৪-৯ ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদ অধিবেশনের সিদ্ধান্তে? পুরনো সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত 

হল, এবং সংগ্রামের পথে সংগঠনকে পরিচালিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 1.........এলাহাবাদ অধিবেশনের 

তত্ত্ব মেনে যে অসংখ্য নাটক রচিত হল, অভিনীত হল আরোপিত ঢং-এ তার ফল ভালো হল All 

er সেগুলি এক ধরনের প্রয়োজন মিটিয়েছে মাত্র উদ্ভাবনের কথা তাতে ছিল না। (নাট্যচিস্তা পত্ৰিকা- 

বর্ষ ১৩। সংখ্যা ৬-১২)। 

সন্দেহ নেই কুমার রায়ের এই বক্তব্যের মধ্যে সত্য আছে। সংগ্রামী নাটকগুলির মধ্যে 
উদ্তাবনহীনতা সত্যিই আছে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কার্ধকারণ সম্পর্ক নিয়ে। 

সংগ্রামের পথ ধরার জন্যেই কি নাটকের মান নেমে গেল? এটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি 
all বরং সংগ্রামের পথই পিপলস থিয়েটারের পথ, এবং আই পি টি-এর গোড়ার কথাটাও 
তা-ই। বরং সংগ্রামের পরিবর্তে আপোসের পথেই গণনাটকের সমাধি | 
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তাহলে কারণ কী? 

নাটক মার খেতে পারে অনেকগুলি কারণেই। তার মধ্যে প্রধান দু একটি কারণের কথা একটু 
খতিয়ে দেখা যাক। 

প্রথমত সংগ্রামী নাটক মার খেতে পারে, যদি A নাটকের নাট্যকার ও পরিচালকের 
সংগ্রামী অভিজ্ঞতার অভাব ws অভিজ্ঞতার উত্তাপ না থাকলেই আসে আরোপিত ঢং। প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার অভাবও অনেক সময় পঠন, চিন্তা এবং কল্পনার দ্বারা পরিপুরিত হতে অবশ্যই দেখা 
যায়। (যেমন গল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ 1) কিন্তু এগুলি বিরল প্রতিভার দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয়ত আরেক শ্রেণির 
নাটক মার খায় যে নাটকে বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গি সবই সংগ্রামী, সময় সম্পর্কে যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, 
সঠিক ; কিন্তু নির্মাণ এবং উপস্থাপনা অশিল্পীত। তৃতীয়ত মার খায় সেই নাটক যা নিজের বিষয়গত 
খামতি পূরণ করতে চায় শুধু আঙ্গিকের আড়ম্বর দিয়ে। 

এবার প্রশ্ন__এগুলির মধ্যে কোনটি সে কারণ যা নাটককে পথচ্যুত করেছে? প্রকৃত চিত্রটা কী? 

প্রকৃত চিত্র অন্যরকম। 

শেখর চট্টোপাধ্যায় যে বলেছেন একটা জায়গায় এসে গণনাট্য তার দায়িত্ব হস্তান্তর করেছে 
_ ঘটনা কিন্তু তা নয়। কোনো অবস্থাতেই গণনাট্য তার দায় কারও কাছে হজ্তাস্তরিত করে হাত 
পা গুটিয়ে fara আয়োজন করেনি । এমনকী সাতান্ন সালে তার সর্বভারতীয় রূপের অবসান ঘটার 
পরেও নয়। ভাঙন যদি কিছু ধরে থাকে তবে ধরেছিল ওপর তলায় নেতৃত্ব পর্যায়ে। নীচের তলার 
সাধারণ গণনাট্য কর্মীদের মধ্যে কোনো ভাঙন ধরেনি। সত্য ঘটনা এই যে ওপর তলার নেতৃত্ব 
গণনাট্যের যে পতাকাকে ফেলে দিয়েছিলেন, নীচের তলার সাধারণ সদস্যরা সেই পতাকা তখনও 
উচ্চেই তুলে ধরেছেন। এই কারণেই দেখা যায় সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘ অবসিত হবার পরেও 
পশ্চিমবঙ্গে গণনাট্য পুনর্গঠিত হয়ে তার কাজ সেদিন চালিয়ে গেছে এবং অদ্যাবধি চালিয়ে যাচ্ছে। 
করেছেন। কিন্তু এখানেই উদ্ভব হল সবচেয়ে বড়ো সমস্যার। ইতিপূর্বেই নবান্ন প্রযোজনাকে কেন্দ্র 
করে গণনাট্যের মধ্যে মতাদর্শগত দ্বন্ব দেখা দেয়। ১৯৪৮ সাল নাগাদ গণনাট্য সংঘ বিপন্ন হল 
ঘরে বাইরে। বাইরে গণনাট্য সংঘের উপর প্রতিক্রয়ার স্থল দৈহিক আক্রমণ ঘনীভূত হল-_। এ 
সময়ে কলকাতার ডিকসন লেনে সুশীল মুখার্জি এবং ভবমাধব ঘোষ নামে দুজন গণনাট্য কর্মীকে 
গুলি করে মারা হল। আবার এ আটচল্লিশ সালেই অন্যতম প্রতিভাধর নাট্য-ব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্র গণনাট্য 
ছেড়ে গেলেন। তারপরে পরপর আরও কয়েকজন। এতে নীচুতলার কর্মীদের ধরে রাখা গণনাট্যের 
নাটকের সমস্যা দেখা দিল। প্রতিভাধররা চলে গেছেন, এখন নাটক লিখবে কে? পরিচালনাই বা 
করবে কে? তবু কাজ থেমে রইল না। ‘নয়ানপুর’ প্রভৃতি দুচারখানা নতুন নাটকের সঙ্গে পুরাতন 
নাটকের অভিনয় চলতে লাগল। এই অবস্থায় চলতে চলতে এল এলাহাবাদ সম্মেলনের সেই 
সংগ্রামের ডাক ১৯৪৯-এ। বলা বাহুল্য নীচের মহলের কর্মীদের মধ্যে এই আহবান কোনো বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি, বরং উৎসাহই সৃষ্টি করল-_ কেননা ডিকসন লেন হত্যাকাণ্ড ইতিমধ্যেই তাদের 
প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিল। অতএব বাটের দশকে শতাধিক নাটক নিয়ে 
এই কর্মীরাই নামলেন সংগ্রামের ময়দানে । (এই শতাধিক নাটক কী কী, কার লেখা, কারা মঞ্চস্থ 
করলেন ইত্যাদি খবর আগ্রহী পাঠক ‘গণনাট্য :পঞ্চাশ বছর” নামক স্মরণিকা গ্ৰন্থে পাবেন। গ্রন্থটির 
প্রকাশক পশ্চিমবঙ্গ গণনাট্য সংঘ 1) 

এই যে শতাধিক নাটক এগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখর অল্প কয়েকটি বাদে প্রায় সবকটিই 
গণনাট্য কর্মীদের নিজের লেখা, পরিচালনাও তাদেরই। প্রধানত এই নাটকগুলির নির্মাণকলা সম্পর্কে 
অভিযোগ উঠেছে__এগুলির ঢং আরোপিত, এগুলিতে উদ্ভাবন নেই, খানিকটা প্রয়োজন মিটিয়েছে 
মাত্র। আর এ শুধু কুমার রায়ের সমালোচনাই নয়। ই এম এস নাম্বুদিরিপাদও তার এক প্রবন্ধে 
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সমালোচনা করে বলেছেন যে এই ধরনের নাটকগুলির বিপ্লবী নায়কদের চরিত্র এতই একরৈখিক 
যে দেখলে বিশ্বাস হতে চায় না যে এরা সমাজ পরিবর্তন ঘটাতে পারবে। ই এম এস শুধু 
নয় পশ্চিমবঞ্ডা গণনাট্য সংঘ নিজেই আত্মসমালোচনা করে বলেছে__একথা ঠিক আদর্শগত বিষয়ে 
আজ আমাদের কর্মীরা অলেক শিক্ষিত ও সজাগ হয়েছেন কিন্তু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা একথা 
আরও বেশি করে উপলব্ধি করতে পারছি যে শুধুমাত্র তত্ত্বকে সম্বল করে নাট্যশিল্পাকে গড়ে 
তোলা যায় না। এর জন্য যে রচনাশৈলী ও প্রয়োগলৈপুণ্য অধিকতরভাবে আমাদের নাট্যকারও, 
প্রয়োগশিল্পীদের অর্জন করা দরকার তা আজও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য বলা যেতে ATA | 
মজিলা a AML GLa Mi থেকে 

)। 

আলোচ্য সময়ে কিছুটা অপটু হাতে গণনাট্যকর্মীরা ঘাম ঝরিয়ে তাদের সাধ্যমতো যা করেছেন 
তার যথেষ্ট সঠিক সমালোচনা হয়েছে, যা ভুল তাকে ভূলই বলা হয়েছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও 
গণনাট্যের এই শতাধিক নাটকের সপক্ষে -কিছু বলার থেকে যাচ্ছে। বলার কথা এই যে 

১. এই শতাধিক উত্তাবনহীন নাটক ‘একধরনের প্রয়োজন মিটিয়েছে মাত্র-_একথা শোনার 
ACH সচ্গেই প্রশ্ন জাগে--'এক ধরনের প্রয়োজন” মানে কোন ধরনের প্রয়োজন? এই প্রশ্নটি নিয়ে 
ভাবলে যে উত্তর বেরিয়ে আসে তা এই : এই প্রয়োজন হচ্ছে বাংলা নাটকের এতিহ্য রক্ষার প্রয়োজন । 
বাংলা নাটক তার GMT থেকেই প্রগতিশীল, সমাজ সচেতন এবং সংগ্রামী | রামমোহন, বিদ্যাসাগর 
সমাজে যে প্রগতিশীল আন্দোলন উপস্থিত করেছিলেন, রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু এবং তাদের 
অনুগামী এক ঝাক নাট্যকার এই আন্দোলনকে নাট্যাকারে তুলে ধরেছিলেন। এঁদের নাটক, বাণিজ্যিক 
ছিল না, ছিল না সময়ের পাশ কাটানো নাটক, এগুলি সবই ছিল সংগ্রামের পতাকাধারী, বাংলা নাটক 
তার উদ্ভব পর্বেই এই সংগ্রামী প্রতিহ্যের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিল-_আমাদের আলোচ্য সময়ে 
গণনাট্যের এই শতাধিক নাটক আসলে বাংলা নাটকের এ সংগ্রামী এতিহ্য রক্ষার প্রয়োজন মিটিয়েছিল, 
সে সময়ে গণনাট্যের বাইরে যে নাটক হচ্ছিল সামগ্রিকভাবে তা এই সংগ্রামী প্রয়োজন মেটায় নি। 
তাতে হয়তো অনেক ভালো ভালো নাটক ছিল, ছিল ক্ল্যাসিক নাটক কিন্তু তা সময়ের নাটক ছিল 
না। অবশ্য আমার একথার অর্থ এই নয় যে সকলকেই শুধু সময়ের নাটক করতে হবে, পুরাতন, 
চিরন্তন, ক্লাসিক নাটক বর্জন করতে হবে। চিরন্তন নাটক অনেক মজবুত সন্দেহ নেই কিন্তু (পূর্বোক্ত) 
এই রবীন্দ্র বাণীও স্মরণীয় যে সময়ের সঙ্গে মিল না রাখিতে পারিলে বড়ো বড়ো মজবুত জিনিসও 
Stem পড়ে ।’ 

সেদিন যারা যথাসাধ্য শ্রম করে, সমস্ত লোভ বর্জন করে ডেডিকেশন নিয়ে অবাণিজ্যিক সময়ের 
করুন কিন্তু যেটুকু সম্মান তাদের প্রাপ্য সেটুকু না দিলে অবিচার করা হবে। 

২. দ্বিতীয়ত : কথা হচ্ছে আলোচ্য শতাধিক নাটককে এক বাটনায় বেটে তার মধ্যে শিল্পগুণের 
অভাব আবিষ্কার করে এ পৰ্যন্ত যতটা “দূর দূর ছিঃ ছিঃ’ করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে সেটা কতদূর সঙ্গত 
হয়েছে সেটাও ভাবতে হবে। প্রশ্ন হল এই ষাটের দশকের এই শতাধিক নাটকের সবই কি সত্য 
সত্যই শিল্পগুণহীন অ-নাটক? সামগ্ৰিকভাবে এইসব নাটকের বিরূপ সমালোচনা অনেকেই করেছেন। 
কিন্তু নাটকগুলিকে ধরে ধরে সযত্নে মূল্যায়ণ করা হয়েছে এমন নজির এ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। 
বরং এমন সমালোচকেরও দেখা পেয়েছি যাঁরা এই সবগুলি নাটক পড়েও দেখেননি, কিংবা সেগুলির 
কোনো উপস্থাপনাও কখনো দেখেননি কিন্তু সমালোচনা করে বলেছেন এগুলি সবই শিল্পগুণহীন 
অথচ একটু ডুব দিলেই এইসব নাটকের মধ্য থেকেই তুলে আনা যায় 'কিমূলিস * 'হারানের মাই’ 
শিল্পগুণহীন, একরৈখিক কিংবা এগুলির ঢং আরোপিত? অন্তত এটুকু বলা যায় যে এই তথাকথিত 
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অচ্ছুৎ ব্রাত্য নাটকগুলির পরিধির বাইরের যেসব নাটকের প্রশংসা সমালোচকরা করে থাকেন, 
সেগুলির চেয়ে এই নাটকগুলি কোনো অংশেই কম কিছু না। বলতেই হবে এ নাটকগুলি সুবিচার 
পায়নি। কেউ হয়তো বলতে পারেন একশোখানা নাটকের মধ্যে এই অঞ্গুলিমেয় কখানি নাটক 
নিয়ে গৌরব বোধ করার কিছু নেই। যদি তা বলেন তবে জিজ্ঞাসা করি ভুরি ভুরি ভালো নাটক 
কোন্‌ যুগে সৃষ্টি হয়েছে? বাংলা নাটকের উত্তবের যুগটার দিকে তাকিয়ে দেখুন। একটা জোয়ার 


বিধবা বিবাহের ওপর লিখিত হয় বারোখানি নাটক; কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহ প্রথার ওপর 
লিখিত হয় এগারো খানি নাটক, চারিত্রিক উচ্ছৃগ্খলতা ও নারীর ওপর লিখিত হয় আরও খান দশেক 
নাটক- এই ভুরিভুরি নাটকের কখানি ভালো নাটক? এরমধ্যেও বাছাই করলে তিনজন নাট্যকারের 
নাটকই হাতে উঠে আসে- রামনারায়ণ, মাইকেল আর দীনবন্ধু! 
আমাদের আলোচ্য ব্রাত্য নাটকের পরিধির বাইরেও তো এই সময়ে ভুরিভুরি নাটক লিখিত 
হয়েছে তারই বা কখানা উত্তীর্ণ? 
কাজেই এই প্রয়োজন মেটানো নাট্যসম্তারকে বিচার করা উচিত তার উত্তীর্ণ নাটক দিয়েই। 
সেগুলি সংখ্যায় অল্প হলেও | নইলে সব পাখিরাই যেখানে মাছ ধরে সেখানে একলা মাছরাঙাকেই 
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স্বাধীনতা-উত্তর বাংলায় 
নাট্য নিয়ন্ত্রণ ও বলপ্রয়োগের বৃত্তান্ত 


রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


পূর্বকথা 

১৮৭৬ সালের নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন বাংলাদেশের নাট্যকারদের উপর যে সব বিধিনিষেধ আরোপ 
করেছিল, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরও ব্রিটিশের সেই কালাকানুন বেশ কবছর স্বাধীন দেশের 
শাসকরা বাচিয়ে রেখেছিল | অবশেষে ১৯৫৪ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে সেই আইনের কিছুটা 
রদ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তার পরও সেই শাসকরাই নতুন করে আর একটি নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিধি আরোপের 
তোড়জোড় করে। উনিশ শতকের জনগণ ব্রিটিশের অভিসন্ধি বুঝে নানা প্রতিবাদ আন্দোলন করেও 
আইন চালু করাকে ঠেকাতে পারেনি, কিন্তু স্বাধীন দেশের জনসাধারণ-সংবাদপত্র ও নানা সংগঠনের 
প্রবল বাধায় দ্বিতীয়বার নাট্য-নিয়ন্্রণ আইন চালুর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। সেটা ১৯৬২-৬৩ সালের 
ইতিহাস। কিন্তু তার পরেও চক্রান্ত যে থেমে থাকেনি, শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-নিশ্রবিত্ত মানুষদের নিয়ে 
লেখা কোনো কোনো নাটকের উপর পরোচক্ষে ভীতি প্রদর্শন, নাট্যাভিনয় বন্ধের জন্য গুন্ডা ব্যবহার, 
নাট্যকার ও নাট্যকর্মী-হত্যা ইত্যাদি যে চলছিলই তা বাট সত্তরের দর্শকদের স্মৃতিতে জেগে আছে। 
চল্লিশ-পঞর্চাশের দশক 

১৯৪৭-এর মধ্যরাত্রের স্বাধীনতা ভারতবাসীর বহুকালের স্বপ্নের বাস্তব রূপ যদি হয়ও কিন্তু তার 
জন্য জনগণের কম রক্তক্ষরণ হয়নি । দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ দক্ষিণাচরণের চা-কর দর্পণ", উপেন্দ্রনাথের 
সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’, গিরিশচন্দ্রের মীরকাশিম" অমরেন্দ্রনাথের বঙ্গের অশ্গচ্ছেদ' ক্ষীরোদপ্রসাদের 
'বাঙলার মসনদ’ মনোমোহনের ‘শিবাজী’ হরনাথের “পাঞ্জাব গৌরব’ সুরেন্দ্রনাথের “আলেকজান্ডার 
ইত্যাদি আরও অনেক নাটক স্বাধীনতার আগে নিষিদ্ধ হয়েছিল। আর মন্মথ রায়ের ‘কারাগার’ নামক 
ছদ্-পৌরাণিক নাটকও যখন বিশ শতকের তিরিশের দশকের শুরুতে (১৯৩১) নিষিদ্ধ হল তখন 
স্বাধীনতা-পূর্ব শেষ রক্তাক্ত লড়াইয়ের সময় ব্রিটিশ রাজশক্তির মরিয়া আচরণই নগ্ন হয়ে পড়ে। 
স্বাধীনতার ঠিক আগেই প্রতিষ্ঠিত গণনাট্য সংঘের নাট্যকাররা সেই এঁতিহ্য বুকে নিয়ে যখন শ্রমজীবী 
মানুষ-নির্ভর নাটক লিখতে শুরু করলেন তখন থেকেই তারা জানতেন সংঘকে বিদেশি সরকার ছেড়ে 
কথা বলবে না। কমিউনিস্ট পার্টির এই সংগঠন সম্পর্কে অধ্যাপক দর্শন চৌধুরীর মন্তব্য উদ্ধার 
করা জরুরি : ‘গণনাট্য সংঘই পেরেছিল, তার কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সারাদেশের চিন্তাশীল, প্রগতিবাদী 
মানুষগুলিকে সংস্কৃতি জগতের পতাকাতলে সমবেত PATS!’ 


লেখক বিশিষ্ট নাটাগবেষক, পেশা অধ্যাপনা, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। 
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পার্টিকে তখন একদিকে জাতীয় কংগ্রেসের আক্রমণের এবং অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে থেকে সংগঠন তৈরি করতে হচ্ছিল। সারা পৃথিবীর রাজনীতি ও ঘটনা 
এত FS এই সময়ে পরিবর্তিত হচ্ছিল যে, পার্টি সবসময় তার সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি । ভিতই 
যখন কাচা, তখন উপরিতলের সংস্কৃতি তো দুলবেই। পার্টি কাউকে বাছাই করে নেয়নি, রাজনৈতিক 
শিক্ষা দেয়নি, যে যেমন পেরেছে ঢুকে পড়েছে। পি সি যোশি, তদানীন্তন কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল 
সেক্রেটারি, তার রাজনৈতিক নেতৃত্ব দ্বারা সংস্কৃতি জগৎকে প্রভাবিত করেছিলেন। 

তারই আগ্রহে এই সময়ে মুম্বাই ও ভারতের অন্য অঞ্চলের প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের নিয়ে 
সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘ নানা অঞ্চলে অনুষ্ঠান করতে থাকে। এই দল কলকাতায় এসেও তাদের 
অনুষ্ঠান দেখিয়ে গেল। মূল ভাবনা থেকে সরে গিয়ে তথাকথিত প্রতিষ্ঠান খ্যাতি ও উচ্চাশা তাই 
অনেককেই সেই সময় হাতছানি দিয়েছিল। ফলে, গণনাট্য শিল্পীদের, যাদের এক পা প্লাটফরমে এবং 
আরেক পা ট্রেনের পাদানিতে ছিল, তারা অতি সহজেই প্রাটফরম থেকে পা তুলে ট্রেনের ভেতরে 


'নবানে র পর সংগঠন পরিষ্কার দুটো ভাগ হয়ে গেল। তখনকার সেল সেক্রেটারি চারুপ্রকাশ 
ঘোষের রিপোর্ট অনুযায়ী একদিকে শম্ভূ মিত্রের দল এবং অন্যদিকে সুধী প্রধানের দল। প্রথমটি 
নাটকের, দ্বিতীয়টি ব্যালের। প্রথম দল নাটক ও তার উচ্চমান তৈরিতে ব্যস্ত ছিল, গণনাট্যের আদর্শকেই 
বিস্তৃত করতে চেয়েছিল। দ্বিতীয় দল, পার্টি ও গণনাট্য সংগঠনের দোটানায় পড়ে নিজেরা স্থির 
হতে পারছিলেন না, প্রথম দলকেও সামলাতে পারছিলেন না। নবান্ন বা অন্য নাটকের অভিনয় 
হচ্ছে না, অথচ খরচ-খরচাও সামাল দেওয়া যাচ্ছে না, পি আর সি-কেও টাকা দেওয়া যাচ্ছে 
না__তাই দ্বিতীয় দল নানাভাবে ছায়ানৃত্য, বিচিত্রানুষ্ঠান বা ব্যালে করে টাকা তুলতে চেয়েছিল। 
ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ছাড়াই কলকাতার তিন জায়গায় “নবান্ন অভিনয় করা হল, খরচা মিটিয়ে হাতে 
কিছুই রইল না। বিখ্যাত 'নবজীবনের গান’ নতুন করে করার চেষ্টা করা হল। তাও হল না। বিজনবাবু 
Gham লিখলেন, নানা অছিলায় নাট্যদল এটিকে করতে চাইলেন না। অনেকে এই ধরনের 
রুপকধর্মী নাটক পছন্দ করলেন না। বিজনবাবু ‘অবরোধ’ লিখলেন গণনাট্যের জন্যে। তাও করা 
গেল না। 

এমন সময় দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় গণনাট্যের সম্পাদক হয়ে এসেছেন। তিনি নতুন 
করে দীনবন্ধুর নীলদপণ’ সম্পাদনা করলেন। কিন্তু শম্ভু মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রভৃতির আপত্তিতে 
তাও অভিনয় করা গেল Al শম্ভুবাবুর ওপর ভার দেওয়া হল 'নীলদপণ' কালোপযোগী SATS | 
তিনি সাবিত্রী চরিত্র বাদ দিয়ে, ক্ষেত্রমণির পরিবর্তে ছোটো বউ সরলতাকে রোগ সাহেবের ঘরে 
অত্যাচারের দৃশ্যে আনতে চেয়েছিলেন | হাস্যকর এই প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল CHAT, সরলতার 
ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্রকে বাছাই করা হয়েছিল)। 

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট কলকাতার বুকে জঘন্য সাম্প্রদায়িক men শুরু হয়ে গেল। 
হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক সৌহার্দ্য ভুলে আক্রমণ, প্রতি আক্রমণে উন্মত্ত হয়ে পড়ল ব্রিটিশ 
সাশ্রাজ্যবাদীর চক্রান্তে। সেই হত্যালীলায় কলকাতার জনজীবন BH হয়ে গেল। সেই সময় গণনাট্য 
সংঘ শহীদের ডাক’ ছায়ানৃত্য অভিনয় করে জনমনে বিশ্বাস ও শক্তি সাহস ফিরিয়ে আনায় সাহায্য 
করে। পারস্পরিক সম্প্রীতি গড়ে তোলে শহীদের ডাক”। এরপরে দিগিনবাবুর ‘তরঙ্গ’ নাটকটিরও 
অভিনয় করা হয়। কিন্তু নীতিগত মতপার্থক্য এবং শেষপর্যন্ত পুলিশের হুকুমে ‘তরঙ্গ’ অভিনয়ের 
পর বন্ধ করে দিতে হয়। 

এইভাবে গণনাট্যকে কোনোভাবে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হল। প্রথম দল সেদিকে মাথা না 
ঘামিয়ে নিজেদের শিল্পমান নিয়েই ব্যক্তিস্বার্থের চিন্তায় ব্যস্ত ছিল। ...সংগঠনগত was শেষপর্যন্ত 
ব্যক্তিদ্বন্দ্বে পর্যবসিত হয়ে গেল। সম্পাদকের বিবৃতিতে দেখা যাচ্ছে দুই দলের দ্বন্দ্বে যা দীড়াচ্ছে 
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তা হল, আদর্শের প্রতি ক্ষতিকর দন্দ, গঠনমূলক কাজ ছেড়ে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি, সংগঠনের 
বৃদ্ধির চেয়ে ক্ষতি করার প্রচেষ্টা, এবং কপর্দকশূন্য অবস্থায় নির্ধর্মা বসে থাকা। 

রাজনীতিগত দিক দিয়ে, ব্রিটিশের অত্যাচার, কংগ্রেসের বিরোধিতা পার্টিকে আঘাত হানছিল। 
তাছাড়া ৪৬-এর সাম্প্রদায়িক mene কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল। এছাড়া, সারা পৃথিবীতে 
কমিউনিস্ট আতঙ্ক ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে উন্মত্ত করে তুলেছিল, পার্টি ধ্বংস করতে তারা হিংসাত্মক 
কাৰ্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিল। প্রলোভন দেখানো তো ছিলই ৷ ডিকসন লেনে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের বাড়িতে 
পূর্ব এশিয়ার যুব প্রতিনিধি দলের সম্মানে আয়োজিত গণনাট্য সংঘের এক সভায় আগত দুই কর্মীকে 

যদিও এই সময় জ্ঞান মজুমদার ও বাবলু দাশগুপ্তের সহযোগিতায় ‘এই আমার দেশ" নৃত্যনাট্য 
অনুষ্ঠান করা হয়েছে এবং ‘নবজ্ীবনের গানকে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ও নৃত্যের অনুষষ্গে মঞ্চস্থ করা 
হচ্ছিল। তারপরে “শহীদের ডাক’ ছায়ানৃত্য দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে সারা বাংলায় অসম্ভব জনসংবর্ধনা 
লাভ করে। মনে রাখতে হবে গণনাট্য সংঘ শুধুমাত্র নাট্যাভিনয়ের জন্য গঠিত হয়নি। নাচ, গান, 
অভিনয়, বক্তৃতা, আবৃত্তি, লোকসংস্কৃতি ইত্যাদি নানাবিধ সংস্কৃতির মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের 
Ramage, অতি সহজসাধ্য ও সরল আঙ্গিকের সাহায্যে জনগণের কাছে পৌছে দেওয়াই ছিল 
গণনাট্যের কাজ। এই সাংস্কৃতিক কর্তব্য পরিপূর্ণ হয়, যখন এর ফলে জনসাধারণের চেতনা জাগ্রত 
হয় এবং সমাজ-পরিবর্তনের সংগ্রামী আন্দোলনে তারা শামিল হতে পারে । তাই রাজনৈতিক পার্টির 
গতিবিধির সঙ্গে গণনাট্যেরও সংস্কৃতিকর্ম প্রকাশিত হতে থাকে। 

ব্রিটিশের অত্যাচার তো ছিলই, পার্টিও বেআইনি ছিল। এর উপরে ৪৬-এর শেষ দিকে 
কংগ্রেস কর্মীরা জেল থেকে বেরিয়ে এসে কমিউনিস্টবিরোধিতায় তৎপর হয়ে ওঠে । কমিউনিস্ট 
কর্মীদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়। গণনাট্য সংঘও তা থেকে রেহাই পায়নি। পার্টি অফিসে আক্রমণ 
যেমন হল, তেমনি গণনাট্যের মহলা ঘরেও ASN হল (১৯৪৭)। কলকাতার গণনাট্য সংঘের 


ব্যবসায়ী, ধনী ও জমিদারদের প্রতিনিধি কংগ্রেস সরকার তার শ্রেণীস্বার্থেই গণনাট্যকে স্তব্ধ 
গণনাট্যকমীদের ওপর হামলা চালিয়ে গেল এবং গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত ১৯৫৩ পর্যন্ত উনবাটটি 
নাটক ও অন্যান্য কপি পুলিশ কমিশনার চেয়ে পাঠিয়ে পরীক্ষা করলেন এবং প্রায় সবকটির অভিনয় 
বন্ধ করে দিলেন। এখানে সেই উনযাটটি নাটকের তালিকা দেওয়া গেল: 

অহল্যা, অহল্যা উদ্ধার, অফিসার, আবাদ, উদয়াস্ত, কণ্টক, ভুয়া স্বাধীনতা, ধরতি কি লাল, চাবার 

বারোমাসী, দলিল, পথ, ভাঙাবন্দর, পথিক, জবানবন্দী, নবান্ন, সংবদ্ধতা, গোরা, মাউন্টব্যার্টেন কাব্য, 

নীচের তলার মানুষ, চার্জসীট, নাগপাশ, দুর্ভিক্ষের পাঁচালি, নাটক নয়, জনক, মালয়ের মুক্তিযুদ্ধ, 

কাচরাপাড়া, India Immortal, শহীদের ডাক, দিশাহারা, বিসৰ্জন, বিচার, Baila Pahos, চার অধ্যায়, 

সব পেয়েছির দেশ, নয়নপুর, যাদু কি কুরসি, রেল কা কণ্ঠস্বর, কাটোওয়ালা, We want Light. 

শুকসারি, মৃত্যু নাই, অতলান্ডিক চুক্তি, হাসপাতাল, ডাক, মহেশ, মঞ্জিল, যুদ্ধ চাই না. ইতিবৃত্ত, Hang 

Over— ঢেউ, ছেঁড়াতার, উলুখাগড়া, আবর্ত, Lest you Forget, মহুয়া | 

স্বাধীনতা-পূর্ব নাট্যকাররা বেছে নিয়েছিলেন বিদেশি শাসকদের শতুরুপে আর স্বাধীনতা-পরবতী 
আক্রমণের কেন্দ্রস্থল রুপে । তাই গণনাট্যের উপর সরকারের চোখ গোড়া থেকেই ছিল। বেশ কিছু 
নাটকের পাণ্ডুলিপি দপ্তর থেকে নিয়েও যাওয়া হয়। তবু গণনাট্য থেমে যায়নি । 

অন্যদিকে কুখ্যাত নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল তুলে নেবার জন্য অন্যভাবেও আন্দোলন গড়ে ওঠে। সুধী- 
প্রধান লিখেছিলেন : 
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১৯৫৩-র অক্টোবরে উত্তর কলকাতার অশনিচক্র, লোকমঞ্চ, লোকসংস্কৃতি সংঘ প্রভৃতির চেষ্টায় sty 

নাটা পরিষদ’ নামে একটি স্থায়ী এ্রক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যার সম্পাদক ছিলেন চাবুপ্রকাশ ঘোব। 

কর্মপরিষদে ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল হালদার, নারায়ণ গাঙ্গুলী, তুলসী লাহিড়ী ও আমি। 

ডঃ সাধন ভট্টাচার্য উৎসাহভরে এই পরিষদের সভায় যোগ দিতে থাকেন এবং পরিষদ প্রকাশিত নাটক 

পত্রিকার সঙ্গে whe চৌধুরী, দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও সাধনবাবুও জড়িত ছিলেন। বঙ্গীয় নাট্য 

পরিষদের উদ্দেশ্য ছিল নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনসহ অন্যান্য সরকারী বাধানিষেধের বিবুছ্ধে আন্দোলন গড়ে 

তোলার সঙ্গে সঙ্গে সৃজনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা। 
সিন্ধুবাদ বুড়োর মতো চেপে বসা বিলের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখা হয় অরুণ রায় ও সজল 
ভাদুড়ী। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে এই আইন ১৯৫৪ সালে প্রত্যাহৃত হল বটে কিন্তু নাট্যকর্মীরা 
এখনও রাহুমুক্ত হয়েছেন এমন ধারণা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। 

স্বাধীনতার পর প্রায় এক যুগ পশ্চিমব্ের রাজনৈতিক জীবনে যেমন টালমাটাল অবস্থা চলছিল, 
সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তীব্র সংকট দেখা দিয়েছিল। কংগ্রেস-শাসিত রাজ্য সরকার 
দেশবিভাগজনিত প্রবহমান উদ্বাজুত্বোত ভালো চোখে দেখছিল না। বিভিন্ন নাট্যকারের কলমে 
শিয়ালদহ, হাওড়া রেলস্টেশনে Cages শিকড়ছিন্ন অনিশ্চয়তার ছবি আঁকা হচ্ছিল, কাজেই সে 
সব নাটক কংগ্রেসিদের বিরক্ত করছিল। 

তেমনি ট্রামভাড়া বৃদ্ধি এবং খাদ্যসংকটকে ঘিরে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যবিত্তদের 
সংগ্রামও কংগ্ৰেসি শাসকদের ভীত করছিল। রাজ্যের বৃহৎসংখ্যক মানুষের সেই আন্দোলন ছিল 
স্বতঃস্ফুৰ্ত। ইতিপূর্বেই, ১৯৫৪ সালে বিধানচন্দ্ৰ রায়ের বাংলা-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাব নিয়েও তীব্র 
প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল, যার ফলে সরকারকে বাধ্য হয়েই পিছু হটতে হয়। এইসব বিষয়ই যেহেতু 
তখন পশ্চিমবঙ্গে অগ্নিগর্ভ পরিবেশ সৃষ্টি করে তাই নাট্যকাররাও এঁতিহ্যানুগ প্রতিবাদী নাটক লিখতে 
থাকেন। এমনকী শাসক শ্রেণির সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও ধনঞ্জয় বৈরাগী বস্তিজীবনের ট্রাজেডি লিখলেন 
‘এক মুঠো আকাশ আর উৎপল wea ‘অশ্গার’ নাটকের নিরাপত্তাবিহীন কয়লাকুঠির শ্রমিকদের 
খনিগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার দৃশ্য দেখে মিনাৰ্ভা থিয়েটারের বহু রজনির অজস্ৰ দর্শক ঘৃণা ও 
অভিশম্পাত দিতে দিতে বাড়ি ফেরেন। 

জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন দেশের সরকার ব্রিটিশ শাসকদের মতোই প্রথমে নাটককে আইনের 
ফাঁদে ধরবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন সব দেশের সরকারই এই পথ গ্রহণ 
করেছে। আমরা এই আলোচনায় দেখাতে চাই, কংপ্রেসি সরকারের প্রস্তাবিত বিলটি নিয়ে, উনিশ 
শতকের মতোই, স্বাধীনতার দুই যুগ পরে কী তীব্র আন্দোলন দানা বেঁধেছিল। 

দশটি বছর যেতে না যেতেই “ওয়েস্ট বেঞ্গল ড্রামাটিক পারফরমেন্স বিল’ নামে আর একটি 
অভিনয় নিয়ন্ত্রণ বিধি এসে পড়ার সম্ভাবনা দেখা গেল। ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্যালকাটা 
গেজেটের' অতিরিক্ত একটি সংখ্যায় প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান বিলের খসড়ায় কল্পিত 
বিষয়গুলিকে নাটকে আপত্তিকর বলে প্রস্তাবিত করা হল-__ 

ক) নাটকে এমন সম্ভাবনা আছে কিনা যে তার অভিনয় দর্শকদের মনে বলপ্রয়োগ অথবা 
সাবোটাজ দ্বারা সরকারের উচ্ছেদসাধন করতে প্ররোচনা দেয়। 

খ) কাউকে নরহত্যা বা ওই রকম অপরাধে প্ররোচিত করে। 

গ) দেশবাসীর এক শ্রেণিকে আর এক শ্রেণির বিরুদ্ধে বলপ্ৰয়োগ করতে প্ররোচিত করে। 

ঘ) দেশবাসীর কোনো এক শ্রেণির ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত দেয়। 

ও) যে নাটক অতিমাত্রায় কুরুচিকর, অভব্য। 

অবশ্য এই বিলের খসড়া বার হবার সঙ্গে সঙ্গে তীর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, যেমন দেখা 
গিয়েছিল ১৮৭৬-এ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রতিবাদে এগিয়ে এল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দৈনিক 
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বসুমতী [১৪ এপ্রিল ৬৩], স্বাধীনতা [১৬ মে ৬৩], লোকমত [১০ মে ৬৩]. দপণি [২৪ মে ৬৩], 
IMA [২৭ এপ্রিল ৬৩], অমৃতবাজার [১৬ মে ৬৩]. Bea [৮ জুন, vo]! প্রতিবাদ জানালেন 
দলমত নির্বিশেষে নাট্যানুরাগী মানুবরা --- সাধনকুমার ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, Was 
রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অরবিন্দ পোদ্দার, সত্যজিত রায়, 
অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, সলিল সেন, দেবনারায়ণ গুপ্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত 
গঞ্চোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, তাপস সেন প্ৰমুখরা। সংস্থা হিসাবে প্রতিবাদ জানাল ভারতীয় 
গণনাট্য সংঘ, বহুরূপী, লিটল থিয়েটার গ্রুপ, বঙ্গীয় নাট্যসংবাদ, থিয়েটার ইউনিট, প্রান্তিক, শৌভনিক, 
চতুৰ্মুখ, গন্ধৰ্ব, নাট্যকার সংঘ, রূপকার, ক্ৰান্তি শিল্পী সংঘ প্রভৃতি । কাশিমবাজার ভবনে নাট্যনিয়ন্ত্রণ 
বিলের প্রস্তাব প্রত্যাহারের জন্য সরকারকে যে আহান জানানো হয় সেই সভায় মন্মথ রায় সভাপতিত্ব 
করেন। কয়েকদিন পরে ১২ মে ক্যালকাটা স্টুডেন্টস হলে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বাত্রাদল, নাট্যসংস্থা, 
নাট্যকার ও নাট্যশিল্পী এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব 
গৃহীত হয় পরদিন কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে wae রায়েরই সভাপতিত্বে প্রকাশ্য অধিবেশনে 
নিন দর বানর নাহার সারি উর থেকে তুলে 


১৮৭৬ সালের নাট্যানুষ্ঠান আইনে নাকি নাটকের কণ্ঠরোধ করার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ 
নাটানিয়ন্ত্রণ বিল যা হালে রচিত হয়েছে তাকে কি বলা যায়? বলা যায় নাটকের মৃত্যুবাণ......... | 
বিশ্বরুপা নাট্যোব্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের চারদিনব্যাপী বঙ্গ নাট্যসাহিত্য সম্মেলনের সমাপ্তি 

দিবসের অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন সুধী প্রধান। দীর্ঘদিন ধরে নাট্যোন্নয়ন কর্মে ব্রতী থেকে প্রধান 
যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এগিয়ে যাবার পথে যত বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন তারই নিরিখে 
তিনি সমগ্র বিলটির সমালোচনা করে বলেন : ‘এই বিল নাট্য আন্দোলনের ANIANI ভবিয্যৎকে 
নিশ্চিন্ত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে।' 

এ যেমন এক চিত্র, প্রতিরোধ আর প্রতিবাদের একটানা স্রোত, অন্যদিকে অন্তঃসলিলের বিপরীত 
স্রোতও যে ছিল না তাই বা কী করে বলি? আমরা “ভারত সংস্কারক' বা ইংলিশম্যানে A প্রতিবেদকের 
ভূমিকা আজও যেমন ভুলিনি তেমনি সমকালের দু-একজনের ভূমিকাও ভোলা যায় না। প্রস্তাবিত 
বিলের সপক্ষে পরোক্ষে যে দু-একজনের কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল তারই একজনের বক্তব্যের একাংশ 
দেখা যাক। প্রবন্ধের লেখক জ্যোতির্ময় বসুরায়। তার মতে: 

এর সর্বগ্রাসী JA সান্তনা অথবা আশার কথা শুধু এই, আইনের অক্ষরগুলির নির্দয়তাই তার শেষকথা 

নয়। শেষকথা তার প্রয়োগরীতি। ১৮৭৬ সালের আইনটি তো ভারত স্বাধীন হবার পরেও প্রায় ১৬ 

বছর ছিল। এই আইনের বলে কোন নাট্যানুষ্ঠানের উপর কি নিষেধাজ্ঞা গত ১৬ বছরের মধ্যে কখনও 

চালু হয়েছেঃ সম্ভবত না। প্রস্তাবিত বিলে অবশ্য 'লাইসেন্স'-এর ব্যাপারটি বাধ্যতামূলক করে তোলার 
ফলে টিকিট-বিক্রুয় করা নাট্যানুষ্ঠানের পক্ষে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। শুধু শিল্প যাঁদের একমাত্র 
লক্ষ্য, সেই সব নাটাসম্প্রদায়কেও এই অসুবিধার দায়ভাগ গ্রহণ করতে হবে। শুধু এইটুকু আশা করা 
যাক, সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে কিছু হাঙ্গামা এবং সামান্য কিছু অর্থব্যয়ের মধোই নাটাসম্প্রদায়ের 
যেন অসুবিধা সীমিত থাকে। শিল্পীর পক্ষে অনুমোদনের প্রশ্নটা বিরক্তিকর সন্দেহ নেই, তবু এটা যখন 
অপরিহার্য তখন এই আশাই করা যাক্‌ যে, অনুমোদনের ব্যাপারে অশুভ বিন্দুমাত্র অবিচার কোথাও 
ঘটবে না। 

নাট্য নিয়ন্ত্রণের পক্ষে এই পরোক্ষ ওকালতির জবাব যথাযথ ভাবেই দিয়েছিলেন মন্মথ রায়। তার 

চিঠির একাংশ হল : 

কি করিয়া তাহার শ্রোজ্যোতির্ময় বসু রায়) এই ধারণা হইল যে, বাংলার নাট্যকারগণ একজোট হইয়া 

সমাজবিরোধী Gales নাটক রচনার সঞ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন _ যাহার জন্য প্রতি অভিনয়ের নাটকের 
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বিষয়বস্তু বিবেচনা করিয়া না দেখিয়া ছাড়পত্র দেওয়া চলিবে না? তবে কি আজ নাটক, আগামীকাল 
কথাসাহিত্য ও কবিতা, আগামী পরশু সংবাদপত্র ক্রমে ক্রমে নিয়ন্ত্ৰিত হইবে? 
2 চিঠিতে তিনি আরও তথ্য তুলে ধরে পরোক্ষে পুনরায় খসড়া বিলের বিরোধিতা করেন। 
শেষপর্যন্ত অবশ্য বৃহত্তর বাংলার নাট্যকার এবং দর্শকদের নাড়ি-স্পন্দন অনুভব করে সরকার 
প্রস্তাবিত বিলটি প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু লক্ষণীয় হল বিদেশিরা অভিনয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করেছিল নিজেদের স্বার্থে, স্বাধীনতাকামী দেশবাসীর কণ্ঠরোধ করতে। কিন্তু স্বাধীনোত্তর দেশে 
যে দু-একজন নাট্য নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে পরোক্ষে হলেও মুখ খুলেছিল তারা তো এ দেশেরই মানুষ | 
সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে তাদের ভূমিকা কোনোদিনই মুছে যাবে না। 


১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে তথাকথিত দেশপ্রেমের জোয়ার বইয়ে দিল 
শাসকশ্রেণি। কমিউনিস্টদের একাংশকে “চীনের দালাল’ এবং দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করা হল। 
আইন হাতে না থাকলে কি হয়, উনিশ শতকে যেমন বলপূৰ্বক লক্ষৌ শহরে নটী বিনোদিনীদের 
'নীলদর্পণ' অভিনয় ব্রিটিশ গোরা সৈন্যরা বন্ধ করে দিয়েছিল স্বাধীন দেশেও তার ব্যতিক্রম ঘটল 
না। নাট্যকার ও পরিচালক চিররঞ্জন দাস তার একটি যথাযথ পরিচয় দিয়েছেন 
এই বিষ পরিমণ্ডলে শীত বসন্তে ঘেরা ১৯৬৩ তে দমদমের বরাট কলোনীতে “সীমান্তিক' শাখায় তৃতীয় 
উন্মুক্ত ‘গণনাট্য উৎসব" (চতুৰ্থ উৎসব-__“গণনাট্য অভিযান" আকারে সৰ্বপ্ৰথম উদ্যাপিত হয়)। তিনটি 
নাটক, নৃত্যনাট্য, লোক ও রবীন্দ্র সংগীত, আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক বজ্তৃতার আয়োজন হয়েছে। উদ্বোধনী 
দিনে প্রারস্তিক ভাষণ দেবেন ড: অজিতকুমার ঘোষ ও সুধী প্রধান (স্মৰ্তব্য, দেশের সেই দুঃসময়ে 
আমাদের মঞ্চে ভাষণ দেওয়ার মত নামী দামী অন্য কোন একজন বুদ্ধিজীবী শিল্পী অনেক চেষ্টা 
করেও পাইনি। সবাই ব্যস্ততা, অসুস্থতা ইত্যাদির অজুহাত দেখিয়েছেন)। ‘কাজ নেই’ ব্যালে পরিবেশন 
করবে অসিত ও গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং দিলীপ সেনগুপ্তরা, লোক ও গণসংগীত গাইবেন ক্ষিতীশ 
বসু। রবীন্দ্র সংগীত শৈলেন দাস এবং দুটি একান্ক চেখভের ‘প্রস্তাব’ ও ব্রেশটের “সম্াস'। শেষোক্ত 
নাটিকাটি চীন-ভারত যুদ্ধ'র পটভূমিকায় কলকাতার এক অধ্যাপক পরিবারের একান্ত জীবনে দমবন্ধ 
রাজনৈতিক সন্ত্রাসের এক সাহসিক আখ্যান। খুব তড়িঘড়ি এই নাটকের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল গণনাট্য 
আন্দোলনে উপযুক্ত দায়িত্ব পালনের কথা মাথায় রেখে। অনেক ঝুঁকি ছিল। তবুও! যদিও পরবর্তীতে 
আমরা জানি এ দুঃসময়ে “সন্ত্রাস নাটিকাটির একটি অনুষ্ঠানই পরবর্তীকালের নতুন গণনাট্য সঞ্ঘের 
রক্ত-তস্ত্রী-প্রাণ এবং নিৰ্দিষ্ট উপযুক্ত চলার পথের দিকৃ-নির্দেশ করেছিল। সেটা হল গণনাট্য সঞ্গের 
লক্ষ্য ও কর্তব্য কি! কিন্তু অনুষ্ঠান শুরুর আধঘন্টা আগেই চরম বিপত্তি। ভীষণ অন্ধকার ফালা ফালা 
করে উৎসব মঞ্চের কাছেই এসে দাঁড়াল দুই পিশাচ দৈত্য । কালু ও নীলু! কালো ও নীল রঙের 
দু'টি পুলিশ ভ্যান! আর তক্ষুনি শ্রীণরুমের পাশেই পিলে চমকানো পরপর তিনটি বোমার আওয়াজ 
এবং “স' কারান্ত উচ্চারণে বারো-তের-জন মত্ত যুবকের “ভারত মাতার জয়ধ্বনি’ এবং কম্যুনিস্টদের 
বাপ-বাপান্ত'। মঞ্চের সামনে চটের উপর “Tews বিভিন্ন বয়সী দর্শক তখন আতঙ্কিত, নিরাপত্তার 
জন্য ছোটাছুটি শুরু করেছে এবং তার ফলে হে-হট্টগোল। আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীরা স্ব স্ব 
দায়িত্ব পালন করছেন কিন্তু বেশ কিংকর্তব্যবিমূঢ়! সুনীল (মিত্র) উত্তেজিত হয়ে ছুটে এসে বলল চির, 
সহ্য করতে পারছি না!’ সুনীল লড়াকু, এসব কু-সম্ভতানদের মোকাবিলার ওষুধ ও জানে। আমি বুঝতে 
পারছি ক্ষণে ক্ষণে ও ধৈর্যের চরম সীমায় চলে যাচ্ছে। শুধু বললাম, ‘মেক আপ নিয়ে বোস্‌।" 
"এ খোয়াড়ের শুওরগুলো বোমাবাজী করে আমাদের __, 
“আহ সুনীল। উৎসবটা তো করতে হবে। “AGMA নাটক? তুই তো তার নায়ক। নাটকটা না হোক 
এটা আমরা চাই? যা মাথা ঠান্ডা করে মেক আপে AM! এদিকটা আমি দেখছি।' 
সুনীল অনিচ্ছায় প্রস্থান করল মেক আপে! কিন্তু প্রবেশ করল বিশাল বপু এক পুলিশ অফিসার ! 
চেয়ে দেখলাম, আরো অন্তত জলা দশেক সশস্ত্র পুলিশ অনুষ্ঠান অঞ্চলটাকে নিপুণ ব্যুহ তৈরি করে 
পজিশন নিয়েছে। যুদ্ধাক্ষেত্র | আশ্চৰ্য্য, সীমান্তের যুদ্ধটা কি বর্মভিলা পেরিয়ে দমদম বরাট কলোনীতে 
এসে পৌঁছল। 


= নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 
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‘অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হবে। হ্যা পাঁচ মিনিটের মধ্যে।' 

‘কেন?’ আমার জিজ্ঞাসা । 

‘জবাব দিতে প্রস্তুত নই। তবু বলছি, জরুরী অবস্থা চলছে, দেশদ্রোহী কোন অনুষ্ঠান নিবিদ্ধ।' 

‘অনুষ্ঠান না দেখেই ঠিক হয়ে গল ‘দেশদ্রোহী অনুষ্ঠান'।' 

— কি নাম? বড় মাতবুর মনে হচ্ছে £ নামটা কী 2” 

__ বিলব না।' 

_ “অনুষ্ঠানের পারমিশন 2” 

__'লাগে না। ক্রী-অনুষ্ঠান এটা, ওপেন টু অল।' 

— মাইকের পারমিশান? আছে নাকি সেটাও”"-__ 

-_-"আছে। এই orga” দেখালাম তাকে থানার অনুমতি পত্র। 

-_'হুঁম। পারমিশন Sag করা হোল। মাইক বাজানো চলবে না। এলাকায় শান্তি নষ্ট করা চলবে 
না।' আর ঠিক তক্ষুনি সেই বিজাতীয় অশ্লীল হুংকার এবং একটা পটকার বিস্ফোরণ বাইরে। 
হৈ-হট্টগোল-সোরগোল, বোধকরি দু'একটা ভয়ার্ত আর্তস্বরও 1.........স্প্রিন্টারে ama (আশিস 
মুখোপাধ্যায়ের) কপালে চোট। কিন্তু পুলিশ অফিসার মাইকের তার ছিড়ে দিলেন। মাইক অপারেটারকে 
বাধ্য করলেন পাততাড়ি গুটোতে! হাত পা ECS আইন ও শান্তি সংক্রান্ত অনেক হশ্থিতম্থি করলেন, 
পরদিন থানায় দেখা করতে বললেন এবং যে কোন দেশবিরোধী কাজের ভয়াবহ পরিণামের কথা 
কয়েকবার স্মরণ করিয়ে সদলে প্রস্থান করলেন এবং আশ্চৰ্য্য, বোমা-পটকাবাজ-ভারতমাতার কৃতিপুত্ররাও 
তৎক্ষণাৎ নিরুদ্দেশ। 

কিন্তু তখন ভাঙা হাট, ঘরে ঘরে আবেদন করে কিছু মানুবকে আনা হোল উৎসব প্রার্চাণে। শ্যামনগর 
টিন ফ্যাক্টরীর শতখানেক মজুর তখন মিছিল করে এসে বল ভরসায় আমাদের উৎসাহ উদ্যোগ-প্রেরণার 
জোগান দিয়েছে। দু'তিন মিনিটের মধ্যেই এসে পৌছলেন অতিথি বক্তারা এবং সব ঘটনা শুনে তারাও 
বিনা মাইকেই বক্তৃতা শুরু করলেন । সুধী প্রধান তো বটেই ডঃ অজিত ঘোষের মতো মানুষ সময়কালের 
প্রেক্ষায় গণনাট্যের সপক্ষে যে মূল্যবান বক্তৃতা দিলেন তা ইতিহাস হয়ে থাকবে। যেমন অক্ষয় স্মৃতি 
হয়ে থাকবে অসিত চট্োপাধ্যা়-দিলীপ সেনগুপ্তের যুগ্মনৃত্য শিল্প উদ্যোগ ‘কাজ নেই'। আর অবশ্যই 
মুখ্য অনুষ্ঠান “সন্ত্রাস'। মঞ্চ ঘেঁষে বসে সাত-আটশো মানুষ কান সজাগ করে তখন AMY অনুধাবন 
করছে সামাক্তিক-রাজনৈতিক-মানবিক মূল্যবোধের নতুন দিক নির্দেশের আখ্যান “সন্ত্রাস । গণনাটোর 
বিজয়বার্তা। 
গণনাট্য সংঘের চিররঞ্জন দাসের মতোই আর একজন নাট্যকার অভিন্তো সুপ্রিয় সর্বাধিকারী 
র চারেক পরের কথা স্মৃতিপর্ব থেকে তুলে এলেছেন। সেটা ১৯৬৭ সাল। সুপ্রিয় লিখছেন : 

oat ‘aya করে এক আধলা ইট এসে পড়লো 518£০-এ- এক চুলের জন্য বেঁচে গেল বানোয়ারী 
কাহার- চরিত্র থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলো বানোয়ারী অর্থাৎ রুণুদা (প্রয়াত কম: বুণু ঘোষ) 
মাইক ধরে বললো “ইয়ে প্রতিক্রিয়াশীল কা চক্রান্ত হ্যায়'। আবার ইট-_ আর Slogan ‘গান্ধীবাবা কী 
জয়’, ‘লাল ঝান্ডা মুর্দাবাদ"_মুহূর্তের মধ্যে দর্শকদের মধ্যে একটা জটলা--- লাঠি নিয়ে কিছু গুণ্ডা 
প্রকৃতির লোক শুরু করলো ভাঙচুর- উদ্যোক্তারা আমাদের Green Room- নিয়ে এলেন। আধঘন্টা 
পর তান্ডব কিছুটা কমলো-_সারা রাত প্রায় অভুক্ত থেকে ভোরে রওনা হলাম আসানসোল-_তারপর 
সোজা হাওড়া--১৯৬৭'র এই ঘটনা আমাদের আরো উদ্দীপ্ত করলো। 
আমার সুত্র এই সব মঞ্চযুক্ত নাট্যকর্মীরাই। যাঁরা কখনও মঞ্চে ওঠার সময় নকশাল শ্লোগান 


শুনেছেন “TAA সংশোধনবাদী নাটক চলবে না’ এবং বুকে প্রত্যয় নিয়ে সেই ধানবাদের মঞ্চেই 
অভিনয় করে এসেছেন 'কিম্লিস' আশ্চর্য, এ নাটককেই বলা হল সংশোধনবাদী নাটক)। প্রসঙ্গত 
বলা ভালো গণনাট্যের কলাকার গোষ্ঠী ১৯৬৮- তে পাঞ্চেতে ‘কিমলিস’ অভিনয় করতে গিয়ে 
গুন্ডাদের আক্রমণের মুখে AG! নাটক বন্ধ হয়ে যায়। 


১৯৬৭-_ তে আর একটি অভিজ্ঞতার ছবি তুলে ধরছি রুপান্তরী নাট্যসংস্থার একটি লিফলেট 


থেকে। তখনও যুক্তফ্রন্ট আসেনি, কংগ্রেসি শাসন চলছে: 


রুপাস্তরীর লিফলেট : 
পুলিশের কারসাজীতে “অমর ভিয়েতনাম" নাটকের অভিনয় বন্ধ! 
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২৯-শে জানুয়ারী £- সকালে (১০-৩০) ‘নিউ এম্পায়ার' মঞ্চে জোছল দশ্ভিদার রচিত ও 
পরিচালিত "অমর ভিয়েতনাম" নাটক রুপাস্তরীর মঞ্চস্থ করার কথা ছিল, কিন্তু নাটকটি মঞ্চস্থ করা 
যায়নি। কারণ প্রয়োজনীয় পুলিশ অনুমতি বহু প্রচেষ্টায়ও মেলেনি। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটি যত ছোট 
মনে হচ্ছে, আসলে কিন্তু তা নয়। পশ্চিম বাংলার শিল্পানুৱাগী ও সর্বসাধারণের কাছে সমস্ত ঘটনাটি 
জানাতে বাধা হচ্ছি। 

নিয়মমাফিক গত ২০1১ 1৬৭ তারিখে খসড়া নাটকের কপি ও ২৯।১।৬৭ তারিখে নাটক মঞ্চস্থ 
করার অনুমতি পাত্রের জনা আমাদের আবেদন পত্র পুলিশের নির্দিষ্ট বিভাগের কাছে জমা দেওয়া 
হয়। ইতিমধ্যে ‘নিউ এস্পায়ারে' ও অন্যান্য কেন্দ্রের মাধ্যমে আমাদের প্রবেশপত্র বিস্তৃতভাবে বিলি 
করা হতে থাকে। 

কারণ আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, ইতিহাস স্বীকৃত জীবনের ঘটনাকে নিয়ে যে নাটকটি লেখা, 
সে নাটক ছাড়পত্র পেতে কোন অসুবিধাই পাবে না। কিন্তু আশ্চর্য গতকাল রাত সাড়ে আটটা অবধি 
নাট্যকার পুলিশের বিভিন্ন বিভাগে বৃথাই দৌড়াদৌড়ি করে সর্বশেষ শুনতে পেলেন যে নাটকের খসড়াটি 
গাফিলতি স্বেচ্ছাকৃত বলে ধরে নিই, তাহলে কি ভুল করা হবে? কার্য্যধারাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলা 
যেতে পারে না? এটাকে শিল্পের উপর সরকারের হস্তক্ষেপ বলেই কি ধরতে পারি না? সর্বশেষ এই 

বিচারের ভার সাধারণ মানুষের কাছেই রইল! 


সত্তর দশক ও নাটকের উপর আক্রমণ 
এল সত্তরের দশক। আধা-ফ্যাসিবাদি সন্ত্রাস, জরুরি অবস্থা ও স্বৈরশক্তির বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের আদর্শ 
নাট্যকর্মীরা, কোনো কারণ না দেখিয়ে লোকরঞ্জন শাখার পাঁচজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীকে ছাটাই করা 
হল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জানকীবল্লভ ভট্টাচার্যের বাড়িতে হল হামলা, জেলখানায় 
বন্দী হত্যা প্রায় নিত্যকার ঘটনা, রাজপথের উপর পড়ে থাকতে লাগল পুলিশের গুলিতে নিহত 
যুবকের মৃতদেহ । এতিহাসিক রেল ধর্মঘটকে ভাঙার জন্য রেলকলোনিতে নারী ও শিশুদের উপরেও 
বর্বর অত্যাচার শুরু হল। ইউনিট থিয়েটারের ‘হচ্ছেটা কি’ নাটকের অভিনয় আক্রান্ত হল। আসানসোলে 
ও সোনারপুরে নাট্যাভিনয়ের উপর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অন্যায় ও অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে 
গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর দ্বিতীয় বাৰ্ষিক সম্মেলন প্রস্তাব নিল। ১৯৭৪-এর 
১৯ অক্টোবর বাঁকুড়ায় ‘অগ্নিগৰ্ভ লেনা’ নাটক জোর করে বন্ধ করা এবং অন্যান্য জায়গায় অনুরূপ 
ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে ক্ষুব্ধ হয়ে বাঁকুড়া জেলায় চল্লিশটি নাট্যসংগঠন ও গণতান্ত্রিক মানুষ বাঁকুড়া 
শহরে যে সম্মেলন করেন তাতে আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে ছিলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
কাজে কাজেই বাংলা নাট্যসাহিত্য ও নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ১৯৭৭-এ-__ 
বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে সত্তরের দশকের সাতটি বছর বাংলা অভিনয়ের জগতে যে 
পাতা ওলটাতেই হবে। আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তুলে ধরছি মাত্র: 
সংস্কৃতির উপর প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ : পত্র-পত্রিকার বিবরণ 
১. বরাহনগর শাখার কানাই গাঙ্গুলি ও অসিত দাস দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট গুন্ডা ও নকশাল 
সমাজবিরোধীদের দ্বারা গুরুতরভাবে আহত হন। দেশবঙ্ধুনগর শাখার গৌর সেন, লোকমঞ্জ শাখার 
ali aie gi 94 59995 i lir A 
নর্মল মজুমদারকে মিথ্যা মামলায় জড়ান হয়। প্রতিচ্ছবি শাখার অসীম দাসকে নকশালপস্থীরা গুম 
করার চেষ্টা করে। 
কলিকাতা জেলার উত্তর বেলেঘাটা, বদরতলা ও জ্োডাবাগান শাখার মহলা কক্ষের উপর 
প্রতিক্রিয়ার অনুচরেরা বারবার আক্রমণ চালায়। 
২. চমকে উঠতে হল তখনি, যখন শুনলাম সেখানে গণনাট্যের গরীব অন্ধ গায়ক আশু মুখার্জি 
তার একতারাটি নিয়ে উপস্থিত ছিলেন__এবং তাঁকেও নির্মম প্রহারের পরে প্রেপ্তার করা হয়েছে। 


২২৬ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 


g aD 
O 
=) 


** কিছুদিন আগে গণনাট্যের ভূতপূৰ্ব সভাপতি কালীবিলাস ভট্টাচাৰ্যও আক্ৰান্ত হয়ে মারাত্মকভাবে আহত 
হয়েছেন, *** কমরেড মুখাজী মিছিলের area গিয়ে দাড়িয়েছিলেন anna একপ্রান্ডে, জনৈক পুলিশ 
কর্মচারী তাকে সেখান থেকে খুঁজে বার করে সি আর পি-র হাতে অর্পণ কারে বলেন-__'এ মিছিলে 
গান গায় আর বিশৃ*্বলা আনে।' সুতরাং তাকে যে গান গাওয়ার অপরাধেই ধরা এবং মারা হয়েছে 
এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি এখন জামিনে মুক্তি পেয়েছেন, কিনতু তার ভগ্রদশা একতারা লিখবার 
সময় পর্যন্ত থানায় জমা আছে পুলিশের হে হেপাজতে। মুখাজীকে জিজ্ঞাসা করলাম — 

“আপনাকে কি খুব মারধর করা হয়েছে?" 

উত্তরে তিনি বা হাতের কনুইটা দেখিয়ে বললেন, 

'এইখানটায়ই বড্ড বেশী মেরেছে, ভেঙে যেত, তবে এর চেয়ে বেশী চোট খেয়েছে আমার 
একতারাটি, সেটি বোধ হয় ভেডেই গেছে।' তার মুখ দেখে মনে হল তার আঘাতের চেয়ে একতারার 
উপর আঘাতটাই বড় করে বেজেছে। ** এই ক্ষীণদেহ অক্ষ গায়কের বিরুদ্ধে পুলিশ কর্তৃপক্ষ প্রধানতঃ 
যে অভিযোগ এনে মামলা করেছেন-_ তা হচ্ছে ‘attempt to murder’ অর্থাৎ এই অন্ধ হাতড়ে 
হাতড়ে হত্যা করার জন্য মানুষের কলজের সন্ধান করে বেড়াচ্ছিল। 
ভাবছি এ মোকদ্দমা কবে কোর্টে উঠবে কারণ এ মোকদ্দনার নূতন মনোভাবচিত রায়দানের Gay 
আবার একজন অঙ্ক বিচারপতির আবশ্যক cot 

৩. ২১ শে অক্টোবর চুঁচুড়ায় আঞ্চলিক যুব ফেডারেশনের উদ্যোগে কোতরং নাটাচক্র শাখার 
৬ নাটকটি স্থানীয় পুলিশ বন্ধ করে ora: শিল্পায়ন নাটাসংস্থা দুর্গাপুরের একটি wares 

নাটক প্রতিযোগিতায় 'হারাধনের দশটি ছেলে নাটক করার সময় একদল যুবক সংশ্লিষ্ট গোস্ঠীর শিল্পীদের 
উপর হামলা করে এবং রমেন দাসকে হলের বাইরে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। শিল্পায়নের শিল্পী ও 
দর্শকদের প্রতিরোধের ফলে শেবপর্যস্ত কোনো শোচনীয় পরিণতি ঘটেনি। গত নভেম্বর মাসে মালদহ 
দৃঢ় প্রতিরোধে তারা ব্যর্থ ।” 

৪. ‘গত সংখ্যায় ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল orem শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিচিত্রানুষ্ঠান 
যাত্রাভিনয়ের ওপর পুলিশ ও আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর আঘাত সম্পর্কে পাঠকদের জানিয়েছি। 
আমরা আরও জানতে পারলাম ১৭ ই এপ্রিল এ বিষয়ে পান্ডুয়া থানায় একটি আবেদন করা হয়েছিল 
যদিও মফস্বলে এই ধরনের অনুষ্ঠান করতে পূর্বাহ্নে পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সর্বদা প্রয়োজন হয় 
না। কিন্তু পুলিশ এক্ষেত্রে ওই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত না করে ১৯ শে এপ্রিল একটি চিঠি দিয়ে 
অনুষ্ঠান বন্ধ করার নির্দেশ দেয় পুলিশের অনুমতি দেওয়া হয়নি এই অজুহাতে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান 
দর্শক ও স্থানীয় জনসাধারণের চেষ্টায় করা হোলেও দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। 
যে কোন অজুহাতে প্রগতিশীল নাটানুষ্ঠানের ওপর কর্তৃপক্ষ শ্রেণীগুলির এই হামলা অবশ্যই কোন 
প্ৰক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। 

শুধু গণনাট্য সষ্ঘ নয়, যে কোন প্রগতিশীল সংগঠনই আজ এই ধরনের আক্রমণের সম্মুখীন 
হতে পারে। ইউনিট থিয়েটার কর্মীকে লাঞ্ছিত করার ঘটনার পর একই ধরণের ঘটনা ঘটেছে গত 
১৫-ই মে ভারতবন্ধের দিন 'মৌসুমী’ গোষ্ঠীর কর্মী esa কর্মকার ও সলিল চট্টোপাধ্যায়ের ওপর। 
পুলিশের সামনেই গুন্ডা বাহিনী উক্ত দুজন সংস্কৃতিকম্ীকে প্রচণ্ড আক্রমণ করে। গুরুতর অবস্থায় 
আর.জি.কর হাসপাতালে ভর্তি হতে বাধ্য করে। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমিয় নন্দীকে 
রেলধর্মঘটের সময় পুলিশ গ্রেপ্তার করে একদিন আটক রাখে। শাস্তিপুরের পাক্ষিক সংবাদপত্র 'জনতার 
মুখ’ গত ২৩ শে জুন আবার স্থানীয় যুব কংগ্রেসী বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হয়েছে। এদিন বিকেলে 
শান্তিপুরের কালী মুখাজীর মাঠে পঃ বঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদ ওয়ার্কমেন্দ ইউনিয়নের ৭ম বার্ষিক জেলা 
সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনের স্থানে তারা ‘জনতার মুখ'-এর ২০ শে জুন প্রকাশিত সংখ্যাটির কিছু 
কপি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। উক্ত যুব কংপ্রেসীরা ‘জনতার মুখ জ্বলছে জ্বলবে" ‘জ্নতার মুখ প্রকাশ 
করতে দেব না" ইত্যাদি শ্লোগান দেয় এবং মিছিল ও পথসভায় সংবাদপত্রটির ছাপাখানার কমী ও 
সম্পাদকমণ্ডলীর সহ-সাংবাদিক ও পাঠকদের শাসায়। এক্ষেত্রেও পুলিশ কোন হস্তক্ষেপ না করায় 
সংস্কৃতি আন্দোলনকে শাসকশ্রেণী যে কিরকম ভয় পেতে শুরু করেছে উপরের ঘটনাগুলি তারই প্রমাণ 
বহন করে। এ বিষয়ে গণতান্ত্ৰিক মানুবের ক্রমবর্ধমান চেতনাকে লাগাতার প্রচারের মাধ্যমে প্রতিরোধের 
প্রতিজ্ঞায় উদ্দীপ্ত করে তোলাই হবে গণনাট্য কর্মীদের এই মুহূর্তের কাজ। 

মেদিনীপুর ১৭-ই মাৰ্চ --গত ১৪ ই মার্চ সন্ধ্যায় মেদিনীপুর কেন্দ্রের নির্বাচনী বিজয় উপলক্ষে 
কংগ্রেস ও দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পাটির যুক্ত বিজয় মিছিল গোটা শহরে এক সন্ত্রাসের আবহাওয়া 


সৃষ্টি করে। 
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প্রথমে মিছিলটি বিকট উল্লাসে নাচতে নাচতে ত্রীরবাজারস্থিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 
(মার্কসবাদী) জেলা দপ্তরের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলে মল্লিকচকের দিকে — পেছনে পুলিশের নীল 
গাড়ি ৷ গাড়িটিও ওই অফিস পেরিয়ে প্রায় দুশো গজ এগিয়ে যায়। তারপরেই অকস্মাৎ মিছিলে চিৎকার 
উঠলো বোমা মেরেছে এবং ফিরে চলল তারা সি. পি. আই. এম-এর জেলা দপ্তরে । প্রচণ্ড উৎসাহে 
এগিয়ে গিয়ে তারা তছনছ করল গোটা অফিস। তারপর বীর fara এগিয়ে চলল মশ্লিকচকের দিকে। 
লক্ষ্যস্থল গণনাটোর কৃষ্টিসংসদ ভবন (জেলাকমিটির দপ্তর)। তালা লাগানো দরজা কুড়লের আঘাত 

এবং লাথি ও ধাক্কায় ভেঙে কপাটকে উপড়ে ফেলে, ভেতরের কাচের দরজা ভেঙে ঢুকল একদল, 
আয়েৰ দল বাৱে SRT পাকে কৰো৷ Ga সত বিক্ষত করে eran দলে রক্ষিত 
হারমোনিয়াম, দুটি পোষাকের বাক্স আছড়ে ফাইলপত্র. নাটকের পাণ্ডুলিপি সব ছুঁড়ে সামনের পুকুরে 
ফেলে দিল। লাইব্রেরির সব বই ছিড়ে পুকুরে ফেলল-- কিছু লুঠেও নিল, তবলা ও বায়ন জোড়া 
নিয়ে গেল। তারপর ঢুকলো ভিতরের মহড়া কক্ষে। এরপর এই গুন্ডা বাহিনী যা করল তা অভাবিত। 
পাথরের টুকরো দিয়ে ভাঙলো নাটকের একটি বাঁধানো ছবি এবং তারপর ওদের ইটের টুকরো গিয়ে 
লাগলো দেয়ালে টাঙানো ম্যাক্সিম গোর্কির বাঁধানো ছবিটাতে। গোর্কিকে আহত করেই ক্ষান্ত হয়নি 
তারা! পাশব জিঘাংসায় টান দিয়ে ছিড়ল মহান লেনিনের ছবি, যারা ছিড়ল তাদের হাতে রক্তপতাকাও 
ছিল। প্রায় আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিট এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করে তারা বিদায় নিল। যাবার সময় তাদের 
প্রয়োজনে নতুন সতরঞ্চিসহ ২/৩ টি পুরানো সতরঞ্চি ও অন্যান্য হাল্কা জিনিস নিয়ে গেছে। 
কৃষ্টিসংসদ মেদিনীপুর জেলার একটি অতি সুপরিচিত সাংস্কৃতিক সংগঠন। এর খ্যাতি 


জেলাব্যাপী এবং মেদিনীপুর শহরের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের প্রিয় সংগঠন। এই সংগঠন দুবছর হল 
গণনাট্য সংঘের শাখা পদ লাভ করে- জনগণের সংস্কৃতি প্রচারে ব্রতী | এই দরিদ্র সংস্থার ও গণনাট্যের 
জেলা কমিটির প্রায় তিনহাজার টাকা মূল্যের জিনিসপত্র হারমনিয়াম, তবলা সব ভেঙেছে, লুঠ করেছে। 


গণনাট্য সংঘের বিশিষ্ট গীতিকার, সুরকার ও গায়ক দিলীপ সেনগুপ্ত এই দশকের গোড়ায় 


ঘটে যাওয়া ঘটনার উল্লেখ করেছেন যা ates ইতিহাস রচনায় দুটি মূল্যবান সূত্র! তিনি 
লিখছেন — 


za 


১৯৭২ সালে আধাফ্যাসিস্ট সম্ত্রস কংশ্রেসী ঠ্যাঞ্গার বাহিনীর আক্রমণে শত শত কর্মী নিহত, হাজার 
হাজার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের SH গৃহচ্যুত, এলাকাচ্যুত হল। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্ত কাজকর্ম 
প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে শেল। এই সময়কালেই জরুরী অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে জনগণের সমস্ত অধিকারকে 
কেড়ে নেওয়া হল। গুন্ডা বাহিনীরা গণনাট্য সম্ঘের জোড়াবাগান শাখার তিনজন শিল্পীকে খুন করলো। 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব ও অনেক TH কারারুদ্ধ। এই দুঃসহ অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতগুলির কালো 
পর্দা সরিয়ে নতুন দিনের আলোকিত বাণী শোনাবার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা চলতে লাগলো রাজ্যকমিটি 
প্রতিষ্ঠিত ব্যালে ট্টুপের দ্বারা। এ যেন সেই সতর্কবাণী, ‘তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে” 
জনগণকে এক্যবদ্ধ করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্রোতধারায় পুনরায় প্রবাহিত করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে 
সৃষ্টি হল নৃত্যনাট্য স্বপ্নের দিনগোনা'। প্ৰথম অনুষ্ঠান রজনীতেই শিল্পীরা আক্রান্ত হল কংগ্রেসী গুন্ডা 
বাহিনীর হাতে। শিয়ালদহ ক্রেম ব্রাউন ইনস্ট্টিটে চলল sper বাহিনীর উন্মত্ত তাগুব। কিন্তু জনগণের 
প্রতিরোধে শেষপর্যন্ত নৃত্যনাটাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সন্ত্রাসের আবহাওয়ায় এই নৃত্যনাট্যটি বেশ কিছু 
জায়গায় মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং মানুষের মনে প্রেরণা যে জুগিয়েছিল একথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় ।.......... 

সত্তর দশকের গোড়ার দিকে বারুইপুর গণনাট্য সঙ্ঘ প্রযোজিত ছায়ানাট্য ‘অমর শ্রীকান্ত" একটি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য শ্রযোজনা। বারুইপুর বৃন্দাধালির ক্ষেতমজুর শ্রীকান্তকে জোতদার গুলি করে হত্যা 
অত্যাচারের কাহিনী এই ছায়ানাট্যে এমন বাস্তবভাবে তুলে ধরা হয়েছিল যে কংগ্রেসীদের বীভৎস 
চরিত্র উদ্ঘাটনে ক্ষিপ্ত হয়ে কালিকাপুরে গুণ্ডা বাহিনী শিল্পীদের আক্রমণ করেছিল। এটা স্পষ্টতই 
লক্ষ্য করা গেছে যে সত্তর দশকে যে কোনও প্রযোজনাই হোক না কেন যা সঠিকভাবে শত্রুর মুখোশটা 
খুলে দিতে পেরেছে সেখানেই গণনাট্যের শিল্পীরা আক্রান্ত হয়েছেন, এ ঘটনা অনেক আছে। এই 
ছায়ানাট্যের কাহিনীকার হচ্ছেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জননেতা হেমেন মজুমদার | গীতরচন৷ করেছেন 
হীরেন ভট্টাচার্য এবং সুরারোপ ও সংগীত পরিচালনা করেছেন ay ভট্টাচাৰ্য। এই ছায়ানাট্যের নৃত্য 
ও সংগীতের শিল্পীরা হলেন বারুইপুর শাখার সভ্য এবং সভ্যাবৃন্দ। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 


p` 


HEC 
২০৪: 
R 


TRAR ডেকাৰ্স লেন থেকে কার্জন পার্ক 


সুশীল মুখোপাধ্যায় ও ভবমাধব ঘোষ। ১৯৪৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি GRA লেনের 
গণনাট্য সংঘের দপ্তরে | 

২. অধীর চক্রবর্তী । ভারতীয় গণনাট্য সংঘ পানিহাটি শাখা, ৩০ অক্টোবর, ১৯৭০। 
৩. সরল রায়। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পানিহাটি শাখা, ২৯ অক্টোবর ১৯৭০। 

৪. সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, ATG শাখা, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১। 
৫. শঙ্করনাথ দত্ত। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, জোড়াবাগান শাখা, ৮ জুন, ১৯৭১। 
৬ 
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দা 


. অনিল পাত্র। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, খড়দহ শাখা, ৩১মে ১৯৭১। 
দুলাল অধিকারী দেয়ানন্দ গোস্বামী)। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, খড়দহ শাখা। ১৪ আগস্ট, 
১৯৭১ । 
৮. কল্যাণ ব্যানার্জি। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, জোড়াবাগান শাখা, ৮জুন, ১৯৭১। 
৯. সত্যেন মিত্র । থিয়েটার ওয়ার্কশপের শিল্পী, নাট্যকার পরিচালক । ১৯৭১। 
১০. প্রবীর দত্ত। নাটাপ্রেমিক। ২০ জুলাই ১৯৭৪। 


নাট্যশহিদ প্রবীর দত্ত : (একটি দৃষ্টান্তমূলক হত্যা) 
১৯৭০-৭৪-এর অজস্র হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আর একটি ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হয়ে রইল 
কলকাতার হৃৎপিণ্ড অবস্থিত কার্জন পার্ক ২০ জুলাই ১৯৭৪ ৷ পুলিশের গুলিতে খুন হলেন নাট্যকর্মী 
প্রবীর দত্ত, প্রেপ্তার হলেন নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক বীর সেন। সিল্যুয়েট, শতাব্দী ইত্যাদি নাট্যগোষ্ঠী 
কয়েক বছর ধরে নিয়মিতভাবে পথনাট্যাভিনয় করে আসছিল। পথচলতি মানুষের পাশাপাশি প্রতি 
সপ্তাহের এক শ্রেণির নিয়মিত দর্শক হাজির হতেন কার্জন পার্কে । aay অবশ্যই তখনকার 
শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের বিরুদ্ধে, মেহনতি মানুষের পক্ষে । স্বভাবতই তদানীন্তন প্রতিক্রিয়াশীল সরকার 
ও জনবিরোধী পুলিশ প্রশাসন এ সব নাটকের অভিনয় ভালো চোখে দেখছিল না। বেশ কিছুদিন 
ধরেই আয়োজন চলছিল এইসব মুক্তাঙ্গন অভিনয়কে বন্ধ করে দেবার। বামফ্রন্টের বিশ বছরের 
শাসনকালে যে সব সরকার-বিরোধী নাট্যগোস্ঠী অবাধে নাট্যাভিনয় করে আসছে তাদের কাছে সেদিনের 
ঘটনাটি অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। 

১৯৭৪-এর ২০ জুলাই পালিত হচ্ছিল ভিয়েতনাম দিবস। অন্যান্য শনিবারের মতো 
সেদিনও সিল্যুয়েট নাট্যগোষ্ঠী নাটক অভিনয় শুরু করল। কার্জন পার্ক ঘিরে তখন প্রায় দুশো 
55785535975 
নাট্যাভিনয় শেষ হওয়ার পর পরই ২০ জুলাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কমিটির উদ্যোগে একটা 
বড়ো মিছিল শুরু হয়। পরিকল্পনামাফিক নিরস্ত্র জনতার উপর সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ঝাপিয়ে পড়ে। 
পুলিশের লাঠির আঘাতে লুটিয়ে পড়েন প্রবীর wee সিল্যুয়েটের প্রবীর দত্ত, বীর সেন প্রমুখদের 
সঙ্গে এ মিছিলের কোনো যোগই ছিল an অথচ নাট্যকক্ীদের প্রতি এই যে আঘাত তার একটাই 
উদ্দেশ্য, যে কোনো ভাবেই হোক, অন্য ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে নাট্যাভিনয় নিষিদ্ধ sar পুলিশ 
যথারীতি তার উপর আক্রমণের আষাঢ়ে গল্প ফাদে । The Statesman পত্রিকায় ২১ জুলাই ১৯৭৪ 
ছাপা হয় 

According to the Deputy Commissioner (01), Special Branch, trouble began after a 

group of plainclothes policemen arrested a 26-year old man said to be a Nakalite. 


While he was being taken to a nearby wireless van, some demonstrators, who had 
earlier staged ‘an anti-impenalist’ drama in the park, attacked the van. 


তখন সাধারণ মানুষকে__ ‘নকশাল’ চিহ্নিত করার পরিকল্পনা ছিল কংগ্রেসি সরকারের । ‘দৈনিক 
বসুমতী’ পত্রিকার “মতামত পাঠকের কলামে চিঠি লিখে প্রবীরের মা রানু দত্ত পুলিশের সাজানো 
পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি লিখেছেন — 

১৯৭৪ সালের ২০ জুলাই আমার ছেলে প্রবীর Wars পুলিশ কার্জন পার্কের মধ্যে পিটিয়ে নৃশংসভাবে 

হত্যা করে।........সেই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সেদিন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ 

তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সেই সময়কার বিভিন্ন সংবাদপত্রে এ কথার সাক্ষ্য মিলবে । আমি আমার 
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ছেলের এই হত্যার প্রতিবাদে সংশ্লিষ্ট পুলিশাদের বিরুদ্ধে সুবিচারের আশায় কোর্টে কেস করি। সে 
মামলা আজও চলছে। কিন্তু আমি দুঃখের anes লক্ষ করছি বে, যখন এ কেসের শুনানি শুরু হবার 
সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন কোনো কোনো মহল থেকে আমার ছেলে প্রবীর নকশাল ছিল বলে প্রচার 
চালানো হয়। প্রবীর নকশাল ছিল একথা সর্বেব frais প্রবীর ছিল এক তবুণ কবি এবং অনেক কাগজে 
ওর কবিতা ছাপাও হয়েছে। তাছাড়া ও নাটক লিখত ও নাটক ভালোবাসত। নকশাল আন্দোলনের 
সঙ্গে প্রবীরের কোনো যোগাযোগই ছিল না, আমি তার মা খুব ভালো করেই জ্ঞানি। তা ছাড়া নকশাল 
আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকলেই তাকে হত্যা করতে হবে এই আইন এখনও ভারতবর্ষে চালু হয়নি। 
আসলে প্রগতিশীল নাট্যআন্দোলনকে ধ্বংস করবার জন্যই পূর্বপরিকলিত এই হত্যাকাণ্ড। 
এমনকী প্রবীরের মৃতদেহ তার মা রানু Wea হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করে পুলিশ। মর্গের সামনে 
যখন মৃণাল সেন, সোমনাথ লাহিড়ী, সৌরীন ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হাজির তখন তাদের 
ঘিরে ডি সি নর্থ ও ডি সি সেন্ট্রালের নেতৃত্বে তিন ভ্যান সশস্ত্র কনেস্টবল ও ছটি পুলিশ জিপ। 
তখন পশ্চিষিবঙ্গো একটি ‘জাল বিধানসভা" চলছিল | মন্ত্রীদের সঙ্গে জনগণের কোনো সম্পর্ক ছিল 
না। কাজেই পুলিশরাজ ছাড়া আর পথ কি? ব্রিটিশরা যেমন বলপূৰ্বক এবং আইনের ধুয়ো তুলে 
পরাধীন দেশে অনেক নাটক নিষিদ্ধ করেছিল, নাট্যকারকে জেলে পাঠিয়েছিল ; তারও একধাপ এগিয়ে 
স্বাধীনদেশের একটি অবৈধ সরকার প্রবীর দন্তর মতো এক আদ্যন্ত নাট্যকর্নীকে খুন করল। 
পশ্চিমবর্জোর মাটিতে এটা মহড়া, তা উত্তরভারতেও একই ভঙ্গিতে সংঘটিত করা হল। আশির 
দশকের শেষ দিকে কংগ্রেসিরা খুন করল হিন্দি ভাষার বিশিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা ও পরিচালক 
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অধ্যাপক সফদার হাশমিকে। প্রবীর এবং হাশমিকে খুন করার একটাই লক্ষ্য, পথনাটকের সাহায্যে 
অসংগঠিত মেহনতি মানুষকে লড়াইয়ের জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাকে নাড়িয়ে দেওয়া । আগামীদিনে এই 
ঘৃণ্য অপরাধের জন্য হত্যাকারীদের মূল্য দিতেই হবে। 
বামফ্রন্ট সরকরের দুই দশক : ১৯৭৭-১৯৯৯ 
অন্যদিকে সাতান্তরের বামফ্ৰন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে বামক্রন্টের নেতা-কর্মীদের ব্যঙ্গ 
করে, বামফ্রন্টের বিভিন্ন কার্যক্রমকে সমালোচনা করে যে সব নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছে তাকে 
বন্ধ করার কোনো উদাহরণ অতি বড়ো বাম-বিরোধীর পক্ষেও দেওয়া সম্ভব নয়। বরং দলমত 
নির্বিশেষে কৃতী নাট্যকার-নাট্যসংগঠন-নিদের্শক অভিনেতা অভিনেত্রী নেপথ্য শিল্পীদের ইত্যাদিদের 

প্রশ্ন উঠতে পারে, বিভিন্ন অশ্লীল নাটকের বিরুদ্ধে আশি এবং নব্বইয়ের দশকে যে সব আন্দোলন 
পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত হয়েছে তার কথা । এ ক্ষেত্রে তিনটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এক. 
নাটকে ক্যাবারে নৃত্য, যৌনতা ইত্যাদি যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন শ্বভবুদ্ধি সম্পন্ন দর্শকদের তার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই স্বাভাবিক এবং হয়েছেও তাই! দুই. মনে রাখতে হবে সুস্থ নাটকের পক্ষে 
এবং অশ্লীল নাটকের বিরুদ্ধে যে জনমত প্রতিবাদে নেমেছিল তার লক্ষ্য ছিল পেশাদার মঞ্চগুলি। 
কোনো জোরজবরদস্তি না করে, অভিনয় মঞ্চ দখল না করে, প্রেক্ষাগৃহে হই হুল্লোড় না করে, পেশাদার 
মঞ্চের সামনে দাড়িয়ে বসে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।। তিন. কেবল প্রগতিশীল লেখক শিল্পীরাই 
নন, নানান স্তরের নাট্য পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারও এই গঠনমূলক 
প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন বারবার। এই ভূমিকা পালন না করলে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সংস্কৃতিসম্পন্ন 
নাট্যকর্মী ও লেখকদের সমালোচিত হতে হত। বরং আগামী দিলেও বিগত দুশো বছরের বাংলা 
থিয়েটারের গৌরবময় এতিহ্য রক্ষা করতে হলে বিবেকবান মানুষদের যেখানেই অশ্লীল নাটক, 
সেখানেই প্রতিবাদ জানাতে হবে। 

তাই বলে নাটকের মধ্যে ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুর্বলতা, নানা বিভাজন যদি কোনো 
নাটকের মধ্যে প্রতিফলিত হয় তবে তাকে বর্জন করা নয়, বরং তার মধ্য থেকে আত্মসমীক্ষার উপাদান 
ংগ্রহই হবে প্রধান লক্ষ্য । এই সহিষ্ণুতা থিয়েটার ওয়ার্কশপের একটি দুর্দান্ত প্রযোজনা “বেলা অবেলার 
গল্লের ক্ষেত্রে ঘটেছে। বিভিন্ন বামপন্থী ছাত্রসংগঠন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই 
বামফ্ৰন্ট সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। সাতাত্তরের পুর্বে এমন ঘটনা ছিল অকল্পনীয় | 

অন্য থিয়েটারের প্রযোজনা 'হচ্ছেটা কি?’ নাটকের অভিনয়ের সাক্ষী দর্শকরা নিশ্চয়ই মনে 
করতে পারেন নাটকটি অভিনয়ের সময় এমন সব অবান্তর নাম ও AA নাটকের মধ্যে জুড়ে 
দিয়ে বামপন্থার বিরুদ্ধে ইঞ্গিত করা হয়েছিল যা সঠিক তথ্যের ধার কাছ দিয়েও যায়নি। কিন্তু সে 
নাটকও কি সারা পশ্চিমবঞ্গো আক্রান্ত হয়েছে কোথাও? তা তো হয়ইনি বরং এ নাটকের পরিচালক 
APTI সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন এবং নানা সরকারি নাট্য উদ্যোগে অংশগ্রহণের জন্য 
সম্মানের সঙ্গে আমন্ত্রণ পেয়েছেন। 

এমন দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে যা বুঝিয়ে দেয় বামফ্রন্ট-শাসিত পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থার বিচ্যুতি, 
বামপন্থী কোনো কর্মীর দুর্নীতি কিংবা মস্তানদের হাতে আত্মসমর্পণের ছবি নাটকে অবাধে দেখানো 
হচ্ছে। শপথ-এর প্রযোজনা ‘খিল’ রমাপ্রসাদ বণিক-এর প্রযোজনা ‘ত্ৰাতা’ নাটক তো বটেই এমন 
কী- অন্য থিয়েটারের ‘অদ্ভূত আঁধার’ নাটকের কথা নিশ্চয়ই দর্শকদের মনে পড়ছে। 

নাট্যরচনা ও নাট্যপ্রযোজনার প্রেরণার ক্ষেত্রে বামফ্ৰন্ট সরকার সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন মঞ্চ 
নির্মাণ করেছেন। নাট্যদলগুলিকে প্রযোজনার জন্য অর্থ অনুদানের ব্যবস্থা করেছে। যাত্রা ও নাটকের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কার দেওয়া চলছে। ১৯৮৩ সাল থেকে নাট্যক্ষেত্রে সঠিক অবদানের জন্য দীনবন্ধু 
পুরস্কার চালু করা হয়েছে। ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নাট্য আকাদেমি। সব মিলিয়ে নাটককে 
শৃঙ্খলিত করা নয়, নাটকের স্বাধীন বিকাশে বামফ্রন্ট সরকারের বিগত দু দশকের ইতিবাচক ভূমিকা 
সরকার-বিরোধী নাট্যব্যক্তিত্বরাও স্বীকার করবেন। 
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১৮৭৬-এর নাট্যনিয়ন্ত্ৰণ বিলের অনুলিপি, ১৯৫৪ পর্যন্ত যা কার্যকর ছিল 


ACT NO. XIX OF 1876 (16TH DECEMBER, 1876) 
AN ACT FOR THE BETTER CONTROL OF 
PUBLIC DRAMATIC PERFORMANCES 


Preamble 

Where as it is expedient to empower the Government to prohibit public dramatic 
performances which are scandalous, defamatory. seditious or obscene : It is hereby enacted 
as follows :— ৰ 

Short title, Local extent 

l. This Act may be called the dramatic performances Act, 1876. It extend to the 
whole of British India; 

Magistrate defined 

2. In this Act ‘Magistrate’ means, in the Presidency-towns, a Magistrate of police, 
and elsewhere the Magistrate of the District. 

Power to prohibit certain dramatic performances. 

3. Whenever the Local Government is of opinion that any play, pantomime or other 
drama performed in a public place is— 

(a) Of a scandalous or defamatory, or 

(b) Likely to excite feelings of disaffection to the Government established by law 
in British India, or 

(c) Likely to deprave and corrupt persons present at the performance. 

The Local Government, or outside the Presidency-towns and Rangoon the Local 
Government or such Magistrate as it may empower in his behalf, may by order prohibit 
the performance. 

Explanation—Any building or enclosure to which the public are admitted to witness 
a performance on payment of money shall be deemed a ‘public place’ within the meaning 
of this section. 

Power to serve order of prohibition. Penalty for disobeying order. 

4. A copy of any such order may be served on any person about to take part in 
the performance so prohibited, or on the owner or occupier of any house, room or place 
in which such performance is intended to take place : and any person on whom such copy 
is served, and who does, or willingly permits, any act in disobedience to such order, shall 
be punished on conviction before a Magistrate with imprisonment for a term which may 
extend to three months or with fine or with both. 

Power to notify order. 

5. Any such order may be notified by proclamation, and a written or printed 
notice thereof may be struck up at any place or places adopted for giving information 
of the order to the persons intending to take part in or to witness the performance so 
prohibited. 

Penalty for disobeying prohibition, 

6. Whenever after notification of any such order :— 

(a) takes part in the performance prohibited thereby or in performance substantially 
the same as the performance so prohibited, or 

(b) in any manner assists in conducting any such performance, or 

(c) is in willful disobedience to such order present as a spectator during the whole 
or any pan of any such performance, or 

(d) being the owner or occupier, or having the use of any house, room or place, 
opens keeps or uses the same for any such performances, or permits the same to be opened, 
kept or used for any such performance. 
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Shall be punishable on conviction before a Magistrate with imprisonment for a term 

which may extend three months, or with fine. or with both. 
Power to cali for information 

7. For the purpose of assertaining the character of any intended public dramatic 
performance, the Local Government, or such officer as it may specially empower in this 
behalf may apply to the author, proprietor or printer of the drama about to be performed, 
or to the owner or occupier of the place in which it is intended to be performed, for such 
information as the Local Government or such officer thinks necessary. 

XLV of 1860. 

Every person so applied to shall be bound to furnish the same to the best of his 
ability, and whoever contravenes this section shall be deemed to have committed an offence 
under section 176 of the Indian Penal Code. 

Power to grant warrant to police to enter and arrest and seize. 

8. If any Magistrate has reason to believe that any house, room or place ts used. 
or is about to be used. for any performance prohibited under this Act, he may, by his 
warrant, authorise any officer of police to enter with such assistance as may be requisite. 
oy night or by day, and by force, If necessary, any such house. room or place. and to 
take into custody all persons whom he finds therein and to seize all scenery. dresses and 
other articles found therein, and reasonably suspected to have been used, or to be intended 
to be used. for purpose of such performance. 

Savings of prosecutions under Penal Code, Sections, 124A and 294 
XLV of 1860. 

9. No conviction under this Act shall bar a prosecution under section 124A or 
section 294 of the Indian Penal Code. Power to prohibit dramatic performance in any local 
area, except under license. 

10. Whenever it appears to the Local Government that the provisions of this section 
are required in any Local area, it may declare by notification in the local official Gazette, 
hat such provisions are applied to such area from a day to be fixed in the notification. 

On and after that day, Local Government may order that no dramatic performance 
shall take place in any place of public entertainment within such area except under or license 
o be granted by such Local Government, or such officer as it may specially empower 
n this behalf. 
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The Local Government may also order that no dramatic performance shall take place 
in any place of public entertainment within such area, unless a copy of the piece, if and 
so far it is written, or some sufficient account of its purport, if and so far as it is in pantomime, 
has been furnished to the Local Government, or to such officer as it may appoint in this 
behalf. 

A copy of any order under this section may be served on any keeper of a place 
of public entertainment ; and if thereafter he does or willingly permits any act in disobedience 
to such order, he shall be punishable on conviction before a Magistrate with imprisonment 
for a term which may extend to three months or with fines or with both. 

Power exerciseable by Governor General 

Tl. The powers conferred by this Act on the Local Government may be exercised 
also by the Governor General in Council. 

Exclusion of performances at religious festivals 

12. Nothing in this Act applies to any jatras or performances of a like kind at religious 
festivals. 


~u 
Before Mr. Justice Phear and 
Mr. Justice Markby 


THE QUEEN V. UPENDRANATH DOSS 
AND ANOTHER 


March, 9. 16 and 20 


Act X of 1875 (High Court's Criminal Procedure Act), s. 147—Case transferred to 
High Court—Notice to Prosecutor Penal Code, ss. 292 and 294— Specific charge—Procedure 
on Transfer to High Court. 

In an application for the transfer of a case under s. 147, Act X of 1875 in which 
the prisoner has been convicted and is undergoing imprisonment, it is in the discretion of 
the Court to order, for sufficient prima facie cause shown, that the case be removed, without 
notice to the Crown. 

Semble—A charge under ss. 292 and 294 of the Penal Code should be made specific 
in regard to the representations and words alleged to have been exhivited and uttered, and 
to be obscene ; and the Magistrate, in convicting, should in his decision state distinctly 
what were the particular representations and words which he adjudged to be obescene within 
the meaning of those sections. Where no such specific decision has been given, the High 
Court, where the case has been transferred under s. 147, Act X of 1875, may either try 
the case de novo, or dismiss it on the ground that the Magistrate has come to no finding 
on which the conviction can be sustained. 

The prisoners had been charged with offences under ss. 292 and 294 of the Penal 
Code, and had been on conviction sentenced by the Magistrate for the Northern Division 
of Calcutta to one month’s simple imprisonment. On their application to the High Court, 
Phear J, made an ex-parte order under s. 147 of Act X of 1875, removing the case to 
the High Court and allowed the release of the prisoners on bail under s. oe The case 
now came on for hearing. 

Mr. Branson, Mr. Ghose; and Mr. Palit appeared for the prisoners. 

The Standing Counsel (Mr. Kennedy) for the Crown. 

‘Mr. Banson contended that the conviction could not be sustained, first, on account 
of the vagueness of the charge, in as much as it did not specify the nature of the crime 
charged, secondly, that the prisoners had committed no offence under ss. 292 and 294; 
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and thirdly, that the evidence did not justify the conviction. He also contended that the 
magistrate had no power to dispose of the case......... summarily. 

The Standing Counsel raised an objection to the order made removing the case to 
the High Court, in as much no notice thereof had been given to the Crown. The coun 
offered to adjourn the case if the Crown required time to enable them to proceed with 
it, but the Standing Counsel said he thought an ajournment was unnecessary. He then 
contended that the Magistrate had power to try, and dispose of. the case summarily. and 
that on the evidence the conviction ought to be upheld. After hearing Mr. Branson in reply. 
ihe Court took time to consider its judgement, which, on a subsequent day. was delivered 

y— 

PHEAR, J.—This case now comes before us by reason of its having been removed 
to this Court from the Court of the Magistrate of Calcutta, Northern Division, by an order 
made under s. 147 of the High Court Criminal Procedure Act. 

The learned Standing Counsel, on behalf of the Crown, objected that the order had 
been irregularly made because the Crown was not served with notice of the application 
for it, and was not given an opportunity of being heard upon that application. We are of 
opinion, however, that when. as in the present case, a conviction has been arrived at by 
the Magistrate, and the petitioner is actually suffering impfisonment thereunder, it is within 
the discretion of this Court to order for sufficient prima facie cause shown, on the application 

of the prisoner, that the case be removed, without notice to the Crown. We intimated our 
readiness to give time to the Standing Counsel, if he required it, for the purpose of this 
hearing, but he said he was quite prepared to go on with the case without delay. 

The charge preferred against the petitioners and some other person. upon which they 
were tired by the Magistrate appears in the Court-book, which the Magistrate has sent up 
to us, in the following words :— “Defendants are charged with having, on Ist March, at 
Beadon Street in Calcutta exhibited to public view certain obscene representations. 
Defendants are further charged with having at the time and place aforesaid uttered or recited 
certain obscene words to the annoyance others : ss 292 and 294 of the Penal Code ;” and 
the original order for conviction made and signed by the Magistrate after hearing the evidence 
given on both sides appears to have been as follows :—‘Defendants (2) and (3) Upendranath 
Doss and Omritolall Bose” (the two petitioners to this Court) “are found guilty under ss. 
292 and 294 of the Penal Code and sentenced to suffer imprisonment for one month.” 

The scope of each of the two sections, 292 and 294, of the Penal Code is wide : 
and it is much to be regretted that the charge against the prisoners was nor made specific 
in regard to the representations and words alleged to have been exhibited and uttered, and 
to be obscene, before at least the accused persons were called upon to answer it. And it 
was certainly very important, both in the interest of the accused persons, and of the public, 
that Magistrate, in his decision of the matter, should have stated distinctly what were the 
particular representations and words which he found in the evidence the convicted persons 
had exhibited and uttered, and which he adjudged to be obscene within the meaning of 
these sections. 

Had the case remained as the Magistrate’s book represents it, we should have been 
reduced to the alternative of either practically trying the case de novo or of dismissing 
it, upon the ground that the Magistrate had come to no finding upon which his conviction 
could be sustained. Fortunately, however, since the conviction has been impeached by the 
making of the application for the removal of the case of this Court, the Magistrate has 
formally drawn up his specific findings of fact, and his order thereon, and we may now 
safely assume that this document discloses all that in the opinion of the magistrate is 
established by the evidence against the petilioners within the scope of ss. 292 and 294 
of the Penal Code. (After going through the Specific findings of the Magistrate his Lordship 
found that the evidence was not sufficient to justify the findings of fact arrived at by the 
Magistrate, and that the words and passages were not obscene within the meaning of ss. 
292 and 294 & continued :) It thus appears to us that the grounds upon which the Magistrate 
has placed his conviction in this case fail : and we can discover in the evidence no other 
ground upon which it could legally be supported. It follows that the conviction must be 
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quashed, The Sentence set aside, and the petitioners released from the obligation of their 
recognizances. 
Conviction quashed Attorney for crown : The Government Solicitor, Mr. Sanderson. 
Attorney for the defendants : Baboo G.C. Chunder. 


ua n 
স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের (১৯৪৯) একটি গোপন সার্কুলারের অনুলিপি 
(ATTENTION : District and Police authorities, West Bengal) 


Express letter No. 511 (13) Pr. $/100/49 dated 17th June, 1949, from the Secretary 
to the Government of West Bengal (Home Press). 

‘it ts likely that some organisations, such as the All India Peoples’ Theatre Association 
and the All India Progressive Writers’ Association with Communist affiliation and leaning 
may be organising public Dramatic performances, song etc. with the object of spreading 
communist propaganda. Should any attempt be made by them to stage drama or other 
performances in Public places, these should be stopped by District Magistrates as far as 
possible by the use of the Dramatic Performances Act 1876 (XIX 1876) or any other law 
which may be applicable. 

District Magistrates are hereby empowered to take action under section 3 of the 
Dramatic Performances Act on their own initiative. No Previous reference need be made 
to the Provincial Government, but all action taken under these orders may afterwards be 
reported for the information of the Government’. 


Vw il 
১০ নভেম্বর ১৯৫৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা বিবরণী 
Tuesday, 10th Nov. 1953, 
Dramas Staged by Indian People's theatre Association, Calcutta. 


8. Manikuntala Sen : 

(a) Will the Hon’ble Minister-in-charge of the Home (Press) Dept. be pleased to state 
if it is a fact, that the police commissioner Calcutta on 3rd Feb °53 asked the Secretary. 
Indian People’s Theatre Association (46, Dharmatala St.) to furnish by 18 Feb. 53, with 
the printed or manuscript copies of some of dramas, which have already been staged in 
the Public places? 

(b) If the answer to (a) be in the affirrflative, will the Hon'ble Minister be pleased 
to state : 

(i) the names of the dramas thus asked for; 

(ii) the authority of the police commissioner for issuing such order; and 

(111) thé reason as to why the Indian people's theatre Association have been asked 
to furnish with the printed or manuscript copies of the dramas staged in Public place? 

Minister-in-charge of the Home Dept. the Hon'ble Dr. Bidhan Ch. Roy : 

(a) Yes 

(b) 0) A Statement is laid on the Table. 

(ii) under section 7 of the dramatic Performances Act. 1876 

(iii) To ascertain the character of the dramas. u 

The Statement in reply to clause (b) (i) of started qu, No. 8 List of Dramas Staged 
by Indian People’s Theatre Association. 


1. সব পেয়েছির দেশ রর 2, Mainpur 

3. Rail Ka Kanta Of. 4. Jadu Ki Kursi 
5. Katowsla 6. We want light 
7. শুক-সারী 8. মৃত্যু নাই 

9. অতলান্তিক চুক্তি হস্পিটাল 10. ডাক 
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ll. সঙ্কেত 12. মঞ্জিল 


13. যুদ্ধ চাই না 14. ইতিবৃত্ত 

15. Till the day | dic 16. লীলদর্পণ 

17. পদধবনি (Playlet) 18. মহেশ 

19. টিসি পথে 20. Hang Over 

21. i 22. ছেঁড়াতার 

S উলুখাগড s 24, আবর্ত 

5. st you forget 26. নবাম 

27. কীচড়াপাড়া 28. India Immortal 
29. শহীদের ডাক 30. জনতার ডাক 

31. দিশাহারা 32. বিসর্জন _ 

33. অফিসার 34. বিচার 

35. Baila Pahas (Playlet) ae sia 

37. চার চার অধ্যায় ৰ অহল্যা উদ্ধার (Playlet) 
39. | 

40. নাগপাশ 

41. coor পাঁচালী 42. নাটক নয় 

রি , য় 

45. ভূয়া = ধন A নারে বাজয় 
47. চাষার বারমাসী 46. Dharitri Ke lal (Dharti-ki-Lal) 
9. অল রি 

5]. পথ চা 

55. জবানবন্দী 54. উদয়াস্ত 

57. গোরা 56. সংঘবদ্ধতা 

59. নিচের তলার মানুষ 58. মাউন্টব্যাটেন কাব্য 


Sj. Jyoti Basu : Is it a fact that all such Theatres or dramatic Societies in West Bengal 
have to furnish such a list of plays to the police commissioner? 

Ans. Hon'ble Dr. Bidhan Ch. Roy : No 

Sj. Monoranjan Hazra : লেখা আছে “ক্যারেক্টার অব দি ভ্ৰাম৷”--এখানে নীলদর্পণ, মহেশ, চার 
অধ্যায়, গোরা---এই সমস্ত “ড্রামা”র “ক্যারেক্টার” কি পুলিশ কমিশনার জানতেন না? 

Ans. Hon'ble Dr. Bidhan Ch.Roy : 

The information was that Communist Party, before they Staged such plays in their 
own theatres, sometimes altered the original plays and therefore we wanted to know exactly 
what ny the actual thing that was being staged. 

oe Hazra : 


বলবেন কি এই সমস্ত ভ্রামায় অন্য জিনিব “ane” করা হয়েছে, এটা “পুলিশ কমিশনার" 
দেখেছেন কি? 


Hon'ble Dr. Bidhan Ch. Roy : 

No reply was given by the 1. P. T. A. 

Sj. Jyoti Basu : 

Is only the I. P. T. A. specially selected for this purpose of ascertaining whether 
they wake alterations in the plays that they have performed? 

Hon'ble Dr. Bidhan Ch. Roy, 

There are many other people from whom the same Question was asked, wherever 
there was suspicion in the mind of the Magistrate that there are things in the drama which 
may be of questionable character. 

Sj. Jyoti Basu : 

The chief Minister in his Previous answer said that the Communist Party while staging 
such dramas altered certain things at certain times. 

Hon'ble Dr. Bidhan Ch. Roy : 

I said ‘may alter’ : that is why we wanted to find out what it was 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ ২৩৭ 





Sj. Jyoti Basu : 

My Supplementary is—is there a single case which the Chief Minister can cite where 
such alteration has taken place? 

Hon'ble Dr. Bidhan Ch. Roy : 

1 can not give you the answer because the 1. P. T. A. has not replied to the letter 
of the Commissioner of Police. 

Sj. Jyou Basu : 

Is the Hon'ble Minister aware of any such plays performed not by the Communist 
Party but by the I. P. T. A. where they have altered such plays? 

Hon'ble Dr. Bidhan Ch. Ray : 

1 have no idea. That is the information which we wanted to get. 

Sj. Jyoti Basu : 

The information was about the |. P. T. A. but the Chief Minister said that the 
Communist Party while staging these dramas altered the plays. 

Hon'ble Dr. Bidhan Ch. Ray : 

The information is that the I. P. T. A. is governed by the Communist Party. 

Sj. Jyoti Basu : 

My question was how the chief Minister has come to the conclusion that the 
Communist party and the I. P. T. A. are one and the same. 

Hon'ble Dr. Bidhan Ch. Roy : 

There are many sources of information. But that is our information. 

Sj. Jyoti Basu : 

Is the Minister satisfied that his information is not a lie? 

Hon'ble Dr. Bidhan Ch. Roy : 

I am quite satisfied that the information is very correct. 

Sj. Jyoti Basu : 

If the Minister is satisfied will he inform us how he has come to this conclusion? 

Hon'ble Dr. Bidhan Ch Roy : 

Because I have come to this conclusion. 

Sj. Jyoti Basu : | 

Because you are pretending to be a httle Hitler. This is the way the chief Minister 
replies. That is how he tums the Assembly into a farce. If this is the kind of reply that 
he is going to give, then what is the point in our asking supplementaries? This is a very 
important matter you will remember that we were simply asking his certain supplimentanes 
for eliciting information. According to rules we can do that but the Chief Minister starts 
shouting, 

“I can not give you the reason", “I will not give you the reason.” 

J have Known no Paritament in the world where such things are done as the Chief 
Minister is doing here, not even there in Delhi where the ruling Party are in very large 
majonty in Indian Parliament. 

Hon’ble Dr. Bidhan Ch. Roy : 

If I am a little Hitler | am replying to a little Stalin. 

Sj. Jyou Basu : 

Such remarks can only come from the Chief Minister of West Bengal. 

Sj. Monoranjan Hazra : 

মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি ব্রিটিশ যুগের কালাকানুন ১৮৭৬ সালের “ড্রামা পারফরম্যাল এযাই্ট” তুলে 
দেবার সুপারিশ করতে রাজী আছেল কিনা? 

Mr. Speaker 

(Hon'ble Saila Kumar Mukherjee) : 

That dose not arise out of this. 

সংগ্রহ সূত্ৰ £ Official Report 8th session, November 1953, Vol. VIII page-70-75, West 

Bengal Assembly. 
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সারা বাংলা নাট্যানুষ্ঠান বিল আলোচনা সম্মেলন_-১৫ জুন ১৯৬৩ 
প্রস্তাব : 


নাটক ও নাট্যশালার স্বাভাবিক বিকাশ প্রতিহত করার উদ্দেশ্য পরাধীন ভারতে ১৮৭৬ সালে 
বিদেশি শাসকবর্গ যে নাট্যানুষ্ঠান আইনের প্রবর্তন করেছিলেন তার বিরুদ্ধে কেবল বাংলাদেশেই নয়, 
সমগ্র ভারতেই বিক্ষোভের অন্ত ছিল না। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সংবিধানের 
১৯ ধারা অনুযায়ী যখন নবপর্যায়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকৃত হল, তখন দেশবাসী স্বাভাবিকভাবেই 
আশা করেছিল যে গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার ব্রিটিশ আমলের এই বহুনিন্দিত আইনটি 
বাতিল বলে ঘোষণা করবেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, জন-প্রত্যাশা ও দাবি-অগ্রাহ্য করে স্বাধীন 
ভারতেও নাটক ও নাট্যানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইনের অসভ্গত প্রয়োগ চলছে। এমনকী কেন্দ্রীয় 
সরকার-পৃষ্ঠপোষিত সংগীত নাটক একাডেমির ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত সেমিনারেও ১৮৭৬ সালের 
নাট্য সংক্রান্ত আইন নাটকের উন্নতির ও বিকাশের পথে সৰ্বপ্ৰধান বাধা বলে ঘোষণা করা হল এবং 
আইনটি প্রত্যাহারের দাবি করা হল। অতঃপর মহামান্য এলাহাবাদ হাইকোর্টও উক্ত আইন সংবিধান- 
বিরোধী ও বে-আইনি বলে ঘোষণা করলেন। ক্ষোভের বিষয় এই, যে বর্জনীয় আইনটি স্বাভাবিকভাবেই 
একটি ভারতীয় হাইকোর্টের ন্যায়-বিচারে বাতিল বলে গণ্য হয়েছে! পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার 
ততোধিক নাট্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি নতুন নাট্যানুষ্ঠান বিল বিধিবদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছেন। 
কারণ, প্রস্তাবিত বিলে দেখা যায় : 

(ক) ১৮৭৬ সালের নাট্যানুষ্ঠান আইনে অভিনয়োদ্দেশ্যে নাটকের প্রাক়-অনুমোদন গ্রহণের 
বাধ্যবাধকতা বা সর্বক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল না এবং উক্ত আইনের বিধানগুলি 
একমাত্র প্রকাশ্য স্থানে ও ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে আয়োজিত নাট্যানুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু 
নতুন বিলে এ দুটি বিষয়ই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। 

€খ) পূর্ব আইনে আইনভঙ্গের দরুন শান্তি হিসাবে তিন মাস কারাদণ্ড বা পঁচিশ টাকা 
জরিমানার যে বিধান ছিল প্রস্তাবিত বিলে তা বাড়িয়ে ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা 
পর্যন্ত জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

প্রস্তাবিত বিলে নাটকের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে তদনুযায়ী মঞ্চ নাটক বাদেও যাত্রা, 
নৃত্য, ছায়ানাট্য, মূকাভিনয়, জলসা, কবিগান, তরজা, কীর্তন, আবৃত্তি অর্থাৎ যাবতীয় প্রমোদানুষ্ঠানই 
এই আইনের আওতায় এসে পড়বে। অথচ ১৮৭৬ সালের আইনে যাত্রা ও ধর্মোৎসব সংক্রান্ত 
অনুষ্ঠানসমূহকে বিশেষভাবে আইনের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এরুপ ব্যাপক নিয়ন্ত্রণের 
ফলে বাংলা দেশের গোটা সাংস্কৃতিক জীবনই বিপন্ন ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে। 

আপত্তিকর নাট্যানুষ্ঠানের সংজ্ঞা-নির্দেশ বিলে যে সব বিধান লিপিবদ্ধ হয়েছে তার অনেকগুলিই 
অসঞ্গতিপূর্ণ ও হাস্যকর ; যেমন সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা, হিংসা, হত্যা, অশোভনতা, 
অর্থ আদায়ের জন্য অসদু'পায় অবলম্বন প্রভৃতি। এগুলি নাটক থেকে বাদ দিতে হলে শুধু সমসাময়িক 
নাটকই নয় অনেক ধ্রুপদী নাটকই বাদ হয়ে যাবে এবং প্রশাসনিক কর্মচারীদের অপব্যাখ্যার দরুন 
বহু নাটকই অভিনয়-ভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে। 

প্রস্তাবিত বিলে নাট্যানুষ্ঠানের জন্য স্থানভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক লাইসেন্স ও মঞ্জুরী ফি ধার্য 
করে নাটাশিল্পের ওপর এক গুরুভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। নাট্য-আন্দোলনের অবাধ প্রসারই যেখানে 
গণতান্ত্রিক সরকারের কাম্য হওয়া উচিত সেখানে এরুপ আর্থিক বোঝা চাপিয়ে নাট্যকলাকে আরও 
সঙ্কুচিত করার প্রয়াস অবশ্যই নিন্দনীয়। এক্ষেত্রে অভিনয় আসরের লাইসেন্স ও নাট্যানুষ্ঠানের 
বিষয়বস্তুর মঞ্জুরীর অধিকার পুলিশ কমিশনার ও জেলা শাসকের হস্তে VS করা জাতীয় সংস্কৃতির 
পক্ষে অমর্বাদাকর। সাধারণভাবে অপেশাদার প্রতিষ্ঠানসমূহকে নাট্যানুষ্ঠানে অবাধ অধিকার দেবার 
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আশঙ্কা TATE এছাড়া নাট্যানুষ্ঠানের অনুমতি লাভের জন্য প্রার্থীদের যাবতীয় তথ্য সরবরাহে বাধ্য 
করা ও অন্য সূত্রে প্রাপ্ত খবরের উপর নির্ভর করে প্রার্থীদের যোগ্যতা বিচারের নীতিও অত্যন্ত 
আপত্তিকর ও অপমানজনক | 

নাটক ও নাট্যানুষ্ঠানের মঞ্জুরী প্রত্যাখ্যাত হলে আদালতে আপিলের যে অধিকার বিলে স্বীকৃত 
হয়েছে তাও অর্থহীন ; কারণ SAYA মামলার ব্যয়বাবদ অনর্থক অর্থব্যয়, সময়ের অপচয় ও হয়রানিই 
সার হবে। সেরূপ অনিশ্চিত অবস্থায় নাট্যানুষ্ঠানের কোনো তারিখ নিরূপণ করা দায় হবে এবং স্বভাবতই 
নাট্যামোদীদের নাটোৎসাহ দমিত Ara) নাটকের প্রাক-অনুমোদন যদি প্রতিক্ষেত্রেই আবশ্যিক হয় তবে 
্ষীরোদপ্রসাদ, এমন কী রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয়ও পুলিশ ও প্রসাশনিক কর্মচারীদের অনিশ্চিত 
মর্জির ওপর নির্ভরশীল হবে। 

প্রস্তাবিত বিল আইনে পরিণত হলে কেবল যে অভিনয় আসরের জন্য দুশো টাকা পর্যন্ত 
লাইসেন্স ফি এবং নাট্য বিষয়বস্তুর অনুমোদনের জন্য পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত মঞ্জুরী ফি-এর দুর্বহ বোঝা 
না্য-শিল্পীদের কাধে চাপবে এমন নয়; পরস্তু আইনের শ্বাসরোধী ব্যবস্থায় নাট্যানুষ্ঠান সঙ্কুচিত হবার 
ফলে বহু নাট্যশিলী, মঞ্চশিল্পী, রূপকার, সজ্জাকর প্রভৃতি বেকার হয়ে পড়বেন। নাটকের প্রসার কমে 
যাওয়ার দরুন নাট্যকার এবং নাটক প্রকাশকদের চরম আর্থিক দুৰ্গতি অবশ্যম্তাবী। এতদ্য্যতীত 
অভিনয়ভাগ্য অর্জনের অনিশ্চয়তা ও দুরুহতার ফলে নাট্য রচনার উৎসাহ নিৰ্বাপিত হয়ে সাহিত্যের 
শ্রেষ্ঠ অঙ্গ নাটকের অপহৃব ঘটবে। এই বিলের সামগ্রিক তাৎপর্য অনুধাবন করলে এমন অনুমান 
হওয়াই স্বাভাবিক যে ভবিষ্যতে রাজ্য সরকার সকল সাহিত্যকর্মের উপরই সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ 
করতে পারেন। 

চিন্তার অসীমতা ও তা প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা স্বীকার করা গণতন্ত্রের একটি মৌল নীতি। 
বুদ্ধিজীবীদের সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অর্থই গণতন্ত্রকে অস্বীকার করা। প্রস্তাবিত নাট্যানুষ্ঠান 
বিলে নাট্যশিল্লের ওপর প্রত্যক্ষভাবে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়াস প্রকট বলেই বিলটি অগণতান্ত্রিক | 
একমাত্র প্রতিক্রিয়াশীল একনায়কতন্ত্ৰ ছাড়া কোনো গণতান্ত্রিক কাঠামোতেই নাট্যকলাকে একান্তভাবে 
সরকারের কুক্ষিগত করার জন্য এরুপ আইনের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কুত্রাপি দেখা যায় না। 

শিল্প-সাহিত্যের চূড়ান্ত বিচারক জনসাধারণ। অতএব তার বিচারের ভার জনসাধারণের হাতে 
- ছেড়ে দেওয়াই গণতন্ত্রসম্মত। শাসকবর্গের অনভিপ্রেত শিল্পকলাও সর্বসাধারণের বিপুল সংবর্ধনা লাভ 
' করে ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অশ্লীল, সমাজ্ঞবিরোধী, জাতীয় স্বার্থহানিকর নাটক 
জনসাধারণই বর্জন করবে। তাদের শুভবুদ্ধিকে অবিশ্বাস করলে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিকেই কুঠারাঘাত 
করা হয়। নিতান্ত তাতেও নির্ভর না করতে পারলে উপরোক্ত শ্রেণির অবাঞ্ছিত নাটক বন্ধ করার 
জন্য সরকারের হাতে আপত্কালীন অবস্থায় ভারত রক্ষা আইন ও স্বাভাবিক অবস্থায় ভারতীয় দক্ডবিধি 
ও ফৌজদারি কার্যবিধি রয়েছে। সেসব আইনের সাহায্যে সরকার অনায়াসেই যথোচিত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করতে পারেন। তৎসত্বেও নাট্যানুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এরুপ একটি সংবিধানবিরোধী 
অগণতান্ত্রিক আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হওয়া স্বৈরতাস্ত্রিক মনোভাবেরই পরিচায়ক। বাংলাদেশের 
নাট্যকার, নাট্যশিল্পী ও সংস্কৃতিসেবীদের এই সম্মেলনের দৃঢ় মত এই যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের 
প্রস্তাবিত নাট্যানুষ্ঠান বিলটি অহেতুক, অবিবেচনাপ্রসূত ও বাংলাদেশের সামগ্ৰিক সংস্কৃতির পক্ষে 
সর্বনাশকর। অতএব বিলটি সার্বসাকুল্যে অবিলম্বে প্রত্যাহারের জন্য এই সম্মেলন সর্বসম্মতভাবে 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের নিকট দাবি জানাচ্ছে। রাজ্য সরকারের ঘোষিত গণতান্ত্রিক নীতিতে আস্থা 
রেখে এই সম্মেলন আশা করে যে, স্বাধীনতা সংশ্রাম জাতি গঠন ও স্বাধীনতা রক্ষায় বাংলাদেশের 
নাট্যকার, নাট্যশিল্পী ও সংস্কৃতিসেবীদের অবদানের কথা স্মরণ করে সরকার এই জনমতের যথোচিত 
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মর্যাদা দেবেন এবং জাতীয় সংস্কৃতির অবাধ অগ্রগতির স্বার্থে জাতীয় সরকার এরূপ কোনো আইন 
প্রণয়নে বিরত থাকবেন। 

এই সম্মেলন আরও প্রস্তাব করছে যে, প্রস্তুতি কমিটি এই প্রস্তাবের অনুলিপি অবিলম্বে 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের নিকট পেশ করবেন এবং প্ৰয়োজনবোধে সরকারের সঙ্গে আলাপ 
আলোচনা চালাতে পারবেন। বিলটি যতদিন পর্যন্ত সম্পূৰ্ণৰূপে প্রত্যাহৃত না হয় ততদিন প্রস্তুতি কমিটি 
কাজ চালিয়ে যাবেন এবং বিলের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জনমত গঠন করবেন। 

এই সম্মেলন বাংলাদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা, নাট্যানুৱাগী জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবীদের 
নিকট আবেদন জানাচ্ছে যে তারা নিজ নিজ অঞ্চলে সভা সম্মেলনের মাধ্যমে এই অশুভকর বিলের 
বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে তাদের সুচিন্তিত অভিমত পশ্চিমবষ্গ রাজ্য সরকারের নিকট পেশ করুন। 

এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি পেশাদার-অপেশাদার নাট্যসংস্থা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে বিলটি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহৃত না হওয়া পৰ্যন্ত তারা যেন 
তাদের আয়োজিত প্রতিটি অনুষ্ঠানেই এই সম্মেলনে গৃহীত মূল প্রস্তাবের মর্ম পাঠ ও আবশ্যকবোধে 
অন্যবিধ প্রচারের মাধ্যমে বিলটির সম্যক প্রতিবাদ করেন। 

প্রস্তাবক : গঞ্গাপদ বসু (সভাপতি : বহুরূপী) 

সমর্থক : সুধী প্রধান নেবনাট্য আন্দোলন-প্রতিনিধি) 

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। 


usn 
আক্রমণের লক্ষ্য 'কলাকার'/প্র যোজনা trata: কিমলিস্/১৯৬৮ সাল 

১৯৬৪ সাল। প্রগতিশীল নাটক করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে এল আর একটি দল, যাদের 
বিশ্বাসের মূল ভিত্তি ছিল গণনাট্য সংঘের আদর্শ । গণনাট্য সংঘের সঞ্চারি শাখা থেকে এসে জয়ন্ত 
ভট্টাচাৰ্য, সীতা মুখার্জী ও বাসুদেব বসুর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা পায় কলাকার। এদের আমরা প্রথম দেখতে 
পাই ১৩ জুলাই ১৯৬৪ সালে উৎপল was ‘wees’ নাটকের মাধ্যমে। অল্প কিছুদিন মধুচক্র চলার 
শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই 'ভাসান” অভিনয়ের মাধ্যমে এরা শহরে গ্ৰামে ছড়িয়ে পড়েন। 
নাটক অভিনয় চলাকালীন হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন কলাকার কিছুক্ষণের জন্য । ঘটনাটা ঘটেছিল ধানবাদে, 
“ভাসান "নাটক আরম্ভ হবার কিছু আগে রেলওয়ে সিকিউরিটি অফিসার জানালেন আরো সহজভাবে 
বলা যায় আদেশ জারি করলেন “ভাসান' নাটক অভিনয় করা চলবে না। কী করবেন অভিনেতারা, 
মেকাপ নিয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। দলের শিল্পীরা ঠিক করলেন বইয়ের নাম পাস্টে দিতে 
হবে। তখন এঁরা ‘শিব চতুৰ্দশী’ নাম ঘোষণা করে অভিনয় আরম্ভ করলেন। 

কলাকার গোষ্ঠী কৃষক জীবনকে জানার পর শ্রমিক শ্রেণির সঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে সমরেশ 
এই প্রথম নাটক হিন্দি ভাষায় কিমলিস নিয়ে বিভিন্ন শ্রমিক অঞ্চলে এরা অভিনয় আরম্ভ করলেন। 
শ্রমিক শ্রেণি তাদের নিজেদের জীবনকে নিজ ভাষায় অভিনীত হতে দেখে খুবই উৎসাহিত বোধ 
করলেন। হলে কী হবে! সময়টা হবে ১৯৬৮ সাল। এবার শুরু হল মঞ্চ ভাঙ্গার পালা। 
দর্শককে অগ্রাহ্য করে মঞ্চে প্রবেশ করল। তারপর সমত কিছু ভেঙ্গে তছনছ করে দিল। তাদের 
দাবি একটাই, কমিউনিস্ট নাটক করতে দেওয়া হবে না। সেদিনের দর্শক হতাশ হয়ে ঘরে ফিরে 
গেল। এরা কিন্তু ভেঙ্গে পড়েনি । আরো সরাসরি কমিউনিস্ট প্রচারে এগিয়ে গেল। ১৯৫৭ সালের 
কেরালার প্রথম কমিউনিস্ট সরকারকে ভেঙ্গে দেবার রাজনৈতিক চক্রান্তের পটভূমিকায় বাসুদেব 
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বসুর “মুক্তির অন্তরালে মঞ্চস্থ করেন। ১৯৬৬ সালে এরা ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সাথে যুক্ত 
হলেন। 
নাটা আন্দোলনের ৩০ বছর-- সুনীল দত্ত 


0 ছ 

নাট্যকর্মী প্রবীর দত্ত। সিটি কমার্স কলেজের ছাত্র ছিলেন। কাৰ্জন পার্কে সিল্যুয়েট গোষ্ঠীর 
নাটক অভিনয়ের প্রাকালে ১৯৭৪ সালের ২০ জুলাই পুলিশের আক্রমণে নিহত হন। 

‘আমার ছেলেতো কোনো দোষ করেনি, তবে তাকে ওরা কেন এভাবে মেরে ফেলল । সিদ্ধাৰ্থ 
রায় ও রঞ্জিত গুপ্ত এর জবাব দিক।’ কেওড়াতলা মহাম্মশানে নিহত প্রবীর দত্তের মা রাণু দত্ত 
আজ একথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পডলেন। 

সত্যযুগ, ২২ জুলাই, ১৯৭৪ 


ne ॥ 
পুলিশের মারের চোটে ছেলে খুন : মার নালিশ 

১৯৭৪-এর ২০ জুলাই অপরাহে কার্জন পার্কে একদল পুলিশ-কনস্টেবল কিভাবে প্রবীর দত্ত 
নামে ২১ বছরের এক যুবককে নির্দয় প্রহারে মেরে ফেলেছে, তার মা শ্রীমতী ary দত্ত বৃহস্পতিবার 
কলকাতার অন্যতম মেট্ৰোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীপ্রভাতকুমার মান্নার সামনে সেই বিষণ্ন কাহিনি বিবৃত 
করেন। 

শ্রীমতী দত্তই কয়েকজন কনস্টেবলের বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করেছেন। 

ভারতের জীবনবীমা কর্পোরেশনের অন্যতম অফিসার শ্রীমতী দত্ত কনস্টেবলদের নাম করতে 
পারেন নি। এডভোকেট শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর সাহচর্ষে স্ট্যান্ডিং কৌসুলি শ্রীঅরুণপ্রকাশ চ্যাটার্জি 
ফরিয়াদির পক্ষে যে প্রার্থনা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে রাখেন তদনুসারে ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতার পুলিশ 
কমিশনারকে এই মর্মে নিৰ্দেশ দেন যে, যে ভয়ঙ্কর. অপরাহে প্রবীর নিহত হওয়ার দিন ও-সময়ে 
যে ১৯ জন কনস্টেবল কর্তব্যরত ছিল তাদের আদালতে যেন উপস্থিত করা হয়। বৃহস্পতিবার 
তদনুসারে সেই কনস্টেবলরা আদালতে হাজির হয়। প্রবীর-হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীঅরুণকুমার সাহা 
ও শ্রীমতী আরতি পাল চারজন কনস্টেবলকে শনাক্ত করেন। 

শ্রীসাহা হেড কনস্টেবল নারায়ণ চক্রবর্তী ও গোপাল চক্রবর্তীকে সাব্যস্ত করেন। শ্ৰীমতী পাল 
রঞ্জিতকুমার নাথ ও অদ্বৈতকুমার কর্মকারকে শনাক্ত করেন। এই দুই সাক্ষী বলেন, এই কনস্টেবলরা 
অন্যান্য কনস্টেবলের সঙ্গে মিলে প্রবীর wears নির্মমভাবে প্রহার করে। ফলে, কার্জন পার্কে এ 
স্থানেই সে মারা যায়, প্রহারের কোনো কারণ ছিল না। 

প্রবীরের মা শ্রীমতী we তার বিবৃতিতে বলেছেন, প্রবীর ছিল কোনো একটি কোম্পানির 
শিক্ষানবীশ। তাদের বাড়ি ভবানীপুরে চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। সেখান থেকে প্রবীর অফিসে যায়। 
কার্জন পার্কে একটা নাটক দেখতেও সে গিয়েছিল। যখন নাটক চলছে তখন পূর্বোক্ত পুলিশ 
কনস্ট্েবলরা সহ একদল কনস্টেবল নাটক-দশকিদের ওপর আক্রমণ চালায়। পুলিশ অকারণে তাদের 
প্রহার করতে -থাকে। প্রবীর চেতনা হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। 

শ্ৰীমতী দীপা চক্রবর্তী ও আরও কয়েকজন প্রবীরকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে 
যান। সেখানে প্রবীরকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। 

শ্রীমতী দত্ত সারা রাত উৎকণ্ঠার সঙ্গে বৃথাই প্রবীরের প্রত্যাবর্তন অপেক্ষা করতে থাকেন। 
সকালবেলা শ্রীমতী দত্ত খবরের কাগজ থেকে জানতে পারেন প্রবীর রার়চৌধুরি নামে যে 
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যুবকটি কার্জন পার্কে পুলিশের লাঠি-চালনায় জখম হয়েছিল, সে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 


মারা গেছে। 


শ্ৰীমতী দত্ত তখন এ হাসপাতালে যান এবং জানতে পারেন যে, প্রবীরের দেহ পুলিশ মর্গে 


আছে। তিনি wea সেখানে ছুটে যান। কিন্তু দেখতে পান, দেহটি একদল পুলিশ ঘিরে রেখেছে। 
তিনি তার ছেলেকে দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি পুলিশ অফিসারকে এই মর্মে অনুরোধ 


করেন যে, প্রবীরের ময়না তদন্ত যেন তাদের ডাক্তারের সামনে করা হয়। কিন্তু সেই পুলিশ অফিসার 


তার এই অনুরোধ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি আর এক পুলিশ অফিসারকে দেহটি তাকে 
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্রত্যার্পণের অনুরোধ জানান। সে অনুরোধও বিফল হয়। এরপরও আর এক পুলিশ অফিসারকে 
তিনি অনুরোধ করেন, দেহটি যেন কাচ ঢাকা গাড়িতে নেওয়া হয়। সে অনুরোধও অগ্রাহ্য হয় এবং 
বলা হয়, প্রবীরের দেহ পুলিশের গাড়িতে পুলিশ প্রহরায় নিয়ে যাওয়া হবে এবং কোন আত্মীয়স্বজনকে 
দেহবাহী গাড়িতে যেতে দেওয়া হবে, না। 

অতঃপর শ্রীমতী দত্ত তার ছেলে ছাড়াই কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে যান; সেখানেও তাঁকে বা 
তাঁদের কোনো আত্মীয় স্বজনকে দেহের কাছে যেতে দেওয়া হয় না। শ্রীমতী দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র 
ও কন্যা দাদার পাদস্পর্শ করতে চায়; পুলিশ তাতেও অসম্মতি জানায়। প্রবীরের দেহ TWIGS 
অবস্থায় পোড়ানো হয়, সম্ভবত এই মতলবে যে প্রবীরের দেহের জখমগুলো যেন মা বা আত্মীয় 
স্বজনের চোখে না পড়ে। l 

শ্রীমতী দত্ত এই ঘটনা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 
প্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় এবং তদানীন্তন রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াসের গোচরে এনে বৃথাই তদন্তের 
জন্য মিনতি জানান। 

ফরিয়াদি শ্ৰীমতী দত্ডেরই প্রার্থনাক্রমে ২৫ জানুয়ারিতক শুনানি মূলতুবি রাখা হয়; এদিন 
সংশ্লিষ্ট হত্যাকাণ্ডের আরও প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য উপস্থিত করা হবে। 

যুগাস্তর, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭৮ 
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স্বাধীন ভারতে 
সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা ও বাংলা রঙ্গমঞ্চ 


জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় 


তখনও সমাজতান্ত্রিক জার্মানি আছে। বার্লিন থেকে রেলগাড়ি চেপে গ্যেটে আর শিলারের শহর 
ভাইমার যেতে হল একটা সেমিনার-কাম-ওয়ার্কশপে যোগ দিতে । আমাদের দোভাষী ক্লাউডিয়া 
“কমনাল হাউজ'-এ € Kommunal Hous)! শুনেই কেমন ঝাঁকি খেলাম। কয়েক মুহূর্তেই ঠিক 
হয়ে শিয়েছিল। কিন্তু ঝীাকিটা খেয়েছিলাম, তা-ও ঠিক। 

‘কমিউনাল’ যে কমিউনিটির বিশেষণও হতে পারে, ইতিবাচক বিশেষণ, তা মনে ছিল না। 
ভারতীয়দের মনে থাকে না। বস্তুত এ দেশে শব্দটির মৃত্যু ঘটে গেছে। শব্দটির কঙ্কাল একটিমাত্র 
অর্থ বহন করে বেড়াচ্ছে, ভয়ংকর এক অর্থ । সে অর্থের সঙ্গে জড়িত লুঠতরাজ, ধর্ষণ, অগ্নিকাণ্ড, 
হত্যা, ধ্বংস ও সাম্প্রদায়িক-পলায়নের পর আতংকিত বান্ত হারার মিছিল ও শিবিরের চিত্র । সে চিত্র 
শ্মশানকেও লজ্জা দেয়। 

ভারতবর্ষের মতো বহু ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতিগোষ্ঠীর দেশে এমনটি ঘটা যতই অবাঞ্ছনীয় 
হোক, হয়তো একেবারে অসম্ভব নয়। অসম্ভব যে নয়, বারবার ঘটে যাওয়া এবং ক্রমাগত ঘটতে 
থাকা দাঙ্গার ইতিহাসই তার প্রমাণ। সে ইতিহাস অসম্ভব লজ্জার এবং কলঙ্কের । 

সাম্প্রদায়িকতা, তার বিষ ও বিষের ছোবল নানা রকমের । বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে সে faa 
জাতিগোষ্ঠীর (ethnic) Fa ও সংঘাত হিংসার হাত ধরে আফ্রিকায়, এশিয়ায়, এমনকী ইউরোপেও 
একাধিক দেশকে ধ্বংসের মুখে দাড় করিয়ে দিয়েছে। হুটু আর টুটসির দাঙ্গা যুদ্ধের চেহারা নিয়ে 
আফ্রিকার রুয়ান্দা দেশটাকেই শ্মশানে পরিণত করেছে। সেখানকার নিষ্ঠুর হত্যালীলা শুধু নাৎসি 
গণহত্যার সঙ্গেই তুলনীয় | ইওরোপে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে যুগোশ্লাভিয়াকে। এ দেশেও 
ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার মতোই জাতিগোষ্ঠীর সংঘাত আমাদের প্রাচীন সভ্যতার অহংকার এবং 
“বৈচিত্র্যের মধ্যে ACH A ধারণাকে বড়ো মাপের চ্যালেঞ্জের সামনে দাড় করিয়ে দিয়েছে। 

উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগা, কুকি, মিজো, রিয়াং নানা জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্ছ ও সংঘাত বহু 
গ্রামকে শ্মশানে পরিণত করেছে ; শত শত মানুষকে মরতে হচ্ছে, অসংখ্য মানুষ বাস্তুহারা হচ্ছে। 
হাজার হাজার চাকমা প্রাণহাতে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছে অরুণাচলে। অরুণাচল তাদের একদিনও 
রাখতে চায় না। কয়েক হাজার রিয়াং মিজোরামের অত্যাচারের জীবন থেকে পালিয়ে দিন কাটাচ্ছে 


বিশিষ্ট লেখক, নাট্যসমালোচক। পেশায় বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক 
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ত্রিপুরার উদ্বাস্তু শিবিরে। নাগাদের আগুনে জ্বলছে কুকি গ্রাম। সুযোগ পেলেই কুকিরা জ্বালিয়ে দিচ্ছে 
নাগা শ্রাম। আসামে উলফার গোপন হত্যা চলছেই। তাদের একটি অংশের হাত থেকে বাঁচতে 
বাঙালিদের একাংশ গড়ে তুলেছে নিজস্ব গোপন সশস্ত্র বাহিনী। বোড়ো আর ব্রিপুরি উগ্রপদ্থীদের 
হাত থেকে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে বাঁচাতে ত্রিপুরা ও আসামে জেলার পর জেলা তুলে দিতে 
হচ্ছে সামরিক বাহিনীর হাতে। মণিপুরে ও নাগাল্যান্ডে তো সামরিক বাহিনী প্রায় চিরস্থায়ীই হয়ে 
গেছে। 

একসময় এ দেশে ভাষাকে কেন্দ্র করে একধরনের সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়িয়ে পড়েছিল। উগ্র 
হিন্দিওয়ালাদ্রের দাপটের বিরুদ্ধে সমগ্র দক্ষিণ ভারত রুখে দীড়িয়েছিল। অসমে অহম জাতীয়তাবাদের 
স্ফুরণ হয়েছিল ভাষাকে কেন্দ্র করে, যেমন হয়ে থাকে এবং বিশ্বের বহু দেশে হয়েছে। কিন্তু তার 
প্রকাশের বিকৃত মুহূর্তে একধরনের সাম্প্রদায়িক পরিবেশ গড়ে ওঠে । অসম জুড়ে ষাটের দশকে 
শুরু হয়ে যায় বাঙালি খেদাও আন্দোলন । বহু বাঙালি পরিবারকে উদ্বাস্তু হতে হয়। তাদের সকলের 
পুনর্বাসন আজও হয়নি। সে সাম্প্রদায়িকতার কিছু শিকার আজও উত্তর বাংলার কিছু কিছু শিবিরে 
টিকে আছে, যেন সাক্ষী হয়ে। 

মহারাষ্ট্রে ভাষা ও আঞ্চলিকতাবাদের ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং তা থেকেই জন্ম 
হয় আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল শিবসেনার, তারা একই সঙ্গে উগ্র মারাঠি ও হিন্দু জাত্যাভিমানী 
আদর্শে প্রাণিত। তাদের কল্যাণে মুম্বাইয়ে ভাষাগত সংখ্যালঘু তামিলরা, মাঝে মাঝে বাঙালি 
মুসলমানরা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু নানা ভাষাভাষী মুসলমানরা প্রায়শই বিপন্ন হয়ে পড়ে। 
সাম্প্রদায়িকতার দিক থেকে মুম্বাই এখন খুবই স্পর্শকাতর নগরী, যেমন একসময় ছিল কলকাতা 
এবং দিল্লি i 

এই সঙ্গে সমগ্র দেশ জুড়ে আছে জাতপাতভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, বিশেষভাবে উত্তর, পশ্চিম 
ও দক্ষিণ ভারতে। হিন্দুসমাজে উচ্চবর্ণের হাতে নিঙ্গবর্ণের মানুষ যুগ যুগ ধরে দলিত হয়ে আসছে। 
তাদের নারীদের ধর্ষণ, পুরুষদের হত্যা, বস্তি জ্বালিয়ে দেওয়া যেন বেগার খাটানোর মতোই 
নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার । সম্প্রতি ছবিটা কিছু পালটেছে। দলিতরা বিভিন্ন এলাকায় সংগঠিত হয়ে পালটা 
আঘাত হানতে আরম্ভ করেছে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই গড়ে উঠেছে সম্প্রদায়ভিত্তিক সেনা, যেমন 
উচ্চবর্ণের রণবীর সেনা এবং নিম্নবর্ণের দলিত সেনা বা লাল সেনা । নকশাল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি 
প্রভাবিত বিভিন্ন দলের হস্তক্ষেপে এই জাতপাতভিত্তিক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ইদানীং কোথাও কোথাও 
একটা রাজনৈতিক তথা শ্রেণিগত চেহারা পাচ্ছে। 

ধর্মের ভিত্তিতে দেখতে গেলে শধু হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় নয়, শিখ, খ্রিস্টান নানা ধর্মের 
মানুষও জড়িয়ে পড়েন সাম্প্রদায়িক সংঘাতে। প্রসঙ্গত ১৯৮৪-র দিল্লি হাঙ্গামার কথা বলা যায়। 
ইন্দিরা হত্যার পর দিল্লিতে লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগের সঙ্গে যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত 
হয় তাকে অবশ্য প্রকৃত অর্থে দাঙ্গা বলা চলে না। ইন্দিরা ভক্ত হিন্দু দাঙ্গাবাজদের হাতে 
শিখ-হত্যালীলা বলাই বোধ হয় সঠিক। সে কলঙ্কের ভার দিল্লি আজও নামাতে পারেনি তার 
মাথা থেকে। তারপর বছরের পর বছর শিখ উগ্রপস্থীদের হাতে সমগ্র পাঞ্জাব জুড়ে ঘটেছে হিন্দু- 
হত্যা-লীলা। 

এতসব AWS আজও ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা বলতে প্রধানত এবং প্রায় অনিবার্যভাবেই 
বোঝায় হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা । সেই সাম্প্রদায়িকতারই চরম ও সাম্প্রতিকতম বিস্ফোরণ 
'৯২-এর ডিসেম্বরে বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং তার প্রতিক্রিয়ায় দেশের নানা শহর-শ্রামে ব্যাপক 
দাঙ্গাহাঞ্গামা। 

এ দেশে হিন্দুরা শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, বিপুল সংখ্যায় গরিষ্ঠ, সংখ্যালঘুদের মধ্যে সংখ্যায় বৃহত্তম 
মুসলমানরা । এই দুই সম্প্রদায়ের ব্যাপক অংশের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, সন্দেহ, বিদ্বেষ 
এবং কিছু ঘৃণা থেকেই গেছে। মাঝে মাঝে তারই সরব প্রকাশ ঘটে দাঙ্গার মধ্যে। 
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দুই 


দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সম্পর্কের জন্যে দায়ি কে? 


সাধারণভাবে এর জন্যে দায়ি করা হয় সব ভারতীয়ের অভিন্ন শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে। 
তাদের যে দায়িত্ব আছে এবং বড়ো রকমের দায়িত্বই আছে, তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে 
না। মানুষকে বিভক্ত করে দেশ শাসনের ব্রিটিশ কৌশল সর্বজনের জানা । হিন্দু-মুসলমানকে ভাগ 
করার জন্যে সাম্প্রদায়িকতাকে নানাভাবে তারা প্রশ্রয় দিয়েছে, উসকানি দিয়েছে এবং কখনও 
প্রত্যক্ষভাবে কখনও পরোক্ষে দাহুগাহাভ্গামায় ইন্ধন জুগিয়েছে। 

ব্রিটিশ নিশ্চয়ই দায়ি। কিন্তু শুধু কি তারাই দায়ি? 

ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পঞ্চাশ বছর পরেও আমরা কি তাদের ঘাড়ে সব দায় চাপিয়ে আমাদের 
পাপক্ষালন করতে পারি? 

ব্রিটিশ আমলে হিন্দু-শিখের সম্পর্ক ছিল ভাইয়ের মতো । বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্কে বাঁধা ছিল 
তারা। দেশভাগকালীন Weta সময় এই দুই সম্প্রদায় মিলিতভাবে দাঙ্গার মুখোমুখি হয়েছে। 
একসঙ্গে বাস্তুহারা হয়ে চলে এসেছে পাকিস্তান থেকে । বস্তুত পাঞ্জাবিদের একই পরিবারে শিখ 
ও হিন্দু দুই ধর্ম এক দেহের দুই অঙ্গের মতোই বিরাজ করে । পরিবারের দুই ছেলের মধ্যে একজন 
হিন্দু অন্য জন শিখ, পিতা হিন্দু, পুত্র শিখ, এমন দৃষ্টান্ত ঘরে Wal এই সম্পর্কের প্রীতির মেজাজই 
প্রতিফলিত হয়েছিল দেশের সংবিধানের ২৫৫২) ধারার একটি অংশে । সেখানে বলা হয়েছিল: 

টানি reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing 

the Sikh, Jaina or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions 

shall be construed accordingly. 
মধুর একাত্মতার এই ধারা দীর্ঘদিন বজায় ছিল। তারপর শিখদের আত্মপরিচয় সন্ধানের আন্দোলন 
‘পাঞ্জাবি সুবা’ দাবি করল। একসময় সংবিধানের এই ধারা বদলের দাবি উঠল, এবং বদল করতে 
হল। সেখানেই থামল না ইতিহাস। অমৃতসরের অকাল তখত, “অপারেশন ব্লু স্টার’ হয়ে দিল্লির 
রাজপথে পৌছে সে দৈত্য হয়ে গেল। শিখ-হিন্দু সম্পর্কের গায়ে সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্কের কালি 
লেগে গেল। এবং তা লাগল ব্রিটিশ চলে যাওয়ার সীইত্রিশ বছর পরে, স্বাধীন দেশে। কেন ঘটল 
এ অঘটন ? এর জন্যে দায়ি কে? 

হিন্দু পুনবুখখানবাদী ও সাম্প্রয়িকতাবাদী চিন্তা-চেতনা-আন্দোলনের বর্শাফলক রাষ্ট্রীয় স্বয়ং 
সেবক সংঘের জম্ম ১৯২৫ সালে, নাগপুরে । বাবরি মসজিদ প্রথম আক্রান্ত হয় ১৯৩৪ সালে । আর- 
এস-এসের বয়স তখন দশ বছরও নয়। ব্রিটিশরা সে আক্রমণ আটকে দেয়। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা 
যাতে বাবরি মসজিদকে সাইক্লোনের চোখ হিসাবে ব্যবহার করতে না পারে সেই জন্যে ব্রিটিশ শাসকরা 
মসজিদের প্রবেশদ্বারে তালা লাগিয়ে দেয়। তারা যতদিন ছিল সে তালা খোলেনি। ওই wafer 
নিয়ে আর কোনো হাশ্গামাও হয়নি। নতুন করে শুরু হল তারা চলে যাওয়ার পরেই। 

সুতরাং সব দায়িত্ব তাদের ঘাড়ে চাপানো কি যুক্তিসঙ্গত? আমাদের হিন্দু-মুসলমান-শিখ-প্রিস্টান 
ভারতীয়দের কি কোনো দায়িত্ব নেই? সে দায়িত্ব অস্বীকার করে কি সাম্প্রদায়িকতার ভয়ংকর দৈত্যের 
হাত থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যাবে? 

স্বাধীন ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা টিকে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যে দায়ি করা হয় কংগ্ৰেসকে। 
যাঁরা করেন তারা যে খুব অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক কাজ করেন তা বলা যাবে না। ব্রিটিশ চলে 
যাওয়ার আগে পাকিস্তানের শাসনভার যেমন দিয়ে গিয়েছিল মুসলিম লিগের হাতে। এ দেশ শাসনের 
ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল কংগ্রেসের হাতে। কংগ্রেস কি সে ক্ষমতা সাম্প্রদায়িকতা নিৰ্মূল করার কাজে 
লাগিয়েছিল ? 
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আর-এস-এস বা হিন্দু মহাসভা থেকে জনসংঘ থেকে বিজেপি-র মতো কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক 
সংগঠন নয়। তার নীতি মূলত ধর্মনিরপেক্ষতারই নীতি। কিন্তু দলের ভেতরে নানা স্তরে বহু 
কংগ্রেসি আছে যাদের চিন্তাভাবনা, কাজকর্মের সঙ্গে, আর-এস-এস-বিজেপি-র কর্মী নেতাদের পার্থক্য 
করা কঠিন। একই কালচারের", মানুষ STA | 

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে কংগ্রেসই একটানা ক্ষমতায় থেকেছে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের 
শেষ কুড়ি বছরে মাঝে মাঝে অল্পদিনের জন্যে অকংগ্রেসি সরকার দেখা গেছে। কিন্তু সে সব সরকারের 
পরিচালকদের অধিকাংশের রাজনৈতিক-সংস্কৃতির সঙ্গে কংগ্রেসি কালচারের প্রায় কোনো পাৰ্থক্যই 
বোঝা যায়নি। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতার তীব্রতা হাস বা বৃদ্ধির দায়িত্ব কংগ্রেস না নিয়ে পারে না। 
তাদের এই ভূমিকা নেহরু পরবর্তীকালে প্রকট হয়ে ওঠে । ভোট ব্যাংকের দিকে নজর রেখে মুসলমান 
বাবরি মসজিদের তালা খুলে দিয়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সুযোগ করে দেওয়া থেকে মসজিদ 
ধ্বংস হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাদের ভূমিকা সকলেরই জানা । এইসবের ফলে মুসলমান ভোট বা 
হিন্দুভোটের সমর্থন তারা কতটা পেয়েছে-লা-পেয়েছে তা তাদের বর্তমান হাল দেখেই বোঝা AWA! 
তবে এর ফলে দেশের ও সমাজের যে ব্যাপক ও গভীর ক্ষতি হয়ে গেছে, তাতে কোনো সন্দেহ 
নেই। সে ক্ষতির ক্ষত সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের সর্বাঞ্গ জুড়ে। 
সাম্প্রদায়িকতার তীব্রতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ক্রিয়াকলাপ যে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে বহু পরিমাণে 
দায়ি তাতে সন্দেহ নেই। 

কিন্তু শুধু কংগ্রেসকে দোষ দিয়েই কি পার পাওয়া যাবে? শান্তি পাবে আমাদের অন্তরাত্মা ? 
আর-এস-এস থেকে শিবসেনা, বিজেপি থেকে বজরং দল- হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল ও গোষ্ঠীগুলির 
ভয়ংকর ভূমিকা কি তাতে আড়াল হয়ে যেতে পারে না? অন্তত খানিকটা আবছা? ১৯৩৪-এ বাবরি 
মসজিদের ওপর প্রথম আক্রমণ হানার পর বহু রথযাত্রা, ধর্মমেলা, দাঙ্গার রক্তে ভাসা পথ পরিক্রমার 
পর তারা পৌছেছিল ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর সেই বাবরি মসজিদেই। এবার মসজিদ ধ্বংস করে 
তবে থেমেছিল, তখনকার AS এতদিনে তারা APTS সবটা মুঠোয় পুরে ফেলেছে। 

সাম্প্রদায়িক শক্তির এই বৃদ্ধি, সত্তর বছরে শূন্য থেকে প্রায় ক্ষমতায় পৌছে যাওয়া কেমন 
করে সম্ভব হল? আর-এস-এসের জন্মবছরেই ১৯২৫ সালে কানপুরে জন্ম হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির 
(মতান্তরে আরও আগে ১৯২০ সালে, তাসথন্দে)। পার্টি এত বছর পরেও তিনটি প্রান্তিক রাজ্যের 
বাইরে তার শক্তির হাত প্রসারিত করতে পারল না। দুই শক্তির মধ্যে কেন এই বিপুল পার্থক্য? 

কমিউনিস্ট তথা বামশক্তির অগ্রগমন তিনটি রাজ্যের সীমান্তে আটকে যাওয়ার কারণ হয়তো 
বহু। সে আলোচনার ক্ষেত্র নয় এটা। বর্তমান আলোচনার সঙ্গে প্ৰাসঙ্গিক একটি কারণের হয়তো 
কিছু ভূমিকা থেকে থাকবে এ ক্ষেত্রে। কারণটি হল সাম্প্রদায়িকতা তথা ধর্মের প্রতি বামপন্থীদের 
বিশেষ করে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব। বামপন্থীরা যে সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ ও 
সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী তা তাদের বড়ো বড়ো “were স্বীকার wa কিন্তু প্রায়শই তারা 
সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে ধর্মবোধ ও ধর্মাচরণকে গুলিয়ে ফেলেন। যেন ধার্মিকতাই সাম্প্রদায়িকতা, 
ধার্মিকমাত্রই সাম্প্রদায়িক। তাদের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতা তথা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতার প্রায় পূৰ্বশৰ্তই 
হল নান্ডিকতা। নানা ধর্মমতের ধর্মপ্রাণ ভারতীয়দের কাছে এই মত আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ 
তারাই এ দেশে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ। হয়তো সেই জন্যেই এই মতের প্রবক্তারাও ততটা সমাদর 
পান না যতটা ভিন্নতর বহু কারণেই তাদের প্রাপ্য। 

বামপন্থীদের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের ভিত্তি হল ধর্মবিরোধিতা, অন্তত সব ধর্ম থেকে দূরে 
থাকা, নিরপেক্ষ থাকা । একই সঙ্গে ধার্মিক বা ধর্মপ্রাণ এবং ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া তাদের কাছে যেন 
সোনার পাথরবাটির মতো। এই কারণেই তাদের অনেকেই মহাত্মাজিকে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ বলে 
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মেনে নিতে গিয়ে গভীর সংকটে পড়ে যান। অথচ তিনিই সহনশীলতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার যুদ্ধে 
মহত্তম শহিদ, আর-এস-এসের প্রথম "বলি ও সবচেয়ে মহার্ঘ বলি। 

কোনো আদর্শের প্রয়োগই দেশকাল-নিরপেক্ষ নয়। সেই জন্যেই একই আদর্শের প্রতি অনুগত 
হয়েও তার প্রয়োগ রুশ-বিপ্লিব, চীন-বিপ্লব, ভিয়েতনাম-বিপ্রব বা কিউবা-বিপ্রবের ক্ষেত্রে একরকম 
হয়নি। প্রত্যেক দেশের ক্ষেত্রে সে দেশের মতো করে হয়েছে। তেমনি ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার 
আদর্শের প্রয়োগ ভারতবর্ষের মতোই হবে, হতে বাধ্য। এখানে তার অর্থ “সবধর্মসমভাব' এবং সে 
ভাবটা বিরোধিতার নয়, অশ্রদ্ধার নয়, বরং শ্রদ্ধার। সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা, কারও প্রতি: বিশেষ 
পক্ষপাতিত্ব এবং কাউকে উপেক্ষা বা অশ্রদ্ধার নয়। এইটেই মানা কঠিন হয়ে পড়ে কমিউনিস্টেদের 
পক্ষে এবং কিছু বামপন্থীদের পক্ষেও । আর ধর্মের দেশ’ SEA হি হত ভ৬%% 
কঠিন হয়ে পড়ে তাদের মান্য করা। 

সন্দেহ নেই, চদার রা ভোর EE ই 
ভিত্তিভূমি খুঁজে পাওয়ার স্বপ্ন সম্ভব করে তুলতে পরোক্ষে খানিকটা সহায় হয়েছে। বলা বাহুল্য 
ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তির মধ্যে এ দেশে সবচেয়ে বিপজ্জনক হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা কারণ 
সংখ্যাগরিষ্ঠের, এ ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যায় গরিষ্ঠ-__সংকীর্ণতা শুধু সংখ্যালঘুর অস্তিত্ব বিপন্ন করে না, 
সমগ্র সমাজকেই কলুষিত ও তার অস্তিত্বকেও বিপন্ন করে তোলে । আবার সেই সবচেয়ে বিপজ্জনক 
হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধিতে কিছু পরিমাণে হলেও মুসলমান সান্প্রদায়িকতারও অবদান আছে। 


তিন 

দাত আর নখের বিষ ছড়িয়ে দেয়, সারা পৃথিবীতে | 

আরবদেশে, আফ্রিকায়, এশিয়ার নানা দেশে সে বিষের জ্বালায় জ্বলছে হাজার হাজার মানুষ | 
মুসলিম বিশ্বে প্রথম ধর্মনিরপেক্ষতার দেশ, বিপ্লবী কামাল আতাতুর্কের তুরস্ক 'কালচারে সাহেব’ হলেও 
মৌলবাদী চাপের কাছে আত্মরক্ষা করতে হিমশিম খাচ্ছে। একের পর এক প্রগতিশীল চিন্তার ধারক 
সাংবাদিক, সম্পাদক, শিল্পী, রাজনীতিক কর্মী খুন হয়ে যাচ্ছেন। মাঝেমাঝেই সরকারের নিয়ন্ত্রণ চলে 
মৌলবাদীদের সঙ্গে সংঘাতে । মানুষ সেখানে সন্ত্রস্ত, সমাজ প্রায় স্থবির । সামরিক বাহিনীর সাহায্যে 
কোনোমতে টিকে আছে গণতন্ত্ৰ ও উদারতার আবরণ । মিশরে মৌলবাদীদের অত্যাচার চলছে প্ৰিস্টান 
সংখ্যালঘুর ওপর। বহু বিদেশি ভ্রমণকারীও মারা পড়ছেন তাদের হাতে। হাসপাতাল শিক্ষালয় 
সে সরকারকে না মানলেই শাস্তি। সে শাস্তি মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। আরবদেশের একমাত্র সাহিত্যে 
নোবেলজয়ীও রেহাই পাননি তাদের হাত থেকে | তাজিকিল্ডানে তারা রীতিমতো সশস্ত্র লড়াই চালাচ্ছে 
ক্ষমতা দখলের জন্যে। গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক অংশ তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে। আফগানিস্তান তো ধর্মীয় 
সংকীর্ণ তাবাদী নানা গোষ্ঠী ও মৌলবাদী তালিবানদের লড়াইয়ে সভ্যতার কবরস্থান হয়ে গেছে। 
পাকিস্তান ও বাংলাদেশেও তারা রীতিমতো শক্তিশালী ও সক্রিয়। 
মুসলিম মৌলবাদী আন্দোলনের নেতা, যদিও তাদের নিজেদের মধ্যেও বহু দ্বন্দ আছে, পারস্পরিক 
সম্পর্কে আছে বহু জটিলতা এবং প্রত্যেকের মৌলবাদী চরিত্রেই আছে নানা রকমফের কিন্তু এরাই 
মুসলিম মৌলবাদের প্রেরণা, উৎসাহদাতা, সাহায্যকারী এবং রপ্তালিকারক। পাক-ভারত সম্পর্কে 
তিক্ততার এটাও একটা উৎস। কাশ্মীর থেকে মুম্বাই থেকে রাজধানী দিল্লি পৰ্যন্ত ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন জায়গায় ইসলামি ধ্বংস’ রপ্তানি কিংবা কাশ্মীর, পাঞ্জাবে বা উত্তরপূর্ব ভারতের উগ্ৰপন্থী ও 
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মৌলবাদী গোস্ঠীগুলিকে অর্থ, অস্ত্র, ট্রেনিং ও আশ্রয় দান পৰ্যন্ত নানা ক্রিয়াকলাপ দুই দেশের 
সম্পর্কে শুধু তিক্ততাই বাড়াচ্ছে। শুধু তাই নয়। এইসব ক্রিয়াকলাপ এ দেশের বৃহত্তম বিপদ হিন্দু 
সাম্প্রদায়িকতার পেশিকে উত্তরোত্তর শক্তিশালীই করছে। যতবার বিদেশি উৎসাহে ও সাহায্যে এ 
দেশে হত্যা ও ধ্বংসের বিস্ফোরণ ঘটে ততবারই হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল, সংগঠন ও গোষ্ঠীগুলি 
সোৎসাহে প্রচারে নামে এবং নানা ধরনের বিপজ্জনক ক্রিয়াকলাপ শুরু করে দেয়। তাদের পাকিস্তান 
বিরোধী প্রচার চোখের পলকে মুসলমানবিদ্বেষী জিগিরে পরিণত হয়। হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের 
সম্প্রীতি বিপন্ন হয়। 

শুধু হত্যা ও ধ্বংসের বিস্ফোরণ নয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও প্রতিষ্ঠানে এশ্বর্যের স্থল আস্ফালনও 
একই রকম ক্ষতি করে। মলিন ও প্রাচীন মসজিদগুলি যখন প্রায় রাতারাতি ঝকঝকে নূতন হয়ে 
ওঠে, সুন্দর ও সূক্ষ্ম মোজাইকের কাজ করা মিনারগুলি যখন নগরীর আকাশ বিদ্ধ করে, তখন 
হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা শুধু জ্বলে না, জ্বালাবারও রসদ পেয়ে যায়। 

সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী বিশেষত বামপন্থীদের একধরনের “দরদী 
ভূমিকা'র উলটো ফল হয়। পুজামণ্ডপে মাইকের অত্যাচার বন্ধ করে মসজিদের আজানে ব্যবহৃত 
মাইক্রোফোনকে যখন ছাড় দেওয়া হয়, তখনও বস্তুত হিন্দু মৌলবাদীদের হাতেই প্রচারের রসদ 
তুলে দেওয়া হয়। হিন্দু এলাকায় ফুটপাথ খালি করার জন্যে “অপারেশন সানশাইন' হওয়ার পর 
মুসলমান এলাকাগুলোর ফুটপাথ ছাড় পেয়ে গেলেও একই ঘটনা ঘটে। “সংখ্যালঘুকে রক্ষা করা 
বা আশ্রয় দেওয়ার সদিচ্ছা বস্তুত আত্মঘাতী হয়ে সংখ্যালঘুবিদ্বেষীদের হাতেই অস্ত্র তুলে দেয়। 


চার 


গান, গল্প, নাটকের ক্ষেত্রেও এ ধরনের ঘটনা একেবারে ঘটে না তা নয়। সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী 
অনেক “সৎ নাটক’ খুব মন দিয়ে দেখার পর অনেক দর্শকই প্রশ্ন করেন, দাঙ্গাবাজরা তা হলে 
সকলেই হিন্দু? পাশ থেকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের এক ফড়যন্ত্রী তখন একজন তৈরি শ্রোতা ও 
সম্ভাব্য সমর্থক পেয়ে সোৎসাহে বলে ওঠে, মহাশয়, মুসলিমদের দালাল এরা! সাতচল্লিশে স্বাধীনতার 
আগে থেকেই এরা দালালি করে যাচ্ছে। এদের জন্যেই তো fea এত বাড়তে পেরেছিল। এদের 
জন্যেই তো দেশটা ভাগ হল। 

প্রশ্নকর্তা শ্রোতা এ মত মানেন না। কিন্তু নাটকটাতে এমন কিছু ছিল না যা দিয়ে এর জবাব 
দেওয়া যায়। ফলে জবাব দিতে চাইলেও তিনি অস্ত্রহীন। অথচ নাটকটির সৎ ও আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা 
ছিল তাকেই অস্ত্র জোগানোর। অথচ অস্ত্র পেয়ে গেল ওই ফড়যন্ত্রীমশাই ! 

সব দেশেই, এবং প্রায় সর্বকালেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ধরনের 'নির্বাতিতের 
মানসিকতা’ (pensecution psychosis) কাজ করে। এই মানসিকতা সে সম্প্রদায়কে যেন গুটিয়ে 
থাকতে, নিজের মহল্লা ও ঘরের ভেতর “নিরাপদ পরিবেশে’ আবদ্ধ থাকতেই উৎসাহ দেয়। ফলে 
তার মন একটা জায়গায় আটকে যায়। সে মন কোনো কিছুই আর মুক্ত দৃষ্টিতে দেখতে চায় না, 
দেখতে পারে না। সব কিছুই মনে হয় ক্ষুদ্র, জটিল, ঘোলাটে, সংকীর্ণ, অনিশ্চিত, এবং সে নিজে 
নিরাপত্তাবিহীন। আকাশকেও তখন আর ভাতের থালার চেয়ে বড়ো মনে হয় না। তার চোখে আকাশের 
নীল রঙ মেঘে ঢাকা থাকে সর্বদাই । সংখ্যাগরিষ্ঠের নিপীড়ন ও নির্যাতন এই মানসিকতাকে আরও 
জটিল, কঠিন ও সংকীর্ণ করে তোলে। ভার মনের এই জটিলতাকে জটিলতর করে তোলে বাইরে 
থেকে আসা প্রচার ও রসদ | 

সব কথার পর গোড়ার কথাটা আর একবার এবং আরও জোর দিয়ে বলতে হয়। সব দেশেই 
সংখ্যাগরিষ্ঠেরই প্রধান দায়িত্ব সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও শক্তিশালী করা। তা করতে পারলে 
এবং করলে সে নিজে নিরাপদে থাকে, সমগ্র সমাজ শান্তিতে থাকে, সব সম্প্রদায়ের মানুষ সুখে 
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ও শান্তিতে সহবাস করতে পারে । আবার ঠিক এই কারণেই সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ 
সংখ্যালঘুর পক্ষে তো বটেই, সমগ্র সমাজের পক্ষে এমনকী সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষেও সব চেয়ে 
বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। 

প্রথম প্রশ্নটা আর একবার করতে হয়। এ দেশে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক এমন 
জটিল হয়ে উঠল কেন? মাঝে মাঝেই সাম্প্রদায়িকতার এমন ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটে কেন? কে 
দায়ি এর জন্যে? ব্রিটিশ? কংগ্রেস? আর-এস-এস বিজেপির মতো হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী ও 
সাম্প্রাদয়িক শক্তি? মুসলমান সংকীৰ্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা. আলাদাভাবে এদের কেউ, অথবা কেউ 
কেউ নাকি সমবেতভাবে সবাই দায়ি, কম বা বেশি? | 

এ সব প্রশ্নের উত্তর যাই হোক, সব উত্তরের পরেও একটি প্রশ্ন থেকেই যায়। ভারতবর্ষের 
মতো প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির দেশে সাম্প্রদায়িকতা তার বিপজ্জনক খেলা খেলতে পারে কেন? 
কেমন করে পারে? 


পাচ 


এক এক সময় মনে হয় পাপের বারুদ আমাদের ভেতরেই আঁছে। ওরা শুধু তাতে দেশলাইয়ের 
কাঠি জ্বেলে দেয় এবং বিস্ফোরণ ঘটে যায়। অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্যর মনোভাব, বিদ্বেষ, 
এমনকী হয়তো ঘৃণাও আমাদের মনের কোনো কোণে ঢাকা থাকে, আবছা অন্ধকার দিয়ে। ওদের 
দেশলাইয়ের কাঠি সেই ঢাকাটা সরিয়ে দেয় শুধু । তারপর যা ঘটার তাই ঘটে । তা না হলে আজীবন 
নিরীহ, প্রায় নিষ্পাপ তরুণ দাঙ্গা বাধলে ছুরি হাতে রাস্তায় ছুটে যায় কেমন করে? তারপর কেন 
ফিরে আসে মানুষের রক্ত মাখা ছুরি হাতে নিয়ে? আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও তো তার জীবনের 
এবং ঠেঙাতে! তিনি তার অর্জিত প্রাজ্ঞতা দিয়ে পার হয়ে গিয়েছিলেন সাম্প্রদায়িকতার সব 
সংকীর্ণতা। সবাই তো পারে না। 

সবাই হয়তো লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ বা হত্যা করতে যায় না। এ সব অল্পজনই করে। কিন্তু 
এ সবের একটা পৃষ্ঠভূমি থাকে, একটা সমর্থনলোক থাকে। সেখানেই থাকে বহৃজনের ভূমিকা। 

প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের কত কথায় ও কর্মে আমাদের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, কত সংকীৰ্ণতা 
ঠিক নীচেই আছে আর একটা চামড়া যার রংটা সাম্প্রদায়িক। 

কত প্রগতিশীল, ভদ্রজনের মুখে প্রায়শই শোনা যায়, “মানুষটি এমন শিক্ষিত, রুচিবান ও 
সুসংস্কৃত, বোঝাই যায় না শিডিউল্5 কাস্ট'। যেন শিডিউল কাস্টের অন্তর্ভূক্ত মানুষমাত্রেই এ সবের 
ঠিক উলটোটা হওয়ার কথা। বড়ো মাপের কোনো ওক্লানো লেখকও তো এড়াতে পারেন না তার 
অবচেতনের জাত্যাভিমান ও অন্য সম্প্রদায় বা জাতির প্রতি তাচ্ছিল্যের মানসিকতা । লিখে ফেলেন, 
চরম শাস্তি তখনই হয় যখন 'নামতা শোনায় একশো উড়ে'। আবার কেউ লেখেন “খোট্টা দারোয়ানটি'। 
ওড়িয়া বা বিহারি পাঠকের মনের কথা তাদের মনেই পড়ে না। 

কত রুচিসম্পন্ন, উদারমন আড্ডায় সাম্প্রদায়িকতাকে কঠোরভাবে নিন্দা করার পর এমন বাক্য 
আর খানিকটা সাম্প্রদায়িকও, হিন্দুদের মতো সহনশীলতা বা উদারতা ওদের নেই’। সাম্প্রদায়িকতার 
কঠোর নিন্দা করার পরেই সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের গায়ে এমন একটা ছাপ দিয়ে দেওয়া হল। 
বক্তা কি একবার যাবেন বৌদ্ধদের কাছে? বা রবীন্দ্রনাথের কাছে একবার শুনবেন, কীভাবে অজাতশত্ৰর 
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ও সহনশীলতার কারণেই ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের এই প্রথম প্রতিবাদী ধর্মের জন্ম এ দেশে হলেও 
এ দেশের মাটিতে তার ঠাই হয়নি । চীন, ইন্দোচীন, জাপান বা সিংহলে আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাকে। 

কিন্তু এ সব তো প্রাটীনকালের কথা। সে সব দিন এবং সে সব সংস্কার কি আর আছে? 
আছে। অন্তত একটি শব্দে আজও রয়ে গেছে সেই প্রাচীনকালের তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা। ‘নেড়ে’ মুসলমানরা 
ন্যাড়া হন না। বরং তাদের মধ্যে খুব ধার্মিকরা চুল রাখেন, বড়ো করে গৌফদাড়ি রাখেন। তবু 
তাদের ‘নেড়ে’ বলা হয় কেন? সে আমলে বৌদ্ধদের বলা হত। তারা ন্যাড়া হতেন! ওই শব্দটি 
দিয়ে তাদের বিদ্রুপ করতে করতে শব্দটিই একটা অর্থ পেয়ে যায়, ব্যঙ্গের ও বিদ্বুপের GA! পরে 
শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে “বিধর্মী ও ব্যঙ্গের পাত্ৰ’ মুসলমানদের সম্পর্কে। 

প্রাচীন সেই দিনও নেই, সংস্কারও নেই, একথা মেনে নিলেও কি মানা যায় হিন্দু ধর্মের 
উদারতা ও সহনশীলতার মিথ? ১৯৮৪-র দিল্লির অভিজ্ঞতার পর মানতে পারবেন শিখরা? মিরাট 
বা মধ্যপ্রদেশি কিংবা গুজরাতি এবং অন্যান্য রাজ্যের দলিতরা? 

আসলে আমাদের চামড়ার নিচেই লুকিয়ে আছে পাপ, চর্মউকুনের মতো। সুযোগ পেলেই 
যে বেরিয়ে আসে। সেই জন্যেই সাম্প্রদায়িকতার দৈতোর বিরুদ্ধে বাইরে যুদ্ধ চালানো যেমন জরুরি, 
তেমনই, কে জানে, হয়তো তার চেয়েও বেশি জরুরি আমাদের ভেতরে যুদ্ধচালনা। সব সম্প্রদায়ের 
মানুষ সব সংস্কার ও সংকীৰ্ণতা থেকে যদি মুক্ত হতে পারে, যদি তার অন্তরের মুক্তি ঘটে, তবেই 
সে সত্যিকারের স্বাধীন হবে, সমাজ আপনিই পাপমুক্ত হবে, সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতা মুখ নিচু 
করে পালাবে | 

সবচেয়ে কঠিন সম্ভবত এই ভেতরের যুদ্ধটাই। 
আমরা তাদের সহায় নিই। তাদের একজনের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর একজনের নাম মোহনদাস 
করমর্চাদ গান্ধি। 


হয় 

দিন বেছে দিতে বললে সুস্থ বুদ্ধি যে কোনো ভারতীয়ই অন্তত তিনটি দিনের কথা বলবেন দ্বিধাহীন। 
মাসের ছ তারিখ। চতুর্থ ও পঞ্চম দিন নিয়ে বিতর্ক হতেও পারে, কিন্তু এই তিনটি দিনের 
ভয়ংকর চেহারা ও চরিত্র এবং দৃরপ্রসারী প্রভাব সব বিতর্কের বাইরে। ছেচল্লিশের ষোলোই আগস্ট 
“পাকিস্তানের” দাবিতে কায়েদে আজম-জিন্না-র নেতৃত্বে মুসলিম লিগের আহানের শুরু হয়েছিল 
“ডাইরেক্ট আকশন”। ওই দিনটি ঘোষিত হয়েছিল “ডাইরেক্ট আ্যাকশন ডে’ হিসাবে। তার ফলশ্ৰুতিতে 
দাঙ্গার আগুনে কলকাতা জ্বলে উঠেছিল দাউদাউ করে। সে আগুনে জ্বলেছিল তখনকার ভারতবর্ষের 
বহু শহর ও গ্রাম। আটচল্লিশের তিরিশে জানুয়ারির বিকেলে সাম্প্রদায়িক সংহতির মূর্ত প্রতীক, দেশ 
ভাগ বিরোধী একমাত্র জাতীয় নেতা এবং আজীবন অহিংসার প্রবক্তা মহাত্মা গান্ধিকে হত্যা করেছিল 
সেই মৌলবাদীরাই gerne করে দিয়েছিল অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ | এই তিনটি দিন যেন আমাদের 
সমাজের একবারে বুকের ভেতরে বহু যুগের পুঞ্জীভূত পাপের পরিচয় এবং আস্ফালন। সে আস্ফালন 
এমনই এক বিস্ফোরণ যার জের চলবে আগামী বহু যুগ ধরে, কে জানে হয়তো বা কয়েক শতাব্দী 
ধরেই। 

বিরানব্বই-এর ছয় ডিসেম্বরে অযোধ্যার যে প্রাচীন কাঠামোটি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে বাবরি 
মসজিদ বলেই তার পরিচয়। মসজিদ গড়ে ওঠার আগে ঠিক ওই জায়গাতেই মন্দির ছিল কিনা 
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কেউ নিশ্চিত করে জানে না, যদিও তা নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। হয়তো সেই বিতর্কের প্রতি 
বাবরি-মসজিদ- রাম-জন্মভূমি কাঠামো । যারা এই কাঠামো অটুট রাখার পক্ষে ছিলেন, ওটি ভেঙে 
ফেলার পর সোচ্চারে ও দৃঢ়ভাবে নিন্দা করেছেন, প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তাদেরও অনেকে এই যৌথ 
নামই ব্যবহার করতেন। এইভাবেই ওটা যে রামজন্মভূমিও বটে, এই কথাটা কেমন করে যেন এক 
ধরনের স্বীকৃতি পেয়ে যায়-প্রায় সব মহলেই। এই স্বীকৃতির একটা সামাজিক চরিত্র আছে আর 
সেই জন্যেই রাজনীতিতে, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতেও, এক ধরনের মিশেল ঘটে যায়, দুধে জলে 
যেমন, যা অনিবার্ধভাবেই ঘটনাবলিকে ঠেলে নিয়ে যায় ডিসেম্বরের ছ তারিখের দিকে এবং যাঁদের 
এই বিস্ফোরণ প্রতিরোধ করার কথা, তারা হয় অসহায়, নয়তো কুটিল মামলাবাজ অথবা কাপুরুষ 
দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন, নিজেদের হাতদুটিকে কোনোমতে গোপন করে। 

অথচ মসজিদটি বো কাঠামোটি) অনায়াসে হয়ে উঠতে পারত সামাজিক এবং ধর্মীয় 
সহনশীলতা, সহাবস্থান ও সহমর্মিতার চমৎকার এক প্রতীক এবং দৃষ্টান্তও | ইতিহাস তার পক্ষে 
ছিল-_প্রমাণিত, স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ইতিহাস। 

কোথায় কী ছিল, কী ভেঙে ঠিক করে কী গড়ে তোলা হয়েছিল, সেসব বিচারে ঢুকে পড়া 
এক ভয়ংকর বিপজ্জনক ব্যাপার! কোনো কিছু প্রমাণ করা যেমন কঠিন, সময়সাপেক্ষ, ব্যয়সাপেক্ষ, 
আমাদের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে বিলাসিতারও অধিক, তেমনি অপ্রয়োজনীয়ও | বিচার করতে 
পারলেও পণ্ডিতদের বিতর্কের অবসান ঘটবে না- প্রায় কোনো ব্যাপারেই ঘটে না, ধর্ম জড়িয়ে থাকলে 
তো একেবারেই না। অন্যদিকে, বিচার করা গেলেও, এমনকী শ্রমাণ হয়ে গেলেও সভ্যতার সমগ্র 
ইতিহাস জুড়ে শত শত বছর ধরে যত অবিচার ঘটেছে তা কি সংশোধন করা যায়? তা করা সম্ভব, 
না উচিত? যত কাঠামো গুঁড়িয়ে দিয়ে যত কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে ইতিহাসের মোড়ে মোড়ে, 
সে সব ভেঙে ফেলে নতুন করে অন্য কাঠামো গড়তে গেলে কত মন্দির, কত মসজিদ, কত গির্জা, 
কত সমাধিস্থল, কত MATHS ভাঙতে হবে তা কে গুণে দেখেছে। 

অথচ সাম্প্রদায়িক সংঘাতের বদলে আত্মীয়তার প্রতীক হয়ে উঠতে পারত বাবরি মসজিদ, 
অনায়াসে। হিন্দু সম্প্রদায়ের এক বড়ো অংশের চোখের মণি শ্রীরামচন্দ্র। তার আপন মূল্যবোধের 
ভিত্তিভূমিকে রক্ষার সংগ্রামের অসাধারণ কাহিনি নিয়ে রচিত অমর সাহিত্য রামায়ণকে আপামর 
ভারতবাসীর কাছে পৌছে দেওয়ার কাজে, বিশেষত উত্তর, মধ্য ও পূর্বভারতে, অসামান্য এক ভূমিকা 
ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল বাবরি মসজিদের । তুলসীদাস তার রামায়ণ রচনা করেছিলেন 
বাবরি মসজিদের চত্বরে আশ্রয় নিয়েই। ওয়াজিদ আলি শাহ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান প্রিন্স আন্ডুস কাদের 
লিখেছেন : 


‘No Ram temple ever existed anywhere before Ramayana was wnittéen by Sant Tulsidas 
‘in the 1560s. But he never identified Ram's place of birth anywhere, because it was 
not known. Nor did Tulsidas write in the Ramayana that the Babn Masjid was built 
after demolishing any mandir though he was 30 years old in 1528. He even lived 
in the Babri Masjid Wakf land with the Muslim keepers of the mosque 30 years 
after it was built and wrote his great epic there. According to Tulsidas’s writings 
he was ostracized by his own community. ‘Mang ke khaibo our Masit ma Saibo’, 
he wrote, meaning, I (have to) beg to eat and sleep in the mosque. He made no 
complaints about the mosque or its builders. 
কাজেই, এক অর্থে, সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত বা শিল্পসাহিত্যে আগ্রহী প্রত্যেকেরই এক বিশেষ 
সম্পর্ক, প্রায় আত্মীয়তারই সম্পর্ক বাবরি মসজিদের সঙ্গে। তুলসীদাস তো তাদেরই আত্মীয়প্রধান। 
শান্তিনিকেতনে কিংবা কালিম্পঙে অথবা শিলাইদহে বা মংপুতে একটি বাড়ির গায়ে যদি গর্ব করে 
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গায়েই বা কেন ভারতীয়েরা অহংকারে লিখে দিতে চাইব না তুলসীদাসের সংপ্রাম ও কীর্তির কথা? 
বাবরি কেন তার প্রাপ্য মাহাত্ম্য থেকে বঞ্চিত হবে? আমরাই বা কেন বঞ্চিত হব বাবরি থেকে? 

এই কথাটি রাজনীতিক না ভাবতে পারেন, আমাদের রাজনীতিকদের মাথায় এ কথার যোগ্য 
জায়গাই সম্ভবত নেই, কিন্তু শিল্পীরা কেন ভাববেন না এবং বলবেন না? ভাবেননি । কেউ ভেবে 
থাকলেও বলেননি, এই শুধু খেদ। 

বিহারের গ্রামে খেতমজুরদের অহিংস, অসহায় সমাবেশে পুলিশ গুলি চালিয়ে দিলে, প্রতিবাদী 
ঝড় ওঠে। বর্ণ-বিদ্বেষীরা দক্ষিণ আফ্রিকায় তরুণ এবং প্রতিবাদী কবিকে ফাঁসিতে লটকে দিলে আমাদের 
প্রাণের শেকড়ে টান লাগে। এমনটিই তো হওয়ার কথা । তখন শিল্পীরা সভা করেন, মিছিল হয়। 
কবিরা কবিতা লেখেন, শিল্পী ছবি আকেন, কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়। তাতে মানুষগুলো হয়তো 
ফেরে না, তাদের সংপ্রামও তৎক্ষণাৎ জিতে যায় না, কিন্তু আমাদের কিছু লাভ হয়। আমাদের বিবেক 
তার অস্তিত্বের কিছু যাথাথ্য বুজে পায়। সেই বিহারেরই ভাগলপুরে সেই খেতসজুর আর গ্রামের 
দুঃখী মানুষগুলোকেই গুলি করে, কুপিয়ে খুন করে তাদেরই হাতে লাগানো ফুলকপির ক্ষেতের তলায় 
পুঁতে দিয়ে, ফুলকপির চারাগুলোকে আবার মাটির ওপর গুছিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয় যখন, যেহেতু 
ওই মানুষগুলো ভিন্ন ধর্মের তখন সব জানাজানি হয়ে যাওয়ার পরেও কবিতার মিছিল কিংবা প্রতিবাদের 
ছবির প্রদর্শনী না হলে, কবিতার সংকলন না বেরোলে কষ্ট হয়। এ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দোষ 
বা অক্ষমতা নয়। বাবরি মসজিদ যেমন এক ধরনের সামাজিক-মানসিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে 
দিয়ে যৌথ নাম পেয়ে হয়ে যায় বাবরি-মসজিদ-রাম ‘জন্মভূমি কাঠামো (তারপর শুধুই কাঠামো), 
তেমনি আমাদের অনুভূতির তারগুলোও প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ক্রমশ অবশ হয়ে যায়। তারগুলোকে 
সুচতুর পরিকল্পনায়, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অবশ করে দেওয়া হয়। তখন সবই সয়, সবই সয়ে যায়। 

তবু তো সব সয় না, সয়ে যায় না, সেই জন্যেই মুম্বাই, দিল্লি, বা্গালোর, কিংবা কলকাতার 
শিল্পী, সাহিত্যিকদের অনেকেই অস্তিত্বের যাথাৰ্থ্য খুঁজে বেড়ান নিজের নিজের মতো করে। আর 
এ কাজে সম্ভবত সবচেয়ে এগিয়ে থাকেন এ শহরের গ্রুপ থিয়েটারের দল। এটাই হয়তো স্বাভাবিক। 
মনে আছে, কেয়া চক্রবর্তীর করুণ মৃত্যুর পর অনেকে মিলে আমরা তাকে আগুনে সমর্পণ করতে 
গিয়েছিলাম গঙ্গার তীরে। বামপন্থী আন্দোলনের এক সর্বক্ষণের কর্মী, কেয়ার অগ্রজতুল্য সম্প্রতি 
প্রয়াত প্রতুল লাহিড়ি হাটছিলেন আমার পাশে । কেয়ার পেছনে হেঁটে যাওয়া তরুণ আর যুবকের 
ছেলেমেয়েরা আসত বামপন্থী রাজনীতিতে, এখন বোধ হয় যায় গ্রুপ ধিয়েটারে'। এখনও যায় কিনা 
জানি না, তখন নিশ্চয়ই যেত। আশা করা যায়, এখনও যায়। 


সাত | 
বাংলা সাহিত্যে তো বটেই বাংলার রঞ্গামঞ্চেও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং সম্প্রীতির সপক্ষে কথা 
বলার একটা ধারা আছে। ধারাটি বেশ পুরানো । সাধারণভাবে এই ধারার নাটকে দুই সম্প্রদায়ের 
মধ্যে সম্পর্কের একটা ছবি এসেছে মঞ্চে । সে সব নাটকের সবই যে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী তা 
AH) কোনো নাটকের উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও তার মধ্যে নানা ভাবে ও নানা মাপে সাম্প্রদায়িকতারই 
গন্ধ পাওয়া যায় যেন। আবার উলটোটাও ঘটে। সম্প্রদায়ের আহত অভিমানের চাপে কোনো কোনো 
নাটকের প্রদর্শনই বন্ধ করে দিতে হয়। 

মা cals iia ide a als পৱনৰ দেৱৰ লম কিন্তু 
গুরুত্ব পেয়েছে। কোথাও সমস্যাটি সরাসরি তোলা হয়েছে এবং তা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ চলেছে। 
কোথাও আবার কথাটা বলা হয়েছে একটু পরোক্ষভাবে। কোনো কোনো নাটকে আবার মূল বিষয় 
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ভিন্ন হলেও সাম্প্রদায়িক সমস্যা উল্লিখিত হয়েছে। মোটের ওপর যে চেহারাতেই হোক, অনুভূতির 
গভীরতা বা তীব্রতার পরিমাপ যাই হোক, নাটক যে সমস্যাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, কোথাও বা 
তার চেয়ে বেশি, রীতিমতো সচেতন ও উদ্িপ্ন, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। গত দেড়শো বছরের নাটক 
ও রষ্গমঞ্জের ইতিহাস তার সাক্ষী | 

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশিত হতে দেখা গেছে গত শতাব্দীতে 
এবং এই শতাব্দীর প্রারস্তে। এ জাতীয় নাটকের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কিরণচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভারতে VIT (১৮৭৪)। “মুসলমানদের নানা অত্যাচারের ছবি আঁকা হয়েছে CAAA | 
ভারতলক্ষ্মীর মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে, 

যতদিন আর্যসন্তানগণ পুণাভূমি হতে যবনগণকে দূরীভূত করতে না পারবে ততোদিন অবাধ প্রিয় 
ভারতভূমির সুখে বঞ্চিত হলেম, আদরের আর্ধসম্তানগণের নিকট হতে fauna হলেম। 

এই নাটকের তিরিশ বছর পরের নাটক গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘weary? (১৯০৪)। স্বাধীনতা 
সংগ্রামে উৎসাহ দান এর অন্যতম উদ্দেশ্য বলেই মনে হয়। কিন্তু যেভাবে হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক 
বিন্যস্ত হয়েছে তা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদেরও উৎসাহের কারণ হতে পারে । এ নাটকের রণেন্দ্ 
যেন অনেকটা আনন্দমঠের ভবানন্দ। কেন্দ্রীয় চরিত্র বৈষ্ণবী এবং মুসলমান চরিত্র গুলসানাকে 
সংনামীরা মনে করে সর্বনাশের কারণ অথচ সে যেন অলঙ্ঘনীয় এক শক্তি। ফলে সত্নামীরা হৃতবল। 
নাটকটির প্রদর্শন সাম্প্রদায়িক চাপে বন্ধ হয়ে যায়। 

“সতনাম'-এর প্রায় বিশ বছর আগে আরেকটি নাটকও সাম্প্রদায়িক চাপে বন্ধ করে দিতে হয়। 
অতুল মিত্রের ‘হজরত মহম্মদ (১৮৮৬)। সেই বছরই আমেরিকায় শিকাগোর হে মার্কেটে পয়লা 
মে জন্ম নেয় লাল পতাকা । তার আগের বছর এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীনতাসংপ্রামের পুরোধা . 

গঠন ভারতের জাতীয় PUTA | 

শচীন সেনগুপ্তের লেখা ‘গৈরিক পতাকা (১৯৩০) নিয়েও বিতর্কের অবকাশ থেকে যায়। 
শিশিরকুমার ভাদুড়ির এই প্রযোজনাটি নিঃসন্দেহে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সহায়তায় উজ্জীবিত। 
শিবাজী সেই সংগ্রামেরই প্রতীক নায়ক কিন্তু নাটকটি যেভাবে বিকশিত ও উপস্থাপিত, তার মধ্যে 
হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাও যেন সহায়তা পেয়ে যায়। 

অন্য এবং সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্রটিও বঙ্গ রঙজ্গমঞ্চে যথেষ্টই উজ্জ্বল। নিঃসন্দেহে অনেক বেশি 
উজ্জ্বল। 

“ভারতে যবন'এর দেড় দশক আগে লেখা হয় 'নীলদপণ' (১৮৬০)। নীল চাষের বিরুদ্ধে, 
কুঠিয়ালদের অত্যাচার প্রতিরোধে হিন্দুমুসলমান সেখানে এঁক্যবদ্ধ। প্রতিরোধের সেই সংগ্ৰামে তোরাপ 
এবং রাইচরণ কাধে কাধ দিয়ে লড়াই করে। কুঠিয়ালদের অত্যাচার ঠেকানোয়, হিন্দু রমণী ক্ষেত্রমণিকে 
রোগ সাহেবের ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচানোয় তোরাপ হিন্দুমুসলমান দর্শকের চোখে রীতিমতো বীর 
হয়ে ওঠে। 

“ভারতে যবন'-এর এক বছর আগে মীর মুশারফ হুসেইন রচনা করেন ‘জমিদারদপণি’ (১৮৭৩)। 
তিনি নিজে ছিলেন জমিদার । জমিদারদের অত্যাচার বিষয়ে তার ধারণা ছিল স্পষ্ট। তার নাটকের 
নুরুন্নেহার যেন 'নীলদর্পশের ক্ষেত্রমণি। এখানেও দেখা যায় অত্যাচারিতদের মিলিত অতিত্। 
হিন্দুমুসলমান সম্প্রীতিতে এঁক্যবদ্ধ। 

ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে বাঙালি এক প্রতীক খুঁজেছিল। তার প্রয়োজন ছিল এক বীর নায়কের। 
শিবাজী সে প্রয়োজন মেটাতে পারেননি। তিনি বাঙালি নন। তার ‘গৈরিক পতাকা ও “যবনবিরোধী" 
চরিত্র ও লড়াই-এর কারণে বাঙালি মুসলমান তাকে মেনে নিতে পারেননি। আমাদের নাট্যকাররা > 
এবং রঙ্গমঞ্চ এই অভাব পূরণ করে দেন। বাঙালি পেয়ে যায় তার নায়ক সিরাজদ্দৌলাকে। 
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১৯০৫ সালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ মঞ্চস্থ করেন তার এতিহাসিক নাটক ‘সিরাজদ্দৌলা’ (গ্রন্থ 
প্রকাশ : ১৯০৬) তখনও দেশ জুড়ে চলেছে বঙ্গভঞ্গের জের। একদিকে কার্জনের বঞ্গভঞ্চের 
পরিকল্পনার (১৯০৫) বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ইংরেজের ক্রোধের আগুন, অন্যদিকে হিন্দুমুসলমান 
z জোয়ার। রাখিবন্ধন শুধু হাতের কবজিতে নয়, হৃদয়ে । গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা তাই 
অনায়াসে হয়ে ওঠে বাঙালির নয়নের মণি। তার অন্তরের কথাই যেন প্রতিফলিত হয় সিরাজের 
সংলাপে, যখন সিরাজ মীরমদনকে বলেন, 

যদি কখনও সুদিন হয়, যদি কখনও জন্মভূমির অনুরাগে হিন্দুমুসলমান ধর্মবিদ্ধে পরিত্যাগ ক'রে 

পরস্পরের মষ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হয়-....যদি সাধারণ শত্রুর প্রতি একতায় খড়গহজ্ত হয়, -এই দুৰ্দ্দম ফিরিণ্গি 


নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এ নাটকে একটি কাল্পনিক চরিত্র ব্যবহার করেছেন। সে চরিত্র এক 
মুসলমানের | করিমচাচা। সে যেন এ নাটকের বিবেকবান RITES | 

পরবর্তীকালে নির্মলেন্দু লাহিড়ীকৃত 'সিরাজদ্দৌলা” ১৯৩৮)-র অভিনয় বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ 
করে। সেটির নাট্যকার শচীন GAYS! প্রায় একই ধারায় ও মেজাজে লেখা এ নাটকটিও। শচীন 
সেনগুপ্তর গোলাম হোসেন ও গিরিশচন্দ্রের করিমচাচা যেন খুবই নিকটাত্মীয়। 

তিরিশের দশকের নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রমথনাথ বিশীর “পরিহাসবিজলিতম' (দ্বিতীয় 
সংস্করণ ১৩৫৩), বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের অনেকের মধ্যে এই লেখক সম্পর্কে কিছু জড়তা আছে। 
কিন্তু এ নাটকে সচেতনভাবেই হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক ও সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাও তুলে ধরা হয়েছে। 

ওই দশকেরই আর একটি বলিষ্ঠ নাটক জলধর চট্টোপাধ্যায়ের থামাও রক্তপাত" তিরিশের 
দশকের শেষদিকে, চল্লিশের দ্বারপ্রান্তে দাড়িয়ে এই নাটকে হিন্দুমুসলমান দাগ্গাকেই বিষয় করা হয়েছে। 
নাটকের নাম থেকেই তাঁর মেজাজ অনুমান করা যায়। আজকাল যাকে বলা হয় “প্রতিবাদের নাটক’, 
জলধর চট্টোপাধ্যায়ের নাটকটি ছিল তাই। 

তিরিশের দশকটি ছিল নানাদিক থেকে এক বিশেষ দশক । ভারতবর্ষের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ যেন 
নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছিল এই দশকেই। হিন্দুমুসলমান সম্পর্কের দিক থেকে এটি ছিল এক বিপজ্জনক 
দশক। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক আজ যেখানে পৌছেছে সেখানেই যে পৌছবে তা-ও সম্ভবত 
নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল তখনই। সম্পর্ককে এখানে পৌছে দেওয়ার ব্যাপারে গোপনে ও প্রকাশ্যে চতুর 
ব্রিটিশ বোধ হয় এই দশকেই সবচেয়ে নোংরা, Ba, জটিল ও বিভেদাত্মক খেলা খেলেছিল। তাদের 
খেলার শিকার হয়ে গিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ খেলায় তাল দিয়েই গিয়েছিল, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে। 

বিশ ও তিরিশের দশকে নানা জায়গায় নানা মাপের দাঙ্গা সংঘটিত হয়। মুসলিম লিগ তিরিশের 
দশকে রীতিমতো সক্রিয়। এই দশকেই বাংলাসহ নানা রাজ্যে মুসলিম লিগ নির্বাচনে ভালো ফল 
করে। অন্যদিকে হিন্দু পুনরুথানবাদীরা আর-এস-এস, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি সংগঠনে নিজেদের শক্তি 
সংহত করে চলে। কংগ্রেসের মধ্যেও তারা “প্রেসার গ্রুপ’ গড়ে তুলতে থাকে । এই দশকেরই মধ্যভাগে 
(১৯৩৪) বাবরি মসজিদের ওপর প্রথম আক্রমণটি সংগঠিত হয়। 

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, ক্ষমতার লোভ তাতে অনিবার্ধভাবেই তার শিকার 
খুঁজে নেয়। গান্ধিজি কংগ্ৰেসিদের সামাল দিতে পারেন না। ভোটে ভালো করেও ইউপিতে (ইউনাইটেড 
প্রভি) মুসলিম লিগ ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়। এর জন্যে তারা দায়ি করে কংপ্রেসের 
‘বিশ্বাসঘাতকতা'কে। মুসলিম লিগের মধ্যে চরমপ্থা দুত শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে । উদারপন্থীরা 
কোণঠাসা হয়ে পড়ে। জিয়াও ক্রমশ আক্রমণাত্মক ভূমিকায় চলে যেতে থাকেন যা শেষ পৰ্যন্ত এক 
দশক পরে “ডাইরেকট আআকশন'-এর ডাকে পরিণত হয়। 

প্রমথনাথ বিশী ও জলধর চট্টোপাধ্যায়ের নাটকদুটিকে এই পটভূমিতে বিচার করতে হবে। 
নাটকদুটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তাতে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যাবে। 
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চল্লিশের দশকে দেশভাগের আগে মনোজ বসু দুটি নাটক লেখেন, “রাখিবন্ধন এবং ‘নতুন 
প্রভাত'। দুটি নাটকেই স্বাধীনতাপূর্ববর্তীকালের হিন্দু-সুসলমান সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা চলে। 

এই সময়েই অন্য মেজাজে এবং অন্য দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের সমস্যা এসে পড়ে 
রবীন্দ্র মৈত্রের “মানময়ী গালপি স্কল-এ। মজার আবহাওয়ায় হিন্দু ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সম্পর্কের কথা আসে এ নাটকে । এই নাটকটি নিয়ে একাধিক চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। 

চল্লিশের দশকেই রচিত হয় শশিভূষণ দাশগুণ্তের “দিনান্ডতের আগুন” €(১৯৪৯)। সরাসরি 
CEMA প্রভাবিত নয়। কোনো পক্ষপাতী অতিরঞ্জনও নেই। সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ ও সত্যসন্গ দৃষ্টি নিয়ে 
নাট্যকার সমস্যাটি দেখেছেন। 

স্বাধীনতার আগে চল্লিশের দশকেই শচীন সেনগুপ্ত লেখেন “এই স্বাধীনতা’ এবং ‘সবার উপরে 
WT | দুটি নাটকেই রয়েছে এই সমস্যার ইঞ্গিত। 

পঞ্চাশের দশকে এই সমস্যা নিয়ে রচিত নাটকের মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
দিগিন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মশাল’ (১৯৫৪)। দেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক পরেই রচিত হয় নাটকটি | 
তীব্র অনুভূতি নিয়ে এ নাটকে দেশভাগ এবং সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির কথা বলা হয়। 

তুলসী লাহিড়ীর “ছেঁডাতার' মঞ্চে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করে। নাটকটি বহু-আলোচিত। 
তখন দেশ পঞ্চাশের দশকে পা দিয়েছে। নাটকটি হিন্দুমুসলমান সম্পর্কভিন্তিক। এই সম্পর্ক 
শ্রেণিদৃষ্টিভ্গি থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাইরের শক্তি কীভাবে এই সম্পর্ক বিষিয়ে 
নাট্যকার। 

তুলসী লাহিড়ীর আর একটি নাটক “বাংলার মাটি'। দেশভাগ এ নাটকের মূল বিষয়। 

পঞ্চাশের দশকের প্রথমেই দেশভাগ ও দাঙ্গা নিয়ে এবং বস্তু তপক্ষে দেশভাগকে অস্বীকার 
করে, দুই দেশের নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তির লড়াইকে মিলিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন নিয়ে স্বপ্নদৰ্শী 
safe ঘটক লেখেন তার বিখ্যাত এতিহাসিক নাটক “সাঁকো । সব জুটি-দুর্বলতা সত্বেও চার দশক 
পরে আজও এ নাটকের আবেদন অটুট। বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর পশ্চিম বাংলার 
রম্গমঞ্চে যত নাটক হয়েছে অর মধ্যে সবচেয়ে ইতিবাচক ও উল্লেখযোগ্য নাটকের একটি যে “সাঁকো: 
সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। 


আট 

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের আগে ও পরে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক, সম্প্রীতি ও দাঙ্গাকে 
বিষয় করে নানা ধরনের বেশ কয়েকটি নাটক কলকাতা তথা বাংলার দর্শক দেখেছে। নাটকের বক্তব্য, 
বলার ভগ্গ বা ক্ষমতা সবদিক থেকেই নানা ধরনের নাটক। এইসব নাটকই আমাদের আলোচ্যবিষয়। 
কিন্তু তার আগে অ-বাংলা কয়েকটি নাটকের কথা বলে নিতে হয়, বিশেষ করে কয়েকটি হিন্দি 
নাটকের কথা। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সব প্রান্তের প্রায় সব ভাষাতেই 
নানা ধরনের সাম্প্রদায়িকতা, বিশেষভাবে ধৰ্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বহু নাটক রচিত ও প্রযোজিত 
হয়েছে। সে সবের সম্পূর্ণ তালিকা যদি কখনও কোনো গবেষক রচনা করে উঠতে পারেন 
( শ্ৰী দিলীপ মিত্রের মতো কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে কিছু মূল্যবান কাজ করেছেন), দেখা যাবে সাম্প্রদায়িক 
গলিয়াথের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের মঞ্চই যেন হয়ে উঠেছে ডেভিভ। আয়োজনে অভাবের নানা 
চিহ্ন থাকলেও দৃঢ়তা, সাহস ও প্রতিজ্ঞায় বহু অভিজ্ঞ ও প্রবীণের চেয়ে সে দড়। 

বলতে হয়, নানা কারণে। প্রথমত ভাষা হিসাবে হিন্দি এ দেশে যত মানুষের কাছে পৌছতে পারে 
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আর কোনো ভাবা তা পারে না। দ্বিতীয়ত হিন্দু মৌলবাদ (মুসলমান মৌলবাদও) সবচেয়ে দ্রুত 
ও সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ও উঠছে হিন্দিভাষী এলাকাতেই ৷ কাজেই এই ভাষাতে 
প্রতিবাদের গুরুত্বও বেড়ে যায় সমানভাবে। তৃতীয়ত, আরও দুটি কারণে আমাদের কাছে, কলকাতায় 
তথা বাংলায়, হিন্দি নাটক কিছু বাড়তি গুরুত্ব পেয়ে যায়। এক, কলকাতার রঙ্গমঞ্চে বাংলার মতোই 
হিন্দি নাটকও প্রায় নিয়মিত অভিনীত হয়ে থাকে। অন্য কোনো অ-হিন্দিভাষী শহর বা রাজ্যে এমনটি 
বোধ হয় ঘটে না। এমনকী কোনো হিন্দি-প্রধান শহরেও কলকাতার মতো হিন্দি নাটকের চর্চা, 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রযোজনা হয় বলে জানি না। এই প্ৰসঙ্গে বলা প্রয়োজন হিন্দি নাটকের দর্শক 
এখানে শুধু হিন্দিভাবীরাই নন। অহিন্দিভাবীরাও, বিশেষত বাংলাভাষাভাবী গ্রুপ থিয়েটারের দর্শক 
ভিড় করে হিন্দি নাটক দেখতে যান। 

দুই, বহু হিন্দি নাটক (উৰ্দু, মারাঠি ইত্যাদি ভাষার নাটকও) বাংলা করে নিয়ে নানা গোষ্ঠী 
এখানে অভিনয় করেছেন এবং করেন। সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী এবং সম্প্রীতির নাটক এ ক্ষেত্রে বিশেষ 
গুরুত্ব পেয়ে থাকে। 

সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী হিন্দি নাটক নিয়ে বাড়তি গুরুত্ব সহকারে আলাদাভাবে আলোচনার আরও 
একটি কারণ আছে। সে কারণ সব কারণকে ছাড়িয়ে যায়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সপক্ষে নাটক 
করতে গিয়ে শহিদত্ব অর্জনের সম্মান পেয়েছেন, যতদুর জানি, শুধু হিন্দি নাটকেরই শিল্পী। অন্তত 
এখনও পর্যস্ত। আমাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার যে-নাট্যব্যক্তিত্ব এই সম্মান অর্জন করেছেন তিনি সফদার 
হাশমি। তিনি এখন আর কোনো বিশেষ একটি রাজ্যের নন, সমগ্র ভারতবর্ষের শুধুমাত্র হিন্দি বা 
উর্দুর নন, ভারতের সমস্ত ভাষার। বস্তুত, বাংলা ভাষায় তার নাটকগুলি শুধু মুদ্রিতই হয়নি (এ 
ক্ষেত্রে সাধুবাদযোগ্য কাজ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত গ্রুপ থিয়েটার 
পত্রিকা ইত্যাদি), বহু নাট্যগোস্ঠী শহরে-গঞ্জে-গ্রামে তার নাটক বগ্গানুবাদে অভিনয় করেছেন। 
বাংলার মনীষা সফদার হাশমিকে সমাদৃত করেছে তার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে। 

কে ছিলেন সফদার হাশমি? হাবিব তনবির তার সম্পর্কে, তার প্রতিভা, তার সম্ভাবনা ও 
অঙ্গীকার সম্পর্কে লিখতে লিখতে লিখেছেন, 

ঠিক যখন বিপ্লবী শিল্পী হিসেবে সফদার পরিণত হতে আরম্ভ করছিল, নৃশংসভাবে তাকে জাগতিক 

দৃশ্য থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল। আমাদের কালে এইরকম বিদ্ৰূপ বিরল। -faa ও শিল্প তার স্বভাবে, 

সাহসে, শৃংখলায় ও সততায় ছিল বদ্ধমূল। মানবিক-সম্পর্ক প্রসঙ্গে সচেতন হয়ে ওঠার পথে সে 

এগোচ্ছিল। এর প্রেক্ষাপটে ছিল মানবতা ও সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে তার প্রভূত জ্ঞান...‘ 
সফদারের হত্যার পর সত্যজিৎ রায় লিখেছিলেন, 

সংবাদপত্রে সফদার হাসমির নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর জেলে আমি গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছি। এই 

জঘন্য ঘটনাকে নিন্দা করার ভাবা আমার জানা নেই। ---“‘পঞথনাটিকার প্রয়োগে সফদার হাসমির 

সৃজনশীল ভূমিকার কথা সম্প্রতি আমি নানা সূত্রে জেনেছি। তার মতো একজন প্রতিভাবান শিল্পী 

অকালে বিদায় নিলেন_ এতে সত্যিই বিচলিত বোধ করছি। 
বাংলার নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত নাট্যকর্মী ও দর্শক এবং সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী প্রতিটি ব্যক্তি 
একইভাবে অনুভব করেছেন সফদারের বিয়োগব্যথা ৷ প্রত্যেকে নিজের মতো করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন 
তার হত্যার এবং সম্মান জানিয়েছেন তার প্রতি। 

সমগ্র বাংলার হয়েই যেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মনিত করেছেন মরণোত্তর স্বীকৃতি 
ও সম্মান প্রদান করে। ভাবতে ভালো লাগে উপাধিপ্রদানের সম্মানিত কাজটির সঙ্গে বর্তমান লেখকও 
যুক্ত ছিল। 

সফদার হাশমিকে বলা হয়েছে হিন্দি নাট্যশিল্লে পথনাটিকার জনক । কিন্তু উর্দু-হিন্দি নাটকে 
সাম্প্রদারিকতাবিরোধিতার একটি ধারা আগে থেকেই ছিল। গল্প-উপন্যাসের মতো নাটকেও দাঙ্গা 
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ও দেশভাগের পীড়া প্রকাশিত হয়েছে গভীর বেদনায় । হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির শপথ ও বাসনা 
উচ্চারিত হয়েছে গোড়া থেকে বারবার, গভীর প্রত্যয়ে ও প্রত্যাশায়। বাংলা ভাষায় বরং তেমন 
করে হয়নি যেমন হয়েছে উর্দু-হিন্দিতে। 

কে ভুলতে পারে সাদাত হাসান মান্টোর গল্প “টোবাটেক সিং’? সেই গল্প অবলম্বন করেই 
আতমজিৎ সিং-এর নাটক fea দা কি রাখিয়ে নাশ দেশভাগের দুঃসহ যন্ত্রণার ছবির সঙ্গে সঙ্গে 
নানা ভাষায় নাটকটি অভিনীত হয়। এটি এখানে প্রযোজনা করে কলকাতার রঞ্গশালা (পরি: দীনেশ 
রায়) এবং সোনারপুরের ‘কথকতা’ নাট্যগোষ্ঠী পেরি: বিশ্বনাথ বসু, নামভূমিকায় ও অভিনয়ে গোরা 
দৃস্তমজুমদার)। কলকাতার শিবকুমার ঝুনঝুনওয়ালার পরিচালনাতেও এটি প্রযোজিত FA | 

হিন্দি নাট্যকারদের মধ্যে এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন জয়শংকর প্রসাদ, হরিকৃষ্ণ 
প্রেমী, শেঠ গোবিন্দদাস প্রমুখ । 

ইংরেজ কীভাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল Pare কাপুর তা দেখিয়েছেন 
তার নাটক 'দীবার'-এ (১৯৫২)। মুস্বাই-এর পৃথ্বী থিয়েটারের এই নাটকে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় 
করেছিলেন তিনি নিজে । 

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি নিয়ে অসামান্য কাজ করেছেন বিখ্যাত উর্দু-হিন্দি সাহিত্যিক ভীষ্ম 
সাহনি। তার ‘তমস'-এর wefan কাহিনি কোন ভারতবাসীর হৃদয়কে বিদ্ধ করেনি? এখানে এটি 
প্রযোজনা করে আইপিটিএ- উত্তর হাওড়া শাখা । ১৯৯৫ সালে ক্লাস থিয়েটারও প্রযোজনা করে পেরি : 
রমেন সরকার। নাট্যরূপ : ওংকার ঘোষ)। তেমন আর এক অভিজ্ঞতা তার “পালি'। হিন্দুস্থানের 
মলোহরলালের ছেলে পালি হারিয়ে যায় শৈশবে । পুত্রের মতো তাকে পালন করে পাকিস্তানের এক 
মুসলমান দম্পতি । এখন সে আলতাব হোসেন। আব্বাজান মাম্মিজানের কলিজার টুকরো । শেষ 
পর্যন্ত মনোহরলাল খুঁজে পায় তার ছেলেকে। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে প্রমাণও হয় আলতাবই তার 
পালি। মনোহর তাকে নিয়ে আসে হিন্দুস্থানে তার মুসলমান বাবা-মা-র বুক তো ছিঁড়ে যায়ই, 
হিন্দুস্থানেও প্রতিবেশীরা তাকে প্রহণ করতে পারে না। সে তো মুসলমান। নমাজ্ঞ পড়ে। দুই মা 
ধর্মের সংকীর্ণতা। 

ভীষ্ম সাহনির আর এক মহান সৃষ্টি কবিরা বড়া বাজারমে” কবীরের কাহিনি । হিন্দুমুসলমান 
সম্প্রীতির কাহিনি । ধর্ম, সম্প্রদায় যাবতীয় সংকীর্ণতার উধ্র্বে মানবতার সংগ্ৰাম ও জয়ের কাহিনি । 
যেন কবিতাই। 

পূজা করু, ন নমাজ tery, এক নিরাকার হিরদৈ লমস্কার। 

ন হজ ad, ন তীরথ পূজা, এক পিছন্যা তো ক্যা yen 

কহৈ কবীর ভরস সব ভাগা, এক নিরঞ্জন সু'মন লাগা।' 

নাটকটি বাংলা ভাষায় রুপান্তর ও প্রযোজনা করেন চেতনা-র BAI মুখোপাধ্যায় । অনেকগুলি 
অভিনয়ও হয়। হিন্দিতে প্রশংসনীয় প্ৰযোজনা করে ‘চৌপল’ ৷ (পরি: জনাৰ্দন SATS ।) এছাড়া আরও 
বহু সংগঠন এটি প্রযোজনা করেছে। 

“তমস'-এ দাষ্গাবাজরা শুয়োরের মাংস ব্যবহার করেছিল দাষ্গা লাগিয়ে দেওয়ার জন্যে। অসগর 
ওয়াজহত তার ‘সবসে সজা গোশত'এ দেখিয়েছেন, গোবুর মাংসে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে হিন্দু, শুয়োরের 
মাংসে আগুন ধরে যায় মুসলমানের মাথায়, কিন্তু যদি বোঝানো যায় মাংসটা মানুষের, দুই ধর্মান্ধই 
শান্তি পায়। হাসতে হাসতে হাতে হাত মিলিয়ে বাড়ি চলে যায়। ও মাংসে কী যায় আসে? ও 
মাংসের কী-ই বা মূল্য? 
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নাটকটি স্বপন দাস সম্পাদিত 'প্রয়াগ OTT বাংলায় অনুবাদ করেছেন গৌতম গণ্গোপাধ্যায়। 

ভাশগলপুরের বীভৎস গণহত্যাকাণ্ডের পর অসগর ওয়াজহত লিখেছিলেন “খুনকা রঙ'। তার 
স্বয়ং হাবিব তনবির। 

আর একজন শক্তিশালী নাটাকার-পরিচালক বাণীব্রত রাজগুরু। তার 'লাফডা পেরি: তাপস 
দত্ত) আসানসোল সতীৰ্থ শিল্পী সংসদ পথে, বাজারে, ট্রেনের কামরায় বহুবার অভিনয় করেছে। 
সার আর একটি নাটিকা 'গজব কিসিম কি গাড়ি তার নিজের পরিচালনাতেই আসানসোল ও সন্নিহিত 
এলাকায় অন্তত শতাধিকবার অভিনীত হয়েছে। 

রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'ভোলগা থেকে গঙ্গার বাবা নুরুদ্দিন গল্প অবলম্বন করে PFOA 
মুখোপাধ্যায় রচনা করেন “দিশা' (১৯৯৩)। তার পরিচালনায় সংলাপ কোলকাতা এটি প্রযোজনা 
করেন। ড্রামা আকাদেমি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা পুরস্কৃত এই নাটকটির এ পর্যন্ত তিরিশটির ওপর অভিনয় 
হয়েছে। 

টি হাশমির পথনাটিকাগুলির মধ্যে সমধিক বিখ্যাত যেগুলি বাংলায় অনুদিত হয়েছে 
সেগুলি হল। 

১. ‘Pia’, ১৯৭৮-এর অকটোবরে এটি রচিত হয়। পাঁচ শতাধিক অভিনয় হয়েছে। এ পৰ্যন্ত 
৬টি ভাষায় অনুদিত ও অভিনীত হয়েছে। আশিস গোস্বামীর বাংলা অনুবাদে গণশক্তি পত্রিকা, ১৯৮৯- 
এর ২৯ জ্যানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 

২. “গাঁও সে শহর তক’ রচিত হয় ১৯৭৮-এর নভেম্বরে | দুশো বারের বেশি অভিনীত হয়েছে। 
সলিল সরকারের বাংলা রুপায়ণ ১৯৮৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 

৩. ‘আওরত'’ রচিত হয় ১৯৭৯-র মার্চে। অভিনয়ের দিক থেকে এটি প্রায় একটি রেকর্ডই 
স্থাপন করে যখন অভিনয়সংখ্যা ১৫০০ ছাড়িয়ে যায়। ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে গ্রপ থিয়েটার 
পত্রিকায় এটি বাংলা অনুবাদ (আশিস গোস্বামী) প্রকাশিত হয়। 

৪. রাজা কা বাজার রচনাকাল নভেম্বর ১৯৮৯। 200-3 বেশিবার অভিনীত । এপ থিয়েটার 
পত্রিকায় এটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন অরুণ মুখোপাধ্যায়। 

৫. “হত্যারে আলিগড়ের পটভূমিকায় রচিত এক শক্তিশালী সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী নাটিকা। 
দুশো বারের বেশি এটির অভিনয় হয়। এটি রচিত হয় ১৯৭৮-এর নভেম্বরে। প্রতিমা হায়দরকৃত 
বাংলা অনুবাদ গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৮৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। 

৬. “অপহরণ ভাইচারেকা এক আশ্চর্য নাটক। আমাদের দেশের চিরপরিচিত “মাদারিকা-খেল'- 
এর আধারে ছোট্ট পরিসরে অদ্ভুত গভীরভাবে এখানে সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 
দেশি-বিদেশি অপশক্তি কীভাবে দেশের বিকিয়ে যাওয়া রাজনীতিকদের সহায়তায় জাতীয় সম্প্রীতির 
সর্বনাশ ঘটাচ্ছে, ধর্মের নামে, সম্প্রদায়ের নামে, তা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে নাটিকাটি। অথচ 
আগাগোড়া এক ধরনের মজা-_মাদারির খেল-এ যেমন মজ্জা থাকেই-__দর্শককে আকৃষ্ট করে রাখে। 
বাংলায় এটি প্রকাশিত হয় নন্দন পত্রিকায়। অনুবাদ করেন শচীন "সরকার। 

a. ‘ইল্লা বোল’ সফদরের জীবতকালে অভিনীত তার সর্বশেষ নাটক। উত্তরপ্রদেশের সাহিবাবাদে 
জননাট্য মঞ্চের কর্মীরা যখন অভিনয় করেছিলেন, তখন, প্রতিক্রিয়া এবং সম্প্রীতির শত্রুরা পূর্ব 
পরিকল্পনা মতো তাদের ওপর আক্রমণ হানেন। অনেকেই আহত হন। গুরুতর আহত হন সফদর 
হাশমি। বুঝতে অসুবিধা হয় না তিনিই ছিলেন আক্রমণের মুখ্য লক্ষ্য। কারণ তিনিই ছিলেন 
সাম্প্রদায়িকতার গলিয়াথের বিরুদ্ধে আমাদের ডেভিড। ১৯৮৯-এর ২ জানুয়ারি তিনি মারা যান। 
শোষণ পীড়ন ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রঙ্গমঞ্চের প্রথম শহিদ। 

তার, মৃত্যুতে দেশ জুড়ে হল্লা ওঠে। প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। নাট্যকর্মীরা রাতারাতি তৈরি 
হয়ে ওঠেন। ৭টি ভাষায় নাটকটির অনুবাদ হয়। শুধু বাংলাতেই আশরাফ চৌধুরিসহ অনেকের অনুবাদ 
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প্রকাশিত হয় অন্তত ৪টি পত্ৰিকায়। অজস্র নাটকের দল এগিয়ে আসেন। সারা দেশ জুড়ে শত শত 
জায়গায় বহু ভাষায় হাজার হাজার বার অভিনীত হতে থাকে 'হল্লা বোল! 

একজন নাট্যব্যক্তিত্বের হত্যার এর চেয়ে ভালো প্রতিবাদ এর চেয়ে বড়ো বদলা এবং তার 
প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের এর চেয়ে মহত্তর পন্থা আর কী হতে পারে? 


টা 
বাংলাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সপক্ষে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিরুদ্ধে অনেক নাটক 
বাবরি-ধ্বংসের আগেও হয়েছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে ধ্বংসের পর। সে সব নাটকের 
ংখ্যাগরিষ্ঠই এক ধরনের সৎ আবেগ ও উত্তেজনায় উজ্জীবিত। যুক্তি, বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের চেয়ে 
সাম্প্রদায়িকতা, নির্দিষ্টভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও প্রতিবাদ এবং মৌলবাদের আক্রমণ 
প্রতিরোধে আহানই সেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। বক্তব্যটা বলে দেওয়া হয়েছে সরাসরি, এক 
সহজ্তীব্রতায়। নানা দল ও গোষ্ঠীর নাট্যকর্মীরা এইসব নাটক শ্রামেগঞ্জে বাসস্ট্যান্ডে, রেলস্টেশনে, 
হাটে, বাজারে, স্কুল-কলেজের গেটে বা মাঠে, প্রতিবাদী জনসভায়, রাস্তার মোড়ে মোডে অভিনয় 
করেছেন। প্রযোজনা কতটা 'শিল্লোচিত' হল তা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাননি তারা ৷ প্রচার-নাটক বললেও 
বিশেষণটা নিন্দা হিসাবে নেননি, বরং বুক ফুলিয়েই বলেছেন, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আরও জোরে, 
আরও বেশি করে প্রচার করতে পারছি না, এটাই দুঃখ। এ ধরনের নাটকের সঙ্গে 
ংলার পরিচয় নতুন নয়। আই-পি-টি-এ"র যুগের একটি ধারাই বহন করে চলেছে এরা। 

এ ধরনের প্রযোজনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'আদাব’। সমরেশ বসুর বিখ্যাত গল্পটির 
নাট্যরুপ দিয়েছিলেন মিহির সেন। বাবরির অনেক আগেই বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী শহরগ্রামগঞ্জে সেটি 
অভিনয় করেছেন, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দেবকুমার ভট্টাচার্যের পরিচালনায় গন্ধর্ব- 
এর প্রযোজনাটি। মিহির সেনের “আদাব'-এর নাট্যবৃপ প্রকাশিত হয় “থিয়েটার পত্রিকায় (১৯৬৬)। 
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বাবরির আগেই প্রযোজিত আর একটি নাটক সংলাপ কোলকাতার 'ধর্মরাজ্য। এটি কুন্তল 
মুখোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত। ধর্মকে কেন্দ্র করে একটি মানুষ তার পরিবার ও আপনজনদের 
অস্তিত্ব নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ করতে চান। কিন্তু লোভী মানুষের ব্যবসাবুদ্ধি তার সমস্ত সদিচ্ছাকে 
শুধু BAR করে না, ধর্মের নামেই ঘটে যায় বিভাজন বিকৃতি। সদিচ্ছার সেই ব্যক্তি বলি হয়ে যান। 

বাবরির পরের প্রযোজনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রমেশ সেনের বিখ্যাত গল্প ‘সাদা ঘোড়া’ 
অবলম্বনে MSS গোষ্ঠীর নাটক। বহু মৌলিক নাটক-নাটিকাও এই সময়ে রচিত ও অভিনীত হয়েছে। 
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এ জাতীয় "প্রচার নাটকে'র মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা কোনো কারণেই 
ছোটো করে দেখা চলে না। সেই মূল্যের কথা মনে রেখেই, হয়তো বা, বাবরি-ধবংসের আগে ও 
পরে দুটি ওজনদার দল, পিপলস্‌ লিটল থিয়েটার এবং অন্য থিয়েটার যথাক্রমে উৎপল দত্ত ও 
বিভাস চক্রবর্তীর পরিচালনায় মঞ্চস্থ করে দুটি নাটক ‘জনতার আফিম’ এবং ‘অন্ধকার থেকে | 


বাংলা মঞ্চের শ্রেষ্ঠ না্যকার-পরিচালক-প্রযোজকদের একজন, উৎপল দত্ত নাটকটি লিখেছিলেন 
১৯৯১ সালের অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বরের প্রথমার্ধের মধ্যে | বস্তুত নভেম্বরের দশ তারিখেই 
নাটকটি প্রথমবার পড়া হয়। মাসখানেকের মধ্যে ১৯৯১-এর ১৬ ডিসেম্বর তারিখে আকাদেমি মঞ্চে 
নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। বোঝাই যায় উৎপল দত্তের একটু তাড়া ছিল। তাড়ার কিছু কারণও ছিল। 
তখনই তিনি গুরুতর অসুস্থ। সাধারণভাবে যে-কোনো মানুষেরই তখন শয্যা নেওয়ার Bers কিন্তু 
উৎপল পিঠে গুলি খাওয়ার মানুষ ছিলেন না। তাই রণক্ষেত্রেই দাড়িয়ে ছিলেন তিনি। নিজের কাজ 
করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার জানা ছিল হাতে সময় বেশি নেই। তাই তাড়া ছিল। তাড়ার আরও 
একটা কারণ ছিল। সময়টা তখন ভয়ংকর বিপজ্জনক, সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের দিক থেকে সমগ্র দেশকে 
ঠেলতে ঠেলতে পাহাড়ের কিনারায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি বাড়ছে দ্রুত বেগে। 
যে বিজেপি লোকসভা নির্বাচনে ১৯৮৪তে পেয়েছিল ২টি আসন, তারাই ১৯৮৯-এ পেয়েছিল ৮৬টি 
আসন এবং ১৯৯১-এ তাদের প্রাপ্তি আরও বেড়ে হয়েছে ১১৯। দিল্লির সিংহাসন তাদের আড়াই 
পাল্লার মধ্যে যেন এসে যাচ্ছে। এবং সেটা বুঝতে পেরেই “সংঘ পরিবারের নানা সংগঠন 
রণহুংকার ছাড়তে was করেছিল। বাবরি-র ওপর ‘করসেবার’ নামে এক প্রস্থ আক্ৰমণও তারা 
হটতে হয়েছিল। কিন্তু এখন আবার তাদের গর্জন শুরু হয়েছে। “কমিটেড' শিল্পী উৎপল দত্ত এই 
অবস্থায় SIA থেকে লড়াইয়ের তিরটি বের না করে পারেন কী করে? উল্লেখযোগ্য, বাবরি মসজিদ 
ধ্বংসের আগে বাবরি নিয়ে তার নাটকই বাংলা মঞ্চের ‘একমাত্ৰ’ এবং ‘প্রথম’ উল্লেখযোগ্য নাটক। 
এটি উৎপল দত্ত রচিত পরিচালিত ও অভিনীত শেষ নাটকও বটে, যেন তার সমস্ত জীবনের 
কমিটমেন্টের স্থির নিশ্চিত এবং দৃঢ় পুনর্ধোষণা। 

নাটকটি পুরোপুরিই রাজনৈতিক এবং বক্তব্যই এখানে প্রধান। বাবরি মসজিদ নিয়ে 
সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বক্তব্য ও প্রচারের কোমর ভেঙে দেওয়াই উদ্দেশ্য । তার মানে নাটকটি 
রসকষহীন ‘কেঠো' তা একেবারেই নয়। প্রহসনের যাবতীয় মজাই এখানে উপস্থিত। উৎপলীয় রঙ্গ 
পুরো মাত্রায় হাজির, যদিও অসুস্থ উৎপল তখন, আমাদের চেনা উৎপলের ছায়ামাত্র (কে ভুলতে 
পারে ‘ফেরারী ফৌজে'র নীলমণিকে? এবং তার সেই অসামান্য ভঞ্গির মুদ্রা, “অঅঅসভ্য! 
অঅঅভদ্ৰ৷’ এবং এইরকমই মজার উৎপল দত্তকে, বহু নাটকে ও চলচ্চিত্রে?) 
বৃদ্ধ, একজন যুবক। 

মাটির ওপরে হিন্দু এক সাধ্বীর আশ্রম। আসলে ভন্ডামি, জালজোচ্ছুরি ও স্বার্থসিদ্ধির আড্ডা। 
প্রমাণ করতেই হবে এখানে হিন্দু মন্দির ছিল। সেটি ভেঙে তার জায়গাতেই গড়া হয়েছে বাবরি 
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পি এলি Ge জনতাৰ আনিম 
mien) এটি আসলে রামচন্দ্রের জন্মস্থান । অথচ যত খোঁড়া হচ্ছে ততই বেরোচ্ছে বৌদ্ধধর্মের 
না চিহ্ন। তবে কি বৌদ্ধ সুপ ধ্বংস করে তার ওপরেই গড়া হয়েছিল হিন্দু মন্দির? নসজ্তিদের 


৮৮ 7 আপুর 
সে পৌছবার আগেই? 


রি খাচ্ছে, উৎপল দত্ত 


(গার বর ne জারা সার SE ieee বচালিত সংঘ পরিবারভুক্ত 
ee eo ee ee নাল বলী ৰ 
sacra তাদের এই “বিশ্বাসে কমিটেড' প্রত্ুতব্ববিদরা চিৎকার করতে করতেই ১৯৯৪ সালে 
ত্ুতত্ববিদের সংস্থাটি দখল করে নেন ৷ তখন, প্রায় বাধা হয়েই, এদের বিরোধী প্রগতিশীল ও বৈজ্ঞানিক 
স্তার প্রত্রতত্ববিদরা একটি পাল্টা সংগঠন গড়ে তোলেন এরতিহাসিক ইরফান হাবিব ও রামশরণ 
মার নেতৃত্বে এবং তারপরেই ঘটে যায় এক নাটকীয় অ-নাটক, যা মঞ্চস্থ করতে একজন উৎপল 

১৯৯৬ সালে ইরফান-রামশরণদের সংগঠনটি একটি সম্মেলনের আয়োজন করে আলিগড় 
সলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে । উদ্দেশ্য, বিভিন্ন এতিহাসিক ও প্ৰত্নতাত্ত্বিক এতিহোর স্থানগুলি রক্ষার উপায় 
য়ে আলোচনা করা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যথারীতি অনুমতি নেওয়া হয়েছে। 
সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছে। এর মধ্যেই বিজেপি বসে পড়ল দিল্লির মসনদে । তেরো দিনের রাজত্ব ৷ 
থাপি রাজত্ব তো বটেই। অতএব... 

উপাচার্য মাহমুদুর রহমান আই-এ-এস তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দিলেন সম্মেলনের অনুমতি | 
ূর্তে চুক্তির চাকরি থেকে চ্যুত হলেন ইরফান হাবিব। এইসব মহৎ মহৎ কর্ম সম্পন্ন করে উপাচার্য 
লেন তার অশ্রজ আই-এ-এস (প্রাক্তন) ও বাজপেয়ীজির দক্ষিণহস্ত জগমোহনজিকে সেলাম SATS | 
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দেশের ভাগ্য, সে সরকার তেরোদিনের বেশি টেঁকেনি। টিকলে কত “আলিগড়' কত “বাবরি' 
ঘটত কে জানে! এমনি এক আশংকার গভীর থেকে উৎসারিত ভাবনাই উৎপল দত্তকে দিয়ে রচনা 
ও প্রযোজনা করিয়েছিল 'জনতার আফিম'। একই সঙ্গে তার নাটকে ধরা পড়ে গিয়েছিল ভয় ও 
লোভের কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া প্রত্রুতত্ববিদদের মতো বুদ্ধিজীবীরা। 

[পি-এল-টি'র “জনতার আফিম'/ নাটক ও নির্দেশনা উৎপল was অভিনয়ে: উৎপল দত্ত, সত্য 

বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল ঘোষ, দীপ্তেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পলি সান্যাল প্রমুখ । প্রথম অভিনয় ১৬ ডিসেম্বর 

১৯৯১, আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস] 

এই প্রস্গেই বলে নেওয়া যেতে পারে আর একটি নাটকের কথা যা শুরুতেই দেখিয়ে দেয় 
বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের একটি অংশের আত্মকেন্দ্রিকতা, অন্তঃসারশূন্যতা এবং চারপাশে যা কিছু 
ঘটছে সাম্প্রদায়িক দা্গাসহ- _তার প্রতি নির্মম উদাসীনতা । তারপর আসে তার আসল কথায়। 


অন্ধকার থেকে 
শন্ডু-উৎপল-অজিতেশ পরবর্তীকালে বাংলা রঞ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযোজক-পরিচালক বিভাস 
চক্রবর্তী । আমরা যে-ধরনের নাটক নিয়ে আলোচনা করছি তেমনি অন্তত তিনটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে 
তার পরিচালনায়, তার মধ্যে একটি নাটক, “তীথর্যাত্রা; ১৯৯৫-এর শ্রেষ্ঠ নির্দেশনার পুরস্কারও 
পেয়েছে। বাংলায় এঁতিহ্যের যে-ধারা স্বদেশ-সাধনা ও সংস্কৃতি-সাধনাকে আলাদা করে ভাবে না, 
বরং পরস্পরের পরিপূরক করে একই সূত্ৰে বাধে, সেই ধারার প্রতি কমিটমেন্টেরই নাটক এগুলি। 

বিরানব্বই-এর ৬ ডিসেম্বর হিন্দু মৌলবাদীদের হাতে ধ্বংস হয়ে যায় বাবরি মসজিদ। সঙ্গে 
সঙ্গে দেশ জুড়ে শুরু হয়ে যায় দাঙ্গাহাঞ্গামা। কলকাতা, TRS দেশের নানা শহর-্রামে বহু 
ঘর-বাড়ি-বত্তি জ্বলে ছাই হয়ে যায়। দুই সম্প্রদায়েরই বহু মানুষ খুন হয়ে যায়। 

এইসব ঘটনার মাসদুয়েকের মধ্যে, ৯৩-এর ফেব্রুয়ারিতে বিভাস চক্রবর্তীর পরিচালনায় অন্য 
থিয়েটার মঞ্চস্থ করে হর ভট্টাচার্য রচিত অন্ধকার থেকেশ। 

নাটকটি পূর্ণাঙ্গ নয়। অভিনয়কাল ঘণ্টাখানেরের মতো। পর্দা উঠতেই দেখা যায় শহরের 
এক মধ্যবিত্ত পরিবারে আড্ডা জমেছে। মিনি-উৎসবের মতো পরিবেশ। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব 
হাজির। খাওয়াদাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। একজন একটা বোতল নিয়ে চলে আসে। যেন পিকনিক। 
আসলে কার্ফু। দাঙ্গা লেগে গেছে। তাই are জারি করা হয়েছে। এমন অবস্থায় কাছাকাছি থাকা 
আত্মীয়বহ্ধুদের জডো করে খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে একটু আড্ডা দেওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করতে 
পারে একটি শহুরে, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী পরিবার ও তার বন্ধুজন ? সেই আড্ডার মধ্যেই বাচ্চারা কার্ফু 

কিন্তু দরজা বন্ধ থাকলেও বাইরেটা ঠিক ঢুকে পড়ে ভেতরে । মনোহর আভড্ডাতেও তর্ক শুরু 
হয়ে যায় দাঙ্গা নিয়ে। | 

নানা মতের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিও বেরিয়ে পড়ে। বোঝাই যায়, অনেক শিক্ষিত, মার্জিত 
মধ্যবিন্তেরও চামড়ার ঠিক তলাতেই থাকে সাম্প্রদায়িক স্বভাব। 

এই আড্ডা ও তর্ক-আলোচনার মধ্যেই এসে হাজির এক সাংবাদিক, গৃহকর্তার ভাইয়ের FHI 
ভাই-ও সাংবাদিক। তার বন্ধুটি খবর আনে, সাংবাদিক ভাইটি হিন্দু সাম্প্রদারিকদের সঙ্গে তর্কাতর্কি 
করতে গিয়ে খুব মার খেয়েছে। এখন হাসপাতালে । পিকনিক দিয়ে চাপা দিয়ে রাখা দাঙ্গা হুড়মুড় 
করে ঢুকে পড়ে ঘরের ভেতর । ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে দাড়ায় আড্ডায় 
হাজির একটি কমিউনিস্ট চরিত্র এবং সাংবাদিক এবং তারপরেই, আহত সাংবাদিকের পাঠানো রিপোর্টে 
৯০ 
ও বক্তব্য, যেন নায়কই। 
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চারাতলা গ্রামে শুধু সুসলমানদেরই বাস। তাদের প্ৰয়োজনে একঘর কামার এনে বসিয়েছিলেন 
Sai সে পরিবারের প্রধান, শিশির কর্মকার মারা গোলে সমস্যা হয়, তার সকার হবে কীভাবে ? 
তার ছেলে একা একা কীভাবে কী করবে? গায়ে তো আর হিন্দু নেই ৷ গ্রামবাসীরা ভাবেন, হিন্দু 
নেই বলে আমাদের প্রতিবেশী, উপকারী কামারের সংকার হবে না? মুসলমান প্রতিবেশীরাই এগিয়ে 
আসেন। তারাই সব বাবস্থা করেন। তারাই কাধে তুলে শ্বশানে নিয়ে যান শব! এমনকী হিন্দু প্রথা 
মেনে শেষযাত্রায় হাটতে হাটতে হরিধ্বনিও দেন। 

বিভাস ফ্ল্যাশব্যাকে দেখান গ্রামের ঘটনা। একমাত্র হিন্দুর একমাত্র ছেলের চরিত্রে তিনি একজন 
মুসলমান অভিনেতাকে (মিরাজ হাসান) দিয়ে অভিনয় করান। গ্রামের মানুষের দৃশ্যে এ দেশের 
করেন দক্ষিণভারতের নকশাল নেতা ও কবি চেরবান্দা রাজুর অসাধারণ কয়েকটি লাইন । যেমন, 

কী আমাদের দেশ, 

ধর্মই বা কী, 

মাটি ছেনে যখন ইটের 

পাঁজ্জা বানাচ্ছি'। 

আবার গ্রামের হিন্দু-মুসলমান, সাদাসিধে মানুষের গলায়, তাদের সরল কথায় ও লোক- 
সংগীতের সহজ সুরে বেরিয়ে আসে গান। সেই সমবেত গানেই শেষ হয় নাটক, 

যুগল রুপে রাধাকৃষ্ণ 

সব ঘটেপটে রয়।' 

এর চেয়ে সুন্দর এবং প্রাণস্পর্শ করা সম্প্রীতির কথা আর কী-ই বা হতে পারে! শুনতে শুনতে 
মনে হয় যেন গান্ধিজির প্রার্থনাসভায় বসে আছি। 

দীনেন চৌধুরী সংগীতের কাজটি করেছিলেন চমৎকার । নাট্যকার হর ভট্টাচার্য গ্রামের 
কাহিনিটি পেয়েছিলেন সুধীর চক্রবর্তীর “সদর মফঃস্বল' থেকে । জেনে ভালো লাগে কাহিনি বানানো 
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নয়, সত্য ঘটনা । বোঝা যায় সাম্প্রদায়িকতার বিষ গ্রামের জীবনকে এখনও শহরজ্রীবনের মতো 

বিষিয়ে তুলতে পারেনি। 
[অন্য থিয়েটার-এর "অন্ধকার থেকে'/নাটক: হর ভট্টাচার্য/ নির্দেশনা: বিভাস চক্রবর্তী/ 
সংগীত: দীনেন্দ্র চৌধুরী। অভিনয়ে: সুদীপ্ত বসু বেড়োভাই), পবিত্র বসু (ছোটোভাই, সাংবাদিক), প্রণব 
ঘোষ (সাংবাদিক) রণজিৎ চক্রবর্তী (অনাদি), কৃষ্ণ দত্ত প্রবাস আগত ভ্রাতৃবধূ), সিরাজ হাসান (শিশির 
কামারের ছেলে) অন্বরীশ মল্লিক (বালক), স্বপ্না সেনরায় পেবিত্র-র স্ত্রী), বাচ্চু দাশগুপ্ত (প্রবাসী ভাই), 
সনৎ চন্দ্র (কমিউনিস্ট চরিত্র) প্রমুখ । প্রথম অভিনয় : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস। 
মোট অভিনয় : ২৫] 


দশা 


হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির অভাবজনিত men নিয়েই শুধু নয়, সম্প্ৰীতি নিয়েও বাংলার 
AIS বেশ কয়েকটি নাটক হয়েছে | কোনো কোনো নাটক যেমন সম্প্রীতির অভাব এবং 
সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের উৎস সন্ধানে ইতিহাসের নানা পর্যায়ে নিয়ে যায় দর্শককে (RATY, 
কোনো নাটক আবার তাকে নিয়ে যায় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্যে ইতিহাসের বিভিন্ন 
কালপর্বে নানা মহাজনের প্রয়াসের সাক্ষে আকবর-বীরবলগ9। সম্প্ৰীতির সপক্ষে এবং সংস্কারের 


কবীর 
সাম্প্রতিকালে মঞ্চস্থ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবিকতার পক্ষে সোচ্চার এক উল্লেখযোগ্য নাটক 
“কবীর'। ভীষ্ম সাহনির ‘কবীরা খাড়া বাজারমে' ভিত্তি করে চেতনা-র এই নাটকটির পরিচালক 
অরুণ মুখোপাধ্যায় । ASCH বাবরি ধ্বংসের প্রায় তিন বছর আগে, ১৯৮৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর 
নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির প্রথম অভিনয়ের জায়গাটির খবর জানলে কবীরও খুশি হতেন। 
বিঞুঃপুরের মেলায় এটি প্রথম অভিনীত হয়। তারপর কলকাতায়, নানা জেলায়, লখনৌ, এলাহাবাদের 
এবং সমাদর করেন। মোট ৫৯টি শো হয় নাটকটির। মধ্যপথেই ঘটে যায় বাবরি-ধ্বংস-কাণ্ড | তার 
পরেও এটি চলে। 

কবীরকে এ নাটকে দেখানো হয়েছে মহান এক মানবদরদী রসিক মানুষ হিসাবে । তিনি 
ঈশ্বরবিশ্বাসী কিন্তু মন তার মুক্ত । কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় তার বিশ্বাস 
নেই। কাশীতে গঞ্গার ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়ান তিনি। হিন্দু পান্ডারা তার পেছনে লাগে। মুসলমান 
মৌলবিরাও ছাড়ে না। কবীর তার জবাব দেন, নিজের কথা বলেন গান দিয়ে। হিন্দু পান্ডাকে বলেন, 

“পাথর পুজোই করবে যদি 

যাঁতার মতো পাথর এমন নাই, 

যাঁতাই পেষে যব জোয়ার গম 

এখিদের বুটি জোগায় যে যাঁতাই।' 
পাথরের শিবলিঞ্গের পূজায় যাওয়ার আগে এমন পাপকথা শুনলে পান্ডাবাবাজির প্রতিক্রিয়া যা 
হওয়ার তাই zai তার মন বিষিয়ে যায়। শাপশাপান্ত করেন ‘যবন’ কবীরকে। কবীর তার উত্তরও 
দেন গানেই, 

“মন না ASIA যোগী রাঙালে কাপড় 

পূজার আসনে বসে ধ্যান করো। 

শাস্ত্ৰ খুঁজে তুমি মন্ত্র পড়ো। 

ব্ৰহ্ম ছেড়ে তুমি ধরলে পাথর।' 
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হিন্দুদের ঈশ্পুরভক্তিতি তার আপত্তি নেই ৷ তাদের অর্থহীন, যুক্তিহীন নানা সংঙ্গা সহ্য হয় 
sign ucla << chek ৰচী a ele 

মৌলবিরাও সহ্য করতে পারেন না কবীরকে | তাদের চোখে তিনি কাফের নইলে কোন স্পর্লায় 
তাদের তিনি বলেন, “আল্লাতাল্লা কি কালা? এতো চ্যাচাও কেন ভোমরা আজান দিতে গিয়ে?" 

কবীরের ব্রত শুধু ধর্মের ভেদাভেদ আর কুসংস্কার দূরে রাখা নয়, মানব্ধর্মকেই প্ৰকৃত ধৰ্ম 
ইসাবে আখ্যাত করা! যেন তারই অঞ্গ হিসাবে নারীকে তার মর্যাদার স্থানটি দিতে চান তিনি 
নাটকে কবীরের এই মানসিকতাই ফুটে ওঠে তার স্ত্রী লোঈ-এর সঙ্গে আচারে ব্যবহারে । আবার 
আপন ব্ৰতে নিষ্ঠা ও সততাও তার কাছে সত্যধর্মের অবিচ্ছেদ্য Vs) সেই জনোই আনেক চেষ্টা 
করেও রাজকর্মচারী ‘কায়স্থ’ কিনে নিতে পারে না কবীরকে। 

তারপর যা হওয়ার তাই হয়। যে-মানুষ মৌলবি-পণ্ডিত-কোতোয়াল সবারই চোখের বিষ, তার 
তার গানের খ্যাতি ততদিনে পৌছে গেছে দিল্লিতেও । স্বয়ং সিকান্দার লোদি ভার গান শুনতে চান! 
কিন্তু মুখোমুখি হয়ে কবীরের কাছে লোদি জানতে চান, কী তার ধর্ম। 

অনুরুপ প্রশ্নই করা হয়েছিল গ্যালিলিওকেও। তিনি চতুর বিনয়ে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন 
রিবা ভার মাতা বলেছিলেন, আনিস তিলনি তি নারি তা 
ঠাকে আঘাত থেকে বাঁচাতে পারেনি | 
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লোদির প্রশ্নের উত্তরে কবীর কোনো চতুরতার আশ্রয় নেন না। হিন্দুমুসলমান সম্প্রীতি-সাধনার 
a স্পষ্ট করেই বলেন, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস নেই আমার। মানবধর্মই 
আমার ধর্ম। 

বচসা বাধে। কবীরের কপাল পোড়ে। যাঁর গান শুনে পুরস্কৃত করতে এসেছিলেন তাকেই 
গ্রেপ্তারের আদেশ দেন সিকান্দার লোদি। কারণ, তিনি বুঝে যান কবীর আসলে এক কাফের। 

কিন্তু নাটক এখানে শেষ হয় না। বাদশার ওপরেও এক বাদশা আছে, তার নাম-মানুষ। কবীরের 
পাশে এসে দাঁড়ায় হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে সব মানুষ, সারাজীবন ধরে যাদের তিনি সম্প্রীতি, সখ্যতা 
আর আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছেন তার কথা, গান এবং জীবনাচরণ দিয়ে। 

গান এ নাটকের এক বড়ো সম্পদ। নাটকটি অনুবাদ (এবং কিছু সংযোজনও) করেছিলেন 
অরুণ নিজেই। গানগুলি তিনি এবং জটিলেম্বর মুখোপাধ্যায় বাংলা করেছিলেন। গানে সুরারোপও 
করেছিলেন তারা দুজন এবং মুরারি রায়চৌধুরী । 

[চেতনা-র 'কবীর/মূল নাটক : ভীষ্ম সাহনি/ভাষান্তর : অরুণ মুখোপাধ্যায়/ নির্দেশনা : অরুণ 

মুখোপাধ্যায়। সংগীত : Sera মুখোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, মুরারি রায়চৌধুরী। অভিনয়ে 

কবীর : সুমন মুখোপাধ্যায়। কবীরপত্নী লোই : সুদেষ্ণ মুখোপাধ্যায় । কবীরমাতা৷ নিমা : নন্দিতা 

রায়চৌধুরি। সিকান্দার cam: সত্যপ্রিয় সরকার। বুইদাস: অমিতাভ ঘোষ। কায়স্থ: বিপ্রবকেতন 

চক্রবর্তী। কোতোয়াল: মিহির ব্যানার্জি। প্রথম অভিনয়: ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৯। মোট অভিনয়: ৫৯] 


আকবর (১৫৪২-১৬০৫) জন্মেছিলেন কবীরের (১৪৪০-১৫১৮) মৃত্যুর প্রায় সিকি শতাব্দী পরে। 
তিনিও চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়কে সখ্যতা ও আত্মীয়তার বন্ধনে বাধতে । এই 
চাওয়ার সততা ও আন্তরিকতা তিনি তার পারিবারিক জীবনে আক্ষরিক অর্থেই প্রমাণ করেছিলেন। 
বস্তুত তার চেয়েও বড়ো ছিল তার চাওয়া। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সব ভেদ চিরকালের জন্যে 
ঘুচিয়ে দিতে তিনি দুই ধর্মের শ্রেষ্ঠ দিকগুলি নিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এক নতুন ধর্ম। তার 
'দীন-ই-ইলাহি'-র কথা জানে সকলেই। ধর্মের সেই ধারণার সঙ্গে কবীরের মানবধর্মের যেন অনেক 
মিল। 

দুই ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের ইতিকথা বা স্মৃতিকথা নিয়েই যেন বহুরুপীর 
নাটক 'আকবর-বীরবল'। নাট্যকার শিশিরকুমার দাশ কী ভেবে এটি রচনা করেছিলেন জানি না, 
আমাদের অন্তত তাই মনে হয়। কথাটা আরও মনে হয় প্রযোজনার দিনক্ষণ দেখে। বাবরি- 
ধ্বংসের পাঁচ মাসের মাথায় বহুরুপীর জন্মদিনের উৎসবেই এটি প্রথম (১মে, ১৯৯৩) প্রদর্শিত হয়। 
বহুরুপীর সময় ও সমাজসচেতনতার কথা খুবই পুরোনো কথা। এক বছর ধরে নাটকটি মোট ২৪ 
বার মঞ্চস্থ হয়। শেষ অভিনয় হয় দিল্লিতে ৯৪ সালের ১২ এপ্রিল। 

এক মহিলার ওপর অলৌকিক শক্তির ‘ভর’ হয়। তখন তার মনে পড়ে পূর্ব জন্মের কথা। 
একেবারে বদলে যান তখন, যেন অন্য এক AS! ভর কেটে গেলে আবার ফিরে আসেন এই জন্মে। 
আলৌকিক এই কাণ্ড নিয়ে শুরু হয়ে যায় গবেষণা এবং, বলা বাহুল্য, ব্যবসাও, “মাতাজি'কে নিয়ে 
যেন প্রায় উৎপল দত্তের 'জনতার আফিমে র ‘সাধীই’! 

সেই পাড়ারই অন্য এক বাড়িতে আছে এক বালক-ভৃত্য। শৈশবে মাথায় আঘাত লাগায় স্মৃতি 
Sea ভাতার রিনি ডি হা MEE 
দম্পতি তাকে পুত্রের মতোই দেখেন। সে-ও মাঝেমাঝেই চলে যায় অতীতে, অন্য জন্মে, সেখান 
থেকে জন্মান্তরে। অতীতের সেইসব শতাব্দীতেও ছিল স্বার্থের টানাপোড়েন। স্বার্থান্বেবীরা তখনও 
নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করত ধর্মকে। সেইসবের মধ্যেও কেউ কেউ চেষ্টা করতেন মানুষের ভেতরের 
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মহৎকে স্পর্শ করতে । সমন্বয়, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার কথা বলতেন তাঁরা। মানবধর্মের কথা বলতেন | 
শ্রীচৈতন্য কবীর বা আকবরের মতো কোনো কোনো মহৎ প্রাণ। 

এই দুটি মানুষকে নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে সংকট। সময়টা ভালো নয় একেবারেই । বাইরে 
MINAS আবহাওয়া। হঠাৎ মানুষ সন্দেহ করতে থাকে মানুষকে | ভাঙাচোরা এক পোড়ো 
বাড়ি নিয়ে শুরু হয় যায় টানাপোড়েন (যেন বাবরি মসজিদই !)। 

বিদেশিনী এক বালিকার চরিত্র আছে এ নাটকে (একটু যেন আরোপিতই, পরিকল্পনার হুকটা 
যেন দেখা যায়)। সে যেন প্রতীক কিংবা বিবেক। সে ভাবে, ঈশ্বরের এই রাজত্বে মানুষ, পশু, 
পাখি সবই কি ধর্মে ধর্মে বিভক্ত? ধর্ম ছাড়া কি বাচা যায় না? আমার পক্ষে কি একেবারেই সম্ভব 
নয় একটু ‘তুমি’ হওয়া? তোমার পক্ষে কি খুবই অসম্ভব একটু “আমি' হওয়া? 

শেষ পর্যন্ত দাঙ্গা লেগেই যায়। স্মৃতিহারানো এবং আসল স্মৃতির আধার সেই বালককে 
মরতেই হয় সে দাঙ্গায়। 

দেখতে দেখতে দর্শকের মনে হয়, ধর্ম নিয়ে এত বাড়াবাড়ি সত্যিই কি খুব জরুরি? মলে 
হয়, এই বাড়াবাড়ি যদি না হত, যদি দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে সত্যিকারের গভীর এক সম্প্রীতির 
বোধ, দুই ধর্মের মধ্যে সত্যিকারের একটা সমন্বয়___কবীর, আকবর, বীরবল-তানসেন-চৈতন্যদেবের 
স্বপ্নের সমস্বয়-- যদি ঘটানো যেত তবে হয়তো আজ আমরা যেখানে এসে পৌছেছি সেখানে পৌছতে 
হতো না। 

[বহুরুপী-র ‘আকবর Faq" নাটক: শিশিরকুমার দাশ ।নিদেশিনা, কুমার রায় । রূপসজ্জা, শক্তি সেন, 

অতুল AR) আলো: সুব্রত মজুমদার । মঞ্চ : সোমনাথ মজুমদার ও wap থিয়েটার। কণ্ঠসংগীত, 

ছন্দা Sale চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়ে বীরবল (ভৃত্য): বাসব মিত্র! দিলীপ (অধ্যাপক): গৌতম বসু। 

সুজাতা (VMS): সুকৃতি লহরী। শবনম (অধ্যাপককন্যা): মোনালিসা ঘোষ । নিৰ্মলা মোতাজি) 

সুমিতা বসু। শরৎ (সুজাতার দাদা): সৌমিত্র IAL হৃদয়নাথ: তারাপদ মুখোপাধ্যায় । করুণা 

(হৃদয়নাথপত্রী): তুলিকা দাস। কৃষ্ণ বিষ্ণু মহালে: সুধীন মুখোপাধ্যায়। ড: ঝা: রজত গঞ্জেগোপাধ্যায়। 

মি: মেহতা: অসিত সরকার। মি: কেন্টাকি সেন: শ্যামলেন্দু মজুমদার ৷ আসরাফ সিদ্দিকি: সুভাষ ভট্টাচার্য । 

রামচন্দ্র শর্মা: অমিয় হালদার। আলিভিনো ডি সুজা: শান্তি চক্রবর্তী/ গৌরীশব্কর মুখোপাধ্যায়। 

মি: চতুর্বেদী (পুলিশ অফিসার): উৎপল ঘোষ । অন্যান্য চরিত্রে গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ছন্দা sale 

চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত দাশগুপ্ত, প্রণব হাজরা । প্রথম অভিনয়: ১মে (বহুরূপী প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে), ১৯৯৩, 

আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস। মোট অভিনয় (১৯৯৪-এর এপ্ৰিল পর্যন্ত) ২৪] 


জোছনাকুমারী 
আকবর-বীরবলের ‘শবনমে'র মতোই এক “বিদেশিনী'কে ঘিরে গড়ে ওঠে ‘জোহনাকুমারী'র কাহিনি 
ও নাটক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ। অন্য থিয়েটারের এই 
আকর্ষণীয়া এক যুবতি হঠাৎ একদিন হাজির হয় সীমান্তশ্রাম গড়বন্দীপুরে। সীমান্তের 
এপারে-ওপারে, সরকারি যন্ত্রের ভেতরে বাইরে সদাজাগ্রত শিকারির ছোবলে ছোবলে তখন সে প্রায় 
নিঃশেষ। বীরবলের মতোই স্বৃতিহারানো সে। সে কে, কী, নাম কী তার, কী তাক ধর্ম, কিছুই 
জালে না A I 
একদিকে এ নাটক অসম্ভব এবং কঠিন এক বাস্তব নিয়ে। দুই বাংলার সীমান্ত সংঘর্ষ, মেয়ে- 
পাচার, ধর্ষণ, চোরাকারবার, কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামের ডাইনি শিকার এবং কী নেই? এরই বিশ্রতীপে 
আছে মানবিকতাবোধ-- সাধারণ, সহজসরল মানুষের ভালোবাসার মধ্যে যে-বোধ নিয়ত বাস করে। 
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যায় না। মাঝেমাঝে মানুষের মধ্য নেমে এসে সে পরীক্ষা করে মানুষের স্নেহ-অমতা-দয়া আর 
লোবাসা। প্রতিবারই ফিরে যায় দুই চোখে জল fra 

ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে দেওয়া দেশের দুই পারে একই মানুষ | তার একই সন্দেহ, একই 
বিড ere Sen potency eee 84155 
না হায়ে এপার তাকে পাঠিয়ে দেয় sonra ওপার জানতে চায়, তুমি সত্যিই মুসলমান তো? তোমার 

কেউ জানতে চায় না, তুমি মানুষ তো? কেউ প্রশ্ন করে না, তোমার মনের খবর কী? শু 
খেটেখাওয়া আর মাঝেমাঝে চোরাচালানিদের হাতে WANE de BE A T 
দেখে, তাকে খৌজে। তাকে চায়, তাকে নিয়ে গান বাধে। সে-ই তোরাশজ্করের কবিয়ালই যেন) 
ভাবে, এ মেয়ে কি সত্যিকারের মোয়ে? এ জোছনাকুমারীই ! 

আর নাটক দেখতে দেখাতে দর্শকেরশ মনে হয়, অন্তত হতে পারত, মেয়েটার মধ্যে হিন্দু 
খুঁজছ কেন তোমরা ? মুসলমানই বা খুঁজছ কেন? মেয়েটাকে দেখো না! ওর ভেতরের দুঃখী মানুষটাকে 
একবার দেখো । তার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দাও! 
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পারত ' জোছনাকুমারী "| তবুও যাবতীয় সংশয় ও দ্বিধা সত্বেও যে-নানবিক কথাটা বেরিয়ে আসে 
তা-ও কম নয়। ধর্ম নিয়ে হানাহানির এই অন্ধ সময়ে সেই কথাটাও মানুষেরই কথা, মনুষ্যত্বের 
কথা। আর সেই জন্যেই প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান কথা । 

আর একটা ব্যাপার ঘটে। সমগ্র নাটক জুড়ে একটা গন্ধ ভাসে, বাংলার মাটির গন্ধ, মায়ের 
দুধের গন্ধ, ভাঙা বাংলার বুকে দুঃখের গন্ধ, হয়তো গানের জন্য, হয়তো আঞ্চলিক ভাষার জন্যে, 
হয়তো বা পরিচালকের স্পর্শ গুণেই এমনটি ঘটে। কারণ যাই হোক, গন্ধটা ভাসে এবং খত্বিক 
ঘটকের কথা মনে পড়ে যায়। 

[অন্য ধিয়েটার-এর 'জোছনাকু মারী',কাহিনি: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় |নাটারুপ: মোহিত 
চট্টোপাধ্যায় নির্দেশনা: বিভাস চক্রবর্তী । আলো: তাপস সেন। গীতরচনা ও সুরু দিনেন্দ্র চৌধুরী। we. 
রণজিৎ চক্রবর্তী। আবহ: পার্থপ্রতিম দেব ।পোশাক, সনৎ চন্দ্র রুপসজ্জা, সুদীপ্ত বসু । উপদেষ্টা 
মঞ্চ: সুরেশ দত্ত, গৌতম বসু। ভাবা: পরিমল ত্ৰিবেদী | চেকপোস্ট: বি. কে. বর্মণ (বি. এস. এফ)! 
অভিনয়ে : বীণা । ফতিমা : অনীতা মল্লিক। বাবাজি : বিমল চক্রবর্তী । ভ্যানচালক : কিরিটি কাঞ্জিলাল। 
কালাচাদ : কৌশিক চক্রবর্তী। কেতু: বাচ্চু দাশগুপ্ত। পরমজ্িৎ সিং: পীযূষ গঞ্জোপাধ্যায়। মহাবীর সিং 
(জওয়ান): জয়দীপ মৈত্র । দারোগা: বিদ্যুৎ দে। ডাকাত: রণজিৎ চক্রবর্তী 1 ডাক্তার: সনৎ চন্দর । যামিনী: 
কৃষ্ণা TS! শ্যামা: বৃষ্টি দাস। জিন্দাল: মৃণাল রায়। Gy: অমিত ভট্টাচার্য। cee: পবিত্র বসু।কেষ্টর 
সাগরেদ: অলক ঘোষ, সিরাজ হাসান। সেন্ট্রি: কিরিটি কাঞ্জিলাল। গিয়াস: রণজিৎ চক্রবর্তী । ইমতিয়াজ: 
মৃণাল রায়। সিপাই: কৌশিক চক্রবর্তী । বেয়ারা: জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় । সাহাবুদ্দিন: সুদীপ্ত বসু। কাদের: 
বাচ্চু দাশগুপ্ত। রেহানা: সোমা চক্রবর্তী | আড়কাঠি: মুকুল চট্টোপাধ্যায় শঙ্কু মিত্র । মেয়ে পাচারকারী: 
বিদ্যুৎ দে। কিরিটি কাঞ্জিলাল। নাটু: অমিত ভট্টাচাৰ্য। রাখোহরি: জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়। গ্রামবাসী: সিরাজ 
হাসান ও অন্যান্য অনেকে, সুখেন: সৌরভ মুখোপাধ্যায় । ত্ৰিলোচন : MAAA দেব। প্রথম অভিনয় 
৫সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩। মোট অভিনয় ১০৪] 


এগারো 


করে, বিশ্লেষণ করে নানা কোণ থেকে এবং বলা বাহুল্য, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে 
দর্শককে একটা অবস্থান নিতে সাহায্য করে। এগুলি পূর্ণ অর্থেই নাটক | কাহিনি, কাহিনির টেনশন, পটভূমি, 
চরিব্রচিত্রণ, মঞ্চসজ্জা, আলোর কাজ, সংগীত- সমস্ত অস্ত্রসজ্জিত হয়েই এ নাটক রণাঙ্গনে উপস্থিত। 
তবে এদের সকলের মেজাজ এক রকম নয়, কারও জোর যুক্তি ও বিশ্লেষণের ওপর, কারও আবেদন 
আবেগের কাছে। দৃষ্টিভিষ্গিতেও কিছু পার্থক্য আছে, যদিও মূল বক্তব্য সকলেরই এক। এ নাটকের 
সবকর্টিই প্রযোজিত হয়েছে বাবরি ধ্বংসের পর। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য “সাঁকো” ‘আক্রমণ’ 
‘দুঃসময়’ এবং ‘তীথযাত্রা। ‘সাঁকো’ নাটকটি পুরানো, aie ঘটকের রচনা। অন্য তিনটি মৌলিক 
ও নূতন। এই ধরনের নাটকের মধ্যে ‘সাকো’ শুধু প্রথম নয়, পুরোধাও বটে। নানা অর্থেই । 


সাঁকো 

দেশভাগের পর সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে এবং সম্প্রীতি ও মুক্তির জন্যে 
মানবিকতার এক্যের সপক্ষে প্রথম ও প্রধান বাংলা নাটক “সাঁকো । নাট্যকার দেশভাগ মানতেন AT 
মাতৃভূমি থেকে নির্বাসন তার বুকে বাজত মাতৃবিয়োগেরই মতো। বাংলা মা এবং মাতৃভাষা 
বাংলা ছিল তার “কলিজার bear! সে টুকরা' রক্ষায় হিন্দুমুসলমান সম্প্রীতি__তারও অধিক, 
আত্মীয়তা-_ছিল তার স্বপ্ন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এবং ভেবে একধরনের মুগ্ধতাও অনুভব করি, 
একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শহিদ মুনীর চৌধুরি পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় জোনুয়ারি,১৯৫৩) 
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যখন পূর্বপাকিস্তানের জেলখানায় বসে তার নাটক “কবর লিখছিলেন, প্রায় সমসময়েই এপার 
অসামান্য উদ্দীপনা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল, যে-উদ্দীপনা সে-দেশকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল 
মুক্তির পথে। 
শিক্ষকতুল্য সহযোগী ও বন্ধু রণেশ দাশগুণ্তের কথা। তিনি ছিলেন এই উপমহাদেশের কমিউনিস্ট 
ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এক পুরোধা পুরুষ । তার খানবিশেক বইয়ের মধ্যে মাত্র একখানি তোর 
শেষ বই, সাম্যবাদী উত্থান-প্রত্যাশা : আত্মজিজ্ঞাসা) প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে (১৯৯৪)। সে 
বইয়ের একটি প্রবন্ধের নাম, "দুই আধুনিক মাতৃতন্ত্রী সাম্যবাদী নাট্যশিল্পী’। দুইয়ের একজন বিজন 

রণেশ দাশগুপ্ত লিখছেন, ‘এদের মেজাজ ও ব্যক্তিত দু-ধরনের হলেও এরা বিশেষ একটা 
বিষয়কে ক্রমেই বড়ো করে সামনে আনতে চেয়েছেন । সেটা হল এঁরা দুজনেই আধুনিক মাতৃতস্ত্ৰী- 
সামাবাদী নাটাশিল্পীবূপে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছেন |... এঁদের দুজনের কাজ ও প্রভাব নবীন নবীনাদের 
পরীক্ষা নিরীক্ষায় রয়েছে এবং থাকবে’ (কথাটি যে কত সত্য, এমনকী আক্ষরিক অৰ্থেও সত্য, তা 
বোঝা যাবে এই অধ্যায়ে উল্লিখিত অন্তত দুটি নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে জ- প্রচ.) 

রণেশ দাশগুপ্ত আরও লিখেছেন, 

দু'জনেরই জীবনে আরেকটি তাগিদও মাতৃপ্রতীককে প্রাধান্য দেবার উপকরণ সন্ধানে ব্যাপৃত করেছিল | 

যে চরম দুঃখ লাঞ্ছনা € অবমাননার চক্র নিষ্পেষিত করে আসছে, এবং এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসার 

জনো, বিশেষ করে বাংলার শ্রমজীবী নারীর তরফ থেকে যে মৰ্মহুদ আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, তাতে বিজ্ঞন 

ভট্টচাৰ্য ও ঝরত্বিক ঘটক... আলোড়িত হয়ে, বিশেষ করে চল্লিশের দশকের যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ ও দেশভাগের 
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খাত্বিক ঘটকের ‘সাঁকো থেকে ‘মেঘে ঢাকা তারা' কিংবা 'পুবর্ণরেখা 'র নারী চরিত্রগুলির কথা একবার 
ভাবলেই কথাগুলির যাথার্থ্য স্পষ্ট হয়ে যায়। 

ওই প্রবন্ধেই তিনি আরও লিখেছেন, 

৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে উপমহাদেশ বিভাজনের কারণ ও পরিণতিগুলি এই দুই নাট্যশিল্পীর মলে 

গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও হানাহানি বিভাজনের আগে থেকেই পৃঞ্জীভূত 

হয়ে দেশভাগের পরে তাদের সমস্ত গলিত বিষাক্ত পূজ নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, এবং শ্রমিকাশ্রেণী 

ও কৃষক সমাজকে সাময়িকভাবে হলেও ছত্ৰভঙ্গ করে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের একাংশকে বিভ্রান্ত করতে 

এই দীড়ানোরই ফলশ্ৰুতি “সাঁকো ৷ 

‘সাঁকো’ শুরু হয় দাঙ্গা দিয়ে কিন্তু দাঞ্গাই প্রধান হয়ে থাকে না। যেন কবীর-আকবরের ধারায় 
দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির পথ ধরে মানুষের মুক্তির সংগ্রামের অঞ্শীকারে নিয়ে যায় দর্শককে | নাটকের 
কাহিনি বেশ দীর্ঘ। নতুন করে প্রযোজনার আগে পরিচালক তড়িৎ চৌধুরীকে সওয়া তিন ঘণ্টার 
নাটককে HSM FUCA আনতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে! নাটকটি রীতিমতো নাটকীয়ও। 
নানা ‘কো-ইন্সিডেসে'র ওপর ভর করে করে এগোয়। যেমন হয় খত্বিকের নাট্যকাহিনিতে | 

মহসিন ও রশিদ পূর্ব পাকিস্তান থেকে কলকাতায় আসে গান শুনতে ৷ গান-পাগল তারা | দাঙ্গা 
বেধে যায়। পথেই খুন হয় রশিদ। মহসিন একটি বাড়ির এক ঘরে ঢুকে কোনোমতে প্রাণ বাঁচায়। 
করজোড়ে আশ্রয় ভিক্ষা acai সেটিই নাটকের নায়ক সাগরের wai দাঙ্গাবাজরা পাড়া দাপিয়ে 
বেড়াচ্ছে। সাগর বিভ্রান্ত। তার জামাইবাবু ক্ষিতীশবাবু আসেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে চিঠি এসেছে। 
সাগরের দিদি সেখানে দাঙ্গাবাজদের হাতে বিপন্ন । মিশ্র এক অনুভূতির আবেগে, সংশয়, ক্রোধ, 
প্রতিশোধস্পৃহা, ক্ষণিকের আবেগে, বিবেকের TE ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, সাগর দরজা খুলে দেয়। 
দাঙ্গাবাজরা টেনে নিয়ে গিয়ে খুন করে মহসিনকে। সাগর অনুতাপে মরে। শেষ পর্যন্ত চলে যায় 
পূর্ব পাকিস্তানে মহসিনের বাড়িতে । সেখানে মহসিনের বাবা তসলিম মিঞা এবং মা ফুলজান অপেক্ষা 
করে আছেন ছেলের জন্যে । সাগরকে পেয়ে তারা খুশি, তার কাছে ছেলের খবর পাবেন। আগেও 
একবার কলকাতায় গান শুনতে গিয়ে দাঙ্গাবাজদের হাতে পড়েছিল মহসিন। তখন এক হিন্দু যুবক 
তাকে বাঁচিয়েছিল 1 যে-যুবকেরও নাম সাগর। তারা ধরেই নেন এ সাগর সেই সাগরই । ছেলের 
মতোই সাগরকে রাখেন তারা। যতু করেন। ভালোবাসেন | সেেহশীলা মাকে এবং আপনতোলা শিক্ষক, 
বাঙালির ইতিহাসের গবেষক বাবাকে কিছুতেই সত্য কথাটা বলতে পারে না সাগর। ঢাকা থেকে 
মহসিনের বোন জবা আসে। ছাত্রী সে। বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত । জবাকে সে সব কথা 
খুলে বলে। বলে যেন বাচে। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে উঠে জবা তাকে বুঝতে চেষ্টা করে | দুজনের 
মধ্যে গভীর বন্ধুত্বের বোঝাপড়া গড়ে ওঠে। ইতিমধ্যে যুক্তফ্রন্টের আমলের মুক্তির নিশ্বাস নেওয়ার 
দিন শেষ হয়ে গেছে। জারি হয়ে গেছে সামরিক শাসন। জবাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। 
সাগর জবাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু কোথায়? কলকাতায়? অনেক কথার পর দুজনে পথে 
নামে। কলকাতার পথে নয়, হিন্দু-মুসলমান সমস্ত মানুষের মুক্তির লড়াইয়ের পথে। 

খত্বিকের পরিচালনায় সে যুগে নাটকটির কয়েকটি অভিনয় হয়েছিল। তা আমাদের দেখা হয় 
নি। বুপদক্ষ-র কল্যাণে '৯৩ সালে দেখা যায়। বহু শ্রমে ও যত্নে নাটকটি উদ্ধার ও সম্পাদনা করেন 
তড়িৎ চৌধুরী। প্রথম অভিনয় হয় বাবরি ধ্বংসের মাসতিনেকের মধ্যেই। তার পরিচালনার দক্ষতায় 
নাটকটি প্রায় বিশ্বাসযোগ্যভাবেই তার বক্তব্য পৌছে দেয় দর্শকদের কাছে। এ কাজে নিজেদের অভিনয় 
দিয়ে তাকে যাঁরা সাহায্য করেন তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শাম্বতী চৌধুরী, সীমা মুখার্জি, 
সৌমেন মুখার্জি প্রমুখ । তড়িৎ নিজেও খুব ভালো অভিনয় করেছিলেন। এ নাটকেও গানের একটা 
বড়ো ভূমিকা ছিল। খত্বিকের লেখা একটি গানে ভাটিয়ালি সুর লাগিয়ে দীপক চৌধুরী কখনও 
মহসিনের গলায়, কখনও সাগরের গলায় চমৎকার ব্যবহার করেছিলেন। “মনরে, ওরে মনরে 
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আমার/দরিয়ায় আমি কুল পাইলাম না'। রণজিৎ চক্রবর্তী পরিকল্পিত মঞ্চও প্রয়োজনীয় পরিবেশ 
রচনায় সহায় হয়েছিল। 

[বুপদক্ষ-এর 'সাঁকো'। নাটক: খাত্বিক ঘটক । নিদেশিনা: তড়িৎ চৌধুরী ।সংগীতি: দীপক চৌধুরী ver: 

রণজিৎ চক্রবর্তী । আলো : বিশ্বনাথ দে। রূপসজ্জা : বুলান মণ্ডল। ধ্বনি নিয়ন্ত্রণ : হারাধন চ্যাটার্জি/ সুব্রত 

ভাবক। অভিনয়ে: মহসিন : সৌমিত্র চ্যাটার্জি। রসিদ : কুণাল দাস। সাগর : সৌমেন মুখার্জি। (বাবা) 
তসলিম মিঞা-: তড়িৎ চৌধুরী। (মা) ফুলজান : শাম্বতী চৌধুরী । (বোন) জবা : সীমা মুখার্জি । শৃভা্জনা 
সেনগুপ্ত। ক্ষিতীশবাবু : শ্যামল দত্ত। শঙ্কর : মলয় ব্যানার্জি। দশরথ: নিখিল রায়। চৌধুরী : উপেন 
চক্রবর্তী । ফকিরুদ্দি : গুরুদাস ব্যানার্জি । ফুচা : তাপস fa ভীমে : অরুণ ঘোষ। নেলো : সমীর দে 

প্রথম অভিনয় মার্চ '১৯৯৩। মোট অভিনয় ৪৬] 
আক্রমণ 
কুশীলব-এর আক্রমণ 'ও প্রযোজিত হয় বাবরি মসজিদ ধুলিসাৎ করে দেওয়ার তিনমাসের মধ্যেই | 
ঘটনাস্থল মুম্বাই। পটভূমি শহরের দাঙ্গা । নাটকের টেনশন গড়ে ওঠে অনেকটাই ‘সাঁকোর মতো 
করে। কলকাতার মহসীনের মতোই ফাদে পড়ে গেছেন এক মুসলমান অধ্যাপক, সপরিবারে | বাইরে 
দাঙ্গার রাক্ষস তাদের চায়। উচ্চবিত্ত ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দা তারা । এক হিন্দু প্রতিবেশীর ফ্ল্যাটে আশ্রয় 
নিয়েছেন ৷ দাঙ্গাবাজ শিবসেনারা দাবি করে ওদের বের করে দাও, নইলে তোমরাও মরবে। কী 
করবে হিন্দু পরিবারটি? ওদের রক্ষা করতে ধন-মান-প্রাণ বিপন্ন করবে? নাকি শিবসেনার হাতেই 
তুলে দেবে ওদের? কিন্তু বিবেককে কোথায় পাঠাবে নির্বাসনে? 

এ নাটকেও একজন সাংবাদিক আছে। সে তার সব প্রভাব খাটিয়েও কিছু করতে পারে না। 
পুলিশের কাঠামোও সাম্প্রদায়িকতা আর দুর্নীতির ঘুণে ভরা। 

“আক্রমণ'-এ টেনশন এমন তীব্র যে টানটান হয়ে বসে থাকতে হয় আগাগোড়া । অভিনয়, 
আলো, ধ্বনি সব যেন সেই টেনশনকে তীব্রতর করে তোলে | এদিক থেকে পরিচালক সফল । নাটকের 
সব অঙ্গের কাছ থেকেই পরিপূর্ণ সহযোগিতা আদায় করে নিতে পেরেছেন তিনি। 

কিন্তু নাটক শেষ হয় দর্শকের মুখটা তেতো করে fica! শিবসেনার এক পান্ডার সঙ্গে রফা 
হয়। মোটা টাকার বিনিময়ে তার লোকেরা মুসলমান পরিবারটিকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছে দেবে। 
কিন্তু পৌছতে পারেন না তারা। খুন হয়ে যান পথেই । আহত, বিষণ্ন, স্তব্ধ দর্শক নিজেকে ফিরে 
পাওয়ার পর প্ৰশ্ন করতে পারেন, উদ্দেশ্য কী এ নাটকের? শুধুই মঞ্চে টেনশন তৈরি করা? হিন্দু 
দাঙ্গাবাজদের নির্মমতা দেখানো? ভীত এবং TS মানুষের অসহায় মানসিকতার ছবি আঁকা? আর 
কিছু নয়? 

[কুশীলব-এর ‘আক্লমণ’। নাটক: উৎপল বিশ্বাস নিদেশিনা, বুণু চৌধুরী ।সম্পাদনা ও সংগীত: পাৰ্থ 

চট্টোপাধ্যায় ।আলো: জয় সেন। অভিনয়ে টিচ্কু: Ga পাল। পূজা: বৈশাখী মার্জিত। শঙ্কর:; শম্ভূ 

মুখোপাধ্যায় | অনিল: দেবাশিস মল্লিক। তন্ময়: উৎপল বিশ্বাস। রহমান: বুণু চৌধুরী। মেহের: সৌমি 
মুখোপাধ্যায় । সূর্যকান্ত: দিব্য ভট্টাচাৰ্য অরিন্দম: yea দেব। শিবসেনা: দেবাশিস পাল, অজয় দাস, 
গুরুপ্রসাদ দে । চৌহান: সাগরময় ঘোষ। প্রথম অভিনয়: ২২ মার্চ ১৯৯৩, আকাদেমি অফ ফাইন 

আর্টস। মোট অভিনয় ৩১] 


দুঃসময় 
সম্প্রতিকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে যত নাটক হয়েছে তার মধ্যে সাড়া ফেলার দিক থেকে সবচেয়ে 
সফল, নিঃসন্দেহে, “দুঃসময় শুধু দাঙ্গা কেন, কোনো বিষয় নিয়ে প্রযোজিত কোনো নাটক নিয়েই 
এমন হইচই হয়নি। দর্শকদের মধ্যে হাওয়া নয়, ঝড় তুলে দিয়েছিল এ নাটক । টিকিট কেনার জন্যে 
দর্শকদের লাইন হয়েছিল বিশাল লম্বা। sy মিত্র-র জীবনের শেষ দিকের অভিনয়ের সময় ছাড়া 
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মার কখনও নাটকের জন্যে অমন লাইন দেখা যায়নি । বড়ো বড়ো সংবাদপত্রে প্রথম পাতায় খবর 
হয়ে উঠেছিল এ নাটক। ইংরিজি-বাংলা-হিন্দি-উর্দু সংবাদপত্রে একের পর এক বড়ো বড়ো নিবন্ধ 

কেন এমন কাণ্ড ঘটেছিল? কী ছিল সে নাটকে? 

নাট্যকার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রাজা সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন বলে? নাটকে প্রশাসন- 
জন্যে? এক ধরনের রাজনৈতিক মজা পেয়েছিলেন অনেকে সেই জন্যে? 

এর সবগুলোই বা কোনো কোনোটা হয়তো AS এর বাইরেও এ ধরনের নাটক বহির্ভত 
হেতু থাকতে পারে | হয়তো তারও কিছু কিছু সত্য । কিন্তু, সে সমস্তই আংশিক সত্য; সন্দেহ নেই 
ম-নাটকীয় এইসব কারণের বাইরেও কিছু কারণ ছিল যা মানুষকে টিনেছিল। 

নাটকটি প্রথম প্রদর্শিত হয়েছিল রবীন্দ্র সদনে, ১৯৯৩ সালের ১৫ আগস্টের সরকারি অনুষ্টানে ৷ 
নাটকটি প্রযোক্তনা করেছিল রাজ্য সরকারেরই সংস্কৃতি বিভাগ । অনুষ্ঠানে সরকারের এবং সরকার 
ধারা চালান সেই বামফ্রন্টের মাথারা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী তার নাটকের 
নধ্যে দিয়ে সমাজের ও সরকারি কাঠামোর ঘুণধরা দিকগুলো কঠিন হাতে খুলে খুলে দেখাচ্ছেন, 
এই ব্যাপারটাই অসম্ভব আকর্ষণীয় একটি নাটকের বিষয় হতে পারে। বিষয়টি বিস্ময়কর রকমের 
ইতিবাচক, কারণ এই বিষয়ের ভেতরের বিষয় হল সততা এবং দুঃসাহস। এই দুটি শব্দের সঙ্গে 
প্রায় অনিবার্ধভাবেই জড়িয়ে থাকে ভাষণ এবং যাত্রাসূলভ অতিনাটকীয়তা। তার অঢেল সুযোগ 
এ-নাটকে ছিল। কিন্তু দুঃসময় “এর নাট্যকার সমস্ত প্রলোভন এড়িয়ে কণ্ঠস্বর বেধে রেখেছেন 
নন্নগ্রামে। ASS স্থান নিয়েছে গান এবং কবিতার মতো সংলাপ ও কিছু মুহূর্ত অতিনাটকীয়তার 
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লোকরঞ্জল পাখা PJENU 


বদালে দশক পেয়েছেন বিশ্েষণ। বিশ্লেষণ দশকিকে ভাবিয়েছে। গান এবং নাটকের কিছু কবিতার 
মাতো সুহূর্ত ভার আবেগকে স্পর্শ করেছে। দর্শকের চোখ ভিজে গেছে। "দুঃসময় শিল্প হয়ে উঠেছে। 
এই ধরনের বাঞ্তিত্রের সততা ও দুঃসাহসের সঙ্গে শিল্প এমনভাবে আগে কখনও মঞ্চে এসে মেলেনি। 
তাই লাইন কলে এসেছেন TURA সামনে | নানা জেলা থেকে একের পর এক কিল শো পেয়েছে 
ডুব দেয় না নাটক। ছিমছাম বুচিসম্পন্ন এক মধ্যবিত্ত পরিবারে পৌছ্ছে অন্য পরিস্থিতিতে নিয়ে যায় 
দর্শককে ৷ সেই পরিবারের প্রধান এক অধ্যাপক, ভার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে কবীর। এসেই 
আটকে পড়ে। যেন ‘সাঁকোর মহসীন বা আক্রমণের রহমান । বাইরে দাঙ্গা। একজন সৎ এবং 
মানুষের প্রতি 'কমিটেড' মাজিস্টেট প্রাণপণ চেষ্টা করছেন দাঙ্গা থামাতে, বিপন্নকে সাহায্য করতে। 
কিন্তু স্বাৰ্থান্বেষী বাবসায়ী. দাঙ্গাবাভের দল এবং শাসনযান্ের একটা অংশের অমানবিক আলস্য এবং 
সম্মিলিত চক্রান্ত তার পথে পর্বতপ্রমাণ বাধা সৃষ্টি করে। তিনি তার লড়াইয়ে ক্ষান্তি দেন না! 
মানুষ এসে দাড়ায় তার কাছে। 

“দুঃসময় হয়ে উঠতে পারত “সাঁকো মতো প্রবল টেনশানের এক নাটক। নাট্যকার তা হতে 
দেননি। বরং অল্প পরিসরে নাটকের গতি অব্যাহত রেখেই আলোচনা ও বিশ্লেষণ এসেছে। বিবেকানন্দ 
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থেকে গোলনুয়ালকর থেকে আয়াতোল্লা খোমেইনি-অনেক নাম, আনেক তন্তু কথা এসেছে 
প্রসঙ্গক্রানে। উপলক্ষ ‘ধৰ্মীয় মৌলবাদের ওপর কবীরের লেখা, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রবন্ধ । তাই 
নয়ে অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে সংলাপ। 
অধ্যাপক কন্যা কণিকার সঙ্গে কবীরের সম্পর্ক যেন একটা পরিণতির দিকে এগোয় সেই সংকটের 
যৌথ যাত্রা, যেমন হয়েছিল 'সাঁকোর সাগর ও জবার । সাগর-জবা জানত তারা কোথায় যাচ্ছে, 
ঘাত্রার পথ তাদের কোথায় নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কোথায় যায় কবীর-কণিকা £ 
অশোক মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে নাটকটিকে পরিচালিত করেছেন। তার সামান্য 
বক্তৃতার মঞ্চ কিংবা মেলোড্রামা অথবা গদগদে রোমান্টিক হয়ে যেতে পারত। কিন্তু হয়নি। এ ক্ষেত্রে 
মস্ত বড়ো ভূমিকা মায়া ঘোষের মতো বড়ো মাপের অভিনেত্রীর । অসিত মুখোপাধ্যায়ও তার সুনাম 
অনুযায়ী অভিনয় করেন। ছোটো একটি ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেন গৌর ভদ্র। site সেন 
অসাধারণ আলোর কাজ করেন। সর্বোপরি নাটকটির মূল মেজাজ এবং আদর্শের জন্যে সংগ্রামের 
মঙ্গীকার যেন সত্য ও জীবন্ত হয়ে ওঠে সবাসাচী চক্রবর্তীর বাক্তিত্বে ও অভিনয়ে ৷ 
[পশ্চিমবংগ সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের প্রযোজনা 'দৃঃসময়':। নাটক, বুদ্ধদেধ word) নির্দেশনা: 
অশোক মুখোপাধ্যায় | আলো. afte সেন। অভিনয়ে : অধ্যাপক: অসিত মুখোপাধ্যায় । অধ্যাপক পত্নী: 
মায়া ঘোষ। ম্যাজিস্ট্রেট : সবাসাচী চক্ৰবৰ্তী / দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়! কবীর : দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
কণিকা: সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দারোগা: নগৌরীশঙকর পান্ডা। ফুড: পল্লব রায়। হেলথ : নীলকাস্ত 
সেনগৃপ্ত। দাগুগাবাজদের পান্ডা: গৌর ভদ্র। অন্যান্য চরিত্রে : লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীবৃন্দ]। 
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তীর্থযাত্রা 


প্রসঙ্গত নামটা একসঙ্গে এসে পড়লেও 'তীর্ঘযাত্রা" সম্পূর্ণভাবে এক ব্যতিক্রমী প্রযোজনা । ধরা 
যাক হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের অবনতি অথবা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সম্প্রতি বিনাশজনিত দাঙ্গার 
ইতিহাস নিয়ে গম্ভীর এক প্রবন্ধ লেখা হল। তাকে নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করা হল। সে অভিনয় 
যদি দর্শকরা পরম আগ্রহে দেখেন, একটুও বোর্ড” না হয়েই দেখে যান শেষ পর্যন্ত এবং পর্দা 
পড়ে গেলে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ও বাড়ি ফিরেও নাটকটিকে যদি মাথা থেকে কিছুতেই হটিয়ে 
দিতে না পারেন, তবে সেই নাটকের নাম “তাথযাত্রা”। 
‘তীৰ্থযাত্ৰার ফর্মটাও একটু অভিনব, নাটকের মধ্যে নাটক (সম্প্ৰতি এই ফর্মে আরও কিছু 
নাটক হয়েছে ভিন্ন বিষয় নিয়ে)। 
গ্রপ থিয়েটারের একটি দল নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও, দলের বন্ধু এক সাংবাদিকের অনুরোধে 
সাহিত্যিক সুকান্ত রায়ের একটি নাটকের মহড়া দিচ্ছে। তিনি গুরুতর অসুস্থ। বেশিদিন বাঁচবেন না। 
তার একান্ত ইচ্ছা নাটকটা মঞ্চস্থ হোক। তার ইচ্ছাকে সম্মান দিতে বা সান্তনা দেওয়ার জন্যেই 
মহড়া চলে যদিও তিনি ও তার স্ত্রী আলপনা রায় ছাড়া সকলেই জানে নাটকটা আসলে করা হবে 
না। এই নিয়ে আধাগোপন কিন্তু প্রবল একটা টেনশন আছে দলে। কারও বিবেকের দংশন আছে। 
কারও আছে হেলাফেলায় মহড়া দেওয়ার প্রবণতা । দলের ডিরেকটর কল্লোল যদিও যথেষ্ট মনোযোগ 
ও শ্রম দিয়েই মহড়া দেওয়াতে চায়। নাটকটির বিষয় হিন্দুমুসলমান সম্পর্কের ইতিহাস। ইতিহাসের 
নানা পর্যায়ে মোচড় খেতে খেতে কীভাবে এখনকার এই ভয়ংকর অবস্থায় এসে পৌছেছে তাই। 
এরই মধ্যে দলের ভেতরের নানা টানাপোড়েন, প্রেম-অপ্রেম, মানবিক সম্পর্ক ও সমস্যা এবং 
নানা মজা এমনভাবে গেঁথে দেওয়া হয় যে সবটা মিলিয়ে হয়ে ওঠে একটা সমগ্র, জোড়ের চিহগুলো 
দেখাই যায় না। কিন্তু প্রধান বিষয়__ওই ভাবনা, হিন্দুমুসলমান সম্পর্কের ইতিহাস- প্রধানই থেকে 
যায়। সম্পর্কের এই পরিণতির শুরু ঠিক কবে থেকে? কেন এই পরিণতি? এ কি অনিবাৰ্য ছিল? 
ঠেকানো যেত না কিছুতেই? কে দায়ি এই পরিণতির জন্যে? উত্তর সন্ধান চলতেই থাকে, গতিময় 
নাটকটির সবটুকু জুড়ে। নাট্যকার ও পরিচালকের কৃতিত্বের শেষ নেই। 
অনেকগুলি চরিত্র এ নাটকে । কিছু কিছু চরিত্র বেশ জটিলও | অধিকাংশ অভিনেতা-অভিনেত্রীই 
নতুন। তারা খুব ভালো অভিনয় করেছেন। করতে না পারলে নাটকটি নিশ্চিতভাবেই ব্যর্থ হত। 
তাদের কাছ থেকে এমন চমৎকার দলগত ও ব্যক্তিগত অভিনয় আদায় করে নেওয়া যে-কোনো 
কথা আলাদাভাবে বলতেই হয়। 
[নান্দীপট-এর ‘তীৰ্থযাত্ৰা’। নাটক: শেখর সমাদ্দার। নির্দেশনা: বিভাস চক্রবর্তী ।আলো: বাদল দাস। 
মঞ্চ সন্দীপ ভট্টাচার্য । সংগীত দিনেন্দ্র চৌধুরী। নৃত্য পরিকল্পনা: শম্ভু ভট্টাচার্য । শব্দ প্ৰক্ষেপণ 
হিমাংশু পাল । রুপসজ্জা: শান্তনু মিত্র। অভিনয়ে । কল্লোল : বিমল চক্রবর্তী। সাহিত্যিক : কল্যাণ 
চট্টোপাধ্যার়। সাহিত্যিক-পত্রী: সুতপা চক্রবর্তী। সাংবাদিক : শান্তনু মিত্র। সুবর্ণা (নায়িকা) সোনামনি 
সেনগুপ্ত। অন্যান্য চরিত্রে : প্রকাশ ভট্টাচার্য, রূপন্কর বাগচী, প্রবীর মুখোপাধ্যায় কুন্তল চক্রবর্তী, শুভব্রত 
দে, প্ৰণব কুণ্ড, অসীম দাস, সর্বানী ভট্টাচার্য, তমাল চক্রবর্তী, দেবদূত ঘোষ, বাবুলি রায়, সন্দীপ ভট্টাচাৰ্য, 
চৈতালি লাহিড়ী, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, সাথী হালদার, পাঁচুগোপাল দে, রুবি দাস, সঞ্জীব চৌধুরী, 
কৌস্ড'ভ রায়। প্রথম অভিনয়: ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস। মোট অভিনয় 
(ভডিসেম্বর’৯৭ পর্যন্ত) ৭৫ পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পুরস্কার বিশিষ্ট নির্দেশনা ১৯৯৫। পশ্চিমবঙ্গ 
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বারো 


পাঁচ বছর, ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৪-এর মধ্যে প্রযোজিত নাটকগুলি নিয়েই আমাদের আলোচনা, প্রধানত 
নাটকগুলিকে তিনভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। কীভাবে, কেন ও কোন্‌ ভিত্তিতে এই 
ভাগ, তা প্রত্যেক অংশ নিয়ে অলোচনার শুরুতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বস্তুত সেটা ভাগাভাগির ভিত্তি 
ব্যাখ্যার চেয়ে অধিক হয়েছে সেই ভাগে উল্লিখিত নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা । তাই তো শুধু হতে 
পারে এমন আলোচনায় । কারণ, ভাগাভাগির বৈজ্ঞানিক বা যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি তো শুধু নাটকের কিছু 
বৈশিষ্ট্য নয় আরও অনেক fg সেই ‘অনেক কিছু’ আমরা এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিনি । করাটা 
হয়তো এই লেখার সীমাবদ্ধ বিষয় ও পরিসরের প্রতি সুবিচার হত না। তবে এই আলোচনাকে 
সুত্র করে সবিস্তার সেই আলোচনা করাই যেতে পারে। কিন্তু সেটা অন্য আলোচনা। 

আলোচিত নাটকগুলির মধ্যে অনেকগুলি মিলের বিষয় যেমন চোখে না পড়ে পারে না, অমিলের 
দিকগুলিও না দেখে পারা যায় না। সবচেয়ে আগে এবং সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে একটা 
মিল। মিলটা খুবই মূল্যবান ও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ প্রায় কোনো নাটকই এ দেশে সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব 
ও আস্ফালনের জন্যে বাইরের কোনো শক্তিকে দায়ি করেনি। তার ঘাড়ে দায় চাপিয়ে আমাদের 
নিজেদের দায় লাঘব করার চেষ্টা করেনি । কোনো কোনো নাটকে এতিহাসিকভাবে ইংরেজের ভূমিকার 
কথা বলা হয়েছে। যেমন “তীথধাত্রা য় । সে তো বলতেই হবে, না বললে সত্যের অপলাপ হয়! 
কিন্তু প্রায় সব নাটকেরই আসল কথা, রাক্ষসের প্রাণটা আমাদের ভেতরেই আছে। তাকে বিনাশ 
করতে হলে তার সন্ধান করতে হবে আমাদের ভেতরেই । এটা আমাদের নাট্যআন্দোলন তথা 
নাট্যজগতের পরিণত বুদ্ধি, বিবেচনাবোধ, সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি এবং দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। 

দ্বিতীয় যে-মিলটা চোখে পড়ে তা হল সাধারণ মানুষের, ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে সকল সাধারণ 
মানুষেরই, অন্তরের মহৎ একটি দিকের উন্মোচন ও মুল্যদান। “অন্ধকার থেকে’ চমত্কার করে এই 
দিকটির ওপর আলো ফেলেছে। ‘জোছনাকুমারীতেও দেখেছি একই ব্যাপার । “তীথযাত্রা তো 
ইতিহাসের ধাপে ধাপে দেখিয়েছে এ দেশের মানুষের এই চরিত্র। দেখাতে গিয়ে যুক্তি ও বিশ্লেষণের 
ma আবেগ মিলিয়ে দিয়েছে আশ্চর্যভাবে। কবেকার “কবীর'এর কাহিনিতে এবং একেবারে 
সাম্প্রতিক দুঃসময় ও দেখা গেছে একই ছবি। সময়ের মার বীরকে কাপুরুষ করে দেয়, আবার সময়ের 
স্পর্শে, মহাসংকটের মধ্যে অতি সাধারণ মানুষও অসাধারণ হয়ে ওঠে। এই সব নাটকে সাম্প্রদায়িকতা 
ও দাঙ্গাকে উপলক্ষ করে সেই সত্যই আরও একবার উচ্চারিত হয়েছে। 

ভাবতে গেলে আর একটি বৈশিষ্ট্যও বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। অনেক নাটকেই পুরুষের চেয়ে 
নারীকেই দেখানো হয় অগ্রণী হিসাবে । যন্ত্রণা, বঞ্চনা, পীড়ন সহনে সে যেমন অগ্রণী, অন্যায় ও 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদেও সে-ই অগ্রণী, “সাঁকোঁর জবা কিংবা ফুলজান যেভাবে wa করে 
দেওয়া ব্যক্তিগত আঘাত ও শোক সামলে নিয়ে বৃহতের দিকে এগিয়ে যায় তা কি মুগ্ধ না করে 
পারে? ভাই মহসিনের হত্যা-সংবাদ এবং সে-হত্যায় এই সাগরের জড়িয়ে থাকার খবর শোনার 
পরেও সে যখন ভাবে, যে-মারা গেছে তার চেয়ে বেশি মূল্যবান যে বেঁচে আছে তাকে বাঁচানো, 
তখন যেন জবার চরিত্র এক মহত্ব পেয়ে যায়। একই ব্যাপার ঘটে তার মা ফুলজানের ক্ষেত্রেও । 
ওরা দুজন যখন চলেই যাবে, দেশের কাজে যাবে, কিন্তু এক হিন্দু যুবকের সঙ্গে যাবে এবং বিবাহ 
না করেই যাবে, মুসলমান মা যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। তারপর, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ 
সেরে, তিনি যখন বলেন, বড়ো মঙ্গলের জন্যে আর ছোটো মঙ্গলের কথা ভাবব না, তখন তার 
চরিত্রে এমন এক উত্তরণ ঘটে, তিনি যেন জগতমাতা হয়ে ওঠেন। দুঃসময়ে A কণিকা কিংবা আক্রমণ: 
এ রহমানের স্ত্রী বা বড়োভাই-এর বৌ-ও সহ্য করার ক্ষেত্রে বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোজা হয়ে দাঁড়াবার 
ব্যাপারে কিংবা সময় হলে সব বেড়া ভেঙে বেরিয়ে পড়ার চমৎকার দৃষ্টান্ত। 
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অনেকগুলি নাটকে দেখা যায় বয়সে যাঁরা প্রবীণ তারা শুধু প্রাজ্ঞই নন, ভাবনাতেও সুস্থ এবং 
সিদ্ধান্তে সাহসী । ‘সাঁকোর ক্ষিতীশ বা তসলিম মিয়া, 'আক্রমশে র শ্বশুরমশাই বা “দুঃসময়ের 
অধ্যাপকের কথা বলা যায় দৃষ্টান্ত হিসাবে। কিন্তু এটাকে সর্বজনীন সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়তো 
শুধু অতি সরলীকরণই নয়, নবীনতর প্রজন্মের প্রতি অবিচারও | ৰ 

বলা বাহুল্য, নাটকগুলি সেভাবে উপস্থিত করেনি বিষয়টা ৷ বরং দ্বিধাহীনভাবেই সামনে নিয়ে 
এসেছে বহু হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের দ্বিধা, wa, স্ববিরোধ এবং গোপন সাম্প্ৰদায়িক বৌক। ‘অন্ধকার 
থেকো ‘সাঁকো’ আক্রমণ ' দৃুঃসময়’ সব নাটকেই এটা দেখা গেছে। 

যেসব নাটক সাইক্লোনের চোখেই, MENA একেবারে মাঝখান থেকে শুরু হয় তাদের নাটকীয় 
টেনশন গড়ে তোলার ছকে যেন একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মুসলমান আটকে পড়েছে হিন্দু, 
পাড়ায় বা বাড়িতে । বাইরে ফুঁসছে দাঙ্গার অজগর । এবার কী হবে? ‘সাঁকোতৈ aye ঘটক প্রথম 
(১৯৯৩) দেখা গেল একই পরিস্থিতিজাত টেনশন। “দুঃসময়েও (১৯৯৩) তাই, যদিও সেখানে 
টেনশনটা প্রধান হয়ে ওঠেনি। 
| অন্তত দুটি নাটকে দাঞ্গাবিধবস্ড সময়েও বা সময়েই, দুটি প্রাণের কাছাকাছি আসা দেখানো 
হয়েছে। এবং তাই দিয়েই, প্রায় প্রতীকের মতো করেই, শেষ করা হয়েছে নাটক। দুজনের একজন 
মুসলমান একজন হিন্দু। ‘সাঁকো'-র জবা ও সাগর, ‘দুঃসময়ে'র কণিকা ও কবীর। (দুটি নামই বিখ্যাত 
দুই গাইয়ের)। 

এই মিলের মধ্যেও একটু অমিল থেকে যায়। “স্কোর জবা ও সাগর জানে তারা মিলিত 
হয়ে কোথায় যাচ্ছে এবং এ-যাত্রার কী পরিণতি হতে পারে৷ মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে সচেতনভাবে 
যারা যায়, তারা জানে। ওরা তেমন এক লড়াইয়েই যায় সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের পক্ষে 
এবং নিপীড়িত মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে মানুষের মহাস্রোতের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যেই তাদের 
মিলিত যাত্রা। 

কিন্তু কোথায় যায় কণিকা ও কবীর? রক্তময় স্টেশনে যখন তারা এক হয়, যেন তাদের 
নবযাত্রারই প্রারজ্তে, তাদের প্রতিজ্ঞা ফুটে ওঠে পটভূমির আলোতে এবং সংগীতে সেই ভয়ংকর 
এবং মায়াময় সময়ে দর্শক শুনতে পান গান, “আমরা দু'জনা স্বর্গখেলনা গড়িব না ধরণীতে...। বোঝা 
করেছেন পরিচালক)। 

কিন্তু খেলা খেলা স্বর্গ বা স্বর্গ স্বর্গ খেলায় রুচি না থাকলেও কোন স্বর্গ তারা রচনা করতে 
চায়? কেমনভাবে করতে চায়? কাদের সঙ্গে নিয়ে? এসব প্রশ্নের উত্তরে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী ও 
মিলনের প্রতীকে ইশারাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় দর্শককে। হয়তো তার চেয়ে বেশি কিছু আশা করাও 
যায় না। আশা করার সময় নয় এটা । “সাঁকো সময়, পরিস্থিতি ও দেশ ‘দুঃসময়’ থেকে একেবারেই 
আলাদা। মুক্তির লড়াইয়ের মহাস্রোত যারা রচনা করে, বুক দিয়ে গড়ে, ‘সাঁকোর সময়ে ওদেশে__ 
যেখানে নাটক শেষ হয় _তারা হয় জেলে, নয় আত্মগোপনে, নয় মিছিলে । আর 'দুঃসময়ে'র সময় 
এ দেশে তাদের প্রধান অংশই শাসন করতে ব্যস্ত। গ্রাম থেকে মহানগর সর্বত্র। তার ফলে বোধ 
ও বোধির জগতে গভীর এক শূন্যতা এবং প্রবল নিষ্ঠুর এক দারিদ্র সৃষ্টি হয়। সমস্ত সৎ ও সৃজনশীল 
মানুষের বুকের মধ্যে, অন্তর্গত রক্তের ভেতরে যে-বোধ কাজ করে তার সবটুকু জুড়ে তখন এক 
যন্ত্রণা গড়ে ওঠে। সে-যন্ত্রণা এমনই শক্তিধর, সরকারের দুনম্বর মন্ত্রীকে দিয়ে সে-দুঃসময়ের বৃত্তান্ত 
লিখিয়ে তবে সে ছাড়ে। কিংবা কে জানে হয়তো তাতেও নিঃশেষ হয় না সে যন্ত্রণা ফলে তারপরেও 
ছাড়ে না। আরও কিছু করাতে চায়, করিয়ে নেয়, লেখাতে চায়, লিখিয়ে নেবে। 
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-_ প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, 'দুঃসময়ে'র মতো ‘আক্ৰমণ’ এবং 'জোছনাকুমারীও প্রশাসন- 
পুলিশের একটি অংশের কালো মুখ নির্মম হাতে এঁকেছে। 

নাটকগুলির অমিল প্রসঙ্গে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন । প্রতিটি নাটকই সিরিয়াস, ভীষণ 
সিরিয়াস+ হয়তো সেই কারণেই ট্র্যাজেডি বা কমেডি যাই হোক না কেন, প্রায় কোনো নাটকেই 
মশকরার কোনো জায়গা হয়নি। কারণ, বলা বাহুল্য, বিষয়টিই হাসি মশকরার নয়। আর কে না 
জানে, সিরিয়স বিষয় নিয়ে মজা করা বা মজা করতে করতেই ভয়ংকর সিরিয়াস কথাটা বলে দেওয়ার 
ক্ষমতা শুধু প্রতিভাবানদেরই থাকে । যেমন চার্লি চ্যাপলিন বা বার্টোন্ট ব্রেখট ৷ সাম্প্রদায়িকতাকে বিষয় 
করে বাংলার Ase সে ক্ষমতা জীবনের শেষ দিনেও দেখাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন মাত্র একজন, 
উৎপল দত্ত। ‘জনতার আফিম’ অফুরন্ত মজার মধ্যেই (সে মজা হয়তো উৎপল দত্তের নিজেরই 
পুনরাবৃত্তি, তবু মজাতো বটেই) গুরুতর কথা বলা ও বিশ্লেষণ করার aids এদিক থেকে এটিই 
একমাত্র ব্যতিক্রম। অন্য নাটকগুলি হয় ট্র্যাজেডি, নয় কমেডি, কিন্তু সকলেই গম্ভীর । 

কমেডি বলতে যার শেষ মিলনে বা ইতিবাচক বক্তব্যে, আর কিছু নয়। যেমন “তীথযাত্রা 
সাঁকো: দুঃসময়,” ‘কবীর’ বা অন্ধকার থেকো | 

ট্র্যাজেডি বলতে নিতান্তই করুণ, বিয়োগান্তক বোঝানো হচ্ছে। যেমন “আকবর বীরবল' 
'জোছনাকুমারী" কিংবা 'আক্রমণ'। জোছনাকুমারীর ট্র্যাজেডি হয়তো অনিবার্ধই ছিল। নাটকের কাহিনি 
অনিবার্ধভাবেই ওখানেই নিয়ে যায় বীণা তথা ফতিমাকে। কিন্তু 'আক্রমণ'এর শেষের নির্মমতা খুবই 
নির্মম। চোরেরও এক ধরনের সততা থাকে। টাকা নিয়ে দাঙ্গাবাজ খুনীও তো সীমানা পার করিয়ে 
দেয় বিপন্ন মানুষকে । “আক্রমণ'-এ দেয় না। প্রশ্ন উঠবে, দেয় না এমন দৃষ্টান্তও কি নেই? আছে। 
প্রশ্ন উঠবে, নানা দাঙ্গায়, দেশের নানা প্রান্তে সংখ্যালঘু মানুষ কি এমন করে খুন হয়ে যাননি? 
গেছেন। তবে তো সত্যই দেখালো হয়েছে! ওইটেই সত্য তবু... 

কোন সত্য আসলে সত্য? মহস্তর এবং ASA সত্য? মৃত্যুর সত্য, না জীবনের সত্য? হত্যার 
সত্য, না বাচানোর সত্য? দাঙ্গা বাধাবার সত্য, না ঠেকাবার সত্য? নাট্যকার প্রযোজক, পরিচালককে 
বেছে.নিতে হয়। নিতেই হয় এবং তার মধ্যে দিয়েই তার সত্য, সত্য চরিত্র প্রকাশিত হয়। তার 
ঘৃণা ও ভালোবাসা, আকাঙ্ক্ষা ও অঙ্গীকার প্রকাশিত হয়। 

শুধু নির্মমতাই কি সত্য? একমাত্র ও শেষ সত্য? বাস্তবের এবং শিল্পেরও সত্য? শিল্পী যা 
রচনা করবেন তা-ও তো কোনো সত্যের চেয়ে কম সত্য নয়। আসলে তাকে স্থির করতে হয়, 
কী বলবেন, কী বলতে চান তিনি। তার সত্যে মানুষের উত্তরণ, তার অন্তরের মহত্তের উন্মোচনের 
কোনো স্থান থাকবে কিনা | যেমন আছে, এমনকী প্রতীকী হয়ে থাকলেও আছে, 'কবীর-এ, সাঁকো তৈ 
‘দুঃসময়'-এ ৷ CRT থেকে-তে আছে চমণ্কারভাবে। “তীথযাত্রাতে তো আছেই। 

এই প্রসঙ্গেই একটা জরুরি কথা বলা প্রয়োজন। কথাটা, সম্ভবত, এ আলোচনায় সবচেয়ে 
জরুরি। 
সাম্প্রদায়িক সমস্যা এমনই জটিল হয়ে আছে যে এই সমস্যা নিয়ে যে-কোনো কাজ করাই অসম্ভব 
কঠিন, জটিল ও ঝুঁকির ব্যাপার। প্রায় ক্ষুরের ধারের ওপর দিয়ে হাটার মতোই। 

সীমান্ত-বিকীর্ণ এই উপমহাদেশে শিল্পের যে-কাজ এক দেশে খুব ইতিবাচক, অন্য দেশে সেই 
কাজটাই শুধু নেতিবাচক নয়, ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক। 

বাংলাদেশে দাঙ্গার সময় বা সাম্প্রদায়িক উত্তজনা তীব্র হয়ে উঠলে কী ঘটে ? সংখ্যালঘু 
হিন্দু কীভাবে বিপন্ন হয়, অত্যাচারিত হয়, তার মনের গভীরে প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা ভয়ংকর হয়ে 
উঠতে উঠতে কেমন পাশবিক চেহারা নেয়, তা এপারের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের ক-জন জানেন? 
এবং তাদের জানানোটা কি ভালো? সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে জানালোটা কি সহায়ক? 
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ওইসব কথা জানিয়েই তসলিমা নাসরিন, লিখেছিলেন তার উপন্যাস ‘লজ্জা'। আন্তরিকভাবেই 
দাঙ্গাবাজদের প্রতি ঘৃণা এবং সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন তিনি 
তার লেখায়। আশা করা যায়, তার গ্ৰন্থ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধীদের কাজে সহায় হয়েছিল। 

কিন্তু 'লজ্জাঁ যখন সীমান্ত পেরিয়ে এ দেশে এলো, মুহূর্তে সে বই হয়ে গেল হিন্দু 
সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের হাতিয়ার । আর-এস-এস উদ্যোগ নিয়ে সে বই ছেপে সস্তায় বিক্রি করল। 
নানা ভাষায় অনুবাদ করল । ধারাবাহিকভাবে ছাপল তাদের পত্রিকায়। দেশের সমস্ত হিন্দুদের ডেকে 
ডেকে বলতে থাকল, দেখো, সীমান্তের ওপারে আমাদের হিন্দুভাইরা কী অবস্থায় থাকে । মুসলমানরা 
তাদের ওপর কেমন অত্যাচার করে, দেখো। এ বই এ দেশের কোনো হিন্দুর লেখা নয়, ও দেশেরই 
একজনের, তা-ও আবার এক মুসলমানের লেখা । এ-বইয়ের সবই সত্য, এই সত্যই আসল সত্য। 
কি হিন্দুদের শত্রু নয়? দেশের শত্রু নয়? ছলে-বলে-কৌশলে মুসলমানদের কি তাদের দেশেই-অর্থাৎ 
সীমান্তের ওপারে-_পাঠিয়ে দেওয়াই উচিত নয়? 

তেমনি, এখানে যেসব চমৎকার সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী নাটক হয়, তার সবকটি যদি ঢাকা 
কিংবা করাচিতে দেখানো হয়, কী কাণ্ড ঘটবে ভাবা যায়? অধিকাংশ নাটকই আজমের হাতে ইসলামি 
মৌলবাদীদের হাতে দাঙ্গা বাধাবার হাতিয়ার হয়ে উঠবে, সন্দেহ নেই। যেমন ‘লজ্জা’ এখানে 
আডবানি, অশোক সিংঘল, গোবিন্দাচার্ধের মতো হিন্দু মৌলবাদীদের হাতে হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। 
ব্যতিক্রম বোধ হয় “সাঁকো , ‘কবীর', “তীখবযাত্রা এবং “অন্ধকার CEA মতো গুটিকয় নাটক। 

সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ শুধুমাত্র হুদয়াবেগ দিয়ে বোঝা যাবে না। যুক্তি ও বিশ্লেষণ যুক্ত না 
হলে সব বোঝাই হয়ে যাবে অসার । আর সেই আবেগ, যুক্তি ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গড়ে তোলা 
শিল্পকর্মেও প্রয়োজন এক ভারসাম্যের। শিল্পগুণ ছাড়াও এই চার বৈশিষ্ট্যই ‘তীথযাত্ৰাকৈ করে তুলেছে 
অনন্য এবং সবচেয়ে গ্রহণীয়। হয়তো সেই জন্যেই এপার বাংলার দর্শকদের অভিবাদন ও নানা 
পুরস্কারের সঙ্গো সঙ্গে ওপার বাংলার দর্শকদের আমন্ত্রণও পেয়েছে সে। ঢাকার থিয়েটার আর্ট- 
এর উদ্যোগে সেখানকার মহিলা সমিতি হলে তিন তিনটি শো হয় ‘তীথযাত্ৰার। সব শো-য়েই প্রেক্ষাগৃহ 
পূর্ণ হয়ে যায়। 

কিন্তু এই ভারসাম্যের অভাব কেন ঘটে? এপারে শুধু হিন্দুসস্তানরাই নাটক লেখেন, প্রযোজনা, 
পরিচালনা করেন বলে? গ্রুপ থিয়েটারের দলগুলির মধ্যে একটিও মুসলমান-শিল্পী-প্রধান দল নেই 
বলে? অন্তত কলকাতায় তো নেই-ই। শুধু মঞ্চ নয়, সাহিত্যেও কেমন দুই জগৎ গড়ে উঠেছে। 
মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা, তাদের সমস্যা ও সংকটের কথা লেখেন শুধু মুসলমান লেখকরাই। 
গৌরকিশোর ঘোষের মতো এক আধজন আছেন, কিন্তু তারা নিতান্তই ব্যতিক্রম। এমন ঘটে কারণ 
এ-জগৎ জানেই না ও জগতের কথা । দাঙ্গা বাধার পরিস্থিতি হলে, দাঙ্গা বেধে গেলে ও জগতের 
মনের ভেতর ঠিক কী ঘটে, সেখানে কত রকমের নাটক চলতে থাকে একই সঙ্জো, তা জানা হয় 
না, জানা যায় না এ জগতে । আবেগ ও সহানুভূতি যতই সৎ ও প্রবল হোক, শিল্প, তখন যে- 
ছক আঁকড়ে ধরে তাতে তথ্য, জ্ঞান ও আন্তরিক যোগাযোগ ও ধারণার অভাববশত পুনরাবৃত্তি এসে 
যেতেই পারে। “সাঁকোন্র টেনশনের ছকই ‘আক্ৰমণ’ও “দুঃসময়ো-ও । তার চেয়ে বড়ো কথা, ভাবাবেগ 
প্রধান হয়ে উঠে এক ধরনের বাড়াবাড়ি ও একদেশদর্শিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারে। তার ফলে 
বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে অতিপ্রয়োজনীয় ভারসাম্য | তখন সৎ কোনো সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী নাটক 
দেখার পর কোনো সৎ দর্শকও প্রশ্ন করতেই পারেন, বদ দাঙ্গাবাজরা সবাই তা হলে হিন্দু? 
মুসলমানদের মধ্যে কোনো দাঙ্গাবাজ নেই? সে নাটক দেখে ঢাকা বা করাচির মুসলমান মৌলবাদীরা 
উৎফুল্ল হয়ে প্রচারে নেমে পড়তে পারে ঠিক যেমন ‘লজ্জা’ হাতে পেয়ে নেমে পড়েছিল এ দেশের 
হিন্দু মৌলবাদীরা। অথচ সত্যিই তো নাটকটি তা চায়নি। 
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সুতরাং চাই দুই জগতের বিনিময় ৷ তার জন্যে চাই নিবিড় যোগাযোগ । তা হলেই আর বানাতে 
হবে না কিছু । অনুকরণও করতে হবে না। নির্ভর করতে হবে না শুধু সংবাদমাধ্যমের দয়া আ 
নিজের কল্পনাশক্তির ওপর ৷ জীবনে জীবন যোগ করে অর্জিত অভিজ্ঞতার সম্পদেই ধনী ও রত্ুপ্রসবিল 
হয়ে উঠবে আমাদের শিল্পসাধনা। নাটকও বাদ যাবে না। আবেগের সূত্ৰে বাঁধা যুক্তি ও বিশ্লেষ০ 
আপনিই আসবে সেই অতিপ্রয়োজলীয় ভারসাম্য। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নাটক, এবং A 
শিল্পমাধ্যমই, তখন হয়ে উঠবে সত্যিকারের সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী, সর্বব্রগামী এবং ধর্ম, সম্প্রদায় 
দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত নির্বিশেষে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছেই গ্রহণীয় ও বরণীয়, সীমান্তে 

তা যদি না হয় কোনো এক ঝড় এসে উড়িয়ে নিয়ে যাবে ঘরের চাল। দাবানল এসে পুড়ি 
দিয়ে যাবে পাঁজরার নিচে কলিজাটা। তখন মঞ্চে, নিঃসঙ্গ, অন্ধকারে দাড়িয়ে আর্তনাদের মতে 
গান গাওয়া ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না। 

“মন রে 

ওরে মন রে আমার 

দরিয়ায় আমি কুল পাইলাম না।’ 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ ২৮৫ 
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প ক লাটা আকাদেমি পৰিকা সংখ্যা ৬ ১৯৯৮-১৯ 


সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে 


রখথীন চক্রবর্তী 


‘সাঁকো’ খত্বিক ঘটকের তৃতীয় নাটক। প্রথম নাটক ‘জ্বালা’ অভিনীত হয় ১৯৫৩ সালে। দ্বিতীয় 
নাটক ‘দলিল’ ! প্রথম অভিনয় ১৯৫৩ সালেই! তারপর “সাঁকো” গ্রুপ থিয়েটার নামে একটি নাট্যদল 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫৫ সালে। গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । এ ছাড়াও ছিলেন খত্তিক 
এবং সুরমা ঘটক । সেখানেই সাঁকো’ নাটকের মহলা শুরু হয়। প্রথম মঞ্চাভিনয়ও ১৯৫৫ সালেই। 
নির্দিষ্ট তারিখ জানা যায়নি ৷ ‘সাঁকো 'নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয় ১৯৫৮ সালের ২২ এপ্রিল, কলকাতার 
বিশ্বরুপা মঞ্চে । ঝত্বিক ঘটক নিজেই ছিলেন এর নির্দেশনায় । প্রকাশিত স্মারকপত্র থেকে জানা যায় 
: sara ভূমিকায় অভিনয় করেন Ale ভট্টাচার্য, দশরথ : অনিল ঘোষ, চৌধুরি : অমলেশ 
চট্টোপাধ্যায়, মহসিন : অনিল ঘোষ (বাবু), সাগর : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় । ক্ষিতীশ : সনৎ WS 
ফকিরুদ্ি : শৈলেন ঘোষ, তসলিম মিঞা : উমানাথ ভট্টাচার্য, মা: সীতা মুখোপাধ্যায় । জবা : স্বাতী 
মুখোপাধ্যায় | এই প্রযোজনার নেপথ্যে ছিলেন : মঞ্চের দায়িত্বে অনিল ঘোষ (বাবু), সংগীত : ভূপতি 
নন্দী, নেপথ্য শব্দ : অমলেশ চ্যাটার্জি, উমানাথ ভট্টাচার্য, রুপসজ্জা : শক্তি সেন, আলোক 
সম্পাতে : তাপস সেন, শিল্প নিৰ্দেশনা : রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | 

প্রথম অভিনয়ের সময় খত্বিক ঘটক এই নাটকে তসলিম মিঞার চরিত্রে অংশগ্ৰহণ করেন। 
দ্বিতীয় অভিনয়ে তিনি মঞ্চে উপস্থিত হননি । 

‘সাঁকো’ নাটকের কাহিনি কাল ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪। ১৯৪৬ সালের গ্রেট ক্যালকাটা 
কিলিং-এর পরে দেশবিভাগ ১৯৪৭ সালে এবং তারপর ১৯৫০ সালে আবার একটা বড়ো দাঙ্গা 
বাধে পশ্চিমবঙ্গে এবং পুর্ব পাকিস্তানে । ‘সাঁকো’ নাটকের কাহিনির সূত্রপাত এই ১৯৫০ সালের 
meta এক রাত্রিতে । দাঙ্গাবিধ্বস্ত শহর কলকাতায় ভয় এবং সন্ত্রাসের তাড়া খেতে খেতে সাগর 
নামে এক যুবকের ঘরে এসে ঢোকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত মহসিন, যে কলকাতায় এসেছিল 
গান শুনতে । শিক্ষা-সৌগন্ধের সন্ধানে । মহসিনের পেছনে তখন উদ্যত ছুরির ফলা। মহসিনকে সাগর 
প্রথমে আশ্রয় দেয়, লুকিয়ে রাখে। কিন্তু বিয়ের পর ঢাকানিবাসী বোনের একটি চিঠি পড়ে সর্বনাশের 
আশঙ্কার ঢেউয়ে দ্রুত ডুবে যায় সাগর। রক্তের মধ্যে আছড়ে পড়ে এক আদিম রিপুর লেজের 
ঝাপটা | আকাশ-কাপানো এক অন্ধকারের তাড়নায় দাহুগাবাজদের হাতে মহসিনকে তুলে দেয় সাগর | 
মহসিনের শেষ আর্ত চিৎকারের পর নেমে আসে নৈঃশব্য। জনজীবন আপাত-স্বাভাবিক হয়ে আসে 
ধীরে ধীরে। 

শুধু অস্বাভাবিক যন্ত্রণায় পুড়ে যেতে থাকে সাগর। 


বিশিষ্ট নাটাপ্রাবন্ধিক, লাটাটিস্তা' সম্পাদক, পেশায় একদা সাংবাদিক, বর্তমানে মুদ্ৰণ শিল্পপতি 
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_ নাটকের প্রথম অংশ এখানেই শেষ, যার চারণভূমি এপার বাংলা । দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ওপার 
ংলা বা তদানীন্তন পুর্ব পাকিস্তানে, চার বছর পরে, অগ্নিদগ্ধ সাগরের আবির্ভাব নিয়ে। সাগর উপস্থিত 
হয় মহসিনের বাড়িতে, তার বাবা-মা-বোনের কাছে। যাকে সে একদিন খুন করেছিল বা খুন হতে 
সাহায্য করেছিল। সে উপস্থিত হয় আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে, এ কথা জানাতে যে মহসিনের হত্যার 
জন্য সে-ই দায়ি। কিন্তু বলতে পারে না, বলে উঠতে পারে না। কারণ সাগরের অশাস্ত মন হারিয়ে 
যায় মহাসাগরের এক বিস্তর নীলিমায়। সে আবিষ্কার করে এক মা-কে, মহাসাগরের মতোই যিনি 
ছড়িয়ে রেখেছেন আশ্রয় | এখানেই সাগরের মনে এক নতুন চেতনার সূত্রপাত ঘটে । যা ছিল অগ্নিদগ্ধতা 
তা নেয় গভীর প্রশান্তির রূপ, যা ছিল অনুশোচনা তা হয়ে ওঠে নতুনতর প্রতিজ্ঞার বীজ। মা এবং 
তার মেয়ে জবা, এই দুজনের মধ্যে দিয়েই সাগরের কাছে উঠে আসে সেই নারীমানস যা সমস্ত 
অন্ধকারকে দূর করে, অন্ধতাকে মুছে দেয়। সাগরের কাছে মা আর মাটি এক হয়ে যায়, দেশ হয়ে 
ওঠে এক সালশ্কারা মৃত্প্রতিমা যাকে কখনও দুভাগ করা যায় না। 
নাট্য আকাদেমি পর্রিকার’ পঞ্চম সংখ্যায় নাট্যকার ঝত্বিক ঘটক নিয়ে কিছু আলোচনার চেষ্টা 
করেছিলাম। বলাবাহুল্য, ‘সাঁকো’ তাতে অনেকটা জায়গা নিয়েছিল। স্বাভাবিকতাকে মেনে নিয়েই সেই 
আলোচনার কিছু কথা কিছু শব্দ বারবার উঁকিঝুকি মারছে এই রচনাতেও। তাদের উপযুক্ত আহ্বান 
জানিয়ে ফের এ কথা উচ্চারণে আমাদের অবশ্যই সামান্যতম দ্বিধাগ্রস্ত থাকা উচিত নয় যে, প্রথম 
থেকে শেষ পর্যন্ত ঝত্বিক ঘটকের সব নাটকেই দুটি জিনিসের ছায়াপাত ঘটেছে। এক, দেশ বিভাগজনিত 
হাহাকার ; দুই, হারানো মা-কে খুঁজে ফেরা। এই ছায়ার সঞ্চার ঘটেছে চলচ্চিত্রের আয়নাতেও। কোনো 
কোনো সমালোচক একে vies ঘটকের চরিত্রের ও শিল্পচেতনার একটি ‘নস্টালজিক’ দিক বলে 
উল্লেখ করেছেন। এই ধরনের সংকীর্ণ সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যাকে স্বীকৃতি দিতে যুক্তিবোধ সায় দেয় না। 
কারণ খত্বিক ঘটকের চিন্তা ও চেতনার শাখাপ্রশাখা এই বিস্তার ঘটিয়েছিল একটি “পলিটিক্যাল 
রিয়েলিটি'কে ভিত্তি করেই এবং সেই পলিটিক্যাল রিয়েলিটি হল দেশবিভাগ, যা শুধু কোটি কোটি 
মানুষের জীবন ও ভবিষ্যৎকেই চূর্ণ করেনি, ধ্বংস করেছে একটি জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবনকেও। যার মাশুল দিতে হচ্ছে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে । এই উপলব্ধি এই যন্ত্রণা ‘কি নিছকই 
নস্টালজিক? শুধুই বিপদ-বিলাসিতা? 
. আরন্ও একটা কথা আবার উচ্চারণ করা দরকার বলে মনে হয়। ‘সাঁকো’ নাটককে প্রায়ই 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি অঞ্কনরেখা বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমার মতো অনেকেরই 
নিশ্চয়ই মনে হয় যে ‘সাঁকো’ তাতে তার নিজস্ব মর্যাদায় চিত্রিত হয় না। তার থেকেও অনেক 
বেশি কিছু। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তার একটি দিক মাত্র, কিন্তু সবটা নয়। কারণ এ কথা ভুলে গেলে 
চলবে না যে ‘সাঁকো র আগে খত্বিক ঘটক ‘দলিল’ নাটকটি লিখেছিলেন, যার কেন্দ্রভূমিতে দাড়িয়ে 
আছে দেশবিভাগ। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, যে নাটকের পটভূমি ও বিষয় হল সাম্প্রদায়িকতাবাদকে 
সামনে রেখে, দাঙ্গাকে সামনে রেখে এক ঘৃণ্য ক্ষমতালোলুপ রাজনীতি । দলিল'-এর পর “সাঁকো — 
এক পা এগিয়ে । কখনই পুনরাবৃত্তি নয়। যেমন ‘সাঁকো’ পেরিয়ে জ্বলন্ত’ | খত্বিকের আর এক কদম। 
কিন্তু মূল ভাবনাটা ঘুরে ফিরে এক জায়গাতেই দাঁড়াচ্ছে, ওঁপনিবেশিক ষড়যন্ত্ৰ এবং নির্দিষ্ট একটি 
শ্রেণির স্বার্থ ও রাজনীতি-দ্রাবিত পরিকল্পনার ফলে সবুজ ঘাসের ওপরে পড়ে থাকা আহত পাখির 
মতো ছিড়ে কুটিকুটি হয়ে যাওয়া একটি মানচিত্র। শুধু হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির পরিকাঠামোয় এই 
না্টকটিকে চাপিয়ে দিলেই কোনো whe রাজনৈতিক উপলব্ধি এবং শপথে পৌঁছানো যায় বলে 
আমার মনে হয় না। কখনোই না। এবং খাত্বিক ঘটকও তা মনে করতেন বলে মনে হয় না। কারণ 
তাহলে ‘সাঁকো’ থেকে নেমে “Bers” ভূমিতে পা রেখে তিনি গান লিখতেন না : কোথাও একটা 
ভালো দেশ আছে, যেখানে মানুষ মানুষকে ভালোবাসবেই। শুধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নয়, শুধু 
রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি নয়। এমনকী নিছক ভৌগোলিক সম্প্রীতিও aa aie ঘটক 
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চেয়েছিলেন এক সার্বিক সম্প্রীতি, এক সার্বিক একাত্মতা । এই আর্তি ক্ৰমশ একটা ইলিউশন তৈরি 
করে, যা তর্কের নয়, ভাবনার । ব্যঙ্গের নয়, শ্রদ্ধার । কডওয়েলের ব্যাখ্যায় এই ইলিউশন হাত 
ভঙ্গিতে বলতে হয় এই প্রক্রিয়া, চলতেই থাকে, এবং তাতে রং-আবরণ-আভরণ পরিয়ে দেন একজন 
কবি অথবা নাট্যকার, যাঁদের মধ্যে মূলত কোনো পাৰ্থক্যই নেই। 

সাধারণ মানুষ তেমন কোনো গুরুত্ব প্রথম দিকে দেয়নি । প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু বৃহৎ রাজনৈতিক 
শিবিরগুলি যদি তার পৃষ্ঠপোষক হয় তাহলে সামাজিকভাবেই সাধারণ মানুষের পক্ষে উপেক্ষা করা 
চলে না। সামান্য লোক বুঝে এবং অধিকাংশ লোক না বুঝেই এই প্রচারের শিকার হয়ে পড়ল। 
যারা পড়ল না তারা ভেসে গেল তথাকথিত জাতীয়তাবাদীদের ঢেউয়ে। এই ঢেউ থেকে যারা 
তাদের বাচাতে পারতেন সেই বামপন্থীরাও উপযুক্ত ভূমিকা নিলেন না। স্বভাবতই কাপড়ের আড়াল 
থেকে বেরিয়ে এল লাঠি, আস্তিন থেকে বেরিয়ে পড়ল ছুরি। স্বাধীনতা সংগ্রাম বলতে যা বুঝি 
তা অনেকটাই প্লাবিত হল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে এবং বিপুল TENTS | চল্লিশের দশক থেকে পঞ্চাশের 
দশক পর্যন্ত একাদিক্রমিক দাঙ্গা ও সংঘর্ষ, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, জন্ম দিল এক নতুন শ্রেণির, যাদের 
নাম দাঙ্গাবাজ। এরা পূর্বপস্থী বা পশ্চিমপন্থী নয়, এরা হিন্দু বা মুসলমান নয়! এরা শুধুই দাঙ্গাবাজ। 
আপসকামী দালালিবৃত্তিজাত স্বাধীনতার অপজাতক। এদেরই কয়েকজন ঝত্বিক ঘটকের “সাঁকো 
চরিত্র হয়ে দেখা দিয়েছে, যাদের কারও নাম চৌধুরি, কারও নাম দশরথ। এই উপলব্ধি, এই বিশ্লেষণ, 
ঝত্বিকের “সাঁকো বর, এই ছায়া পরে, ষাটের দশকে নেমে এসেছে উৎপল দত্তের ইতিহাসের কাঠগড়ায় 
নাটকে, এবং তারও পরে, আশির দশকে সফদর হাশমিতেও। অর্থাৎ সমস্যাটা গড়িয়েছে, গড়িয়েই 
চলেছে। এখানেই খত্বিকের ভাবনার আধুনিকতা । “সাঁকো 'র প্রাস্গিকতা এবং সাফল্যও এখানেই | 

সাঁকো” একটি ছেঁড়া মানচিত্রকে নতুন করে গড়ে তোলার SIZ! 

১৯৫৮ সালের পর “সাঁকো মঞ্চস্থ হওয়ার কোনো ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করা যায়নি। গণনাট্য 
সংঘের কোনো শাখা ‘সাঁকো’ নির্মাণে উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলে শোনা গেছে। কিন্তু নিৰ্দিষ্ট কোনো 
তথ্য নেই। ১৯৯৩ সালে নাটকটি মঞ্চস্থ হয় কলকাতার নাট্যদল রুপদক্ষের প্রযোজনায়। প্রথম 
অভিনয় : ১৭ মার্চ ১৯৯৩ । স্থান : কলকাতার রবীন্দ্রসদন। এই প্রযোজনায় অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা 


হলেন : বাবা__-তড়িৎ চৌধুরী, মা- শাম্বতী চৌধুরী, মহাসিন_ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, জবা- সীমা 


মুখোপাধ্যায়, সাগর-_ সৌমেন মুখোপাধ্যায়, চৌধুরি--উপেন চক্রবর্তী, দশরথ- নিখিল রায়, 
ফকিরা-__গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর-___মলয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতীশ_ শ্যামল দত্ত। নাটকটির 
নির্দেশনায় ছিলেন তড়িৎ চৌধুরী । সংগীতে দীপক চৌধুরী | আলোর দায়িত্বে বিশ্বনাথ দে। বৃপসজ্জায় 
বুলন মণ্ডল। মঞ্চসজ্জায় রণজিৎ চক্রবর্তী। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালে নাটকটি 
পঞ্চাশ রজনী অভিনীত হয়েছে বলে তড়িৎ চৌধুরী জানান। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ ২৮৭ 





২৮৮ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 








ফুলজান (মা) : শাম্বতী চৌধুরী 
জবা : সীমা মুঝোপাধ্যায়/শুভাঞ্জনা সেনগুপ্ত 
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প্রথম প্রবাহ : এ-পার 
প্রথম দৃশ্য 

কলকাতার নিঙ্ন-অধ্যবিত্ত পাড়ার গলির মধ্যে এক 
বাড়ির বাইরের ঘর। বাঁপাশে তক্তপোশখানা, তার 
পেছনে জানলা । ঘরের মাঝখানে দরজা | দুটোই বন্ধ । 
মঞ্চের সামনে একটা গোল টেবিল ও চেয়ার 
কয়েকখানা। ভানদিকটাতে আলনা, কয়েকটা বড়ো 
বড়ো APC থাক করা। দেয়াল থেকে ঝুলছে একটা 
তানপুরা। টেবিলটার ওপরে বই ছড়ানো | অগোছালো 
ধুতিজামা কতকগুলো আলনায়। 
ঘরখানায় বা দিক থেকে ঢুকল এক বছর পাঁচিশের 
ছেলে ৷ হাই তুলল। তারপর উচ্ছলভাবে গেয়ে উঠল 

সুরটা যখন তারার সুরে পৌছোচ্ছে, তখন 
অকস্মাৎ দূরাগত এক আর্তস্বর ভেসে এল। কোথাও 
যেন কোনো লোক অতর্কিতে আহত হয়েছে। হঠাৎ 
আরম্ভ হয়ে স্বরটি পাকিয়ে পাকিয়ে দূর থেকে দূরে 
চলে গিয়ে একটি চাপা টানা গোঙ্রানিতে পরিণত 
হল। কতকগুলি পদশন্দ বাইরে এগিয়ে আসে। 

ছেলেটি অবাকভাবে দরজা খোলে । ঝল্‌কে এসে 
পড়ে উজ্জ্বল রোদ একফালি। বাইরে গলির একাংশ। 
দরজার পাল্লায় লাগানো আছে লেটার বকুস। দেখা 
গেল, হাতে টাঙ্গি এবং অন্যান্য অস্ত নিয়ে কয়েকটি 
লোক দৌড়ে পার হয়ে গেল। ছেলেটি এক পা নেমে 


দশরথ ছেড়ে দাও! আজ কালী-মাকে রক্তগঙ্গায় 
চান করাব শালা! 

ছেলেটি কী হয়েছে? 

দশরথ আ্যাই ভীমে! দাঙ্গা। দুটো নেড়েকে 
শিকার পেয়েছি। ..ছাড় বন্ধু! 
হাত ছাড়িয়ে ছুটে গেল । আর একটি বয়স্ক মোটামতো 
ভদ্ৰলোক আলোয়ান জড়িয়ে যাচ্ছিলেন, থামেন। 

ভদ্রলোক MN! ..কাল রাত থেকে হাওডায় 
চালু হয়েছে। পার্কসার্কাসে আর এইখানে সকাল 
থেকে। ঢাকায় বিভীষণ কাণ্ড! আমাদের গলির মধো 
দুটো ঢুকে লুকিয়েছিল। শুনলাম পাঠান, কিরীচ হাতে 
আছে। তাই পাড়ার ছেলেরা-_ 

টি ধরেছে? 

ভদ্রলোক একটাকে। আর একটা চোট খেয়ে 
ca ঠিক কোনদিকে 205! 
আবার একটা ধমকে আর্তনাদটা বেড়ে ওঠে। তারপরই 
শোনা গেল একটা ট্রাকের জান্তব গর্জন / --ইঠাৎ শোনা 


ভদ্ৰলোক হরিব্ল্‌ বাবা! 
পেছন দিকে থপথপ করে সরে পড়েন। ছেলেটিও দরজা 
ভেজিয়ে দেয় সজোরে ৷ ঘোরে । হঠাৎ ‘সাগর, সাগর বলে 
ডাকতে ডাকতে জোরে হেঁটে ভেতরে চলে যায় । দরজার 


২৯০ 


পাল্লাটা বাইরের হাওয়ায় একটু ফাক হয়ে গেল! ....বাইরে 
আচমকা শোনা গেল জানলায় কে যেন আঁচড়াচ্ছে, SETS 
দিল বারবার। জানলা খুলল না, কাপল খালি। তারপর 
দরজায় পড়ল ঘা। দড়াম করে ওটা খুলে যায়। 
- দরজার ফ্রেমে দীাড়িয়ে আছে একটি মানুষ ৷ পায়জামা 
পরনে, একটু টলছে। মাথার একপাশ থেকে রক্তধারা নেমে 
এসে মুখের একদিক বীভৎস করে তুলেছে। পাঠান নয়, 
অত্যন্ত সাধারণ বাঙালি একটি কমবয়সের ছেলে। ঘরের 
মধ্যে চট করে ঢুকে পড়ে দরজ্ঞাটা ভেজিয়ে দেয়, তারপর 
ঘুরে খিল তুলে দিল। অবসর ভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে 
চারপাশটা দেখে৷ একবার টলে পড়ে যাবার মতো হয়। 
তারপরই শরাহত হরিণের মতো ভেতর দিকে তাকায় । 
গলার স্বর ভেসে আসছে সেখান থেকে । JOANA ও চলে 
গেল ডানদিকে রাখা বাকসোগুলোর পেছনে, আলনাটার 
পাশে কাপডগুলোর তলায় | 
ঘরে ঢুকল জামাপরা অবস্থায় আগের ছেলেটি ও গেঞ্জি 
গায়ে আর একটি ছেলে। 

ছেলেটি হ্যা সাগর। দুটো পাঠান প্র বস্তিমহল্লার 
মধ্যে ঢুকে লুকিয়েছিল, চৌধুরিবাবু বলে গেলেন। 

সাগর আমার খালি কী মনে হচ্ছে জানো 
শঙ্কর? 

শঙ্কর কী? 

সাগর ঢাকার কথা। জামাইবাবু এই হপ্তায় চলে 
এসেছেন, কাল বললেন আজ যাবেন। আমায় বারবার 
করে যেতে বলেছিলেন। 

শঙ্কর হ্যা, তুই তো দিনরাত বাংলাদেশ 
বাংলাদেশ করিস, অথচ জীবনে গাঁ দেখলি না। তার 
ওপর মেঠো গান এত ভালোবাসিস, ক্ষিতীশবাবুর 
সঙ্গো চলে যা! 

সাগর জামাইবাবুরই যাওয়া হবে না। ঢাকাতে 
যা আরম্ভ হয়েছে শুনছি। এদিকে মিলি ওখানে আছে, 
বাচ্চাটা আছে। ...বোনটির জন্যে আমার মন কেমন 
করছে রে! 

শঙ্কর কিন্তু পঞ্চাশ সালের এই জানুয়ারি মাসে 
Soi বার নি তি eee 

! 

শঙ্কর আর ক্ষিতীশবাবূর এটা সত্যি অন্যায়। 
কিছুতে পাকিস্তান ছাড়বেন না ভদ্রলোক! 

দরজার দিকে যায়। 


সাগর এখন না বেরোলেই কি নয়? 
পড়ে আছেন। ধরে এনে ফাজলামি করা একটু। 

সাগর দেখ, একটু আগে ফায়ারিং হয়ে 
গেল! 

শঙ্কর কিছু না দাদা, আনন্দ রহো! 'ঠিক আছে" 
ইজ দ্য অনলি শ্লোগান! 

দরজা ধরে টান দেয়। খিল দেখে অবাক হয়। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 


শঙ্কর 
সাগর 
শঙ্কর 


একী! 
কী হল? 
না__-বোধ হয় না! ঠিক আছে। 

সাগর শ্লোগান দিচ্ছিস? 

শঙ্কর [হেসে] ওটা আপ্‌সে আপ বেরিয়ে 
গেল। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু ঠিকই আছে। 

সাগর খুলেই বল না! 

শঙ্কর স্মৃতিবিভ্রাট ঘটছে আর কী! ...একটু 
== এ. রর হয়ত Sei 

? 

সাগর আর এখন? 

শঙ্কর [খিল খুলে] দরজায় খিল দেওয়া। 
"অবশ্য ঠিকই আছে। ভেবেছিলাম বিলটা নেই, কিন্তু 
ওটা আছে। 

সাগর মনে পড়ল? 

শঙ্কর মনে পড়ালাম। যুক্তি সহযোগে। খিল 
যখন আছে, এবং আমিই যখন একমাত্র প্রাণী যে ওটা 
দিতে পারে, তখন আমিই দিয়েছি। যাক... আনন্দ রহো 
দাদা, আমি আসছি। 
ও বেরিয়ে গেল! সাগর দরজাটা বক্ষ করতে যাবে, TETE 
করে ঢুকে পড়ল দশরথ, হাতের টাঠিগটা একটা গামছায় 


ছা! 

দশরথ এই যে সাগরদা! টার্গিিটা পাচার করো 
তো কোথাও। 

সাগর একী! 

দশরথ পুলিশ বাবাজিরা ধাওয়া করেছে। এ 
বিন্দেবনের দোকানের আড়টাতে হাইড্রেনের পাশে 
ফেরে ফিনিশ করছি, ট্যাপ করতে না করতেই গাড়ির 
আওয়াজ | 
রি রিট টিভির 


ধন এই যে দশরথ, তোমাকেই খুঁজছিলুম। 
টি sak নিম 

চৌধুরি কদ্দুর কী.......বলি লালপাগড়ি হঠেছে ? 
দশরথ E বলে, সার্চ চালু 


কেন? 


চৌধুরি হরিব্ল বাবা! তুমি আমায় বলেছিলে, 
আমি দিয়ে খালাস, বাকিটা তোমরা। নইলে আমি মাছি 
মারা কেরানি 

দশরথ তোমরা বড়ো বজ্জাত জাত, বুঝলে! 

চৌধুরি কেন? দেখ তো সাগর। হরিব্ল বাবা! 

দশরথ তোমার কেনা অন্তরে কাজ সারব আমরা, 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 


ৰ EN 
G © 5 
ডঃ lzi 


চি 
CENTRAL LIBRARY 


সাগরদা, এই সব ছুচোর জান্‌ পাড়ার দাদারা, এরা 
যখন af হয়; সে বড়ো SMTA! 

চৌধুরি ঠিক করে কথা বল দশরথ! হাজার 
হোক, আমি তোর বড়দার FA | 

দশরথ খুব যে রেলা দিচ্ছ! ....ছেচল্লিশে হাতে 
ছেলেরা না করলে আর কে করবে, লাও ধর হেতের! 
তারপর..রায়ট গেল বন্ধ হয়ে। আর শালা পড়াও 
ভালো লাগে না, ইভেন লাইফ লিড করতে পারি না! 


আজ? ও বাড়ির মেয়েরা ডেকে বলে, বাড়ির ছেলেরা 

কাজে যাবে, খেও। এ বাড়ির দাদা বলেন, কাজ 

করে এস, একটু স্টিমুল্যান্ট-এর বন্দোবস্ত করা 

ns ..তোমাদের চিনি না চাদ? কোথায় হাত 
| 


চৌধুরি এমনি করেই কি বাজে বকতে হয় 
দশরথ£ কবে মনখারাপের মাথায় কী বলেছি- এই 
আজই তো তোর জন্যে কালী সাহার দোকান বুলিয়ে 
এনে রেখে দিয়েছি। 

দশরথ এতক্ষণ বলতে হয়! 

চৌধুরি সকাল-সকালই এমন কাজ করলি 
তোরা। দু-দুটো পাঠানকে একেবারে__ 

দশরথ ও চৌধুরিদা, একটা কথা বলব? 


দুটো নয়, একটা । তাও ডেসক্রিপশন- 


সে যাই হোক, তাহলে দুজন নয় 
একজন ? 
দশরথ না, ছিল দুজনই, দূরে 


কাছিয়ে গিয়ে দেখি, এইসব গলির মধ্যে Gre এয়ার 
হয়ে গেছেন একটি। পুলিশ সার্চ সেরে গেলে পাড়ার 
মধ্যে একবার বিটিং দিলেই বেরিয়ে পড়বে। 
চৌধুরি ই বৰণী সমোহ ভালা এছ জেল 
আছে? ...হরিব্ল বাবা 
দশরথ ee কি বিলিতির সৎকার 
করি। তারপর মুডের মাথায় খোঁজা যাবে। 
চৌধুরি ও দশরথ, তোমার কাপড়ে যে মাখামাখি 


হয়ে আছে! 
দশরথ ...হ্যা! ফিনকি দিয়েছিল যা না, শালা 
সোডা ফাউন্টেন! আচ্ছা, একটা মানুষের মধ্যে 
কতটা রক্ত পাক খাচ্ছে, ও সাগরদা? 

চৌধুরি সে সব হবেখন! তুই কাপড়টা বদলে 
আয়। AKA রেখে যা Fat) ভাই সাগর, কোথাও 
একটু 

সাগর দিন! 

নেয় ওটা ৷ ভেতরের ঘরের দিকে চলে হায়। 


Ao > 


শর? 


এশা ওঁ; এ পতি 
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দশরথ আজ কেমন যেন বোম 
মেরে গেছে। কী যেন ভাবছে! | 

চৌধুরি তাতে তোর কী! .....ভাবনার কারবার 
তুইও করিস না, আমিও করি না। গাইয়ে বাজিয়ে 
মানুষ 

দশরথ তাই উদাস মরে গেছে? সে তো আমিও 
ফুলুট বাজাতুম এককালে, খাম্বাজ গদ্‌ একটা যা 
তুলেছিলুম না-_ 

চৌধুরি তুই যা দিকিনি, পুলিশ এসে পড়বে! 

দশরথ সত্যি! কাপড়ে (চাপড়ে হিস্ট্রি হয়ে 
আছে। পাল্টে আসি। 

চৌধুরি আমার ঘরে আছি। 
দশরথ চলে গেল । চৌধুরি দরজা বন্ধ করতে যায় । — 
বাইরে জেগে ওঠে একটা মোটরের গোঁ গো শব্দ ৷ চৌধুরি 
সন্তক্তভাবে কান পাতে । ...শব্দটা মিলিয়ে গেল । পথচল্তি 
বাকৃসোগুলোর পাশে, আলনার সামনে । একটু আগেও 
আলনার কাপড়গুলো একটু একটু নড়ছিল, এখন ভাজিত 
নিশ্চল ৷ নিরাভরণ দেয়ালের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী 
যেন ভাবে চৌধুরি, কেমন মনমরা লাগে ওকে হঠাৎ । যেন 
বহুদূরে কিছু একটা দেখছে- সহসা হাত বাড়িয়ে ও 
তানপুরার জোয়াড়ির তারে আহঙ্গুলের ঝংকার তোলে | 
একটি গভীর জোয়াড়ির রেশের অনুরণনে ভরে গেল 
ঘরটি । 

সাগর চৌধুরিদা! 

চৌধুরি [সম্বিত ফেরে] ও» হ্যা! [ঘরে আসে] 
সাগর, ব্যাপারটা দেখলে" ভাই, আমি তো এত 
পারব না। যতদিন চলবে রায়ট, রোজ গিলবে। 
কনট্রিবিউট কর-_ 

সাগর টাকা! 

চৌধুরি কারেক্ট! দায়টা আমার নয়, AMA | 
গুন্ডাগুলোকে পুষতেই হবে। 

সাগর কেন? 

চৌধুরি অবাক করলে। নেড়েদের আক্রমণ হলে 
ঠেকাবে কে তোমাকে? ও সব নোংরা কাজ কি তুমি 
আমি পারব? 

সাগর জানেন চৌধুরিদা, ওর কাপড়ে রক্ত 
দেখার পর থেকে আমার মন কেবল বসে যাচ্ছিল। 
একটা মানুষের AS | ......আর যখন বলল, কতটা রক্ত 
পাক খায় মানুষের দেহে, নিজে খুন করা লোকের 
ফিন্কি দেখে মনে হয়েছিল কথাটা তার, --আমাকে 
যেন কোনোদিন কোনো লোককে খুন করতে না হয়। 

চৌধুরি সেই জন্যেই তো টাকা দেওয়া দরকার 
GUHA | নেড়েরা হচ্ছে সাপের জাত, ঠিক মানুষ নয়। 
একবার ভাবো তো. ঢাকার অবস্থাটা এখন? তোমার 
ছোটোবোনও তো আছে সেখানে, কী অত্যাচার 
চলছে? এখানেও যদি ওদের পয়সা না দাও, 
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একইভাবে কচুকাটা করবে আমাদের । কই, হ্যা-না 
একটা কিছু বলো। 

সাগর কত? 

চৌধুরি জ্যা? 

সাগর কত দেব? 

চৌধুরি [ ঢোক গিলে] ও, হ্যা। হুম.....গোটা 
দাশেক ছাড়ো এখন ৷ তারপর দেখা যাবে। 
সাগর আলনায় গেল ৷ একটা শাটের পকেট AA, পেল 
না। পাঞ্জাবি ঘাঁটে। একটা টাকা বের করে ফিরে আসে। 

সাগর নিন। [চৌধুরি বেরোতে যায়] দাড়ান। 
আমিও যাব-_একা ভালো লাগছে না। 

চৌধুরি একা থাকতে ভয় করছে নেড়েটার কথা 
শুনে? 

সাগর খারাপ লাগছে সকালে অতটা রক্ত দেখে! 
আর ঢাকায় আমার ছোটোবোনের কথাও মনে পড়ছে। 

চৌধুরি তাহলে চলো, ঘুরে আসবে। 
সাগর আবার আলনায় গেল । পাঞ্জাবিটা পাড়ল । হাতে করে 
দেখতে থাকে । ঘরে সাগর হাত গলিয়ে পরতে গিয়ে জর্িত 
মম রে একগাদি রক্ত লেগে আছে অনেকটা জায়গা 


ae [বাইরে থেকো] কই, জামা পরেছ? 

সাগর [চম্‌কে রক্তটা আড়াল করো] আয, হ্যা। 
[এগিয়ে আসে] চৌধুরিদা আপনি যান। 

চৌধুরি কেন তুমি? 

সাগর না। না ভালো লাগছে না। যান। 

চৌধুরি কী জানি, হরিব্ল বাবা! পাড়া ঘুরতে 
চলে গেল। সাগর মুখ বের করে দরজার বাইরেটো দেখে । 
বন্ধ করে দরজ্ঞা। চোখ মুখের ভাব fea: ধীরে তাকায় 
ভেতরের দিকে । আকে হেঁটে চলে গেল ভেতরে । ফাকা 
মঞ্চ । আলনার কাপড়গুলো দুএকবার দোলে। সাগর 
বেরিয়ে এল। হাতে টাঙ্গিটা। ঘরের মাঝে চেয়ারে বসে 
টাঠিগটা গোল টেবিলের ওপর রাখে । হাত দুটো তুলে দেয় 
কোলের ওপরে । 

সাগর [শান্ত গলায়] আলনার পেছনটা থেকে 
বেরিয়ে এসো! 

কাপড়গুলো আচমকা নড়ে ওঠে। eee: 

আমি জানি, তুমি ওখানে ঘাপটি মেরে আছ। 
ঘরে ঢুকে তুমি দরজায় খিল দিয়েছিলে। 
জবাব নেই। সাগর ওঠে ৷ টাঙ্গিটা তুলে নিয়ে একপা এগোয় ৷ 

আমি জানি তুমি কোথায় আছ, তোমার পা দেখা 
যাচ্ছে। [সডাৎ করে পাটা ঢুকে যায়] হাতের এই 

নেপথ্য [আলনার পেছন থেকে কাঁপা গলায়] 
না__! 

সাগর তবে ফেলে দাও ছোরা-ছুরি যা আছে। 

নেপথ্য [আলনার পেছন থেকে] নেই। 
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সাগর নেই? 

নেপথ্য [আলনার পেছন থেকে] নেই। 

সাগর হুঁ! [খানিক ভাবে । হঠাৎ টাঙ্গিটা তুলে 
এগোয় ।] বেরোও, নইলে মারলাম! 
আলনার দিকে এগোতেই হুড়মুড় করে ছেলেটি বেরিয়ে 
আসে । মুখময় রক্ত লেশে আরও বীভৎস হয়েছে চেহারা | 
একবারে সুখের সামনে সে চেহারা দেখে সাগর ভীত শব্দ 
করে পিছিয়ে যায়, অসাবধানে হাতের টাঙিগটা পড়ে গেছে, 
ও লক্ষ করেনি | ......খানিকটা দূবত থেকে দু'জনে দুজনকে 


একসঙ্গে দুজনের চোখ গেল মাটিতে পড়ে থাকা 
টাতিগটার দিকে ৷ দুজনেই একসন্গে বাঘের মতো ঝাপিয়ে 
পড়ে । সাগরই পেল টাজ্গিটো। মুসলমানি আর্ত চিৎকার 
করে দরজার দিকে ছুটে WH! সাগর ঘুরে দাড়ায়! TE 
দরজায় পিঠ দিয়ে মুসলমানটি বিস্যগারিত নেত্ৰে ওকে 
দেখে । সাগরের প্রতিটি আঙ্গুল নাড়া ওকে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টবৎ 
চমকে তুলছে। সাগর টাচ্গিটা ওঠায় । FETS যায় । ঘাম 
বেরোচ্ছে ওর মুখে । থরথর করে কাপে ওর ঠোট । কী 
যেন একটা বলার চেষ্টা করে ও, অব্যক্ত শব্দ বেরোয় শু 
একটা ৷ সাগর আকে করে হাত নামিয়ে লিল । টাজ্গিটা 
ফেলে দিল পারের কাছে৷ অবোধ দৃষ্টিতে ছেলেটি ওকে 
দেখে | মাথার চুলে লম্মা আঙ্গুলগুলো ঢুকিয়ে মাঝখানের 
চেয়ারে এসে বসে পড়ল। ছেলেটির মুখে জেগে ওঠে 
একটি SRA আশা । দুবার আপ্রাণ জোরে হাত বাড়ায় 
Driers দিকে । পারে না। অবসয়ভাবে দরজায় পিঠ ঘষড়ে 
ও মাটির ওপরে তৃঁপীকৃত হয়ে বসে পড়ল। 
মৃদু হাসি সাগরের মুখে । ছেলেটি মুখ মুচ্ছিল, হাসি শুনে 
চমকে তাকায় । 
_ হেসে ফেলে । 

সাগর জল খাবে? ....একটু জল এনে দেব? 

ছেলেটি [নিজের হাত দুটো একবার দেখে নেয়] 
_- নাঃ! 

দু'জনে দু'জনের দিকে শ্মিতভাবে চেয়ে থাকে । 


পরমা 
দ্বিতীয় দৃশ্য 
এ দিনই। ঘণ্টাকয়েক ATA সাগর ক্লান্ত অবস্থায় 
তক্তপোশখানার ওপর কাত হয়ে শুয়ে আছে। ছেলেটি 
কাপড়-চোপড় বদলে ফর্সা ধুতি পরেছে। মাথায় পটি। 
নিজের কাপড়গুলো মেঝে থেকে তুলছে। 
সাগর ওগুলোকে টেবিলের ওপরেই রাখো। 
ছেলেটি [রেখে] ও ঘরে যাব না? 
সাগর ওপাশে চৌধুরিবাবুর বাড়ি থেকে ভেতরটা 
দেখা যায়, জানলার পাল্লা নেই। 
ete তোমার নাম কী? 
ছেলেটি মহসিন। মহম্মদ মহসিন 
বন্ধু ফিরবে কখন? 
সাগর বন্ধু? 
মহসিন শঙ্কর? 
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সাগর ও আমার মামাতো ভাই। ..... তুমি কী 
জানতে না, এ পাড়াটা হিন্দুতে ভর্তি, না রায়ট শুরু 
হয়েছে খোজ পাওনি? 


মহসিন সারা ভারত সংগীত কন্ফারে্স 
শুনতে পারিনি, কিন্তু ওস্তাদরা সব কলকাতায় আছেন, 
তাই দু-একটা চেনা মহফিলে__ 

সাগর গান? 

মহসিন গান। .....রশিদটার গলা ছিল অপূর্ব! 
ওর আম্মা পাগল হয়ে যাবে খবরটা শুনে। 

সাগর তোমার মা আছেন? 

মহসিন আছেন। আব্বা আছেন, বুবু আছে। 
আব্বা হেডমাস্টার একটা sta: তুমিও গান কর। 
[চলে যায় তানপুরার কাছে। একটা ঝংকার তোলে] 
আমার বাবাকে বোধ হয় তুমি চিনবে। ঢাকার ভগবান 
সেতারীর সঞ্গে সঙ্গত করতেন তিনি। তস্লিম মিঞা 

| 
সাগর নাম শুনেছি। এখনও বাজান? 
মহসিন না, বুড়ো হয়ে গেছেল। গায়েই থাকেন, 


ইতিহাসের রিসার্চ করেন। বাঙালি জাতি ও বাংলা 


ভাষা নিয়ে গবেষণা করছেন। ......তোমার নাম তো 


মহসিন ঘটনাটা। ১৯৪৬ আর 
সাগরের সঞ্গে আলাপ হয়েছিল, ভাতে 
সেও এমনি একটা বিচিত্র ঘটনারই মধ্যে । ......সাগর 
নামটা খুব সাধারণ নয়, না? 

সাগর তুমি গান কর? 

মহসিন অল্প। 

সাগর খেয়াল? 

মহসিন খেয়াল। ধুপদও শিখেছি কিছু বাঁকে 
মহারাজের ঘরানার 

সাগর বাইরে দশরথরা এক্ষুনি সার্চ করতে তো 
আরম্ভ করবে। কী হবে? 


ভেসে ওঠে আমার চোখে, কিন্তু সে-ছবি শুধুই কল্পনা । 
পাকেচক্রে কখনও কলকাতার বাইরে যাইনি। তাই বুঝি 
বেশি বেশি করে পাগল হয়ে উঠি। 

মহসিন হবে। 

সাগর আচ্ছা, তুমি গায়ের মেঠো গান জান? 
না, তোলনি কখনও? 

মহসিন না তুলে পারা যায় না। আমাদের দেশের 
টানে যে কত সুর, কত-+ বৈচিত্র্য... -খেত আর 
গঞ্জের বাঁকে বাঁকে কী সুর যে সব ছড়িয়ে আছে__ 
তুলতে পারলাম কই সব! 

সাগর [উঠে তানপুরাটা নামায়] শোনাবে একটা? 
শোনাও না! 

মহসিন এইখানে? 

সাগর হ্যা। 

মহসিন যদি মানে, আমার গলা তো নতুন-_ 

সাগর কিছু হবে না...... আমি তো আছি। 

মহসিন হ্যা। তুমি আছ! আচ্ছা দেখ তো এটা 
কেমন লাগে! ভালো করে সবটা জানি না। 
eae একদিন ভৈরববাজারের পথে রাত্রে মেঘনা পার 
হচ্ছি, প্রচণ্ড ঢেউ মেঘনাতে, অন্ধকারের মধ্যে সাদা 
ফেনা সব, নৌকা দুলছে, অনেকক্ষণ চলে লাগছে 
একঘেয়ে | হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল এই গানের 
টান ৷ কতদূর নদী আর হাওয়া পেরিয়ে শূন্য আকাশকে 
ভরে দিচ্ছে সে টান...... 

দিনের 


বুঝতে পারিনি, তাই পদ পূরণ করে নিয়েছি নিজে 
“এই সব গানে আমার দেশের মানুষের ইচ্ছেগুলো 
কত রচ্গিন নকশাতেই না গাঁথা হয়ে আছে কতকাল 
ধরে..আর আমার মনের অবস্থার AH বড়ো মিলে 
ওপর গাওয়া অজানা মাঝির সেই গান। এখানে বসে 
সে বোঝানো যায় না। __তবু তুমি সুর দাও, আমি 
ও YO ঘুরতে কথাগুলো বলে এবার ঘরের মাক খানে 
দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে সুর খোঁজে ৷ সাগর তানপুরো কোলে 
তক্তপোশের ওপর বসে তারগুলোর ওপর ACNE হাত 
বোলায় ৷ মহসিন সুরটা তারায় ধরে ধীরে ধীরে ঘোরে ও 
গায়। 
- মহসিন বব রে! 


কুঁচবরণ কন্যাখান্‌ তার মেঘবরণ কেশ, 
দুধবরণ কণ্ঠা লো তার নয়ন লোভন 
বেশ, 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 


(মনের) আগল খুইলা পাগল হইছি, 
নাগাল পাইছি না ৷ 
Shara | 

দিলের মাঝে দুঃখে ভরে, Bae, 


(আমার) চোখের বাতি নিভল আজি, 
দিক যে দেখি না 
(আমি) দিবারাত্র মারছি চক্র, দিশা 
পাইছি না & 
-_কুল পাইলাম না ॥ 
মহসিনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ধরে দিয়েছিল সাগর গানের 
মাঝখানে, এখন লক্জিত হয়ে থেমে যায় । মহসিন হাসে I 
মহসিন তোমার গলাটা বড়ো মিষ্টি। ......তুলে 
নেবে গানটা? 
সাগর নেব 
মহসিন আমার সঙ্গে গাও তবে-_ [পাশে লিয়ে 
বসে]। 
| নাইয়া ভাই! সুজন AACS! ...কুল পাইলাম 
না! হ্যা, বৌচটা এইরকম । ক্লাসিকাল করতে যেও না, 
এ সুরগুলোর গায়কিটা কজ্জা করো --এইতো ! বাঃ! 
.. তারপর ! 
মহসিন উৎসাহের চোটে কাছে এসে WA! দুজনে গান 
গাইছে, দরজায় টোকা পড়ল । মহসিন লাফ দিয়ে উঠে 
দাড়ায় । সাগরও চমকে তকায়। মহসিন চলে গেল 
বাকৃসোগুলোর ওপাশে । সাগর সস্তর্পণে দরজাটা খোলে । 
ঢুকে পড়ল esa আর ক্ষিতীশবাবু, হাসিখুশি লোকটা । 
শঙ্কর ঢুকেই সামনের টেবিলের দিকে চলে আসে I 
ক্ষিতীশ এই যে লিগ্যাল ব্রাদার, সংগীত চর্চা 


শঙ্কর বন্ধ কোরো না, লেটার বক্সে চিঠি আছে। 
ও যায়। দরজায় লাগানো লেটার বক্স থেকে চিঠি কের 
করে ঠিকানা দেখে। 

শঙ্কর তোমার। [সাগরকে দেয়। সাগর খুলতে 
যায় শঙ্কর দরজা বন্ধ করে] আর একটু সাবধান থাকা 
উচিত ছিল তোমার । 

সাগর কী? 

শক্কর পাড়া মাতিয়ে দুজনে মিলে গাইছ। 
ছেলেটির কাপড়গুলো বাইরের ঘরে হাট করে ফেলে 
রেখেছ, তোমার মাথাটা কী একদম গেছে? 

ক্ষিতীশ ব্যাপার কী হে? 

শঙ্কর কই মশায়, কোথায় গিয়েছেন? বেরিয়ে 
আসুন, ঠিক আছে। ওঘরের জানলাগুলোর পাল্লা নেই, 
ও ঘরে থাকবেন না। 

সাগর ও ঘরে নেই। 
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শঙ্কর প্রাণ পরিতৃপ্ত হল। 

ক্ষিতীশ কী ব্যাপার হে, খোসাটা একটু ছাড়াওই 
না। 

শঙ্কর ক্ষিতীশবাবু, আজ সকালে একটি 
মুসলমান গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল তাড়া খেয়ে, — 


শঙ্কর আলবত মহসিন! কই মহসিন, আপনি 
কি বাকসোগুলোর পেছনে? বেরিয়ে আসুন দাদা, 
আলাপটা সেরে নেওয়া যাক। 

মহসিন বেরিয়ে আসে। শক্কর লক্ষ করে। 

শঙ্কর আপনার গলাটি বড়ো ভালো। 

শঙ্কর কই আর শুনতে পেলাম। আওয়াজ 
পেয়েই ধাকা দিলাম। 

ক্ষিতীশ আহা রে, ছেলেটি! কী করে এখান 
থেকে বেরোবে ও এখন? 

শঙ্কর ভাবনা নেই। সন্ধের দিকে গুছিয়ে 
নেবোখন। কিন্তু [হঠাৎ মহসিনের কাপড় ধরে] এই 
করেছ। আমি এখন কী পরব? 

সাগর নে, ফাজলামি করিস পরে। এত দেরি 


নাডলেন আর বারো কাপ চা খেলেন। তারপর চান 
করতে গেলেন। আমি বসে বসে অনন্তকাল ধরে 
কলতলায় ওর জিব ছোলার শব্দ আর হেঁড়েগলার 
82555478785 


ক্ষিতীশ আমার এই শ্যালকটি যখন কথা বলেন, 
তখন মনে হয় যেন জগতের তুরীয়তম উপলব্ধি ওর 
আয়ত্তের মধ্যে। অবশ্য ওটা থেকে প্রকাশ পাচ্ছে যে 
ক্রমশই হুলোতে পরিণত হচ্ছেন। আমাদের ঢাকা 
আদালতে একজন চিরকুমার জজ ছিলেন আগে, 


থেকেই জানি, কোন্‌ পথে উকিলবাবুটি চলেছেন। 
“বেশ তো, এফিডেফিট করিয়ে ফেলুন তাকে fica 
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উঁইদাউট প্রেজুডিস বলছি। সেই খুকিটিকে দিয়ে 
এফিডেফিট করান, ...ছেলেপুলে হলে দায়িত্ব তার__ 

ক্ষিতীশ সর্বনাশ। কী বলছ হে! 

শঙ্কর of | প্রতিপালনের দায়িত্ব Sra) আমি 
স্বামী থেকেই খালাস। সুকুমার রায় পড়া আছে? 

ক্ষিতীশ কেন? 

শঙ্কর সেই বাবুরাম সাপুড়ের বেস্তান্ত আর কি। 
আজ কলকাতা শহরে হাজার হাজার আমার মতো 
আইবুড়ো৷ ছেলের অমনি সাপ নিয়ে খেলার শখ, — 
যে সাপে কামড়ায় না, ফণা তোলে না, --এমন কী 
ফৌস ih করে না। তা নইলে বিয়ের মতো 


ভয়মহিলাকে দিয়ে একিডেফিটে ভার বয়স ঘোষণা 


নরম হয়ে আছে যে, একটু টোকা মারার Sart, সে 
হচ্ছে এই। মেয়েদের গল্প পর্যন্ত শুনলে বুক থেকে 
যত বাড়বে, একা আমি আর কাহাতক সে-উদ্বেল 
প্রাণের আবেগ সামাল দিতে থাকি বলুন তো। 

সাগর কী হচ্ছে শঙ্কর, মহসিনের খাওয়া হয়নি। 

শঙ্কর ওঃ। ...ঠিক আছে, হাজি মহম্মদ মহসিন, 
চলুন খেতে। ওকে নিয়ে আমি যাচ্ছি। তোমরা এসো। 
হ্যা একটা কথা মহসিন। আপনি মহসিন নন। 
জামাইবাবুর ছোটোভাই। শচীন। 

মহসিন কার? ওর? 

ক্ষিতীশ আমার? শচীন? ... দেখ শঙ্কর, তোমার 
জ্যাঠতুতো ভাই কিংবা মাসির জায়ের ছেলে অথবা 
ও জাতীয় একটা কিছু হলে হত না? 

শঙ্কর হত ন!। চলুন শচীনদা। 
টেবিল থেকে ZAPO জামাগুলো এককোণে জমিয়ে রেখে 
শঙ্কর মহসিনলকে নিয়ে চলে গেল। 

সাগর একটা রাসকেল। 

ক্ষিতীশ হ্যা, খোস্‌ মেজাজি একটা রাসকেল। 
ড়া রসবোধটা কোনো সময়ই নষ্ট হয় না। বড়ো 
ভালো ছেলে। ' 

সাগর মিলির কোনো খবর পেলেন? 
বেরিয়েছি অনেক আগে। 

সাগর এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? 
কী দেখলাম সাগর, জানো দাদাটি সে এক দৃশ্য! 

সাগর অনেক এসেছে বুঝি ? 
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O ক্ষিতীশ হ্যা। ঘরদোর সব হারিয়ে, কোথা কোথা 
থেকে, কাল রাত CATE | 

সাগর কাল বাতে বড়ো শীত ছিল। 
পার্কের রেলিংয়ের পাশে, ফুটপাথের ওপরে যথাসৰ্বস্ব 
দুটো প্যাটরা আর ছেঁড়া বোরখা আকড়ে ধরে 
ঘুমিয়েছিল। .. ঘুমোয়নি, কেঁপেছিল। ..ওদের চোখগুলো 
কেমন যেন নেভা বলে মনে হল সাগর, হিমে ওদের 
ঠোটগুলো নীল! ..কেন এমন হয় সাগর? 

সাগর কেন? | 


গেলাম ওদের সেবা করতে, দরিভ্রনারায়ণ, সৰ্বস্বহীন। 
বারবার আমার ঢাকার কথা মনে হচ্ছিল সাগর, আমি 
কিছুতে চেপে রাখতে পারছি না আর। তোমার মিলি 
আর খোকনটাকেও যদি এমনি করে রাত কাটাতে FA | 
এমনি ভিক্ষার অন্ন পেতেও পারে, না-ও পেতে পারে। 
তার থেকেও সাংঘাতিক যদি কিছু, যদি ওরা আর 
আমি খেতে গেলাম সাগর। 
উনি চলে যান ৷ সাগর যাচ্ছিল, হঠাৎ মনে পড়ল চিঠিটার 
কথা । ওটা টেবিল থেকে লিতে যাবে, দরজায় আবার পড়ল 
ঘা। ও ভেতরের দরজা ভেজিয়ে বাইরের দিকের দরজা 
খোলে। ঈষৎ মত দশরথ ও চৌধুরিবাহু দাঁড়িয়ে । 
চৌধুরি বেলা পড়ে এসেছে। এবারে তুই 
আমাকে ছাড় দিকিনি দশরথ ! 
দশরথ না। মেজাজের ACH সার্চ করতে হবে। 
চৌধুরি তো সাগরের বাড়িতে গৌত্তা খাচ্ছিস 
কেন? এখাক কী আছে, না সাগর লুকিয়ে রেখেছে? 
দশরথ কিস্যু বলা যায় না দাদা! মানুষের মন, 
ও বড়ো হারামি চিজ। তুমি ভাব, আমার মনে আনন্দ 
পাই ওদের মেরে? মানুষ মেরে আরাম আমি পাই 
না দাদা। ছুটে ছুটে যাই, খতম করি, আর দৌড়ে এসে 
ম্যাড সিন করে কাঁদি! আবার ঝটাকৃসে যাই-__ 
চৌধুরি এবারে আমি যাই! 


দশরথ [টেনে ঘরের WY ঢুকে] না। একটু 


আগে সাগরদার ঘরে গান শুনছিলাম। শালা, বাইরে 


ভ্যানিস হয়ে আছে এদিকে সাঁঝ ঘনিয়ে আসছে। তুমি 
নিশ্চিন্দি ঘরে যাচ্ছ, সাহস তো কম নয়। 
চৌধুরি ও দশরথ সেই জন্যেই তো বলছি। 
হরিব্ল বাবা! সার্চ করবি তো কর! 
শঙ্কর ঘরে ঢোকে। 
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শঙ্কর সাগর, সব খেতে বসে-_"ও53। 


পদেশোদীয়ে ! শিকার মিলেছে? 


সিনা না শঙ্কর, ফিপটি পার্সেন্ট লস্‌ করেছি। 
l 
শঙ্কর ঠিক আছে। .. সাগর, খাবি আয়। ..চলি 
চৌধুরিদা। 
৷ চলো গোল | 
চৌ শুনলি তো ওর খাওয়া হয়নি। চল 
মাইরি, গলির ওদিকটা থেকে সাক ঘনাবার আগেই 


ও পুষবে নেড়ে। 
দশরথ না, তা ঠিক। তবে এমনও তো হতে 
পারে, দয়া করে লুকিয়ে রেখে ধুতি কাপড় পরিয়ে 


খবর পাওনি তোমার বোনের, নাঃ চলি সাগর। 

দশরথ ঘুরে এসে তোমার গান শুনব সাগরদা। 
দশরথ বেরোতে গিয়ে একটু টলে, চৌধুরি ওকে ধরে, লিয়ে 
যায় বাইরে । সাগর এবার চিঠিটা ছিড়ে দেখে । একলাইন 
পড়তেই মুখ বিকর্গ হয়ে যার, চোখ হয়ে ওঠে fers: 
চিঠিটা টেবিলের ওপর রেখে ও সজোরে চেপে ধরে 


চৌধুরি কী? 
area চিঠি। মিলির। আমার বোনের। ঢাকা 
থেকে। 


চৌধুরি ওকে দেখে, তারপর দশরথের কাছে যায়। 
চৌধুরি দশরথ। তুই যা ভাই, আমি আসছি। 
দশরথ কেন, একা বসে গান শুনবে? 
চৌধুরি না, কথা আছে ওর সুঙ্গো। 
দশরথ ও, প্ৰাইভেট! ফাইনানসিয়াল টক নিশ্চয়ই। 
বহুৎ খুব। তোমার ব্যবসায় হাত বসাচ্ছি না, 


২৯৯ 


হাজার হোক অনেক দেখেছ। এ ভীমেদের ACF আছি, 
তুমি এলে বেরোব। শিকার সফল হলে আজ চরস 
খাওয়াতে হবে মাইরি ৷... 
ও চলে শোল। দরজা ভেজিয়ে চৌধুরি কাছে আসে । সাগর 
এতক্ষণ আবার চিঠি তুলে পড়ছিল । 
রর কী লিখেছে? ভালো আছে? 

সাগর [চিঠি নামিয়ে] ঢাকার অবস্থা অসহ্য ৷ মিলি 
একা আছে। প্রতি মুহূর্তে ভয়ে কুঁকড়ে আছে মেয়েটা। 
জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা হলে পত্রপাঠ রওনা হতে 
বলেছে। জামাইবাবু হয়তো হোটেলে গিয়ে চিঠি 
পাবেন। মিলির মতো সাহসী মেয়ে এত ভয় পেয়েছে 
চৌধুরিদা, রাতে ওর ঘুম হয় না। কয়দিন থেকে 
শহরের এই অবস্থা । হয়তো তাকে বাড়ি ছেড়ে 
যথাসৰ্বস্ব নিয়ে--তার ওপরে বাচ্চাটা । চৌধুরিদা! 

চৌধুরি তুমি খেয়ে নাওগে যাও। পিত্তি পড়ে 
যাচ্ছে, তার ওপর এইসব- কিছু না ভাই, তুমি খেয়ে 
অর্গানাইজ করে এসে- ব্যাপার সত্যিই গুরুতর । 
আমার বুকে চাপ হয়ে জমে আসছে। ......মিলির কী 
হবে! হয়তো এতক্ষণে মিলি-- 

চৌধুরি বসে আলোচনা করা যাবে। তুমি দরজা 
বন্ধ করে খেতে যাও। 
চৌধুরি বেরিয়ে গেল। সাগর দরজা বন্ধ করে। ঘোরে । 
আবার চিঠিটা তুলে পড়ে। একবার শিউরে ওঠে। ঢুকল 
শঙ্কর | 

শঙ্কর দশরথ আউট? দরজা বন্ধ তো! ...এসো! 
[ঢুকল মহসিন ও ক্ষিতীশবারু।] এত করে আপনাকে 
বললাম শচীন, জানলার কাছটাতে ঘাপটি মেরে 
আসতে, কিছুতেই কথা শুনবেন না। 
সাগর ওদের দেখেই চিঠিটা লুকিয়েছিল, এখন উদৃত্রান্তভাবে 
ভেতর দিকে এগোয় । 
যদি কোনো খবর এসে থাকে? আমি হোটেলে যাই। 

শঙ্কর আপনাকেও যেতে হবে দাদা, শচীনকেও 
যেতে হবে। 

ক্ষিতীশ যত সময় যাচ্ছে, তত অস্থির হয়ে 
উঠছি। হাইকোর্টে কাজ সারতে বড়ো সময় নিচ্ছে। 
জমিদার এখানে, নথি ধরাতে হবে এখানে, প্রপার্টি সব 
পাকিস্তানে। 

সাগর [দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনছিল] মিলির যদি 
কিছু হয়, আমি পাগল হয়ে যাব। বাবা-মা বড়দা, সবাই 
গেছে! মিলি ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই 
জামাইবাবু! 

শঙ্কর তেমন কিছু বিপদাশঙ্কা ঘটলে যে করে 
হোক মিলি একটা খবর দিত। 

ক্ষিতীশ তবু অনিশ্চিতের মধ্যে তো, পুরুব মানুষ 
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ক্ষিতীশ বাংলা বাঙালির। এ সব কালনেমির 
লঙ্কাভাগ আমি মানি না। 

মহসিন ঠিক এই কথা আমার বাবা বলেন 
শঙ্করদা। সর্বপ্রথমে আমরা বাঙালি তারপর সব। 

সাগর মিলির কিছু হলে আমার জ্ঞান থাকবে 
না। 

শচ্কর খেতে যা-_ [সাগর চলে গেল] নিন, 
বসুন ক্ষিতীশবাবু। 

ক্ষিতীশ আর কতক্ষণ বসব? 

বসেন। 

শঙ্কর ঠিক আছে। অত অধৈর্য হবার কিছু নেই। 
দশরথচন্দ্র তার রথচক্র ঘর্ঘর করতে করতে এই পথেই 
যাব। [ও তানপুরাটা টেনে নেয়। একটা ঝংকার 
তোলে...] সুরের GES মাধুৰ্য দাদা! আমার মতো 
বুক্ষকেও স্নিগ্ধ করে দেয়। ...শচীন। 

মহসিন উ-_? 

শঙ্ষর গাইবে? গুন্গুন করে? --আমার গলায় 
সুর খেলে না, বুকের মধ্যে আছড়ে মরে। 
ক্ষিতীশবাবু 


কি ? 

ক্ষিতীশ কী? 

শঙ্কর হবে? 

ক্ষিতীশ হোক! 

শঙ্কর শচীনদা, ধরো দাদা! তোমার যে গানটা 
সাগরকে শেখাচ্ছিলে, সেই দরিয়ায় কুল না পাবার 
হায়রে, আমার মনের কথা। ...কী ভাবছ? 


শঙ্কর এই যে। 

মহসিন [মৃদু হেসে] আশ্চর্য একটা যোগাযোগের 
কথা। চার পাঁচ বছর আগে একবার মাত্র আসি 
কলকাতায় আমি | কলকাতার কোনো জায়গা সেবারও 
দেখা হয়নি, চিৎপুরে আটকে ছিলাম। বিরাট রায়ট। 
এবারও যেমন হল। একদিন, দাঙ্গা একটু কমলে-__ 
Tica করে গেলাম টালিগঞ্জ | আমার এক বন্ধু থাকত 
সেখানে | পথে এক জায়গায়, রাসবেহারির মোড় বোধ 
হয়, হঠাৎ বড়ো ভালো লেগে গেল শহরটাকে, নেমে 
পড়লাম। ...সেদিনও শেষ হয়ে যেতাম। বাঁচালো 
একটি ছেলে । ...সাগর নামটা খুব সাধারণ নাম নয়, 
নাঃ 

শঙ্কর না। 

মহসিন সেও ছিল সাগর। তাকে ভুলব না। 

শঙ্কর গাইবে না? 

মহসিন সুর দাও... 
মহসিন কেমন fae নিলিপ্ত ভাবে হেসে গান ধরল-_ 
'রিয়ায় কুল পাইলাম aT’... MATS গাইতে সে ঘুরে চলে 
এল টেবিলের কাছে৷ টেবিলের ওপর বসল । সাগর এল 
হাত মুতে মুছতে । বসল বাকৃসোগুলোর GAAL শঙ্কর 
হঠাৎ তানপুরোটা রেখে উঠে গেল কোণে । মহসিনের ছেড়ে 
রাখা কাপড়গুলো নিয়ে যেতে গিয়ে রক্ত লাগা শার্টের পকেট 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 


থেকে কিছু কাগজ আর টাকা পয়সা বের করে ওর দিকে 
তাকাল, তারপর তক্তুপোশের ওপর রাখল । কাপড়গুলো 
নিয়ে বাইরে যাবার সময় সাগরকে ইশারায় তানপুরোটা 
দেখিয়ে দিল । সাগর তানপুরো নিয়ে বসল। ক্ষিতীশবাবু 
শুয়ে পড়েছেন । মহসিন গেয়ে চলে নিজের মলে I 
সাগর আনমনে বাঁহাতে জানলাটা খোলে । GNF করে 
বের করে চিঠিটা আবার ৷ --সাগর বদলে গেছে। তার মুখ 
উদ্আন্ত। মহসিনের দিকে কেমন চোখে তাকাচ্ছে যেন সে। 
সপিলি তার চোখ ৷ হঠাৎ বাইরে কী যেন শুনে ও তাকাল 
বাইরে । চোখ দুটো ছুলে উঠল। আবার তাকাল মহসিন 
এর দিকে ..আচম্কা জোরে ধরল সে গানের কালি, মহসিন 
অবাক হয়ে তাকায়! ও গেয়েই চলে । মহসিন উৎসাহিত 
হয়ে ওঠে ৷ সেও ধরে আবার । পুরোদমে চলে গান ৷ ভরাট, 
জমাট গলার MR I 
--সচকিত চৌধুরির মুখখানা দেখা গেল জানালায় | দরজায় 
প্রচণ্ড জোরে পড়ল NI একবার দুবার, তিনবার । শঙ্কর 
ভেতরে আসছিল, ভভিত হয়ে দাঁড়িয়ে যায় । ক্ষিতীশবাবু 
লাফ দিয়ে উঠে বসেন ৷ মহাসিন তখন তার পঞ্চমে তুলেছিল 
গলা, সেখান থেকেই তার স্বর শব্দহীন হয়ে যায় ৷ মহসিন 
একপা এগোয় সাগরের দিকে! আর্ত, SIAM তার মুখ । 

তুমি আছ!!! 
সাগর সশব্দে দরজা খুলে দিল । দৌড়ে ঢুকে পড়ে দশরথ, 
চৌধুরি দরজায়। সাগর কাঁপা হাতে দেখিয়ে দিল 
মহাসিনকে। বাঘের মতো ঝাপিয়ে পড়ল, দশরথ । হতভম্ব 
মহসিনকে টেনে লিয়ে যায় । 

মহসিন [কলের পুতুলের মতো, তার সম্বিত 
নেই] তুমি আছ? তুমি আছ! 
দরজার বাইরে যখন পৌঁছেছে ওরা, মহসিনের সম্বিত 
ফেরে। কুঁকড়ে আর্ত চিৎকার করে- “সাগর £:.. চৌধুরি 
আর দশরথ বাঁদিকে গলি ধরে ওকে টেনে নিয়ে যেতে 
থাকে। তার আর্তস্বর বারবার আছড়ে পড়তে পড়তে 
কাপতে কাপতে দুর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল । অনুরণনটা 
যেন পাক খেতে থাকে বারেবারে নিভন্ত প্রদীপ শিখার মতো 
কেঁপে কেপে । সাগর চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে মাঝখানে ৷ 
শঙ্কর, একটা জান্তব আর্তনাদ করে তক্তপোশটার ওপর 
বসে পড়েছে। ক্ষিতীশবাবু খ্যাপা হাওয়ার মতো গিয়ে 
সাগরের গলা টিপে ধরলেন। 

ক্ষিতীশ একী করলি তুই? ...এই জন্তু; একী 
করলি? 
সাগর আকে করে হাতের চিঠি মাটিতে ফেলে দিল। 

সাগর মিলি। এতক্ষণ সে বেঁচে নেই নিশ্চয়ই । 
.সাগর মহসিনকে মারেনি, মারতে পারে না। যে 
বলবে সে কথা, তাকে আমি খুন করব। আমি হিন্দু, 
হাজার-হাজার লাখ-লাখ হিন্দুর ওপর মুসলমান যে 
অত্যাচার বারবার করেছে, তার শোধ নিলাম। 

ক্ষিতীশবারু এতক্ষণ চিঠিটা পড়ছিলেন । 

ক্ষিতীশ [না E 
উৎকণ্ঠা, আমার যাবার জন্যে লিখেছে। তুই 
করে এর পরে? তোকে মানুষ ভাবব কী করে, এই 
বাসকেল! 
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সাগর ভেবো না। আমায় ভেবো না। আমায় 
তোমরা ভেবো alt 
ও পড়ে যায় জুপাকৃত KAI ...শক্কর এতক্ষণে 
তক্তপোশের ওপরে রাখা কাপড়গুলো থেকে একটা কাগজ 
বেছে মাঝখানে এগিয়ে আসে । বাইরে সক্ষের আঁধার ঘনিয়ে 
আসছে! শঙ্কর নিবিকার গলায় ATEI 

শঙ্কর মহম্মদ মহসিন। কেয়ার অফ্‌ তসলিম 
আলি মিঞা ; এস এ! হেডমাস্টর সিংহাসন হাইস্কুল, 
ভিলেজ- সিংহাসন...মহসিন! সিংহাসন! 
পড়ছে মৃদু কম্পিত সুরে । হাওয়া জেগেছে বুঝি, গাছের 
পাতাগুলো বাইরে দুলছে বলে মনে হল ।... 
a পদা নেমে এল। 


অন্ধকার 
তৃতীয় দৃশ্য 

সেই ঘরটাই ৷ জিনিসপত্রগুলো বদলে গেছে। আলনাটা 
এখন দর্শকের মুখোমুখি দীড়িয়ে পেছনের দেয়ালে 
লেগে জানলার AWA) তক্তপোশটা ডানে চলে 
গেছে। টেবিলটার ওপরে একটা আচ্ছাদন। দরজাতেও 
একটা পর্দা ঝুলছে। 

সাগর দাড়িয়ে আছে আগের দৃশ্যের শেষে EEA 
যেখানে দীড়িয়েছিল। হাতে একটা কাগজ। 

সাগর [পড়ে] সিংহাসন! .উ-! 
দু হাতে মুখ ঢেকে WA! উচ্ছলভাবে বাইরে থেকে এল 


শঙ্কর । 
সাগর! ...যুক্তফ্রন্ট অন্যদল নিরপেক্ষ 
সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়েছে, সকালের রেডিও শুনে 


এখনই এসে পড়বেন। আজই সেরামপুরের পিসিমার 
ওখানে দেখা করিয়ে আনতে হবে। 

সাগর শঙ্কর, তুই যা ছোটো মাসিমার বাড়ি 
জামাইবাবুকে নিয়ে--- 

শঙ্কর যা বাবা--! এত করে নিজে অফিস 
থেকে ছুটি নিলাম। সংগঠনের কাজ থেকে জোর করে 
ফাক বের করলুম। কলকাতার বাইরে একদিন আউটিং 
করতে হবে। 

সাগর কিন্তু শঞ্কর, তুই তো বুঝিস, এই-- 

শঙ্কর সিংহাসন। হ্যা, জানি। গত চার বছর 
ধরে চার হাজার বার শুনেছি এবং বুঝেছি। 

সাগর আমি যেতে পারব না শঙ্কর। 

শঙ্কর ও সব ছাড়। এই কলকাতা শহরে 
রায়টের বাজারে কত মানুষ কত কাণ্ড করেছে, তার 
সীমাসংখ্যা আছে? সাধে কি আর রাজনীতি ধরেছি 
দাদা, অনেক CNG খেয়ে! ..সাময়িক ভাবে মানুষের 
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সাগর সাময়িক তো নয়। শঙ্কর, তুই জানিস 
তো, থেকে থেকেই আমার ঘুম হয় না, খেতে পারি 
না...কথা বলতে কেমন লাগে। বারবার কানে আসে 
দরিয়ার কুল পাইলাম না! 

শঙ্কর দরিয়ার কূল সত্যিই পাবি না, এ নীচত্বের 
দরিয়া। ছেড়ে দে দাদা! ...এ কিন্তু বেশ হয়েছে! 

সাগর কী? 

শঙ্কর এই দাৎগা। আজ পরিষ্কার বুঝছি, গত 
বাট বছর ধরে যে জিনিসটিকে বারবার এগিয়ে দিয়ে - 
কাজ গুগ্ছেচ্ছিলেন কর্তারা, আর তা হবে না। চরমতম 
ঘৃণ্য TEAM করে দেশটাকে দুভাগ করে এখন আমরা 
বুঝতে পারছি, আমাদের নাড়ির টান কোথায়। আর 
আমরা ভুল করব না, টিকে নেওয়া হয়ে গেল। 

সাগর আর আমি তার মুল্য হলাম। 


দেখতে পাই সেই দৃষ্টি তুইও 
বিশ্বাস করিস না। কিন্তু তবু সত্য, হঠাৎ একটা কালো 
ধোঁয়া আমার মাথাটা আচ্ছন্ন করে দিল, হঠাৎ মলে 
হল আমি মরিয়া হয়ে রেগে গেছি, তারপর দেখলাম 
ওরা ওকে টেনে নিয়ে গেল, তারপর শুনলাম চিৎকার ! 
সে কী চিৎকার শঙ্কর, ঘুরে ঘুরে ঘুরপাক খেতে 
খেতে চিৎকারটা কোথা থেকে কোথায় চলে CAA I 
কিন্তু মিলিয়ে গেল খালি আছড়ে পড়ে, খালি আছড়ে 


সাগর এগোয় ভেতরের দিকে । হঠাৎ হো-হো করে কেঁদে 
সে বসে পড়ে মেঝেতে । শঙ্কর এখান থেকেই দেখে । 

শঙ্ষর আমি বরং চানটা সেরে নেই আগে। 
ও বেরিয়ে গেল ধীর পায়ে। সাগর ওঠে। নাক CATE! 
বাইরে দিয়ে বাভ-সমক্ত চৌধুরিবারু যাচ্ছিলেন, ওকে দেখে 
ঘরে ঢোকেন। 

চৌধুরি এই যে, সাগর! ...তোমায় তো খুঁজে 
খুঁজে হন্য হয়ে গেলুম ভাই। বখনই আসি, তালা বন্ধ 
দরজা | দু'একবার দেখা হয় শঙ্করের সঙ্গে, শুনি তুমি 
বাড়ি নেই। কী এমন রাজকার্য করছ হে আজকাল £ 


চৌধুরি আর বোলো না হে! সকাল থেকে 
কুকুরের মতো পাড়া টহল দিয়ে বেড়াচ্ছি, ব্যাপারটা 
বোলো না কাউকে,_আমি কী করি বল দিকি? 

সাগর কীসের? 

চৌধুরি আমার মেয়েটাকে জান তো তুমি, রমা। 

সাগর হ্যা। 

চৌধুরি পাড়ার ছেলেরা বেজায় পিছু লেগেছে! 
আর কী বলব, দুধ-কলা দিয়ে কালসা'প পুষেছিলাম 
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হে আমরা... দশরথ !__যখন-তখন বাড়ির আনাচে- 
হাতটা গলির মোড়ে চেপে ধরে ছুরি দেখিয়ে 
শাসিয়েছে। এ মেয়ে বলে ম্যানেজ করে কেটেছে। 

সাগর কে? 

চৌধুরি আর কে. এ দশরথ। ...মেয়েটাকে তো 
আজই পাঠিয়ে দিলাম এঁডেদায়, ওর মামা বাডিতে। 
সেখানে থেকে পড়া হয় হোক, না হোক প্রাণে বাচবে। 
তারপর বেরিয়েছি। 

সাগর আমার কাছে? 

চৌধুরি আরে রাম! তোমার কাছে কেন, তুমি 
হচ্ছ পাড়ার জুয়েল ছেলে। ...বেরিয়েছি এ দেশোটাকে 
ধরার জনা। এতদিন নেশা ভাং করে বেপাড়ায় পথ 
চল্তি মেয়ের গয়না খুলে নিত কি প্রেম নিবেদন 
করত, এখন পাড়াতেও চালু করেছে! আর মরবি তো 
মর, আমাকে দিয়েই ASA! ..আমিও ছাড়ব না, শালা 
অফিস ডকে ওঠে উঠুক! বিশেষ কিছু বলতেও ভয় 
লাগে হে! রায়টের বাজারে কোলে মার্কেট টার্কেট 
থেকে স্টেনগানফান কী সব হাতিয়ে রেখে দিয়েছে 
শোনা যায়। a 

পেছনে বড়ো বড়ো লোকগুলো তো সে সময় 
থেকেই আছে, ডাকাতি রাহাজানি করে। বেশ্যে বাড়ি 
ফাড়ি তো আগেই যেত, সে কিছু বড়ো কথা নয়, 
_ এখন ভদ্রলোকের মেয়ে দিয়ে মুখ বদলাবার শখ 
হয়েছে। পুলিশও এইসব শুয়ারগুলোকে কিছু বলবে 

না, ইলেকশনের কাজেও নাকি এরা আসে আজকাল। 
কী আনি হরিব্ল বাবা। 

সাগর Mena উত্তরাধিকার সব! 

চৌধুরি হে-__, এটা কী বললে হে? ভদ্রসম্ভান, 
এককালে পড়াশুনোও করত, দেখতে দেখতে চোখের 
সামনে কেমনতর যেন হয়ে গেল হে, সমিস্যে 
সমিস্যে! দাঙ্গা! দাঙ্গার ঘোর হচ্ছে একটা সৃষ্টিছাড়া 
জিনিস, তখন আমাতে আর আমি ছিলুম না, তাই 
বলে--_ ৷ এই তো, তুমি। মনে আছে, মনে আছে সেই 
মুসলমান ছোঁড়াটাকে ঘর থেকে ধরিয়ে দিয়েছিলে। 

সার [জোরে] মনে আছে! ...মনে আছে! 

চৌধুরি তাই জন্যে কি তুমি মদ খাও, না-_ 

সাগর না, আত্মহত্যা PAST! শঙ্করের জন্যে 
করা হয়নি। চৌধুরিদা, একটা কথা বলব? 

চৌধুরি আলবত বলবে, চৌদুশবার বলবে। 

সাগর আমি আর পারছি না চৌধুরিদা। 

চৌধুরি কী? 


কিন্তু _ 

চৌধুরি মহসিন কে? 

সাগর যে ছেলেটি আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। 
কত চেষ্টা করলাম, ভুলতে পারি না চৌধুরিদা। 
আমার গান বন্ধ হয়ে গেছে চৌধুরিদা, গলা দিয়ে 
আমার সুর বেরোয় না। আর যত দিন যাচ্ছে, ক্রমশই 
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যখন এক বাংলার দাবি জেতার পথে চলেছে। = 
আমার যে আরও ভারী হয়ে বসছে পাপ মলে! 

চৌধুরি কী পাপ? কী বলছ হে তুমি? কোথায় 
পাকিস্তানে লিগ ভোটে হেরেছে, আর বাংলা-বাংলা 
বলে .গোটাকয়েক লোক তড়পেছে, আর ভাবছ সব 
বদলে গেছে। সব ধম্মপুত্ুর যুধিষ্ঠির? ..আরে ভাই, 
নেড়ে নেড়েই। সে হচ্ছে সাপের জাত। ও জাতকে 
বিশ্বাস নেই। একটা মুসলমানকে মারার পাপ তোমার 
মাথায় চেপে বসেছে? তুমি ভারী ছেলে মানুষ হে! 
Afo. এ যদি পুণ্যি না হয় ভো-_আরে! 
সাগর বিস্মরিত নেত্রে ওকে দেখছিল, বাইরে দেখা যায় 
PITY চলেছে। 

চৌধুরি দশরথ! ...দেশো! 

দ্শরথ এসে দাঁড়ায় দরজায় । মুখ থমৃথম করছে । 

দশরথ কী? 

চৌধুরি তোকেই খুঁজছিলুম। 

দশরথ তোমার মেয়েকে টান মেরেছিলাম। 
মাইরি নেশার ঝোকে। চিনতে পেরেই ছেড়ে দিলুম। 
এখনও একটু সে লয়্যালটি যাকে বলে, আছে। 

চৌধুরি তাই বলে তুই কি না ভদ্রলোকের 
মেয়েদেরও শেষ অবধি 

দশরথ নিশ্চয়ই। তবে তোমার মেয়েটাকে ভুল 
করেছিলুম। তাকে তো এঁডেদায় পাচার করে দিলে 
সকালবেলা দেখলুম, ভালোই করলে। ...এ শালার 
পচা শহরে থাকলে নষ্ট হয়ে যেত! 

চৌধুরি দশরথ, এ তোর কী হল বল দিকি? 
শেষ অবধি, ছি ছি ছি, --আবার শুনলুম ট্যাক্সি করে 
সারারাত ঘুরিস-_ 

দশরথ অনেক কিছু করি। তোমাদের কাছেই তো 
হাতেখড়ি দাদা! 

চৌধুরি আমাদের কাছে? 

দশরথ হাজারবার তোমাদের কাছে। দাঙ্গার 
অওকায়_ 

চৌধুরি লে বাবা, আমি হয়ে পড়লুম দায়িক। 
তোর পথ তুই বেছেছিস। আমি কাজ উদ্ধার করেছি। 

দশরথ এখন আমি একটু কাজ উদ্ধার করি। সরে 
পড়ো এখান থেকে | সাগরদার সঙ্গে আমার দরকার 
আছে। 

চৌধুরি বাঃ আমি বলে আগে-_ 

দশরথ আর ডায়ালগ দিও না বন্ধু, চাকু চলে 
যাবে। ভ্যানিস। 
যায় । সাগর HGH মতো বসে আছে৷ দশরথের AMET 
পরিবর্তন হয়। সোজা চলে যায় দরজার কাছে। ওটা 
ভেজিয়ে দেয় । তাকায় সাগরের দিকে I 

THAR সাগরদা। 

সাগর [উন্মনা] উ। 

দশরথ তোমরা অনেক পড়েছ, একটা খবর দেবে 
আমার? 
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সাগর 
w, একটা 

দশরথ বিষধর! এ একেবারে নির্ঘাৎ...তবে ও 
নয়, ওর জাতটাই। এই সব ছোটো ক্লাস... । 

খানিকক্ষণ চপচাপ। দশরথ ভেতরের দিকে যায় । 

দশরপ্ শম্করদা বাড়ি আছে? 

সাগর চান করছে! 

দশরথ সাগরদা, বল না? 

সাগর কী? 

দশরথ [কাছে এসে বসে পড়ে] আর কিছু না 
কেন এটা হল? 


[আচমকা] চৌধুরি একট! জানোয়ার! 
CEST | 


দশরথ এই আমি, ভীমে, এমনি সব ছেলে। 
ছেচল্লিশ সালে চারপাশের সবাই বলে উঠল, মানুষ 
মারার থেকে বীরত্ব আর কিছুতে নেই। প্রশংসার চোখ 
চারপাশে । নেশা ধরে গেল মাথায়। ...তুমি তো জানো, 
একটা বুড়ো ছাগলের দুধ বিক্রি করত পাড়ায়! রোজ 
ভোরে তার ছাগলটার রুপোর ঘণ্টা শোনা যেত GFE 
টাং করে। বিশ বছর দুধ দিচ্ছে সে পাড়ায়। দাঙ্গাতেও 
তাকে কেউ মারবে না, সে বলত। ...শেব, রাত্তিরে 
সেদিন রুপোর ঘণ্টার টুংটাং শব্দ শুনে লাফ দিয়ে 
উঠলাম। পাড়ার দাদাদের দেওয়া টাঙ্গি নিয়ে ভয়ে 
ভয়ে বেরোলাম। 
শঙ্কর চল আঁচড়াতে আঁচড়াতে এসে দাড়ায় । 
সাগর তারপর? 
দশরথ তারপর- মোড় ঘুরতেই তার মেদিমাধা 
দাড়ি মুঠিয়ে ধরলাম লাফ দিয়ে। তাকাল আমার দিকে, 
বলল, আরে, দশরথ বাবা, তুই? ...দিলাম নলিটা 
দু'টুকরো করে। ছাগলের দড়িটা পায়ে আটকে 
ডেকেছিল। ...সাগরদা, বাড়ি ফিরে সে কী বমি আর 
কান্না সেদিন! -_কিস্তু তারপর, আবার চারপাশের 
চোখ পুজো করছে, __তবু কাদতাম, রোজ কাদতাম 
24৮5৮ 
একশো BAGG! পৰ্যন্ত মনে আছে, তারপর গোনা 
ছেড়ে দিয়েছি, সাগরদা. (ডুকরে কেঁদে ওঠে] তারপর 
আর থাকতে পারি না। ছুটে ছুটে বেড়াই, নিত্যি নতুন 
কিছু নেশা না করলে মুখগুলো খালি-খালি সামনে 
আসে। আরও কিছু, আরও নতুন কিছু। রক্ত ঝলমল 
করে ওঠে যাতে। রোগ ধরে গেছে আমার সাগরদা, 
রক্তে আমার বিষ মিশেছে। ডাক্তার বলেছে, নোংরা 
রোগ, বড়ো যন্ত্রণা হয়ে মরে GTS | হাত-পা-নাক খসে 
যায় আগে! আমি মিটে গেছি! ...[ সামলে নেয় 
নিজেকে] বাচব না। ইচ্ছেও নেই। জানি, যতদিন 
থাকব, এমনি নতুন নতুন ক্রাইম করে যেতে হবে। 
তবু একটা কথা তোমায় অথবা শঙ্করদাকে 
জিজ্ঞেসা না করে পারছি না। আমার বয়েস আজ 
মোটে চব্বিশ। আমি কি অন্যরকম হতে পারতাম না? 
কেন এমন হল? কেন? [ও নিবিকার সাগরকে ছেড়ে 
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শঙ্কর ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মতো ওষুধ কিনে 
খেয়েছ? 
দশরথ না। 
শঙ্কর পয়সা নেই? 
WIA পয়সার তোয়াক্কা নেই। ও জ্বালা ওষুধে 
কমবে না শক্করদা !-- 
শঙ্কর ন্যাকামি করো না। ...ওষুধ খাও, 
ইনজেকশান নাও। ওসব রোগ সারানোর খুব ভালো 
চিকিৎসা আজকাল বের হয়েছে। 
ক্ষিতীশবাবু একটা ব্যাগ হাতে ঢুকলেন। 
ক্ষিতীশ কীসের চিকিৎসা হে? 
দশরথ [থমকে, ওঁকে দেখে] আমি আসি 
শত্করদা। তোমার কথা আমি বুঝতে পেরেছি। 
শঙ্কর হ্যা। মানুষ বাঁচে, দুঃখ পায়, বদলায়। 
মরতে নেই। মরে কারো লাভ হয় না...আসল কথা, 
ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় অন্যভাবে | দশরথ দাদা, 
ঠিক আছে। আফটার অল ঠিক আছে। 
দশরথ চলে গেল। 
ক্ষিতীশ খুব যে বিবেকের বুলি আওড়াচ্ছ, 
আমাদের রাজলীতিবিশারদ ! ...স্যালুট করো। 
শঙ্কর মানে? 
ক্ষিতীশ আমি তোমাদের নেতা। আমি মানে 
আমরা, মানে পূর্ব-বাংলা। 
শঙ্কর ও! ডেফিনিট! 
ক্ষিতীশ বলেছিলাম না, নড়ছি না। জানবে, 
যে মাটিতে পড়েছ, সেই মাটি ধরেই উঠতে হবে, 
নান্যঃ পন্থা! অবশ্য এ সবে প্রথম ধাপ, আরও বহু 
বাকি। 
শঙ্কর মুখ দেখে বুঝছি আপনার স্নানাহারও 
বাকি। হাতমুখ ধুয়ে নিন তারপর সেরামপুর রওনা 


সাগর [জোর করে হাসে] না__! 

ক্ষিতীশ এবার তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাব ঢাকায়। 
মিলি তা না হলে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। 

শঙ্কর আপাতত চানের ঘরে PEA তো এখন। 
বড়ো আড্ডাবাজ মশায় আপনি! 

ক্ষিতীশ যাই প্ৰভু! 

শঙ্কর দেখলি? 

সাগর দেখলাম | 

শঙ্কর তবু ও বাঁচবে। একদিন না এ সব ভুলে 
যাবে। মানুষের কাজে আসবে। 

সাগর sea, আমিও চাই বাচতে । আমি 
পাকিস্তানে যাব। 

শঙ্কর বেশ তো। 

সাগর আমি সিংহাসনে যাব! 

শঙ্কর সে কী! 
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সাগর মহসিনের বাবার কাছে পরিক্ষার খুলে 
বলব। বলব, প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি। বলব,__ 

শঙ্কর নাটক করবি? কে কবে শুনেছে এমন 
পাগলামি! 

সাগর শঙ্কর, আটকাস না; আমিও দশরথ হয়ে 
যাব তাহলে | তোর দুটি পায়ে পড়ি যেতে দে! একবার 


শঙ্কর এঁড়েমি করিস না সাগর! 


সাগর শঙ্কৰ! 
ক্ষিতীশবাবু এলেন । 

ক্ষিতীশ esq, সাগর। তোদের একবার যেতেই 
হবে আমার সঙ্গো। এখানে বসে সে কল্পনা করা যায় 
না। হঠাৎ কে যেন ঢাকা শহরের মাথার ওপর থেকে 
ঢাকনাটা খুলে দিয়েছে । খোলা হাওয়া বইছে। নতুন 
করে আমরা বাংলাকে ভালোবাসছি, উৎসব করছি, 
মহফিল করছি। সাহিত্যসভা করছি। 

শঙ্কর খুব 3 আর কি! 
সাগর আনমনে তানপুরোটা গেড়ে তক্তপোশে বসে | ওদের 
কথা শোলে। 

ক্ষিতীশ প্রথম পদক্ষেপ করেছি শুধু। জানি, 
আরো বহু বিভ্রান্তি বাকি আছে, তবু প্রথম চলার যে 
উদ্দাম আবেগ, আকণ্ঠ ভোগ করতে পারতিস তোরা। 
আমার পিসতুতো ভাই পরেশের তো এখন 
পোয়াবারো। 

সাগর কত ধুলো জমেছে তানপুরোটায়, 
তারগুলোতে অর্চে। ..ছি ছি শঙ্কর, একটু পরিষ্কার 





সাগর [সলজ্জ্ হেসে] ভালো লাগছে। . 
কাল পেতে ঝংকার শোলে। 

ক্ষিতীশ এ বাঁদরটা বাংলা বাংলা করে পাগল, 
ওটা গেলে এখন খুশি হত। পরেশ তো ঝোড়ো কাক 
হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, আমাকে বাড়ি থাকতে হয়। 


আউট হয়ে পড়তে পারতাম। ..করে নেই না, 
পাশপোর্ট আর ভিসা, জানা শোনা আছে আমার, কী 
বলিস, শঙ্কর? 

শঙ্কর মুখে আঙুল তুলে ইশারায় চুপ করতে ICA |... AN 
চোখ বুজে গাইছে। কথা পরিস্থুট হলে বোঝা গেল, সে 
গাইছে _ 


নাইয়া ভাই: সুজন নাইয়ারে! দরিয়ার কূল পাইলাম না। 
_ গাইতে গাইতে ঠিক যেখানে মহসিন থেমেছিল চার বছর 
আগে, সেই তার পঞ্চমে চড়ে হঠাৎ সে চোখ খোলে। 
VR মতো বসে থাকে খানিকক্ষণ ৷ 

ক্ষিতীশ সেই গান! | 

সাগর সেই মহসিন আর সেই গান! ..শঙ্কর, 


৬৩০৫ 
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তখন সে নাটকের নাম হয় জীবন...জামাইবাবুর সঙ্গে 
পারিস। 
ধীর পায়ে ও বেরিয়ে গেল। ক্ষিতীশবাবু শঙ্করের কাছে 
আসেল | 

ক্ষিতীশ ভেতরের জ্বালা ওকে ঠেলে নিয়ে চলছে 
কোথায় শঙ্কর? 

শঙ্কর নতুন করে জীবন শুরু করতে চায় ও, 
দেখা যাক মেরুদণ্ড ওর কতটা শক্ত। 

fS যাচ্ছ কোথায়? 

শঙ্কর আপাতত খাবার ঘরে। চলুন। ..তারপর 
কদিনের মধ্যেই রওনা হয়ে পড়া যাবে মহসিনের 
দেশে, সিংহাসন গ্রামে । তারপর কোথায় গিয়ে 
CATES, জানতে বড়ো কৌতূহল হচ্ছে। চলুন। মনটা 
এখনই উধাও হয়ে যাচ্ছে মশায়, চলার ইচ্ছে বড়ো 
চনমনিয়ে উঠেছে আমার। এর পরের বাঁকে কী? 


ৰ ৮১ 
+ 


পৰ্দা 
দ্বিতীয় প্রবাহ : ওপার 
চতুর্থ দৃশ্য 


সিংহাসন। সেকেলে পাকাবাড়ি, চুনকাম করা দেওয়াল। 
মঞ্চের বায়ে একটু আড়াআডিভাবে চলে গেছে 
বারান্দা। দুটো বন্ধ দরজা। গভীরে গিয়ে বারান্দাটি 
শেষ হয়েছে, সেখানে উঁচু পাড়, তার পেছনে বুঝি 
নদী। নদীর দিকে ঝুকে পড়া একটা খেজুর গাছ জেগে 
আছে, হাওয়ায় দোলে থেকে থেকে। ডানদিকে একটা 
মাঠকোঠার অংশ দেখা যায়। স্থাপত্যে রয়েছে বাংলার 
গ্রামা শহরের বিশেষ ঢংটি। 


বয়স্ক মাহিন্দার। 

দূরে নদীর ওপারে আকাশে সূর্য ভুবছে। ছটায় 
ছটায় লাল পটভূমি। নীল বাড়িটিকে ঘিরে সন্ধ্যার 
স্নান ছায়া ঘন হয়ে আসছে। PU এগোনোর সঙ্গে 
সঙ্গে রাত ঘনিয়ে আসতে থাকবে । মাহিন্দারটি 
করে চাদর মুড়ি দেয়, তারপর পাশ ফিরে জীকিয়ে 
ঘুম দেবার একটা প্রচেষ্টা করে। 

- বীয়ের দরজা দিয়ে দীর্ঘ একটি অর্ধবৃদ্ধ ছেড়া 
লুঙ্গি পরে বেরিয়ে আসেন, চোখমুখ ডদ্ল্রান্ত। 
মাহিন্দারটির মাথার পাশেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিৎকার 
করেন 


বৃদ্ধ দেখ কাণ্ড! ফকর্যা! ফকিরদ্দি হারামজাদা ! 
ফকির [কান চুলকে] কও! 

বৃদ্ধ [চমকে] তুই রাখছিস? 

ফকির হ্যা। 


পাশ ফেরে। 


৩০৮ 


বৃদ্ধ ক্যান? 
ফকির কী রাখছি? 
বৃদ্ধ কেতাবের বান্ডিলটা, তাকের উপর আছিল | 
ফকির কই রাখছি? 
বৃদ্ধ তামান্‌ রোজ খালি ঘুম-_খালি ঘুম। ইদিক 
আমার-__ 
ফকির চিল্লাইও না। 
বৃদ্ধ কী কইলি? 
চিন্লাইতে মানা করলাম। সাঁঝপহরে 
চিল্লান ভাল ঠেকে না। 
হাই তোলে । 
বৃদ্ধ বলি wet ঘরের কে, আমি না তুই? 
ফকির জানি না ঠিক। 


বৃদ্ধ দেখ কাণ্ড? ...অগো, তুমি কই গেলা = 
অগো! 
ডানদিক থেকে ‘অগো' বেরিয়ে আসেন, ছোটোখাটো 
সবসময় ৷ সন্ধ্যার অন্ধকারে চিত্তের প্ৰসন্নতার সেই ছাপ মুখে 
দেখে হঠাৎ সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে উনি আসলে 
মানুষই নন, মাতৃতের প্রতিরৃপ শুধু । কথাবার্তা কিন্তু সবসময় 
বকার ঢংএ। 


কেতাবের বান্ডিলটা তাক হইতে কনে সরাইছে। 

ফকির কই সরাইছি? [উঠে দাঁড়ায়] 
দেখেন, বড়োমিঞা সেই কাল থাইকা খালি চিল্লায়। 

বৃদ্ধ কনে লাট কইরা ফেইলা রাখছে। দেখ কাণ্ডু। 

ফকির কাণ্ড দেকায়েন না বড়োমিএাা। 

মা প্যাচাল পাড় না। ...তোর্ছগে তুইলা রাখছিলা 
না কাল, অতি জরুরি কেতাব কইয়া? 

বাবা ওহো! লজ্জা পেয়ে যান l 

ফকির কাণ্ু। ...নিজের না আছে ইশাদিশা_ 
ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায়__ 

q তুইলা cate কুলুগ্গীতে, সিন্দুরের টিপ 

দিয়ে থুইও। 

বাবা কইলাম তো, হছে! 

মা এই ছিরা তহপনখান বদলাইয়া আস, যাও। 
জবায় দেখলে মাথা খাইব। 

বাবা তাইতো, আজই তো জবার আসনের কথা 
উজানি স্টিমারে। 

মা এই কথাটুকু মনে আছে তাইলে, খোদার কী 
FHAR | 

ফকির বৌজান গো, তাল্লাক দেন, তাল্লাক দেন 
বড়ো মিঞারে। 

মা তুই ছাড়ান পাতো। কই যাও। 

বাবা হছে, যাই...এ পরিবারে অধ্যয়ন একটা 
সংগ্রামের সামশ্রী। চলে গেলেন। 


মা ফক্র্যা। 
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ফকির বল। 
মা উজ্জানি স্টিমারের ভো পাইছস? 
ফকির কানে তো Clara নাই। 
মা এক একদিন আবার ভো মারে সেই 
সমশেরপুরের বাতিঘরের কাছ থিকা... [ পাড়ে ওঠেন] 
55 
| 
ফকির শ্বশুরের ভিটা যে, ...মনে জাগে বৌজান, 
তোমারে যেবার লাওএ কইরা লইয়া আসন হইল, 
জাফরানি রঙের আঁচলার টানা ছিল তোমার wees | 
মা পীরিত যে ওথলাইয়া উঠে। ...যা fra 
ফকির কলে? 
মা স্টিমার ঘাটায়। তোরে না দেখলে জবামনি 
চিত্তির বাধাইব। 
ফকির তাও তো তারেই দেখনের লাইগা এত 
উচাটন, মাইয়া তো এদিকে দ্যাশরে জাগাইবার লাইগা 
কোমর বান্ধছে, আবু ফেইলা বোরখা খুইলা ঢাকা 
শহরের পথে নাকি মিছিল করছে। 
মা বেশ করছে। ..তুই যা গিয়া কই। 
ফকির এই যাই। 
আবার বসে। বাবা এলেন কাপড় বদলে । 
মা ওঠু। 
ফকির যাই-_যাই। অখন দেড় কোশ পথ, 
ভালো লাগে না। 
বাবা রোজভর কটা কুটা নাড়িস, জানাইয়া থো। 
মা যা যা, স্টিমার আইসা গেছে fare: 
জোর করে অনিচ্ছুক ফকিরকে বের করে দেন। সশব্দে 
দরজা বন্ধ করেন। ঘুরে আসেন। বাবা ইজিচেয়ারে বসে 
পড়েছেন। 
মা প্রাণের উপর দিয়ে উঠে এই সংসার, বাবা- 
বাবা- প্রাণী তো তিনটা- কিন্তু sre পাই না সং 
সারের। 
বাবা এফৃতারের সব তো তৈয়ারই আছে, মানে 
বইসা গেলেই হয় নাকি গো! _ 
মা নাও, তুমি আর এখন লোভিষ্টি কোরো at 
মইয়ায় আসেক। 
পাড়ের দিকে যান। 
বাবা এই ফক্র্যা এক একটা কাণ্ড করে। 
জানগো, আজ বড়ো ভালো এক কিতাব ইস্কুলে 
পড়তেছিলাম। রাখালদাসবাবুর “Wy! বুঝলা ; 
তিনশত বৎসর পূর্বে পতুগিজ হার্মাদেরা চট্টগ্রামের 
সামনে ছোট্ট দ্বীপগুলিনে আড্ডা না বানাইয়া বাংলার 
গ্রামদেশ আক্রমণ করতেছিল। 
মা প্যাচাল পাইড়ো না। 
বাবা প্যাচাল? 
মা বটেই তো। 
বাবা ও। দেখ কী? 
মা নদীর পথখান অখন অবশ্য আন্ধারে ছাইছে, 
আট্টু আগে কী শোভাটাই খুলছিল। 
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মাইয়া তোমার পথ না চাইলেও আসব। 
পথ চাই না, শোভা দেখি। 

আন্ধারের মাঝে? 

আক্কারের মাঝে রুপ জানান দেয় না? 


ž | 
"মা জান, আটু আগে এ Fea শয়তানটা কী 
কইতে আছিল? এ ঘারে আমার প্রথম আসনের কথা । 


বাবা এই তো স্মরণে আছে। 
দশকের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকেন ৷ TA থেকে 
ভেসে আসে টানা অস্ফুট সুরের মেয়েলি গলার গান ৷ কথা 
বোঝা যায় না। মা কাবার গায়ে হাত রাখেন। 

মা বড়ো খুশি লাগে যে আজ ole! ক্যান্‌ কও 


মা সাফল্লযার মাইয়ারা বর্ত কইরা দীপ বসানো 
কলার খোলার নাও গাঞ্গে STATA | 

বাবা মহসিন-- 

মা কী? 

বাবা মহসিনের সেই গান খান্‌ মনে আছে? সেই 
ভৈরব বাজারের পথে শুনছিল, দরিয়ার কুল পাইলাম 
না? ...আন্ধারের মাঝে শুনছিল, আন্ধারের মাঝে সত্যই 
কূল Wa দেখাই পায় না। 

মা খোকাও আমার আন্ধারের মাঝে হারাইয়া 
গেল গিয়া! 

বাবা ফুলজান! আর সে খোয়াব দেখ না তুমি? 

মা কোন্‌ সে খোয়াব? 

বাবা ঘর উজালা কইরা খোকায় আবার ফিরব £ 

মা না মিঞা, খোকায় আর ফিরব না। অখন 
খোয়াব দেখি দুস্রা। 

বাবা সে কেমন? 

মা আমার মহসিন যার কথা কইতে পাগলপারা 
হইত, সেই ছাওয়াল! 

বাবা সেই কলকাতার ছাওয়াল £ 

মা সেই। জান, আমি অনুভবে পাই, একদিন 
না একদিন এই ভিটায় আইসা খারাইব সেই ছাওয়াল। 
উঠানের মাঝে খারাইয়া ডাকব --মা! 

বাবা তোমার চোখে কী পানি ফুলজান? 

মা সে ছাওয়াল ভুইলা থাকে ক্যান? 

বাবা ঠিকানা জানে না হয়তো বা। 

মা খোকায় কইছিল, জানে। শুধু আমরা তার 
নাগাল জানি না! 

বাবা যাও কই? 


WOR 





মা ক্যান? 

বাবা একটা কথা। 

মা এখনই না কইলে নয়? 

বাবা মামণি আসনের আগে কইতে চাই। 

মা চলো। [দুজনে বারান্দায় ওঠেন ৷ বাবা চেয়ারে 
বসেন। মা মাটিতে i] বলো। 

বাবা দেখ, আজ তোমার আমার আশার চিরাগ 

এ কন্যা। 

মা এমন কইরা কও ক্যান? 

বাবা জবামণি আমারে জানাইছে অনেক আগে, 
আন্দোলনের পরই। 

মা কী জানাইছেঃ 

বাবা A? 

মা কী জানাইছে গো, কও? 


বোরখা খুইলা পথে বারাইছি নাঃ তেল আর লবন 
যখন আকো হইল, তখন মিছিল করিছি না ঘরের By? 
ভাসানির মা ওলানায় যখন আসল, তখন কোমর 


বাবা জানি ফুলজান__ 
মা তাই কও! আজ কইলা ক্যান? 
বাবা কী? 


হকসাহেবে গদি পাইছে, ছাওয়ালরা সব মেলে হইছে, 
“একুশ দফা” আজ চালু হওনের পথে, আজই তোমার 
কোন ঠ্যাকাটা পড়ল মাইয়ার দলে নাম লিখানের 
খবরটা দেওয়লের ? 

বাবা আর একদিকে ও টনক নড়ছে! ...হক 
সাহেবেরে করাচি-লওনের জন্য টান পাড়াপাড়ি, 
আদমজি মিল লইয়া রেডিওতে সব বক্তৃতা শুনছনি? 
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মা বড়ো মিঞা ; crea চিনলা, কিন্তু দেশের 
মায়েরে চিনলা না। কথাটা কইয়া থুইলাম। 

বাবা হছে, হছে। ভাবছিলাম তুমি কান্দবা_ 

মা কান্দৰ আমি, সঙ্গোপনে। মাইয়ার পথরোধ 
কইরব না। আমারে ছিপাইছ তুমি। 
সদর দরজার দিক থেকে টোকার শব্দ ভেসে আসে। 
দুজনেই চমকে ওঠেন। মার মুখ হাসিতে ভরে WH! প্রায় 

মা আবার ঢং কইরা টোকা মারে! আমার জন্য 
রাজধানী হইতে কী আনছস, না কইলে খুলুম না! 
[আবার টোকা] মরণ আমার! 
- "দরজাটা খুলেছেল। — PCE পড়ে সাগর ও শঙ্কর ৷ হাতে 
দুটি ব্যাগ । বিব্রত এবং অত্যান্ত চাপা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে 
আছে দুজনেই ৷ শঙ্কর সশঙ্কভাবে সাগরকে লক্ষ করছে। 
সামনে একটি মহিলা দেখে সাগর থতোমতো খেয়ে যায় | 
শঙ্কর ওকে ঠেলে এগিয়ে আসে । ..মাও ঘাবড়ে গেছেল | 

শঙ্কর এটা কি জনাব তসলিম মিঞার বাড়ি? 
টি [ঘোমটা টানার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করেন] 

| 

শঙ্কর আমরা কলকাতা থেকে আসছি। 

মা ও। 

সাগর [এগিয়ে এসে] তসলিম মিঞা সাহেব কি 
বাড়ি আছেন? 

বাবা [এগিয়ে যান] এই যে আমি। 

শঙ্কর আপনি নিশ্চয় মা। 

টিপ করে প্রণাম করে WAI 

মা আমি?--মা! 

বাবা আপনেদের প্রয়োজনটা কী? 

শঙ্কর আমরা কলকাতা থেকে এলাম। ট্রেনে 
না সাঝ ঘনিয়ে গেল। 

বাবা ভিতরে আসেন। 
ওরা ASC দু-পা ঢোকে, অবস্থা খুবই কাহিল । মা এক 
কোণে গিয়ে সভ্য-ভব্য সেজে আড়ে আড়ে ওদের লক্ষ 
করতে থাকেন। সাগর কথা বলার জন্যে আকুলি-বিকালি 
করছে, কিন্তু আটকে বাচ্ছে। শঙ্কর ক্রমশ সপ্রাতিভ হয়ে 


বাবা [ঘাবড়ে] বেঁচে থাক বাবা, মঞ্গলময় 
শঙ্কর সে তো বর্টেই। আমাদের আর মহসিনের 


শঙ্কর মহসিন। ..আপনাদের ছেলে। 
মা [উদগ্রীবভাবে এগিয়ে এসে] তোমরা কে? 
কে তোমরা? 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 








সাগর আমার নাম সাগর আর এ-_ 

মা সাগর? ..অগো, জানলা, আইছে আজ (কোন 
মেহমান ? 

বাবা এতদিনে আজ AS হল! ..সাগর-_ 

সা সাগর! ..কতকাল যে পিতিক্ষা করছি। 

ale ধরেল। 

সাগর আমি কিছু বুঝতে পারছি না যে! 
কথা? 

বাবা সেবার কলকাতা থেকে ফেরার পর 
মহসিনই 2 গল্প কতবার যে ঘুরে ঘুরে করেছে! 

শাঙ্কর বুঝলাম। 

সাগর কিন্তু মহসিন তো আমার গল্প করতে পারে 
না, ভুল করছেন! 

মা ভুল আমরা করি না বাবা। ...তোমার তো 
শুনছি মায় মাটি পাইছে, টান ধরে না আমার দিকে? 

সাগর শঙ্কর! 

শঙ্কর ভালো জট পাকিয়েছে ব্যাপারটা... 

মা [ওকে ধরে] এক ব্যাটা গিয়া দুই ব্যাটা 
পাইলাম... তর নাম কী? 

শঙ্কর শঙ্কর। 

সাগর কিন্তু _ 

মা ও মা আমার কী হইব গো! [হাততালি দিয়ে 
ওঠেন] ঘর আজ আমার ভর্তি, ঠাসাঠাসি ভর্তি। 

বাবা দেখ, আর যাই কর, কান্দো না। পা ছড়াইয়া 
কান্দতে বোসো না। যাও গিয়া, উনিদের হাতমুখ ধুবার 
ব্যবস্থা দেখ । ফক্র্যায় তো নাই। 

মা যাই!... 
চোখ মুছে যেতে গিয়ে ঘুরে এসে ওদের মুখে আশিস চুম্বন 
করেন | তারপর ভেতরের দিকে এগোল। আবার ঘুরে 
আসেন ৷ ওদের মালা সত্বেও ওদের হাত থেকে ব্যাগ দুটো 


সাগর কিন্ত _ 
বাবা বোসো। ...ও, মোড়াগুলান তো ঘরে__ 
উনি যেতে নেন। 
শঙ্কর আমি আনছি, এ ঘরে coll 
ভেতরে হায়। 


সাগর আমার কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। 
আমার নামটা ঠিকমতো শুনেছেন তো? 

বাবা হ্যা, সাগর। 

সাগর আমার সঞ্গে মহসিনের কলকাতাতে দেখা 
হয় কী অবস্থার মধ্যে জানেন? 

বাবা শুলেছি। 

সাগর কী অবস্থার মধ্যে? ...তারপর কী ঘটে, 
সব খবর পেয়েছেন? 

সাগর আমার কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। 
সাগর বোকার মতো চেয়ে থাকে | শঙ্কর এল | হাতে দুটো 
মোড়া, বগলে একটা বই। 
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শঙ্কর আপনার সারা ঘরে দেখি বই ছড়িয়ে 
আছে, একটা টান মেরে নিয়ে এলাম। 

বাবা বেশ করেছ, বোসো। [ওঁরা বসেন] কী 
বই আনলে? 

শঙ্কর আর্কিউওলজ্িক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া- 
এর একটা জার্নাল। 

বাবা ও। ওটার মধ্যে Zam সিভিলাইজেশনের 
ওপর থিসিসটি আছে। ভারতের প্ৰাচীনতম সভ্যতার 
কাহিনি। আৰ্কিওলজি সম্বন্ধে কৌতূহল আছে? 

শঙ্কর আছে। গৰ্ডন চাইল্ড-এর দু-একখানা বই 
বড়েছি। 

বাবা তাহলে ওটা দাও, ওটা প্রিফেস, তোমাকে 
একটা সামারি এনে দেই। পড়ে সুখ পাবে। 
উনি জানর্লিটা নিয়ে ভেতরে গেলেন ৷ সাগর লাফ দিয়ে 
উঠে দাঁড়ায়, তর তর করে উঠোনে নেমে এল । শহ্কর 
চট করে পাশে এসে দাঁড়ায় । 

সাগর আমার দম আটকে আসছে! 

শান্কর কমেডি অব এরর! 

সাগর কমেডি? 

শঙ্কর বটেই। তুই নাটক চেয়েছিলি, চুটিয়ে 
নাটক জমে গেল তোর জীবনে । হাসি পাচ্ছে। 

সাগর আমার হাসি পাচ্ছে না। কিচ্ছু বুঝছি না। 

শঙ্কর একটু সিলি! কিন্তু ঠিক আছে। 

সাগর ব্যাপারটা কী ঘটছে! 
বলেছিল, মনে পড়ছে। ১৯৪৬ সালে আর একজন 
সাগরের সঙ্গে তার আলাপ হয়, সেও কলকাতাতেই। 

সাগর সে তো আমাকেও বলেছিল্প। 

শঙ্কর যোগাযোগটা একটু বেশি বিচিত্র। সে 
সাগর তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। 

সাগর আঃ ছিছি, এরা আমাকে তাই ভেবেছে? 

শঙ্কর এড়েমি করিসনি। 

বাবা এলেন একটা বই নিয়ে । 

বাবা এই যে, এই বইটা, ছোটোই আছে। বেদিক 
ইন্ডিয়া পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। 

শঙ্কর এসব জানতে বড়ো ভালো লাগে আমার | 


বাবা আর লাগবে না! আজকাল মানুষে আমাকে 
দেখলেই পালাবার কেমন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার 
করেছে। কাউকে ধরতে পারলেই পণ্ডিত করার চেষ্টা 
করি কিনা! 

শঙ্কর আমার আর আপনার পেশা তাহলে একই 
কাকাবাবু। 

বাবা পালাবে না তো? 
একখানা ট্রেন আছে। 

বাবা খোদার মার ধরতে পারনি বাবাসকল। 
উনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। এটা রমজান মাস, 
সামনেই ঈদ। আর ভাবছ রওনা দেবে? 


৩১১ 


মহসিন আমার কথা বলেছিল ছেচল্লিশ সালে, না? 
বাবা হযা। 
সাগর — 


শঙ্কর [ তাড়াতাড়ি] আপনার বই-এর কালেকশন 
তো খুব। গেঁয়ো জায়গায় এত বই দেখব ভাবিনি। 
বাবা এ তো আমার একমাত্র সম্পত্তি! 
মা এলেন । 
মা সাগর, শঙ্ছকরবাবা, বদনা-গামছা তৈয়ার করছি 
হাতমুখ ধুইয়া লওগা যাও। 
শঙ্কর কোন্দিকে? চল সাগর। 
মা চোখ আমার ভইরা শেল। 
বাবা এ দুনিয়ায় কোন দুঃখই ফেলন যায় না 
ফুলজানবিবি, একদিন না একদিন তারা সুখ হইয়া 
ঘুইরা আসে। 
মা সত্য।...কোন্‌ বিচিত্তির পথ দিয়া তারা ঘুইরা 
আসে। ...কইছিলাম না, আজ বড়ো খুশির দিন? 
ক'দিন বা থাকে এখন-_ 
বাবা আজই রাতের গাড়ি ঢাকায় যাইবার চায়। 
মা শুইনা রাখলাম। 
সাগর আর শঙ্কর এল। 
মা খাওনের ব্যবস্থা নাই। রমজানের মাসে 
মুসলমানের বাড়ি আইছ বাবা, সব একসাথ এফতার 


বাবা ওঁর সঙ্গে আলাপ নেই, তবে ওঁর এক 
এসেছিল। 


৩১২ 





শঙ্কর আপনার মেয়ে তো আজই আসছেন! 
বাবা আসার সময় হয়েছে। 
সাগর [উঠে ঘুরছিল] ওদিকটায় কী নদী? 
বাবা পদ্মানদী। 
সাগর বাড়িটা অদ্ভুত জায়গায়, ঠিক নদীর বুকে। 
,নদীটা খুব চওড়া না? 

বাবা হ্যা। 

সাগর ওপার দেখাই যায় না প্রায়। 

বাবা সেই রকমই। 

সাগর বড়ো UES জায়গায় বাড়িটা । ..ওগুলো 
কী ভাসছে? জ্বলছে? 

বাবা হিন্দুপাড়ার মেয়েরা বোধ হয় ব্রত করে 
খোলার না ভাসিয়ে দিয়েছে। 

সাগর দূর থেকে একটা গান শোনাও যাচ্ছে 
যেন! 

বাবা এ ব্রতকথা। 

সাগর শব্ককর, তখন পথে বলছিলাম না, এ 
সুরগুলোর মধ্যে গলাভাঞ্গার কাজটা ঠিক ইউরোপের 
ফোক ট্র্যাডিশনের %00611176-এর মতো। 

বাবা তুমি গান কর? 


বাবা ছিলাম এককালে। বাজিয়ে, সুবিখ্যাত না। 

শঙ্কর এখন বাজান না কেন? 
an মেজাজ চলে গেছে। সুযোগ নেই। দরকার 

1 

সাগর - কাকাবাবু, ওদিকটায় কী আছে? 

বাবা ধানের খেত। 

সাগর এটা কী ধান রাখার ঘর? 

বাবা গোলা? ..না না। ওটা বাস করার 
কোঠাঘর। . .মহসিনের ঘর। মহসিনে থাকত এ ঘরে। 
আজও তার মা সব গুছিয়ে রেখেছেন, যদি কোনোদিন 
কাজে আসে। 

সাগর [হঠাৎ এগিয়ে আসে] কাকাবাবু, বলি 
আপনাকে 

শঙ্কর কাকাবাবু, আলোচনা করবেন না? 

বাবা ও হ্যা। তাহলে চলো ভেতরে। এসো 
সাগর। 

শঙ্কর না, ও ঘুরুক। ওর জ্ঞানস্পৃহা বেশি নেই। 
সাগর! না চাইতে যে স্বর্গ হাতের কাছে আসে, তা 
নিজের হাতে ভাঙাতে কোনো লাভ নেই। ন দেবায় 
ন ধর্মায়... কথাটা এতক্ষণ ভেবে আবিষ্কার করে 
বসলাম..আসল কথা, ঠিক আছে। 
ওরা দুজন বেরিয়ে গেল। সাগর চুপ করে খানিকক্ষণ 
দাঁড়িয়ে থাকে । তারপর কোঠাঘরটার দিকে আন্ডে করে 
এগোয় । ছোটো জানলাটা হাতের থাকায় খোলে । তারপর 
লঙ্টনটা নিয়ে উকি মেরে দেখার চেষ্টা করে। 
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হাত পেছনে রেখে AIAI মা এলেন ডালদিক থেকে I 
অবাক হয়ে একটু খোঁজেন । ওকে দেখতে পেয়ে কাছে 
বালা | 

মা খোকা! 

সাগর [চমকে ) কে? ওঃ! 

মা [চারপাশ দেখে নিয়ে, হাতের বাটি অচিল 
থেকে বের করে] এটুকু খাইয়া নে! 

সাগর কী? 


মা না! শহরে থাইকা থাইকা চেহারা হইছে ব্যান্‌ 
কাকলাশের পারা । গেল্‌! 
উনি GP হয়ে লম্বা সাগরের মুখে বাটিটো গুঁজে দেন। স্ব 
গবেটের মতো সাগর কৌত কৌত করে গেলে, উনি আঁচল 
দিয়ে মুখ মুছিয়ে দেন! 

মা কেমন, ভাল না! আমাগো ময়না গাইটা 
কালো কি না, কালো গাইয়ের দুধ বড় মিঠা হয়। 
-ময়নায় বিয়াইছে গেল মাস। বক্নাটার ন্যাবা হইল 
নাকি, ঠাহর পাই না। 

সাগর ও! 

মা আয়, মায়ে-পোয়ে দরিয়ার কোণটিতে বসি, 
নীচে। যাবি? 

সাগর আপনার মেয়ে আসবেন না? 

মা ও হ্যা। তা আয়, উপরটাতেই বসি। [ওরা 
বসেন। মা সাগরের চুলে হাত বোলান] বেশ বাতাস 
দেয়, নারে? 

সাগর হ্যা। কেমন ঘুম-ঘুম পায়। আবার ঘুমও 
আসে না। 


মা বল। 

সাগর আপনি কষ্ট পাবেন না তো? 

মা হারে, কষ্ট যা পাওনের, চুকাইয়া পাইছি। 
দেশেও এখন বুঝি স্বস্তি আসে, আমার জীবনখান 


সাগর এমন করে দেশের কথা আপনি ভাবেন 
মা? 

মা ভাবি। 

সাগর সিংহাসনের বাইরে বোধ হয় গত দশব্ছর 


| 

মা তারও অধিক। তামাম জীবনে গেছি তিনবার | 

সাগর তবু_ 

সা তবু। ...আরে পাগলাপোলা, দুনিয়া ঘুইরা 
দেখা লাগে? নিজের মাঝে তালাশ কর, মিলা যাইব 
গিয়া। abi পদ শুনবি খোকা আমার? 
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সাগর বলো। 
মা ARTA বরণ গাভীরে ভাই, একই বরণ দুধ | 
! .. তোমাকে একটা কথা না বলে পারব 


মা বল্‌। 

সাগর মা. তুমি যা ভাবো, মানে যে সাগরের 
কথা তোমার খোকা-__ 

শঙ্কর বেরিয়ে এল। 

শঙ্কর মা! বাঃ, আরম্ভ হয়ে গেছে? 

মা কী? 

শঙ্কর একা একা আদর দেওয়া । আমরা কি 
বানের জলে ভেসে এসেছি? 

মা বালাই, তা WA, ধন আমার! 

শঙ্কর ওটা কী লুকোলে, কীসের বাটি ওটি? 

মা কই, যা! 

শঙ্কর [কাছে বায়] বের করো, বের করো 
বলছি। হুঁ, ক্ষীর বা পায়েস বলে মনে হচ্ছে! 

মা না রে, এটু ঘন দুধের FAI 

শঙ্কর নাঃ, অসম্ভব এ সহ্য করা । আমি চললাম 
বাড়ি ছেড়ে। 

মা এই দেখো, এটা দেখি আমার দুসরা 
পাগলাপোলা। চিল্লাস না রে, বুড়ায় শুনলে- উনির 
আবার প্যাটের ঠিক থাকে না দুধ খাইলে! 

শঙ্কর নিয়ে এসো শিগগির ! 

মা আনি বাপ!... 
AGH বেরিয়ে যান। সাগর আস্তে করে Ya নদীর দিকে 
চেয়ে থাকে । শঙ্কর ঘুরতে ঘুরতে পাশে আসে, দাঁড়ায় । 

শঙ্কর এখনও বলে সারতে পারিসনি তাহলে। 
একা ছেড়ে দিতে তোকে রেগুলার ভয় করছে। 

সাগর কেমন স্বপ্নের ঘোরের মতো লাগছে। এ 
কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম... 

শঙ্কর নেশার ঘোরে যেমন এদিক ওদিক 
ছুটছিলি, দেখব আর কী করে? 

সাগর আর সূর্যডোবা? ...আর মনে আছে, পাশে 
হু-হু করা মাঠ আর দুরে দূরে জট পাকিয়ে আছে 
প্রামগুলো, এক আধটা খৌঁচার মতো তালগাছ জেগে 
আছে, আর রেলের ধোয়া কুশুলী পাকিয়ে আকাশে 
হু-হু করে উঠছে রে! 

শঙ্কর আর সব কিছুর পর--এসে উঠলাম 
এইরকম বাড়িতে | এইরকম বাড়ি, এইরকম মা আর 
এই রকম বাবা। ...এইরকমই মেয়েও হবে নিশ্চয়। 

সাগর [হঠাৎ] শঙ্কর! ভুলে গিয়েছিলাম সব। 
মনে হচ্ছে, আমি ফেটে মরে যাব। 

শঙ্কর পাগলামি করিস না! 

সাগর পাগলামি হোক, ওদের ভুল ভাঙ্গতেই 
হবে, দৃঢ় হাতে। 


৩১৩ 


শঙ্কর দেখ, এক এক সময় এক একটা কথা 
আমাদের মাথায় চেপে বসে. আর আমরা আবেগকে 
ভেবে বসি কর্তব্য । আর কর্তবাকে মনে হয় 
মিথাচারণ। ...এখন সব মানুষ-__ 

সাগর সেই জনোই বলা দরকার । আমিও চাই 
এই স্নেহে চান করতে । কিন্তু না বললে সমস্তটা হয়ে 
যাবে একটা অসহ্য রসিকতা । 

শঙ্কর সাগর. সর্বনাশ করবি ভুই! 

সাগর করব, আর তার মধ্যে দিয়ে খাটি হয়ে 
উঠব। ...তুই আমায় আটকাতে পারবি না 

RT এলেল । 

মা এই দোস্রা পাগলা । ...এটুকু ছিল. খাইয়া 
নে! 

শঙ্কর দাও। [নেয়] মা, আজই, এখুনি আমাদের 
রওনা হতে হবে। 

মা সেকী রে! 

সাগর হ্যা মা। যদি অনুমতি দাও, ফিরে আসবই ! 
আজ যাবই। 

মা যাইবার দিব না! 

সাগর মা! কাকাবাবুকে ডাকো, কথা আছে। 

শঙ্কর মা, সাগরের মাথা খারাপ। 

সাগর মা, কাকাবাবু কই? 

শঙ্কর মা, সাগরের মাথার AG ঢিল হয়ে গেছে, 
আবোলতাবোল বকছে। 

সাগর আর যে পারছি না চেপে রাখতে! 

বাবা এলেন । 

শঙ্কর কাকাবাবু, মা,_ও নানারকম বলবে, সব 
JT! 
সাগর কটকা দিয়ে এগিয়ে TAL.. HASTE পড়ল ঘা। — 
বাকা এবং মা চমূকে তাকান | --মেয়ের গলা ভেসে আসে। 

মেয়ে [নেপথ্যে] আব্বাজান। ...মামণি। ...দরজা 
খুল! 
মার মুখ হাসিতে ভরে যায়, দৌড়ে ফান, দরজা খোলেন | 
হয়ে গেল। , 
_ পেছনে ফকির মাথায় টাজ্ক নিয়ে ঢোকে ৷ নতুন লোক 
দেখে সেও খ মেরে যায়।..জবা অবাক চোখে চেয়ে 
আছে। সাধারণ দেখতে মেয়েটি, হঠাৎ দেখলে কিছুটা 
শাভাশিই বলে মনে হয়, আর মনে হয় যেন খুব চিন্তাশীল । 
সাগরাদের অবস্থা শোচনীয় | 

ফকির এই ব্যাপারটা কী? 

সা [মুখ টিপে] ক দেখি কে জবা? 
নাম গুলশন বানু ঢাকায় আছে এখন, বি এ পাশ করে 
গেছে গতবার। তোমাদের লালচে রাজনীতি করে খুব, 





কলকাতার? 
বাবা সেই । শঙ্কর ওর ভাই। দুই ভাই। 
জবা [কাছে যায়] আমাকে আপনারা জবা বলেই 
ভাইও ...ডাকত! 
শঙ্কর জবা? 
জবা হ্যা শঙ্কর ভাই। 
শঙ্কর হঠাত শান্ত হয়ে যায়। ফকির Drees নামিয়ে তার 


মা আরে থো! 
শঙ্কর মানে, গেলেই হয় আর কী! 
বাবা তুমিই তো যাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছ 
শঙ্কর | 
শঙ্কর আমি নয়--সাগর।! 
মা ছাড়ান পা, প্যাচাল সব। এফতারের লাইগা 
তৈয়ার হইয়া নে জবা। যা লো! 
মা চলে যান। 
বাবা জল্দি কর সব! 
বাবাও চলে যান। 
জবা আমি. তাহলে আসছি শন্কর ভাই। 
শঙ্কর আচ্ছা JA, জবা! 


কীরে? 

সাগর জামাইবাবু কী ভাববেন? 

শঙ্কর জামাইবাবুকেই আসতে লিখে দেব কিনা 
ভাবছি। ...কিন্তু নাঃ, চল পালাই আজকেই। 

সাগর পালাব? 

শঙ্কর তুই যেমন ব্যাক মেরে উঠছিস-__ 

সাগর যাবার দিন বলব। 

SER কবে? 

সাগর যাবার দিন। 

শঙ্কর তা, প্রথম দর্শনেই__ 

ফকির [বসে বসে] আমার নাম ফকিরদ্দি। 
আমি হই ফকিরদ্দি শেখ, বড়ো মিঞার বাপের খরিদ 


জবা চলে গেল। 


bres উঠিয়ে ঘরের ভেতর চলে যায়। 
সাগর [কথার ফাকে পাড়ে উঠেছিল] বড়ো 
অস্তুত জায়গায় বাড়িটা, ঠিক নদীর ওপরে। 
শঙ্কর এত কী দেখছিস? 
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সাগর স্বপ্ন FA লাগছে। অন্ধকার, অন্ধকার 
CAL রেখেছে আর তার মধ্যে-_ নদীর স্রোতের চাপা 
শন্দ....সই কবে দেখা মহসিন, আজ তার বোন-_ 
শওকর উঠে পাশে গিয়ে দাড়ায়, বরতকথার একটানা সুরটা 
বেডে ওঠে, একসঙ্গে বহু মেয়ের গলায় বিচিত্ৰ 
কথাজড়ানো সুর = 
জবা পেছনের বারান্দা দিয়ে Fee যাচ্ছিল, ওদের দিকে 
তাকিয়ে গতি we হয়ে দাড়িয়ে পড়ে । পেছন দিয়ে যেতে 
গিয়ে বাবাও থেমে গেছেন, সে দেখেনি । 

শঙ্কর সেই ব্ৰতকথার সুর... 

মা [নেপথ্যে] খোকা, খোকা রে! এই TAA 
খোকা, ঝটপট আয় :... 

সাগর আমার দেশ! ...কী শক্তি ...আর কী শান্তি! 
ঘোরে । বাবা এবং জবাকে দেখে লজ্জা পেয়ে যায় । শঙ্কর 
নেমে আসে! 

বাবা খেতে যাও, ডাকছেন। 

শঙ্কর কোন দিকে? আয় সাগর। 
দুজনে চলে গেল, জবা পেছনে বাবাকে দেখে লজ্জা পেয়ে 
গিয়েছিল, এখন নেমে মহাসিনের কোঠার কাছে যায় । 

বাবা জবা! 
কী সব স্বপ্ন দেখছি! তাই-_ 

বাবা বড় ভাইর ঘরে এখন ঢুকিস না মা! 
ধীরপায়ে চলে গেলেন। 

জবা না: 
বেডে ওঠে, WHATS গানের অনুরণন্টা চলছেই। ... মুখ 
ওর JYS প্রসয়তায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 

জবা আমার দেশ...! কী শক্তি! কী শক্তি! 
dea 5195 — 
জলোচ্ছাসটা STATES... | 


i fi 
পঞ্চম দৃশ্য 
কয়েকদিন কেটে গেছে। 

_ দূরাগত আজানের সঙ্গে সঙ্গে পর্দাও ওঠে। 
সূর্যোদয়ের প্রথম আভাস পূর্বাকাশে। পদ্মা এখন 
অস্ফুটবাহিনী! আবছা অন্ধকারে ছাওয়া Wes | বারান্দায় 
পাশাপাশি শুয়ে আছে সাগর ও শচ্কর। 

নি একটা মুরগি ডাকে | সাগর উঠে ACA | তাকায় 
পেছনের রক্তিম আকাশের দিকে। বিছানার ওপর 
দাঁড়ায়। যেন নদীর বুকটাকে দেখার চেষ্টা করে। মুখে 
ওর সমাহিত ভাব জেগে ওঠে। ধাক্কা দেয় পাশে শুয়ে 
থাকা SEATS | 

সাগর শঙ্কর! 

শঙ্কর i 

সাগর কী অপূর্ব সকাল হচ্ছে একটা দেখ্‌! 

শঙ্কর রাতে দুর্ধর্ষ মশা, ঘুম হয়নি দাদা। 
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শঙ্কর! 





সাগর চল না; এ খেজুর গাছটার পাশে 
দাঁড়াই ৷... [ওকে কাকায়] এই কুম্ভকৰ্ণ! 

শঙ্কর [সাই করে উঠে বসো সোজা কেটে 
পড়ো না রাজা, কে ASAE করতে ডেকেছে! ...কেটে 

টাল হয়ে শুয়ে ATEI 

আজ্ঞানটো বেডে ওঠে । সাগর আবার বাইরের দিকে চায় । 
হয়ে গেল ৷ খেজুর গাহের পাশে ওর কদাচিৎ জাগা হাত 
বা মাথা দেখে বোকা যায়, সে সেখানেই বসে GEZI... 
_ একটা মাদুর নিয়ে মা এলেন ৷ মঞ্চের সামনে বিছোলেন, 
তারপর হাত মুখ মুছে হাত কোলে রেখে WE হয়ে বসে 
প্ৰাথনা শুরু করলেন Fe কাঁপা গলায় । 

মা আল্লাহতালা. তোমার অপার করুণা । আমার 
মোনাজাত যেন মন্জুর হয়। ...তোমারে আঁকড়াইয়া 
ধরলে এই বেদরদি দুনিয়ায় আমার সাহারা কই খোদা! 
দেশের ভালোবাসনের গোপন বাতটা, দীনদুনিয়ার 
মালেক, তুমি জানাইছিলা। আমার মহসিনরে তুমি 
গায়েব করলা এই বুঝানের লাইগা, তবু নিঃশেষ কইরা 
বুঝি নাই। তবু তোমার অপার করুণা, মোনাজাত যেন 
মনজুর হয়। 

তোই কি তুমি সালামত করাইয়া দিলা এই 
ছাওয়ালদের সাথ? তোমার আঘাত যাহা পারে নাই, 
তোমার দানে আজ তাই পারল। ইন্সান্‌ ইনসানরে 
ভাই দেখে, তাহারে বাঁচায় ইয়াদের দিয়া কি সেই 
সংবাদটা পাঠাইলাঃ আমি আবার মা হলাম, 
জানলাম- যোগ কনে ফারাক কনে ৷ খাঁটি মুসলিম গো 
TOURER IE 
ইছি। 

খালি একটা কথা AS SA জমানাতে জমানাতেই 
কি এমন মহসিনগো জান হইব লয়া-লয়া 
কার্বালাতে সত্যের কায়েম TAS তরে? হর্জমানাতেই 
কি তোমার শহিদ লাগব দুনিয়ার চালক£ ভায়ের- 
মায়ের কলিজা-ছেড়া খুনে ছাড়া কি তোমার ঝান্ডায় 
তাজা রং লাগব নাঃ দুনিয়া বড়ো ঘা খাইছে খোদা, 
একটু নিশ্চিন্তি তার পাওনা হইছে। বাতটারে বিবেচনা 
কইরা দেইখ। ...তোমার অপার করুণা, মোনাজাত 
যেন মন্জুর হয়। ...আমিন্‌! 
মা। তারপর মাদুর গুটিয়ে মহসিলের ঘরের পাশে রেখে 
চলে যান ৷ ...পাড়ের ওধারে সাগর লাক দিয়ে ওঠে। ওর 
চোখ মুখ উত্তেজনায় থরথর করছে। চট করে মঞ্চের 
উঠে বসে। 
লাগছিল সকালের পাতলা বাতাসে। 

সাগর এ সব কী বলল মা! 

শঙ্কর কোন্‌ জাতের মা, তা বেরিয়ে এল। 


AMS | সুন্দর 
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সাগর নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ। 
শঙ্কর এটা কী? 
সাগর মা বলেছিল প্ৰথম আসার দিন রাতে। 
শঙ্কর ভুবন ভর্মিয়া দেখি একই মায়ের পুত! 
সাগর এমন বেঁধে মার খেতেই হবে? 
শঙ্কর খেতেই হবে। একে বলে পোড খাওয়া। 
লোকে বলে, এর থেকেই মানুষ খাঁটি হয়ে ওঠে। 
সাগর লোককে জানিয়ে দিতে পারিস, ছাই হয়ে 
ওঠে। পুডে পুড়ে ছাই-এর সুপ হয়ে ওঠে । ..শঙ্কর 
এবার চল, জ্ঞামাইবাবু ওদিকে... 
শঙ্কর কাকাবাবুর কথামতো MAG জামাইবাবুকে 
আসতে লিখে দিয়েছি। কাল পরশুই আসবেন। 
সাগর এক একটা আদর যেন এক একটা চাবুক। 
আজই চলে যাব। যাবার আগে মাকে সব বলব। 
শঙ্কর আর Gare কী বলবি? 


সাগর [ঘুরে চলে যেতে থাকে ] ও! 
শঙ্কর কোথায় যাচ্ছিস? 
সাগর নদীর ধারে। একটু বসব। মাথাটা ঝিমঝিম 


আমার নয়। 
শঙ্কর বটে! কাল যে জবা বাড়িময় লোকের 
সামনে ধমক খেল, তাই কি আজ এই বচন ছাড়লে 
দাদা। 
সাগর সত্যিই তোমার এ সব অনুচিত। 
শঙ্কর বটে! ...আর আমার দিকটা তোমরা কেউ 
দেখবে না। আমাকে ও কী করেছে তোমরা জান? 


দেখে বুঝলাম, চারটে সুপুরি পিঁড়ির তলায় বসিয়ে 

রাখা হয়েছিল। __-তারপর হাসি দেখে সর্বাঞ্গ জ্বলে 

নাঃ 

MAA বোধ হয়। 

করছিল বাঁদরটা, তখন ইস্ত্রির হাতলে ন্যাকড়া গল্প 

করতে করতে আস্তে করে খুলে নিলাম। ...যখন উনি 

থাবা চালালেন ইস্ত্ৰি তোলার জন্য তখন সে কী থিয়া 

তাথিয়৷ নৃত্য! -“হাতলে কাপড় জড়িয়ে সেই 
ইন্ত্ৰি আমার পিঠে বসানোর চেষ্টা হচ্ছে 

দেখে আমি বাইরে পাড়ি । ..সেখানেও ব্যাকুল ভাবে 
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তার অনুসরণ। আমি যখন গাঁ ছাড়ার মতলব তাজছি, 


দিতে দিতে নিয়ে গেলেন। সে মাতৃবাণী৷ আমার কানে 
মধুবর্ষণ করেছিল। 
সাগর তারপর? 


শঙ্কর নির্থাত। এ সব মেয়েদের চেন না দাদা, 


সাগর নদীর ধারে। 

শঙ্কর এত কী দেখবার আছে ওখানে? 

সাগর ...... নিজের মন !-- 

শঙ্কর আমার অবশ্য নিজের ঘুম দেখা এখনো 
বাকি। চেষ্টা করি আর একটা। 

সাগর বসে বসে? 

শঙ্কর হাফ বসে। খালি বখেড়া যাচ্ছে দাদা, 
সেঁটে ঘুমই হচ্ছে না। জীবনে যে কত বখেড়া! 
সাগর চলে গেল পাড়ের ওদিকে । শঙ্কর দেয়ালে হেলান 
দিয়ে চোখ বোঁজে। _ জবা এল ডানদিক থেকে একটা 
বালতি হাতে করে। দুত পায়ে মঞ্চ পার হতে গিয়ে দেখে 
দীড়ায়। থুতনি চুলকায় আর কী ভাবে । ...শাস্তভাবে 
শঙ্করের পেছনে গিয়ে শক্করের গায়ে বালতির জলটা 
নামিয়ে দেয়। শঙ্করের একেবারে ভেতর থেকে 
কতকগুলো বিজাগতিক আর্তনাদ বেরোয়, খাড়া বসে থাকে 
সে। জবা নেমে ডানদিকে চলে যেতে থাকে! শঙ্কর একটা 
-বাঁদিক দিয়ে বাবা এলেন। বগলে গাদাখালেক বই । 

বাবা এই যে, কিতাবগুলান ধর তো! ...তুমি বুঝি 
নদী থেকে গোসল করে BAR? তবে MFI... 

শঙ্কর কী? 
_ বাবা পিরাণ পইরা গোসল করতেছিলাঃ না পা 
পিছলাইয়া পড়ে গিছ? কই, কাদা তো লাগে নাই! 

শঙ্কর আজ্ঞে? 

বাবা গোসলই করছিলা, কী বল! 

শঙ্কর তাই হবে। 

বাবা [বিচিত্র চোখে ওকে দেখে] কী জানি যাক! 
এলাম। বড়ো ইন্টারেস্টিং! 

শঙ্কর প্রচণ্ড ইন্টারেস্টিং! 
বসে। 

বাবা বিশেষ করে নবম শতাব্দীর যুগটা, বেশ 
ভালো করে-__তুমি যেন মনোযোগ দিচ্ছ না মনে 
হচ্ছে! 

শঙ্কর আজ্ঞে না, দুর্ধর্ষ ইন্টারেস্ট পাচ্ছি। 

বারান্দায় ওঠে | 
বাবা ওখানে কী কর? 
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শঙ্কর বিছানাটা গুটোব কী করে ভাবছি। 
বাবা তুমি যে আমার থেকেও সরেশ। 
মা এলেন ৷ 

মা জবা লো, FAM কোনকালে বারাইছে 
শোভান মিঞার গাড়ি বন্দোবস্ত করতে। অখনও তো 
আইল না। 

জবা আসব অখনই। 

মা শঙ্কর, বিছানা হাট হইহা পড়্যা আছে! 

বাবা আমি গুটাইয়া দিতেছি। অয় আবার বিছানা 
গুটান্‌ জানে না। ...একী! 

মা কী হইল 

বাবা ভিজা। 


মা এগুলান বেড়ার এ দিক মেইলা থো তো 
মা! 

জবা দাও! 

ও চলে গেল । বাবা হাতে একটা বই নিয়ে এলেন। 

মা শ্রজ্করের হদিস পাই না আমি। ...একটা বাত 
বলব! 

বাবা কী? 

মা ঘরের মাইয়ার সাথ এত মিলামিশা আমার 
পছন্দ না। হাজার হোক,_ 

বাবা শক্করের সম্বন্ধে সে দুশ্চিন্তা আমার নাই। 

সা আমারও নাই। কিন্তু পড়োশিরা কী বলব? 
_ দেখাইয়া যে কাজিয়া করল-__ 

বাবা আমার আর এক আশা হয় দেইখা । বলব? 

মা কী? 

বাবা মত্তকের ঠিক আছে কী Gar? কেমন 
কইরা বা চায়, কেমন কইরা বা কথা বলে__ 

মা বিহানে উইটা দরিয়ার পানি আইনা অঙ্গে 
ঢালে। কী জানিগো! [জবা এল ।] জবা, ভাত পাকাও 
চট্‌ কইরা। আমার বাসনপাতি মানের আছে। 

জবা যাই। 
ও বেরোবার সময় শঙ্কর আসে । দুজনে চোখাচোখি হয় । 

মা শক্করবাবা, তুমি এইখানটায় বোসো। 

শঙ্কর সে তো বটেই। 
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বাবা তাহলে NG! 


বেরিয়ে গেছে কখন। 


পাশে বসে। বাবা বই তুলে নেন। 
বাবা বাংলাদেশের ইতিহাস বড়ো অপূর্ব । 
শঙ্কর বাংলাদেশ! 
বাবা বাংলাদেশ। নিশ্চয় মনে আছে তার কথা, 
তোমার দেশ! 
শঙ্কর ও, সেই বাংলাদেশের কথা বলছেন? 
বাবা আপাততর জন্যে। ইতিহাস জানা 


বাবা যেমন ধর, পঞ্চাশ-যাট বছর 
বাংলাদেশের মনীষীরা যে ইতিহাসের দিকে ঝুঁকলেন 
একটা, দৃঢ় উদ্দেশ্য নিয়েই ঝুঁকলেন। 

শঙ্কর ও। 

বাবা ইংরাজ দুশো বছর ধরে আমাদের মাথায় 
ঢোকাবার চেষ্টা করেছে, আমরা মোটের ওপর কিচ্ছু 
নই। আমরা তাই বিজ্ঞানের রোশনি পাবা মাত্রা কোমর 
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বেঁধে লাগলাম প্রমাণ করতে, আমরা তোমাদের আগে 
সভ্য ছিলাম, তোমরাই অর্বাচীন। তাতে করে কী হল? 

শঙ্কর কী? 

বাবা বোঝানো হল, ভারত আবার জগৎ সভায় 
উচ্চ আসন লবে। ...আর আজ ইতিহাস পড়ছি কেন। 

শঙ্কর কেন? 

বাবা আজ বুঝেছি, আগে অনেক বাজে কথা 
বলেছি। অনেক ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছি। প্রথম 
ভুল করেছি। গোটা মানুষের ধারার মধ্যে আমাদের 
স্থানকে খুঁজে নেইনি। ...আসলে কিন্তু ইতিহাসের 
প্রধান ধারা হচ্ছে ট্রানসফুশন অফ কালচার, ভাবনা 
আর জিনিস দেওয়া-নেওয়া। এই ভারতের মহামানবের 
সাগরতীরে যে পানির ঢেউ লাগে, সেটা পক্ষমহাদেশের 


উপকূল ধোয়া পানি। fasta ভুলটা করেছিলাম 
বাংলার ইতিহাস চাবির ইতিহাস। 
শঙ্কর চাষির? 


বাবা চাষির। বেশির ভাগ বাঙালি চিরকাল চাবি। 
তার চাষের . দাড়িয়েছে জয়দেব- 
চৈতন্য-আলিবর্দির বাংলা । ...দেশটা যেন একটা হাঁড়ি। 
হাজার বছর এই পাকের হাঁড়িতে CH খেয়ে একটা 
খুশ্বু ছাড়ছে, সেটা বাংলার, সেটা বাগালির। আর 
ইতিহাসের এই খানা পাকানো হল কোটি কোটি চাবির 


শঙ্কর [আড়ে আড়ে জবাকে দেখছিল, সে দূরে 
দূরে ঘুরছে] কী? 
বাবা না, মানে সেই পানির ব্যাপারটা- কিছু না। 
চাদরটা লইয়া আসি। 
ঘরে গেলেল। 


দিতে পারবে না। 

জবা ইল্লি আর কী! 
দৌড়োতে প্রভূত হয়। শঙ্কর লাফাতে যায়! বাবা এলেন, 
তাঁর ঘাড়ে পড়ার দশা! 

বাবা দেখ কাণ্ড । ...মস্তকটা কী বড্ড তপ্ত হইছে? 
..হেকিমের ঘরে একবার_ 

জবা লাটু কব্র্যাজের ঠাই গেলেও পারেন মধ্যম 
নারান তেল-_ 
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শঙ্কর আগুন ছুটছে! 

বাবা কিছু বললে? 

শঙ্কর নাঃ, চলুন। 

বাবা চলো। কতদূর যাওয়া যায়! ...য়্যায় খোদা! 
[সাগর এল পাড় দিয়ে] সাগর কোথায় ছিলে? 

সাগর পাড় ধরে হেঁটে বালুর চড়ায় গিয়ে বসে 


ছিলাম। 
শঙ্কর নিজের মন দেখা হল? 
সাগর অল্প। ...যাচ্ছিস কোথায়? 


শঙ্কর ইস্কুলে। [জবার সঙ্গে চোখাচোখি হতে 
সে জিভ ভ্যাঙায়। শঙ্কর নিজের গায়ে চড় মারে | 


আসছি! 
বাবা তুমি চোটো না। ...নাইবা গেলাম, কী 
বলো! 
শঙ্কর নাঃ, চলুন। 
সাঁকরে বেরিয়ে গেল। 
বাবা [একটু থেমে] BTA খোদা! 
বেরিয়ে গেলেন । 


সাগর [চারপাই-এর ওপর বসো শঙ্কর অমন 
ঘোড়ার মতো লাফাচ্ছে কেন? 

জবা [বারান্দায় বসে] ওর গায়ে এক বালতি 
পানি নামিয়ে দিয়েছি বলে। 

সাগর পানি? 

জবা একবালতি পানি। একবালতি wer । নামিয়ে 
দিয়েছি। তাই ঘোড়ার মত লাফাচ্ছে। 


সাগর তুমি যে বাড়িতে থাকবে, তার ত্রিসীমানায় 
স্বস্তি বলে কোনো পদার্থ থাকবে বলে মনে হয় না। 

জবা নাই বা থাকল স্বস্তি, শান্তি থাকলেই হল। 

সাগর ও দুটো এক নয়? 

জবা ও দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল SFTS | 
স্বস্তি মানে সিকিউরিটি, ঝুঁকির মধ্যে না যাওয়া। 

সাগর সেটা তুমি পছন্দ কর না? 

জবা ঘেন্না করি। ...ঝুঁকি না নিলে দুনিয়ায় কাম 
হয় না। 

সাগর জান, তোমাকে এক একসময় মনে হয়, 
এতদিন ছিলে কোথায়? দেখা করনি কেন আমার 


জবা তোমাকে আমি একদিন চিনতাম না, ভাবতে 
আবাক লাগে। অনেককাল তোমায় চিনি মনে হয়, 
জীবনের বিহানকাল থেকে। 

সাগর এত পুরোনো? 

জবা এত নতুন। ...গিয়েছিলে কোথায়? 

সাগর হাটতে হাটতে কোথায় এক রুপোলি 
বালুর চড়ায়। নদীর বাঁকে নতুন দৃশ্য। ..নিজেকে আজ 
সৌভাগ্যবান লাগে। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 


রা... # 


জবা কেন? 


জবা শুধুই দেখবে? 

সাগর যত বিচিত্র গান আছে, সব তুলব। 

জবা তুলে কী হবে? 

সাগর তোলা হবে। এটা কি বিরাট নয়? 

জবা অনেকখানি, সব নয়। 

সাগর না হয় তোমায় সাথে নেব। তুমি ঝুঁকি 
নেবে, আমি গান তুলব। অনেকখানি আমি করি, সব 
তোমার জন্যে থাক। 

জবা যদি যাওয়া যেত। 
প্ল্যানই থেকে যাওয়া। একেবারে অসম্ভব এটা, নাঃ 

জবা একেবারে অসম্ভব নয়। 

সাগর দুজনে মিলে ঘোরা যায়? 

জবা অবস্থা যদি না বদলে পড়ে। 

সাগর ও হ্যা, চড়া থেকে গাকে দেখে মনে 
হচ্ছিল, উৎসবের Garg উত্তাল i এটাই কি 
স্বাভাবিক জীবন? 
জর্জর। বিশেষ অবস্থার জন্যে এমন লাগছে। 

সাগর বিশেষ অবস্থা? 

জবা হ্যা, যুক্তফ্রন্টের জয়। সারা পূর্ববাংলা একটা 
রাজনৈতিক জাগরণের সম্মুখীন। বাংলাদেশকে 
হঠাৎ কেন জানি আমরা পাগলের মতো ভালোবাসছি। 


সাগর তাহলে? 
জবা তাহলে? উৎসবের উচ্ছাসে উত্তাল গাঁ ঢাকা 
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সাগর মাটির তলায়? 
আমার। সেই মাটির তলায়। ...আমার পাশের সাথি 
মরেছে ঢাকার পথে ওদের গুলিতে। 

সাগর কেন, তুমি তো কলকাতায় চলে আসতে 
পার। তেমন কাজের কী দরকার নেই? 

জবা আছে। অনেকে যাবে। আমি না। আমি জমি 
ছাড়ব না। 

জবা কী? 

সাগর না, বলছি। তোমার সঙ্গে এখানে কাজে 
ঝাপিয়ে পড়তাম যদি, জীবনের একটা মানে হত। 

জবা ইচ্ছে করছে? 

সাগর আমার মন কেন আশঙ্কায় ছেয়ে আসছে 
জবা! 

জবা আসা উচিত নয়। আমার সাথে যে থাকবে, 
তাকে জমি হাসিল করতে হবে আমার পাশে। 

সাগর কথাগুলো আমিও জানি। 

জবা তবে? 

সাগর তবু উদ্বেগ হয়। তার ওপর আমার মন 
বড়ো অশান্ত হয়ে আছে। 

জবা অশান্ত হয়ো না। 

সাগর জবা! অনেক কথা আমার জমা আছে। 

জবা জমা থাক। আজ বোলো না। 

সাগর কিন্তু জমিয়ে রাখা যায় না। ফেটে মরে 
যাব। 

জবা সময় এখনও আসেনি, বোঝ না! 


সাগর জবা! ত 
জবা যাচ্ছিল, ও তার হাত ধরে। oleate এল! 


ফকির ছোটোমিএঞা যে! ইর বাপ, পাও দুটা 
গেল। বসে HTS! 

জবা ফকিরচাচা! 

ফকির কও! 


জবা শোভান মিঞার ঠাই কী হল? 

ফকির বলদ জুতল দেইখা আসলাম। 
যাও! 

ফকির যাই! 

জৰা যাও না! 

ফকির যাই-যাই, অত খেদাও FRAI 

যা এলেন। 

মা জবা লো, ভাত লামছে? ...এই যে, ফকিরদ্দি 
লবাব্জাদা। 

ফকির 


কওু। 
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ফকির হছে। গাড়ি আসতাছে। 

মা সুরাই ভর্তি কইরা পানি আন, পথে লাগব। 

ফকির যাই। 

সা আনগা যাও! 

ফকির আরে যাই-যাই! ইতো দেখি সব ব্যাগ 
দিয়া উঠল! [ওঠে] কামটাম সাইরা আমি কাছারি ঘরে 
অধিষ্ঠান হইলাম, আমারে দেখলোই তোমাগো কাম 
পয়দা হয়। চলে গেল । 

মা উনিরা কনে? 

জবা ইস্কুল বাড়িতে। 

মা [বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসেন] একপ্রস্থ মাইজা 
সারছি। ...সাগর কয় কীরে জবা? 
গান তুলব। 

মা পায়ে হাইটা ঘুইরা £ 

জবা তেমনই তো মনোবাঞ্ছা! 

মা খুব ছাওয়াল। [গায়ে হাত বোলানা] দ্যাশ 
পাগলা আর গান পাগলা । ..আচ্ছা, সাগর গান তো 
তুমি শুনাইলা না আজও! 

সাগর এখানে গাইবার মতো গান আমি জানি 
না। | 

মা পোশাকিগান বুঝি সব? ...আহা, মহসিন 
আমার কী মাঠ্যাল গানই না গাইত! 

সাগর সত্যি, অপূর্ব ছিল। 

জবা শুলেছিলে? 

সাগর একটা। 

মা কোনটা? ...দরিয়ার কূল পাইলাম নাঃ 

জবা বড়ো পেয়ারের গান ছিল বড়োভাইর! 

সাগর আমারও বড়ো প্রিয় গান। 

জবা তুমি জান গানটা? 

সাগর মানে 2 না 

মা অরে পোলা, আযাদ্দিন জানান দিস নাই? সে 
গান শুনার তরে আমার মন যে বে আকুল । ...শুনাইয়া 
দে! 

সাগর সেই গান? 

জবা গাও না! 

সাগর না! ...আর রওনা হতে হবে না কোথায়? 

জবা তাতে কী! 

মা না. থাক বরং। দিনের কালে সে উদাস গান 
নাই শুনলাম। দরিয়ার কিনারে রাতে বইসা শুনাইও | 

সাগর সে গান আমার-__ 

মা সে গান আমার ছাওয়াল-সোনার গান। তুমি 
সে গান জান। তুমি শুনাইবা। ..পোড়া-পোড়া বাস 
করে কীবা জবা? 

জবা ওমা, চাউলটা ধইরা গেল বুঝি। 
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মা যেদিক নজর দিব না, সেইদিক...সাগর যাও 
কই? 

সাগর গাড়িটা এল কি না দেখি। 

মা ফক্র্যায় কাছারি ঘর থাইকা জানান দিব। 
একটা কথা কইবা? 

সাগর বলো। 

মা শঙ্করের মস্তকে চোট্‌-টোট লাগছিল, না-- 

সাগর কেন? 

মা না, শিরের ব্যামো-ট্যামো কিছু নাই তো? 

সাগর শিরের ব্যামো? পাগল? শঙ্কর? 

মা বিহানে উইঠা দেখি, অঙ্গে পানি ছড়াইছে, 
বিছানায় পানি ছড়াইছে। ক্যামনে বা চায়, ক্যামনে...- 

সাগর তোমার মেয়ে। 

মা কী? 

সাগর জবা। এক বালতি জল ওর ঘাড়ে নামিয়ে 

TCR | 

মা জবা হারামজাদি! 

সাগর তিনিই। শঙ্কর ভাইর প্রতি ওটা বোধ 
হয় ভালোবাসার প্রকাশ |... 

মা ইকী অস্বরস কাণ্ড! ...মাইয়ামান্ষে যে এত 
পাজি হয়, প্যাটের মাইয়াটারে না দেখলে কবুল 
যাইতাম Al) ইটা কী কইছে! ডাকাইত। 

একটা চিঠি পড়তে পড়তে শঙ্কর এল । 

মা শঙ্কর বাবা, জবায় তোমারে 

শঙ্কর কী? 

মা জবায় তোমারে-__ 

শঙ্কর জবায় আমারে নয় । আমি জবারে। জবাই 
করব। 

মা করো। সেই বরং ভালো। তোমার হাতেই 
জানি বনি জর 

না! 


শঙ্কর সাগর যাস কোথা? 
সাগর ২. .১৮৬%.৮৯৪৬৬, 
থেকে কী করব? 
শঙ্কর ও, আবার সেই মাথার পোকা। ...ও 
মেয়েকে দেখে JAE না--_ 
সাগর জবা আসছে। 
শঙ্কর আসুক। মাথায় এই চারপাই ভাঞ্গব। 
চারপাই তোলে । জবা এল । 


চলে গেলেল। 


জবা শঙ্কর ভাই, কথা শোন। 

শঙ্কর আমার কথা কেউ শুনছে এখন? সবাই 
খাতির করছে আর লুকিয়ে লোক পাঠাচ্ছে হেকিমের 
কাছে। 
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জবা শঙ্কর ভাই, তোর পায়ে পড়ি, শোন দাদা। 

শঙ্কর এবার আমি তাগুব নাচন নাচব। STOA 
নাচন নেচে খাশুব দাহন করব আর পাশুব- বর্জিত 
দেশে চলে যাব। 

জবা প্রোগ্রামটা চালু করার আগে একটি বার 
শোন। তুমি একটু বল না! 

শঙ্কর ও কী বলবে? 

জবা তুমি শুনছ না যে! আমার মাথার ঠিক থাকে 
না ভাই। 

শঙ্কর তা আমায় কী করতে হবে? 

জবা এইবারটির মতো মাপ করে দে। 

শঙ্কর বটে! [খাটিয়া Yu ঘোরায়] রে রে 
হনুমতী, তোমারে ক্ষমিনু আমি। 

খাটিয়া লামায় | 


জবা তোমার মতো দেখলাম না, সত্যি! ...আমার 
মন খারাপ হয়ে গেছিল! 

সাগর আর একবার ভাত পোড়ানোর মতলব 
আছে নাকি £ 

জবা মা এবার মেরেই ফেলবে। তা, তুমি 
ততক্ষণ শঙ্কর ভাইকে খেলা দাও, আমি আসছি। 


শঙ্কর 
সাগর যাস না শঙ্কর। 

শঙ্কর কেন? 

সাগর আর খুন্সুটি ভালো লাগছে ATL... 
শঙ্কর কেন? 

সাগর তোকে ভুল ভেবেছিলাম বলে। 
শঙ্কর তুইও পাগল ভেবেছিলি নাকি! 
সাগর আমি তোকে-_ 

শঙ্কর বুঝেছি। চেপে যা!- 

সাগর ক্ষমা করিস ভাই। 


সাগর ঠিক নেই! 

শঙ্কর 

সাগর কেমন? 

শঙ্কর তোদের মতো ভুল করাও সহজ নয়, 
আর দরাজ বুকে অমন করে শোধ দেওয়াও সহজ 
নয়। চিরকেলে নাটক-উপন্যাসের নায়ক তোরাই হবি। 

সাগর আর তোরা? 

শঙ্কর আমাদের নিয়ে নাটক হয় না। পাশে 
পাশে চলতে পারি বড়ো জোর। আমাদের সব সময় 
ঠিক আছে। 

সাগর দুনিয়ার সব কিছুই ঠিক তোদের কাছে? 

শঙ্কর না! কিন্তু নতুন অবস্থায় পড়ামাত্র আমরা 
তৈরি হয়ে যাই, শ্লোগান দিয়ে উঠি--ঠিক আছে। 
আমরা চিরকালের পদ্মপত্রে নীর, ঝকমক করি, টলটল 
করি, কিন্তু লেগে যাই না, গড়িয়ে যাই। 

সাগর জানিস শঙ্কর, মা এখুনি গান শুনতে 
চাইছিল। 
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সাগর ন নাহলে নিউ ক 
শঙ্কর আসল কথাটা কিছু ভাবছিস? 
সাগর কোনটা? 
দিবি? পরিষ্কার ভেবেছিস কথাটা? 
সাগর নাতো! ...সত্যি শঙ্কর, কী হবে আমার? 
শঙ্কর কীসের? 
সাগর মহসিনের কথা । ও কি মানুষ ভাববে 
আমায়? ... 


সাগর আর আমার-_ 

শঙ্কর তোর সমাজ 'আমি। গণ্ডগোল শুরু হচ্ছে 
তোর নিজের মধ্যে থেকে। 

সাগর কে বললে, না। কিন্তু হাজার হোক, 
মুসলমান মেয়ে, জামাইবাবু কী ভাববেন? 

শঙ্কর তাকেই জিজ্ঞাসা করিস। 

সাগর কেমন করে? 


শঙ্কর এই যে ক্ষিতীশবাবুর চিঠি। পরশু 
আসছেল। fey ক্ষিতীশবাবু জবার সঙ্গে ঘর 
করবেন না। 


সাগর আমি নিজেকে বুঝতে পারছি না! 
শঙ্কর নিজেকে বোঝা একার ধ্যানের জিনিস। 
চলে গেল। 
সাগর শঙ্কর দাড়া! আমার ভয় করছে। [দেখে 
কেউ নেই। খাটিয়ায় বসে পড়ে।] উঃ, মাগো! 
দূর থেকে গরুর গাড়ির চাকার মৃদু ক্রন্দন ভেসে আসতে 
ফকির [নেপথ্য] ছোটো মিঞা, শোভান 
মিঞার গাড়ি আইছে_! 
চাকার ক্রন্দন কাছে চলে আসে! সাগর মূঢ়ের মতো চেয়ে 


পর্না 
ষষ্ঠ দৃশ্য 
এ একই দৃশ্য । দুদিন পরে, সাঁঝ ঘনিয়ে এসে গেছে। 
জায়গাটিতে তৃরীয় ধ্যানে মগ্ন । টিমটিমে জ্বলা লষ্ঠনটার 
পাশে বসে মা একটা নকসিকাথা সেলাই করে 
চলেছেন। খানিকদূরে খাটিয়াতে বসে দুলে দুলে জবা 
একটা বই পড়ছে।... 
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মা [মুখ তুলে] ঢাকার দামাদরে লইয়া উনিরা 
তো আইল না জবা! 

জবা স্টিমার আসে নাই বোধ করি। 

মা সাগর কই। 

জবা বইসা আছে দরিয়ার কিনারে। 

মা ছাওয়াল য্যান কেমন হইয়া গেছে গিয়া দুদিন 
হইল। কী হইছে জানিস? 

জবা না! 

মা বিচিন্তির অর মন। ...সাগর জালে, তুই যাইতে 
পারিস আজই ? 

জবা বৈকালে কইছি। অয়ও সাথে যাইবার চায়। 

মা কনে? 

জবা আমার সাধে। 

মা সে কেমনতর কথা? 

ফকির ই কী বাত কও? 

জবা যাইবার দিবা না নাকিৎ ...লাঠি লইয়া 
হইয়া গেল বইলা? 

মা জবা! 

জবা আম্মাগো, তুমি শুনাইছিলা আমারে-__ 
নানান্‌ বরণ গাভীরে ভাই, একই বরণ দুধ। ভুবন 
ভর্মিয়া দেখি একই মায়ের পুত ৷৷ 

মা সত্য কথা! জান দিয়া জানি, এটা সত্য কথা | 


আর সাগরটা যেন 


মা আর ক'দিন বাদ ঈদ। একদিন সবুর করা 
যায় না মা? 

জবা না। 

মা তয় যা। 

জবা আম্মা। 

মা JAI 

জবা তুমি তো বিচলিত হইলা at 

মা কখন? 

জবা হক সাহেবে ফিরছে! আমারে ঘর ছাড়তে 
হইব, কথাটা যখন জানাইলাম। 

মা বিচলিত হই নাই। 

জবা ক্যান আম্মা গো! 

মা রুখিবার পথ নাই জানি। 

জবা পথ থাকলে বুখতা? 

সা ..বড় মঙ্গলের ঠাই ছোট মঞ্গলচিন্তা আর 

আমারে টলাইবার পারব না। 
8৬৫ আম্মা! 
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মিলব। সাথে সাথে আমি রওনা দিব। মিলিটারির 
শাসন কায়েম হইব। তার মানে ধরপাকড়, জুলুম. -- 


ফকির আমারও দিলে আগুন আছে বৌজান! 

জবা তুমি আমার ফৌজের পহেলা আদমি। নাও 
বাইয়া আমারে পৌছাইতে পারবা? 

ফকির নিশ্চিত। 

মা কিন্তু উনিরা আসে না ক্যান? 

জবা স্টিমার আসে নাই তাই। 

মা হাজ্ঞারবার কইলাম, ফকর্যারে ঘাটে পাঠাই, 
না--নিজে আর শঙ্কর যাইব। 


সা যা শিয়া, বাক্য-নবাব ! 


জবা [মুখ তুলে] He 


সাগর মেঘ জমছে, জানো। 
জবা যেতে না-ও হতে পারে আজ। 
সাগর হতেও পারে তো! 
জবা হ্যা, জামাইবাবুর কাছে ঢাকার অবস্থা শুনলে 
বুঝব, বাড়িতে থাকা নিরাপদ হবে কি না। আমি আবার 
তো! 
মা সাগরবাবা, তুমি জবার সাথে যাইবার চাও? 
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সাগর ভাবছি। ...মা, থমথমে লাগছিল চরে TA | 
হাওয়া পড়ে গেছে। উজ্ঞানি নৌকোগুলোর পাল ঝুলে 
পড়েছে। 

মা উনিরা আসে না কান? ..খালি গুজগাজ আর 
FAFA বাতাসে, ভাল লাগে না। একটা কিছু জানলে 


সাগর মানে? 

বাবা স্টিমার ঘাটে যাওনের আগে শঙ্কর কইল, 
ইস্কুল বাড়িটা! হইয়া যাই-__ 

মা শঙ্কর কইল, না তুমি কইছিলা? 

বাবা মালে, দুজনেই কইছিলাম। ...ব্যাপার হইল, 
এই যে বাধা, এটা তো অপ্রত্যাশিত নয়! 

সাগর কোন বাধা £ 

বাবা এই যে দেশের অগ্রগতির পথে বাধা । এটা 
সাময়িক। এবং এটা প্রত্যাশিত। সঠিক সড়ক চেনা 
কঠিন, কিন্তু আরো কঠিন সেই সড়কে কদম বাড়ানো | 

সাগর আপনি__ 

বাবা হা, এইটাই হল কথা। দেখ, স্রোতের মতো 
কতদিন ধরে বাংলাদেশে মানুষের গড্ডলিকা চলেছে, 
তবু আমরা আজও নিজেদের ভেদবোধ কাটাতে 
পারিনি। বাইরে থেকে যখন মনে হয়, পুরোটা 
কেটেছে, তখনও ধরা পড়ে যায় নিজেদের জীবনের 


বাবা ও St ... 
চিনা যাইব গিয়া, আপনে শেষ পয়েন্টখান লিখা 
সারেন। মানে, বড়োই ইন্টারেস্টিং জায়গায় আছিলাম। 
মাস্টিরের বেটা, তাহের যায়। জিগাই, শঙ্কর কি 
ঢাকার মেহ্্‌যানরে লইয়া গেছে দেখছ? সে কয়, 
আছিল বটে কয়জন প্যাসেঞ্জার, কিন্তু শষ্কর তো যায় 
নাই! সে ভীষণ জোর দিয়ে কইল শঙ্কর যায়ই নাই। 
A নিশ্চয় পথ হারাইছে। 

মা আর তুমি ঘরে ফিরা বাক্যের স্রোত করতে 


আছ! 
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বাবা না, বারাইছিলাম। পথে দেখি, পশ্চিমে 
আসনই শ্ৰেয় বিবেচনা করলাম | 

মা তুমি কী বল দেখি আমারে? 

বাবা হছে, হছে, ---জবা, দেখ কাণ্ড, ইয়্যাখান 
মানে ছত্রখান লইয়া আয় তো। বারাই। 


ao ঘরে গেল । 
মা আবার বারাইবা ? 
মা ক্যান, ফক্র্যায় যাক না। 
বাবা নানা, উ পারবে না। 
মা তারপর তোমারে তালাশ করতে লোক 
পাঠাই। তামান রাত এখন তালাশ করাকরি চলুক। 
জবা ছাতা নিয়ে এল। 
বাবা সব ঠিক করতে আছি। আসলে বুদ্ধি 
ভ্রংশ হইছে STAT | 
মা আর সাডখুরি করো না। 
বাবা হছে, হছে। 
বেরিয়ে গেলেন । 
মা আমার নসিবখান যে কী! এই মিঞারে লইয়া 
জিন্দগি আমার বরবাদ হইল। কীসের হাতে যে দিয়া 
গেছে আমারে আব্বাজান। 
ফকির বৌজান, শেষ বয়সে আর কান্দতে 
বোসেন না! 
মা তুই ছাড়ান পাতো! 
জবা কিন্তু গানটা গাও! 
মা হ্যা, ধর। 
সাগর গাইব? 
মা তেমন গা. মহসিন যেমন গাইত। 
সাগর মহসিন? 
মা মহসিন। 
সাগর বারবার বলেছি না, সে গানের সঙ্গে 
জড়িয়ে আছে অনেক কিছু! 
মা বারবার কইছি না, আমারো জড়াইয়া আছে 
অনেক কিছু! 
সাগর আমার কষ্ট হবে গাইতে । _ 
মা আমার কষ্ট হইব শুনতে | [ওকে টানেন] চল্‌ । 
সাগর [পাড়ে উঠে] মা!..আমার যে সব মনে 
পড়ে যায়। 
জবা কী বললে? 
সাগর না। এ দেখ, মেঘগুলো ঝিলিক দিয়ে 


| 
জবা বৌপে বৃষ্টি আসবে। 
সাগর তার মধ্যে একা ভিজবে বাইরে গিয়ে ? 
জবা গাইবে না? 
সাগর গাইব? 
মা গা-রে খোকা! 
দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে । সাগর পেছন ফেরে | দুহাতে 
মুখ ঢেকে অঙ্র-অঙ্গ দুলে সুর খোজে! মা আর জবা একটু 
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নীচে বসে ওকে লক্ষ করেন! ও দুবার দ্বিধাভরে তাকায়, 
আবার চোখ বোজে, তারপর ধরে-_। 

--সম্পৃণ্টা সে গেয়ে যায় ভরাট, জমাটভাবে। 

মা চোখ বন্ধ করে WHY হয়ে বসে থাকেন । জবা উঠে আসে 
সামনে, কাথা আর বইগুলো বারান্দায় নিয়ে জমা করে 
রাখে । আবার কাছে যায় । ৰ 

_ সাগর গায় তার পঞ্চমে, যেখানে বহুদিল আগে মহসিন 
থেমেছিল, সেইখানটাতে পৌছে হঠাৎ থেমে যায়। চোখ 


জবা শেষ কর! 
সাগর এ গান শেষ হয় না! [বুক চেপে ধরে 
চিৎকার করে ওঠে ] বুকের মধ্যে কী হচ্ছে আমার! 
পাড় ধরে ও ছুটে নেমে যায় । 
মা [চোখ খুলে] আমারে ফেইলা আবার যাস 
কই খোকা! 
জবা [ওকে ধরে) আম্মাজান! 
ফকির [লাফ দিয়ে ওঠে] ছোটো মিঞ্াজ্ঞান! 
ছুটে নেমে বার । 
জবা ও একা থাকুক। অনেক দুখ ওর জমা 
আছে। জানান পাও নাই? 
মা কোন দুখ, আরে কোন দুখে দরদ করে তার? 
জবা জানি না। ...শুধু ডর ধরে। 
7 [দূরের দিকে তাকিয়ে] পানি লামব বোধ 


টু কাজল কালি হইয়া গেছে কোণাটা। 

মা দুনিয়ারে আজও চিনলাম না। ...হাতের মুঠায় 
সুখ আসে, আবার পলাইয়া যায়। এই বাত্তি জ্বইলা 
ওঠে, এই ate frst যায়। ...হদিস মিলে at 

জবা চলো। 
আক্তে করে দুজনে চলে যায় ৷ পাড় দিয়ে ফাকিরন্দি সাগরকে 
ধরে উঠে আসে। 

ফকির তোমার হদিস পাইছি আমি। জান নিবার 
তাল তোমার। 

সাগর ভুবন ভর্মিয়া দেখি একই মায়ের পুত। 

ফকির মরদের বড়ো দরকার আজ । জান নিবা 
ক্যান, ছিঃ__! 

সাগর এ আঁধারের মাঝে স্বপ্নের ঘোরটাকে 
চুকিয়ে ফেলতে পারতাম যদি। 

ফকির তুমি তো পথ দেখাইলা। তাই আমি 
বদলাইলাম। 

সাগর আমি বুঝতে পেরেছি আজ। আমার 


যাও ছোটোমিঞা! 
সাগর মহসিনের ঘটনার কারণ আমি। চার বছর 
পোড়ার কারণ আমি, জবাকে গ্রহণের সমস্যার কারণ 
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চিনেছিল, মন তাকে গ্রহণ করতে পারেনি | এই আমার 
ট্রাজেডি ৷ ...হিন্দু-মুসলিম-_ 

ফকির ফারাক যে নাই, এইটাই তুমি শিখাইয়া 
গেলা! 

সাগর আঃ ছি ছি। ছি ছি ছি! 
দুহাতে কান ঢেকে আবার ছুটে গেল। ফকির এক পা 
এগোয় I 

ফকির যাও! ..একা থাকার বাসনা তোমার, 
আন্ধারে বইসা থাকো । 

জবা এল । 

জবা ফকির চাচা! 

ফকির ও একা থাকার চায়। আর বিরক্ত কইরো 
না। 

জবা কে? 
রে! 

জবা উনির গান শুইনা মায়ও তাই sa 

ফকির বৌজানে কী করেঃ 

জবা কান্দে। ফুইলা ফুইলা কান্দে। .. কিন্তু _ 

ফকির কও। 


থুই। হাল ধরতে পারবা তো বিবি, গাংপাড়ি দিবার 
কালে? 
জবা পারব। [শঙ্কর এল। কাদামাখা চেহারা] 
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জবা সাগরের ভেতরে কী আছে? 

শঙ্কর বিরাট একটা মন। 

জবা তা নয়, একটা--_ 

শঙ্কর কী? 

জবা গান থামিয়ে অমন করে সে ছুটে গেল 
কেন? 

শঙ্কর ছুটে গেল নাকি! ...কোথায় £ 

জবা এ চরে। তুমি জান কেন। তুমি বলবে না? 

শঙ্কর আমি জানি কেন। আমি বলব না। 

জবা কিন্তু আমার যে অনেক কিছু__ 

শঙ্কর তাও আমি জানি। তবু বলব না। বলতে 
পারে একমাত্র AITA | 

জবা কিন্তু সে বলবে কবে? 

শঙ্কর জানি All জবা, সাগর তোমার সঙ্গে 
এখনও যেতে চাচ্ছে? 

জবা মুখে চাচ্ছে। 

শঙ্কর হ্যা, মনের একদিকের সঙ্গে আর 
একদিকের অমিল আমাদের সবারই । সেটাই বাধা। 

জবা তবু সে বাধা দুহাতে ঠেলে এগোতে আমি 
তৈরি ছিলাম। 

শঙ্কর সবসময় বাধা ঠেলা যায় না। অপেক্ষা 
করতে হয়। 


জবা আর যখন মাত্র একা আমি তৈরি তাই না! - 


শঙ্কর আর কোথায় যে কে কেমনভাবে তৈরি 
হচ্ছে, তাতো তুমি--আমি জানি না! একটা কথা 
দেবে আমায়? 

জবা বলো। 

শঙ্কর যত ব্যথা আসুক, যত আঘাত লাগুক, 
যুক্তিকে কখনও তুমি ছাড়বে না? 

জবা এ কথা বললে কেন? 

সাগর LAI শান্ত চেহারা । 


চাচ্ছিস? 

সাগর নিশ্চয়ই । কলকাতায় ফিরে গিয়ে আবার 
তো তুই অফিস আর রাজনীতি করবি, আর আমি 
বাড়িতে বসে গান গেয়ে দিন কাটাব। তার থেকে-__ 

শঙ্কর ...চরে বসেছিলি? 

সাগর হ্যা, তারার চাপা জ্যোতিতে Yeu চরে 
দেখলাম, জানিস শঙ্কর? 

শঙ্কর কী? : 

সাগর একটা স্বপ্র। ..কাকাবাবু বলছিলেন, 
বাংলাদেশের ওপর দিয়ে মানুষের স্রোত বয়ে যাবার 
কথা। সেই স্রোতটা। অদ্ভুত শান্ত লাগছে। 

শঙ্কর স্বপ্ন দেখে? 


৩২৮ 


সাগর স্বপ্ন দেখে। ইতিহাস স্বপ্ন বইকী, আর 
বাস্তব। 


চলো CHATI 


জবা বলো। 

সাগর জবা, তোমার সঙ্গে আমিও যেতে চাচ্ছি, 
তাতে তো তুমি খুশি হচ্ছ না! 

জবা চরে বসে গান করছিলে না? 

সাগর গুনগুন করে। নতুন পদ জুড়ে ফেললাম 
অনেকগুলো | 

জবা কী বলবে বলছি'লে। 

সাগর জবা জানো, এ চরে বসে মনে হচ্ছিল, 
নিজেকে যেন স্নান করাচ্ছি। যত ভেদবোধ... 

জবা তুমি হিন্দু-মুসলিম তফাতের কথা বলছ? 

সাগর হ্যা। 

জবা আমার কাছে ও দুটোই গতস্য শোচনা। 

সাগর কী? 
হি ও দুটোকে মুছে ফেললে তবে আমি আরস্ত 

| 

সাগর আমিও সেখানেই পৌছে গেলাম এত পথ 
পেরিয়ে। একেবারে ভেতর থেকে বদলে গেলাম। 


জবা আমার একটা কথার জবাব দেবে? 
সাগর কোন কথা? 

ভাবা তুমি ছুটে গেলে কেন তখন গান থামিয়ে? 
সাগর জবা! 

জবা ভয় করছে। 

সাগর আমাকে ? 

জবা তোমার জন্যে। ..কী রয়েছে তোমার 


জবা সে কথা বলো। 

সাগর জবা, তুমি আমায় প্রহণ করবে তোমার 
সঙ্গী হিসেবে? 2 

জবা কী কথা বলো।.. 

সাগর আমি পারছি না। 
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জবা আমার চোখের দিকে তাকাও । পারবে। 

সাগর তাকায়, শান্ত হয়ে যায়] আমি মহসিনকে 
বাঁচাইনি। 

জবা বাঁচাওনি! 

সাগর ছেচল্লিশ সালে মহসিনের সঙ্গে আমার 
দেখা হয়নি, সে ছিল অন্য সাগর। আমি নয়। 


সাগর আজ সব বলব। 


সাগর আমার ঘর থেকে মহসিন ধরা পড়ে। এক 
সাগর তাকে বাঁচায়, আর এক সাগর তাকে ধরিয়ে 
দেয়। আমি সেই সাগর। 

জবা সাগর! 

সাগর ভেবেছিলাম, আমি হিন্দু, একজন 
মুসলমানের ওপর শোধ নিয়েছি। ...আজ জানছি 
একজন বাঙালি, একজন মানুষ আর একজন বাঙালি 
আর একজন মানুষকে অকারণে হত্যা করেছে। আমি 

|| 

জবা সাগর! 

সাগর চার বছর পুড়েছি, তারপর এসেছি এখানে। 
জীবনটাকে তছনছ করে দিয়েছে। 

জবা সাগর। 

বিস্ফারিত CN চেয়ে আছে। 

সাগর আমি ফুরিয়ে যাওয়া একটা হাউই। 

জবা চার বছর আগে তুমি_ 

সাগর তারপর চার বছর ধরে পোড়ার ভ্বালা। 


সাগর কী? 

জবা একজন মুসলমান তোমার সামনেই আছে। 
ক্ষমা চাইতে পারো । ...এই মুসলমানটি জানে, ক্ষমা 
তার জাতের হয়েও বারবার চাইবার আছে। 

সাগর জবা! 

জবা আমার মন বড়ো এলিয়ে পড়ছে, ক্ষমা 
করো। ... হঠাৎ একটা আচমকা কাজের মধ্যে দিয়ে 
জীবনের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। জীবনটা বহতা নদী, তার 
চর জাগা ধরে পড়ে হঠাৎ, পলি পড়ে বহুকাল ধরে। 

সাগর এমন যুক্তি সাজিয়ে কী করে তুমি কথা 
বলছঃ 

জবা কী একটা টানে এটা করাচ্ছে। ...আমার 
বড়ো আপনার জন নির্মমভাবে শেষ হয়েছে, কিন্তু 
তুমি যে বেঁচে আছ। যারা বেঁচে আছে, তাদের জন্যেই 
তো সব। 

সাগর মানুষ অরে নানারকম ভাবে! আমি 
একভাবে মহসিনকে মেরেছিলাম, আর একভাবে তার 
বোন আজ আমাকে মারল। 

জবা সাগর। 

সাগর জবা, তুমি কী ভীষণ করেই না শোধ 

| 


দরজায় টোকার শব্দ হয়। 

ক্ষিতীশ [নেপথ্যে] এইটা কি তসলিম মিঞার 
ভিটা? 

সাগর জামাইবাবু! 
সাগর দরজা খোলে। ব্যাগ হাতে ক্ষিতীশবাবু এলেন ৷ ক্লান্ত 
চেহারা | 

ক্ষিতীশ এই যে, শ্যালকচন্দ্র। .. 
কোথায় দেখেছি না? 

জবা আপনার ঢাকার বাসাতে। 

ক্ষিতীশ পরেশের সঙ্গে । আমার পিসতুতো ভাই 
পরেশকে জানো তো সাগর। 

জবা বসুন। 

ক্ষিতীশবারু বসতে যান, শঙ্কর এল কাপড় বদলে । 


কিন্তু তুমি তো 
এ পরেশের দলের না? তোমাদের তো হয়ে গেল। 


আরে, তোমাকে 


মা এলেল | 
মা কেডা? 
শঙ্কর ঢাকার জামাইবাবু। 
মা উনির হাতমুখ ধোওনের বন্দোবস্ত কর জবা! 
তেও 1? 
ক্ষিতীশ কী বললেন? 


মা হকসায়েব ফিরছে? 
ক্ষিতীশ ও। [দাঁড়ান] শঙ্কর, সাগর। আজ 


y- 


মা পাঠাইয়া সারছ? 
জবা তৈয়ার হইয়া লই। [শঞ্করকে] তোমার 
কথামতো মনকে যুক্তি দিয়ে বেঁধেছি। 
চলে হোল । 
মা হায় আল্লা, জবারে চইলা যাইবার হইব। 
শঙ্কর আমাকেও রাতের রেলগাড়ি ধরতে হবে। 


ক্ষিতীশ অপরিসীম অত্যাচার। মন্ত্রীসভা ভেঙে 
দিয়েছে। কাল থেকে ঢাকাতে ধরপাকড়। যুক্তফ্রন্টের 
কর্মীরা সারা দেশময় গা-ঢাকা দিচ্ছে। 

মা ঝাইপা আইল আন্ধার। ...মা বাবা, চলো, 
হাত-মুখ ধোওনের পানি দেই তোমারে। 


শ চলুন। 
শঙ্কর মা, এ ফাকে আমাদের সুটকেশ দুটো 
ও ঘরে এনে রাখো, গুছোতে হবে। 
মা ও ক্ষিতীশ চলে গেলেন। 
শঙ্কর কীরে। 


সাগর কী! 

শঙ্কর বলেছিস? 

সাগর সমস্ড। উজাড় করে দিয়েছি। 
শঙ্কর কী বলল? 


শঙ্কর হ্যা, রাজি হয়েছে? 

সাগর শক্কর, ভাই-এর শোধ বোন নিয়েছে। 
wegg তোর যাওয়া সম্বন্ধে কী বলল? আর-_ 
সাগর আর? 

শঙ্কর হ্যা, আর তুই যখন বললি, তখন কী 


সাগর শঙ্কর প্রশ্ন করাই হয়নি রে! 
প্রশ্ন করাই হয়নি £ 
না, ভুলে গেছি। না, একবার বলেও 
ছিলনা ডিল নল 
শঙ্কর SIA! 
সাগর ও কি ঘেনাকে ক্ষমায় ঘুরিয়ে নিল শুধু? 
শঙ্কর বললিই না ভালো করে, অথচ-_ 
সাগর শঙ্কর, ও তো আজই চলে যাবে। 
এখনই। 
শঙ্কর তার আগেই... 
জবা এল চতুর্থ দৃশ্যের লাল শাড়ি পরে। 
জবা শন্কর-ভাই, তোমায় তোমাদের হিন্দু মতে 
একবার প্রণাম করতে দেবে? 
শঙ্কর কেন রে বাদরিঃ 
সাগর জবা! 
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ভেবেছিলাম, ভালো করে বলা হয়নি। 


শঙ্কর আমি বরঞ্চ কেটে পড়ি। 

জবা না, তুমি থাকো । ...সাগর, তোমাকে আমার 
শ্রদ্ধা জানানো হয়নি। 

সাগর কী বলছ? 

জবা খারাপ কাজ অনেকেই করে, কিন্তু তার 
জন্যে এমন করে কি কেউ প্রাণ ঢেলে দিতে পাৱে? 
দাম তুমি চুকিয়ে দিয়েছ অন্যায়ের 

শঙ্কর সে সব ওর নাটুকেপনার HJN I 

সাগর জবা? _ জবা, তোমায় আমার যে একটা 


প্রশ্ন করার আছে। 

জবা 

সাগর এত কষ্ট তুমি চেপে দিলে কীসের 
জোরে? 


..জীবিতদের প্রতি 
ভালোবাসার জোরে। 
সাগর শুধু সেই ভালোবাসার জোরে? জবা! 
হাপাতে হাপাতে বাবা এলেন। 
বাবা আগো, FATA তালাশ কইরা -_ এই যে! 
তুফান আসে শঙ্কর। 
শঙ্কর তুফান? 
বাবা হ্যা, আশমানে মেঘ। ...তুফান মাথায় করে 
মেয়েটা বেরোবে। 
শঙ্কর একা বেরোবে NII 
বাবা অবশ্য ফকিরদ্দি সঙ্গে থাকব। 
ফকিরদ্দি এল বৈঠা হাতে পাড়ে । 
ফকির ছোটো মিঞা! লাও আইনা লীচে ঘাটে 
বান্ধলাম। আশমালে বড় কারাক্কার, ঝটপট করা লাগে। 
মা ও ক্ষিতীশবারু TF এলেন ৷ 
শঙ্কর কাকাবাবু, এই যে ক্ষিতীশবাবু! 
শি See ene neat 


সা PP, তুই মাল লইয়া নাওয়ে তোল। 
ফাকির ভেতরে গেল। 


শঙ্কর গুছিয়ে নেই। চল সাগর। 
দুজনে চলে গেল । 
মা জবামণি, তুমি আন্ধারের মাঝে যাও ঘর 
উজালা কইরা আসনের তরে তো! 
বাবা ফুলজান বিবি! আকাশে মেঘ ঘনাইছে- 
মা চোখেও কি পানি দেখ আমার? উয়ারে মুইছা 
থুইব আমি। ...অরায় যাউক, অরায় নিশ্চিন্দি আবার 
ঘুরাইয়া আনুক। দুধে-ভাতে থাকুক দেশের মান্যে। 
পাতিল জুইডা মেঘের মতন ঝাইপা আসুক 
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জবা আম্মা! 
সাগর এল! 
মা সাগরবাবা, অমন ছুইটা গেলা কেন তখন? 
আগো জান, সাগরে আজ গান করছে। 
বাবা সাগরের কুল পাইলাম না? 
ক্ষিতীশ সেই গান? 
মা তুমি জানো? আমার মহসিনের গান? 
ক্ষিতীশ হ্যা। 
মা তোমরা ASA যে আমার কত পেয়ার্রের ! 
বাবা সাগর আমাকে শোনালে না তো! 
মা শুনাইয়া দে বাবা সাগর, Gera আর খেদ 
করে ক্যান! আগো জানো, চোখ বন্ধ কইরা অর গান 
শুনবার কালে আমি খোকারে দর্শনে পাইলাম! 
ফকির এল মোট ঘাড়ে করে। পাড়ে ওঠে। 
ফকির গাজি গাজি বইলা এবার ছাড়া লাগে 
জবামণি। 
সাগর জবা! 
জবা কী বলছ? 
সাগর তুমি এবার তো রওনা দিচ্ছ। ...আমার 
কথার জবাব তো এখনও দাওনি? 
মা সাগর কি জবার সাথে যাইতে আছ? 
সাগর হ্যা। ..জামাইবাবু আমি ঠিক করেছি আমি 
জবার ACK যাব। 
ক্ষিতীশ কী? 
বাবা মানেটা কি হইল? কও কী? 
শঙ্কর এল, হাতে সুটকেস। 
সাগর জবার সঙ্গে যেতে চাচ্ছি এবারের মতো | 
বাবা কী বলে! ওগো ইয়ারা বলে কী? জবাব 
দাওনা ক্যান? 
ক্ষিতীশ সাগর তোমার কী মাথা খারাপ হয়ে 
গেছে? কী উপ্টোপাণ্টা বলছ? 
সাগর [শঙ্করের হাত থেকে সুটকেস 
নিয়ে] ক্ষিতীশবাবু বাংলা, বাঙালির বলতেন আপনি। 
কাকাবাবু আপনার বাঙালির শ্রোত কী হল? 
বাবা মানে, দেখো সাগর, আমি বুঝতে পারছি 
না। না বলতেও আটকাচ্ছে। মন তো সায়ও দিচ্ছে 
না! মানে, ঘটনাটা তো শুধু যাওয়াই দাঁড়াবে না 
লোকের চোখে! দেখো, আমার সমাজকে কাটিয়ে 
উঠতে আমি পারব না। যেতে চাও, যাও। 
জবা আব্বাজান ! 
বাবা দেখ বুড়া হইছি, আমারে এমন কইরা তাড়া 
দিস না তোরা! আমার সয় না। 
সাগর জামাইবাবু! 
ক্ষিতীশ এমন একটা অবস্থার সম্মুখীন হতে আমি 
তৈরি ছিলাম না। আমাকে ভাবতে হবে। আমার মনে 
হয় তোমারও ভাবা উচিত। 
Att কেন? 
ক্ষিতীশ আমার বুকের পাটায় কুলোল না দাদা, 
মাপ করো। তফাত একটা আছেই। সেটা না বুকে 
আধারে ঝাপ দেওয়াকে সমর্থন করা যায় না। 
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সাগর আর মা, তুমি? 

মা চোখ জুড়াইয়া একবার দেখনের ইচ্ছে করে, 
যোগ কনে ফারাক কনে। ......কিন্ডু... 

সাগর তোমরা সবাই এমন করে দুমডে গেলে? 
‘জবা, এই তোমার বাস্তব। ব্যক্তিগত জীবনে সামানা 
একটা খোঁচা লাগা মাত্রই--আমার চিতকার করে ছুটে 
যেতে ইচ্ছা করছে, সব কিছু থেকে দূরে । শঙ্কর, 
জবা-_-তোমাদের বাস্তব তোমরা নিয়ে যাও, আমার 
স্বপ্নই আমাকে দাও। 

শঙ্কর তাড়ালেহ বাস্তব যায় না! সুটকেসটা দে 


সাগর। 
সুটকেসটো নেয়। 
জবা শঙ্করভাই! 
শঙ্কর অপেক্ষা করার সময় এখন জবা। 
_ পাশাপাশি বাস করতে এঁরা এখন তৈরি, এক হতে 
আজও তৈরি নন। এই চিন্তার সঙ্গে এরা বাস করুন, 
দিনের পর দিন এই যুক্তিহীন সংস্কারবোধে এদের 
খোঁচা লাগুক, এরাই মানিয়ে নেবেন একদিন, দুহাত 
বাড়িয়ে গ্রহণ করবেন। ..সাগর নেমে আয়। 
সাগরকে ধরবে লেনে আনলে I 
জবা STS! 
মা [পাড়ে উঠে মঙ্গল সংকেত করেন] 
ফকির [নেপথ্যে] গাজি গাজি বদর বদর! 
জবা চুপ করে খানিক দাড়িয়ে থাকে । 
জবা তুমি বলছ অপেক্ষা করতে হবে? কোনো 
কারণ নেই, কোনো যুক্তি নেই, তবু? 
শঙ্কর হ্যা। এই হচ্ছে অগ্ৰগামী দলের সবচেয়ে 
বড়ো অভিশাপ ! 
জবা দুহাতে মুখ ঢেকে নেমে গেল । 
সাগর শঙ্কর. ওর কাছ থেকে যে পরিষ্কার 
কথাটা জানা গেল At 
মা বদর, বদর- নাও ঠেইলা দে ফকিরদ্দি! 
উনি নেমে আসেন | 
সাগর বুকের মধ্যেটা একটা অস্ত্র যেন ছুরি দিয়ে 
চিরে দিল। 
শঙ্কর তোর শক্ত মেরুদণ্ডের উপরই নির্ভর 
করছে কত কম দিন লাগে । জোর ধাক্কা লাগাতে হবে 
বলতে হবে, এ অন্যায়, এ মিথ্যা, তোমরাও জানো 
তবু তোমরা ওপরে উঠতে পারলে না। তোমরা 
তলিয়ে গেলে! 
সাগর মা? 
নানান্‌ বরণ গাভীরে ভাই একই বরণদুধ, 
ভবন ভরমিয়া দেখি একই মায়ের পূত ৷৷ 
কত বড়ো মিথ্যে! মানুষ কী we! 
মা না! [ছুটে যান ওপরে] ফকিরদ্দি, ফক্‌রা্যা,-- 
নাও ঘুরা! নাও ঘাটে ভিডা। 
বাবা কী.করো! 
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ক্ষিতীশ ফিরে ডাকছেন কেন? শঙ্কর [নেমে এসে] বলুন। 
মা আমার জানের রক্তটারে মিথ্যা হইবার দিব শ্ষিতীশ মনে হচ্ছে, সব ঘটনার তুমিই যেন 


না। মান্ষে Se না, মান্ষে খাটি! নায়ক। 

জবা মা মণি! [জড়িয়ে ধরে] জানতাম, শঙ্কর চেপে যান। কথাটা সত্যি নয়। ...চলুন। 
আম্মাগো__ ক্ষিতীশ কোথায়? 

সাগর ও হে, শঙ্কর সুটকেসটা? শঙ্কর আপাতত গানটা শুরু হল কিনা দেখি। 

শঙ্কর এই যে! [উঠে যায়]... Sta, পথ খোজা তারপর খেতে বসব। তারপর কোথায়! ওঃ, রাতের 
শেষ হল? রেলগাড়ি। ক্ষিতীশবাবু, এর পরের বাঁকে কী? 

সাগর এবার পথ চলা। ক্ষিতীশ পরের বাকে? 

ক্ষিতীশ কিন্তু মা, একটু তাড়াহুড়ো... শঙ্কর হ্যা, কী? 

বাবা ওনারে আটকাইও না বাবা। মা সোনারে... আমি 

শঙ্কর রওনা দেবে? ...আমি রইলাম পড়ে শঙ্কর মার হাত চেপে ধরে। 
আমার মাটির সঙ্গে । --আমার মানুষ মা! বাবা [পাড় থেকে] গানটা ধরেছে। 

জবা তুমি কলকাতায় যাবে শঙ্করভাই? মা ধরছে। [ছুটে যান উপরে । সাগরের গানের 

শঙ্কর হ্যা, কাজের জায়গায়। টান উদাত্ত গলায় ভেসে আসতে থাকে] নাইয়া ভাই! 

মা সাগর, তোর গান আর শুনা হইব না আর চক্রপথে ঘুইরা মোর মন রইল যে উদাস-_ 
রে! বাতাস তবু আভাসে দেয় নতুন ভোরের বাস। 

সাগর শুনতে বড়ো ইচ্ছে করছে? শি ব্যথায় আমার বুক যে ভাঙ্গে আশা ভাঙ্গে 

জবা কিন্তু কাজলকালি আশমালের রং। না! 

সাগর নৌকায় নেমে ধরছি। গলা ছেড়ে। সাথে আছে হাজার মানুষ, তুফান ডরি না। 

জবা চলো! পথ অনেকখানি। _ হঠাৎ আকাশটাকে সাদা করে দিয়ে বিদ্যুৎ চাবুক হেনে 

সাগর চলো..বড়ো অন্ধকার দিয়ে যাব গেল একবার । আকাশ জুড়ে গুর-গুঃ / ওৱা চমকে 
আমরা | জোর গলায় গাইতেই হবে। ঘরের উঠোনেও তাকান, কিন্তু গানটা শতকঠে ধরে নিয়েছে এখন কারা! 
সে আওয়াজ পৌছে দিতে হবে। শেষ কালিটা আছড়ে পড়তে থাকে জোয়ারের মতো 

জবা পথ দেখে চলো। মঞ্চময় | 


ওরা নেমে যায়। VE মতো দাঁড়িয়ে আছে চারটা মানুব ৷ খেজুর গাছটাকে 
মা বাতাসে পানির সোয়াদ! বৃষ্টি নামব রে! আলুথালু করে দিয়ে ঝড়টা এসে পড়ছে। 
ক্ষিতীশ শঙ্কর! AAF 
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স্বাধীনতা-উত্তর 
বাংলা নাটকে সাম্ৰাজ্যবাদ বিরোধিতা 


চন্দন সেন 


প্রেক্ষাপট : নবজাগরণ 


“স্বদেশ বিকি হচ্ছে, ধন-মান, গৌরব, Gar বিকি হচ্ছে... নাটক মিরকাসিম 

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র | 
এ দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্ৰভুত্ব কায়েম হবার বেশ কিছুকাল পর পরাধীন জাতির অর্থনৈতিক 
দুর্দশা, অসহায়তা আর নিপীড়ন-যন্ত্রণার মধ্যেই বাংলা থিয়েটারের উদ্ভব আর বেডে ওঠা । ফলে 
ংলার মঞ্চনাটকের ইতিহাস দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গেছে। 
আমাদের থিয়েটারের ইতিহাস কিংবা আরও ব্যাপকভাবে ভাবতে গেলে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের 
ইতিহাসের সঙ্গে উনিশ শতকের তথাকথিত রেনেশী বা নবজাগরণের প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ সম্পর্ক 
অনুধ্যানে প্ৰয়াসী হয়েছেন অনেকেই | আসলে আমাদের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে 
ব্রিটিশ শাসন এবং তার অভিঘাতে জন্ম নেওয়া শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নবজাগরণের বিপুল প্রভাবের 
কথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। বাংলার সমাজ-জীবনে, রাজনীতি থেকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নেতৃত্বকারী ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করেছিল এ ‘নবজাগরণ'। ফলে সামাজিক আর 
রাজনৈতিক আন্দোলনের মতোই আমাদের নাট্য-আন্দোললে একদিকে প্রগাঢ় দেশপ্রেমের আবেগ, 
স্বপ্ন আর স্থিতাবস্থাকে ভাঙার সংকল্পের পাশাপাশি মধ্যবিস্তসুলভ দোদুল্যমানতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্যবাদের 
উৎকট প্ৰাবল্য, আশা আর হতাশার অভিঘাতে আবেগতণ্ত আত্মবিসর্জনের পাশাপাশি নিস্তেজ 
আত্মসমর্পণ-_দুই পরস্পর-বিরোধী প্রবণতাই সহজদৃশ্য। আমাদের নাট্য-আন্দোলন তথা সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনের প্রেমাইজ বা ভিত্তিভূমি হিসেবে রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর-মধুসুদন হয়ে বঙ্কিমচন্দ্ৰ 
আর প্রথম পর্বের রবীন্দ্রনাথ _এই পঁচাত্তর বছরের কম সময় ধরে বহমান রেনেঁশার হাওয়া যে 
বিরাট চিন্তা বা চেতনাগত অগ্রগতি এনেছিল তা বিগত কয়েক শতাব্দীতেও দেখা যায়নি । রামমোহনের 
কথাই ধরা WS) পৌত্তলিকতা, সতীদাহ ইত্যাদি অনেক কুসংস্কার আর পাশবিক প্রথার বিরুদ্ধে তিনি 
অবিস্মরণীয় আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। রামমোহন তার সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে এসে 
স্ত্ী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলেছিলেন, সুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন, এমনকী 
কৃষকদের করভার লাঘবের কথাও বলেছিলেন। মেকলে সাহেবের উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষানীতি প্রবর্তনের 
বহু আগেই রামমোহন যে নতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেছিলেন তা ছিল যথেষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক, 


বিশিষ্ট নাট্যকার, পরিচালক, প্রাবন্ধিক। পেশায় ইংরেজিভাবার শিক্ষক। 


৩৩৫ 


বিদ্যাসাগরও এ দেশে ভাষাশিক্ষা, বিধবা-বিবাহ আইন পাশ করানো, ইত্যাদি যুগান্তকারী ঘটনার 
পাশাপাশি সাংখ্য ও বেদান্তকে মিথ্যা দর্শন বলে অভিহিত করার মতো বহু বৈপ্লবিক ধ্যানধারণার 
পরিচয় রেখেছেন তার কর্মকাণ্ডে। ডিরোজিও-পন্থীরা দৃঢ়ভাবে জমিতে রায়তের স্বত্ব দাবি করেছিলেন। 
দেশহিতৈষী সভার উদ্বোধনী বৈঠকে ১৮৪১ সালে ডিরোজিয়ান সারদাপ্রসাদ ঘোষ গুপনিবেশিক 
শোষণ ত্রাসন থেকে মুক্তির প্রসঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন-_ রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত 
হওয়াটাই আমাদের দুদৰ্শা ও অবনতির মুল’ I [A Critique of Colonial India Sumit Sarkar— 
Calcutta, 1985. P. 66] প্রায় একই সময়ে রাধানাথ শিকদার বেগার খাটানোর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের 
সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত জমিদার 
আর নীলকরদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণাত্মক প্রবন্ধ লিখে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। শিবনাথ 
শাস্ত্ৰী জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। সমসাময়িক আরেক বুদ্ধিজীবী অভয়চরণ দাস 
কৃষকদের সমস্যা নিয়ে বই লেখার পাশাপাশি কৃষকদের জন্য প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামও করেছিলেন। 
শশীপদ ব্যানার্জি মোটা মাইনের চাকরি ও স্বাচ্ছল্যময় জীবন ত্যাগ করে "শ্রমজীবী সংঘ" প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। এমনকী সুদূর আসামের চা-বাগিচা শ্রমিকদের উপর ইংরেজ মালিকদের অবাধ নির্যাতনের 
বিরুদ্ধে বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি প্রতিবাদী প্রচার আন্দোলন শুরু করেছিলেন এই 
সময়েই ৷ অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসনের অবাধ লুণ্ঠন প্রক্রিয়ার সূত্ৰে ১৮৬৮ থেকে ১৯০০ সাল পৰ্যন্ত 
মোট সতেরো বারের দুর্ভিক্ষে এ দেশের নানা প্রান্তে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায়। এই সর্বনাশা লুষ্ঠন 
অবশ্য ইতিমধ্যেই ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্রবের সিংহ-দরজা খুলে দেয়। ভারততত্ববিদ্‌ মন্টগোমারি মার্টিনের 
মতে, ভারত থেকে alos স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার যে বিপুল পরিমাণ স্রোত ইংল্যান্ডে আসতে থাকে 
তার থেকেই সেখানে শিল্পবিপ্রবের জন্ম হয়। বহমান শোধণ-ত্রাসনের এই পরিবেশ, একের পর এক 
দুর্ভিক্ষ, এ দেশে কুটির আর গ্রামীণ শিল্পকে ধ্বংস করে ফেলার সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা 'নবজাগরণের' 
আলোকদীপ্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি থেকে অভিজাত সামস্তশ্রেণির মধ্যেও যে প্রতিবাদী চেতনার সঞ্চার 
করে তার সূত্ৰেই বাংলা থিয়েটার নতুন একটা বাঁকে এসে দাঁড়ায়! সেই সময়ে যে তিনটি নাট্যদর্পণ 
তিনজন সমাজসচেতন নাট্যকারের কলম থেকে পরপর আমাদের সামনে আসে, সেই তিনটি নাটকেই 
উপনিবেশিক শাসনে শ্রমজীবী শ্রেণির, বিশেষ করে কৃষকদের উপর বেপরোয়া শোষণ, অত্যাচার 
আর তার বিগ্রতীপে এসব অত্যাচারের মুখোমুখি দাড়িয়ে দেশজ চরিত্রগুলির নানা সাহসী সংগ্রাম 
উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে। 

১৮৬০ সালে লেখা দীনবন্ধুর 'লীলদর্পণ-কে নিয়েই ১৮৭২ সালে বাংলায় পেশাদার রঙ্গমঞ্জের 
BBA! ১৮৭৩ সালে মীর মশারফ হোসেন পাবনার কৃষকবিদ্রোহকে সামনে রেখে লিখলেন 'জমিদার- 
দপণি' এবং চা-বাগানে ব্রিটিশ চা-কর সাহেবদের বর্বরতার কাহিনি নিয়ে ১৮৭৫ সালে দক্ষিণারঞ্জন 
চট্টোপাধ্যায় লিখলেন 'চা-কর Foley" | এই তিনটি দার্পণিক নাটকের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় 
'নীলদপণ" নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে অত্যাচারিত বঞ্চিত মানুষের দুঃখ বেদনা আশা স্বপ্ন আর প্রতিবাদ 
পাদপ্রদীপের আলোর জীবস্তরুপ পেল। এরই পাশাপাশি পেশাদারি মঞ্চে কার্টেন-প্লে হিসেবে অভিনীত 
অর্ধেন্দুশেখরের ge নাটিকা ‘গজদানন্দ ও যুবরাজ” সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ-শাসকদের এ দেশীয় 


স্তাবকদের বিদ্রুপে আর ঘৃণায় সায়ক-বিদ্ধ করে। এ সময়েই লেখা হল আরেকটি প্রহসন ‘পুলিশ 


অব পিগ core শিপ'। উপেন্দ্ৰনাথ দাসের ‘সুরেন্দ্ৰ-বিনোদিনী’ নাটকে ইংরেজ শাসকদের প্রতি ঘৃণা 
আর ক্রোধ এমন নির্মোক হয় (এ নাটকে অত্যাচারী ব্রিটিশ রাজশক্তির কারাগার ভেঙে ফেলার 
দৃশ্যটি দেশাত্মবোধে উজ্জ্রীবিত করল দর্শকদের) এবং উপেন্দ্রনাথের শরৎ-সরোজিনী" নাটকেও ব্রিটিশ 
বিরোধিতা এমন প্রত্যক্ষ আর শ্রভাববিস্তারী দৃশ্যসম্ঘলিত হয়ে প্রযোজিত হয় যে শেষ পৰ্যন্ত ১৮৭৬ 
সালে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন জারি করে স্বাধীনভাবে নাট্যাভিনয়ের প্রয়াসকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর 
ফলে বাংলার ASI এক বন্ধ্যা অবস্থার সৃষ্টি হল। 
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সূরেন্র বিনোদিনী নাটকের আখ্যাপত্ৰ নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস 


আর্থ-সামাজিক শিল্প রাজনৈতিক চেতনায় উদ্দীপিত কোনো প্রতিবাদী নাটক বা প্রতিস্পর্ধী 
আর নাট্যপ্রযোজকরা। মধ্যবিত্ত আর উচ্চবৰ্ণ নিয়ন্ত্রিত নবজাগরণের ‘বিপ্লবী’ চেতনার বাঘ কত দ্রুত 
শাসকের রক্তচক্ষুর সামনে এ ভাবে পোবমানা মাজারে পরিণত হয় আমাদের নাট্য আন্দোলনের 
ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া দীনবন্ধু, মশারফ হোসেন, বঙ্কিমচন্দ্র বা হরিশচন্দ্র প্রমুখ 
বুদ্ধিজীবীরা ইউরোপিয় যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ আর উদারতাবাদের সংস্পর্শে এসে যে প্রগতিশীল 
বুর্জোয়া মূল্যবোধগুলিকে তাদের লেখায় তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তার মধ্যে একদিকে স্ববিরোধিতা 
আর শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতা যেমন প্রকট ছিল, তেমনই ছিল গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী এ দেশের বিপুল 
কৃষিজীবী জনসাধারণ আর সর্বব্যাপ্ত সামস্ততান্ত্রিক- উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্নতা । ফলে 
বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবা-বিবাহ প্রথা চালু হলেও সে সময় কতজন বিধবা সিঁদুর পরেছে তা হাতে 
গুনে বলা যায়। রামমোহনের সতীদাহ প্রথা যে শুধু কাগজে কলমে নিষিদ্ধ হয়েছিল, নারীর 
সমানাধিকারের আন্দোলন যে শহর ছাড়িয়ে গ্রামে বিশেষ ঢেউ তুলল না তার কারণ হল ইউরোপিয় 
রেনেশীর মতো ব্যবসায়ী-বুর্জোয়া শ্রেণির পরিচালিত সামস্তপ্রথা বিরোধী ধনতস্ত্রের জয় ঘোষণার 
বৈপ্লবিক আন্দোলনের চেহারা কোনোদিনই নিতে পারেনি আমাদের নবজাগরণ। ব্রিটিশ শাসন-শোষণের 
ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া দেশীয় বণিক-বুর্জোয়া শ্রেণিটির শূন্যস্থানটি এই নবজাগরণে দখল করল 
নতুন ভূমিব্যবস্থার (চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের) মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া নতুন জমিদার, সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠী 
আর মধ্যশ্রেণি। ব্রিটিশের মুৎসুদ্দিগিরি, লবনের ইজারা আর অন্যান্য ব্যাবসার মাধ্যমে প্রচুর ধনসম্পদ 
উপার্জন করেও এরা কিন্তু ব্রিটিশদের সুপরিকল্পিত চক্রান্তের ফলে সেই সম্পদ শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ 
করতে পারেনি, কারণ আইনি-বেআইনি পথে এ দেশের সমস্ত শিল্প সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে ব্রিটিশ 
তখন নিজ দেশে শিল্পবিপ্লব গড়ছে । ফলে রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্ৰ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো 
অনেকেরই সম্পত্তি আর আয়ের উৎস হল ভূমিসত্ব বা বিশাল বিশাল মুৎসুদ্দি ব্যাবসা । অন্যদিকে 
বিদ্যাসাগর, হরিশচন্দ্র, দীনবন্ধু, মাইকেলের মতো অনেকেই ছিলেন চাকুরিজীবী। fasta cardia 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ ৩৩৭ 





(© i 
চকাত 
চেন LBRARY 


মধ্যে আপেক্ষিকভাবে অধিকতর প্রগতিশীলতা দেখা গেলেও আসলে উভয় গোষ্ঠীই অস্তিত্ব আর 
সমৃদ্ধির জন্য ব্রিটিশ সরকারের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। ফলে এদের লেখায় কিংবা এদের প্রভাবে 
প্রভাবিত লেখকদের লেখায় নাটকে, গানে, কবিতায় নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, চা- 
দেখা গেলেও পরিণামে একটা নির্দিষ্ট গন্ডির বাইরে এরা কখনই বার হয়ে আসতে পারেননি | পিছুটান 
আর আত্মরক্ষার ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে এরা যতটা প্রগতিশীলতা দেখাতে পেরেছেন তার ইতিবাচক 
দিকগুলোর মূল্যায়নের পাশাপাশি সীমাবদ্ধতার দিকটাও আমাদের সামনে পরিষ্কার হওয়া দরকার। 
‘নীলদপণের লেখক নাটকের ভূমিকায় যখন মহারানি ভিক্টোরিয়ার গুণগান করেন, 'জমিদার দপণি’ 
বা বিষাদ ARI লেখক যখন উচ্চারণ করেন, 'দাসীদ্বারা সম্তানকে SITS দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় 
যে রামমোহন স্পেনে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ে উল্লসিত হয়ে কলকাতায় টাউন 
হলে ভোক্তসভা দেন, ইতালির গণবিপ্লবের পরাজয়ের সংবাদে হতাশায় ভেঙে পড়েন কিংবা ফরাসি 
বিপ্রবের বিজয় সংবাদে আত্মহারা হয়ে ইংল্যান্ড যাবার পথে ভাঙা পা নিয়ে ফরাসি জাহাজে উঠে 
বিপ্রবের-পতাকাকে অভিবাদন জানান, সেই রামমোহনই যখন ইংল্যান্ডে গিয়ে পার্লামেন্ট কমিশনের 
সামনে অভিমত দেন যে ইংরেজ জাতির অভিজ্ঞাতশ্রেণী ভারতে উপনিবেশ বিক্তার করলে তার 
ফল বিশেষ মংগলজনক হইবে" (সূত্ৰ : সুপ্রকাশ রায়__ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক 
ংশ্রাম. পৃ: ১৯৩) তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত আর অনুধ্যায়ী বুদ্ধিজীবীগণ 
তাদের যাবতীয় সংস্কার কর্মসূচিতে কিংবা তাদের চিন্তায় লেখায় সাম্ৰাজ্যবাদী ওপনিবেশিক ব্রিটিশ 
রাজত্বের উচ্ছেদ কখনই চাননি, উপেন দাসের মতো দু-একজন সামগ্রিকভাবে ইংরেজ রাজত্বের 
বিরোধিতায় সোচ্চার হলেও তাদের ক্ষমতা আর প্রভাব কোনোভাবেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর বা 
দীনবন্ধু অথবা হরিশ মুখার্জির কাছাকাছিও ছিল না। নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল চালু হবার প্রায় তিন দশক 
পরে আমাদের মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত কিংবা অভিজাত শ্রেণির লেখক বা নাট্যকারদের পৌরাণিক, 
পারিবারিক বা হাস্যরসাত্মক নাটাপ্রয়াসগুলোর নিস্তরৎ্গ আয়তক্ষেত্রে একটু ঝোড়ো হাওয়ার আভাস 
পাওয়া গেল ১৯০৫ সালে বগ্গভঞ্গকে কেন্দ্র করে প্রবল জাতীয়তাবোধ আর স্বদেশি চেতনার 
বিস্ফোরণে । বাংলা নাটকের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আবার জাতীয়তাবাদের চেহারায় সোচ্চার হল 
ক্ষীরোদপ্রসাদের “প্রতাপাদিত্য” "পলাশীর প্ৰায়শ্চিত’ বা বাংলার মসনদ’ আর গিরিশচন্দ্রের 
দিরাজদ্দোলা, Waray, ‘ছত্ৰপতি শিবাজী’ প্রমুখ নাটকগুলোর মধ্য দিয়ে । গিরিশচন্দ্রের শেষ 
তিনটি নাটককে নিষিদ্ধ করল ব্রিটিশ সরকার। কারণ গিরিশচন্দ্রের নাটকের নায়ক ঘোষণা করেছিল-__ 
‘কোন বিদেশী রাজকার্য প্রাপ্ত হবে না, হিন্দু মুসলমান এক স্বার্থে বাংলায় আবদ্ধ ৷ সে স্বাথের বিঘ্ন 
হবে না! ......... কিন্তু faa জানবেন ফিরিংগি বাংলার দুশমন ৷” (সিরাজদ্দোল্লা) | দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায়ের 
'রানাপ্রতাপ সিংহ’ ‘দুগাৰ্দাস’ কিংবা ‘মেবারপতন’ এই সময়েই লেখা এবং নবজাগ্রত দেশাত্মবোধকে 
আরও বিকশিত করতে সাহায্য করে এইসব নাটক। কিন্তু বহমান সামাজিক রাজনৈতিক ঝোড়ো 
প্রতিবেশের ফলশ্রুতিতে নবজীবন পাওয়া এই দেশাত্মবোধ আর জাতীয়তাবাদ কেন সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী চিন্তায় চেতনায় উত্তরণ পেল না তার কারণ এই নিবন্ধের শুরুতেই তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের 
যে শ্রেণিগত সীমাবদ্ধতা, সংশয় আর শংকার প্রেক্ষাপটটির (নেবজাগরণের”) কথা বলা হয়েছে তার 
অনুধ্যানেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতায় বিধবার প্রণয় আর পরিণয় সমর্থন না পাওয়াটা 
বিস্ময়ের নয়, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নাটকে কেন তা কঠোরভাবে নিন্দিত হবে, মাইকেল আর দীনবন্ধুর 


আবার শাস্ত্রীয় অবগুষ্ঠটনে আবৃতা হয়ে অসূর্যস্পশ্যা গৃহলক্ষ্মীর আসলে বসবে (AFA, ‘অন্নপূৰ্ণা’ 


'কিরণময়ী" ‘জোবি’ 'জুহরা" ইত্যাদি) তার কারণ বোধহয় ডা. সুকুমার সেন সঠিকভাবেই চিহ্নিত 
করেছেন- _গিরিশচন্দ্রের মন “অনেকটাই সংস্কারবিমুখ ছিল’ (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- ২য় খণ্ড)। 
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নাটাকার দীনবন্ধু মিত্র 


জাতীয় রশ্গালয় প্রতিষ্ঠা করে পরাধীন জাতির থিয়েটারকে রাজা-উজিরদের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে 
সর্বজনভোগ্য কমোডিটিতে রুপাস্তরের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের এতিহাসিক ভূমিকা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে 
স্বীকার করেও মানতেই হয় মানসিকভাবে আমৃত্যু ফিউডাল-মেরুর চুম্বকে তার আকৃষ্ট থাকার 
দেয়নি। ফলে সিরাজদ্দৌল্লার দেশপ্রেমের সাময়িক অতি-আবেগ ব্রিটিশের কাছে বিপজ্জনক বিবেচনা 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গিরিশবাবুর বোধোদয় হয় এবং অচিরেই তার নাটকগুলো সতীত্ব, স্বামীভক্তি, 
অন্ধ পৌরাণিক বিশ্বাস, ভক্তির প্রবল বন্যায় ভাসিয়ে দেয় দীনবন্ধু, মাইকেল, উপেন দাসদের যুক্তিবাদ 
আর প্রতিবাদী চেতনাকে । বশ্গভঞ্গের বিরুদ্ধে আবেগ আর সাময়িক দেশপ্রেমিক উদ্দীপনা ক্ৰমশ 
নক্তেজ হতে শুরু করলে বাংলার নাট্যচর্চা আবার জাতীয় জীবনের আর্থ-সামাজিক স্রোতধারা থেকে 
বিপরীত দিকে অর্থাৎ নিরাপদ পরাগতির দিকে মুখ ফেরাল। 


বশ্বযুদ্ধ : মন্বস্তর 

‘এ কথাও জেন প্রধান যে গতবারের মত এবার আর আকাল আচম্বিতে এসে, আমার চোখের ওপর 

থেকে আমারই পরিজন, আমার বন্ধুবাক্ধব (জনতার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে) এই এরাই তো আত্মীয় 

পরিজন, ছিনিয়ে নিতে পারবে না এদের! কিছুতেই না’৷ নাটক নবান্ন - নাট্যকার বিজন Shor 
বশ শতকের প্রথম পর্বে এসে আমাদের নাট্য-আন্দোলনের দোলাচল বৃত্তির এই রেনেশী-প্রভাবিত 
মানসিকতায় প্রগতি আর পরাগতির মধ্যে বারবার দোল খাওয়া বহমান কিছু যুগাস্তকারী ঘটনার 
মভিঘাতে একটা প্রবল অনাপোসী স্থিতাবস্থা বিরোধিতায় উত্তরণের মুখে এসে দীড়াল। ১৯১৪ সালের 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আর ১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লব এবং বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক 
া্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার প্রভাব আন্দোলিত করল সারা দুনিয়াকে । বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতবিক্ষত প্রেক্ষাপটেই 
পক্ষ লক্ষ মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে পরাধীন ভারতবাসীও নতুন বিশ্বাস আর স্বপ্ন নিয়ে ব্রিটিশ শোষণের 
মুখোমুখি দাঁড়ালেন। মস্কোতে ১৯২১ সালে ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হবার পর 
১৯২৬ সালে ভারতেই এ দেশীয় কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হল। চারদিকে ব্যাপক ধরপাকড়, লাঠি, 
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গুলি চালিয়ে ব্রিটিশ রাজশক্তি এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে দমনের জন্য ঝাপিয়ে পড়ল। কংগ্রেসও 
পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলনের ডাক দিল। বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, হরতালে উত্তাল পরিবেশে 
নাট্যকাররা এগিয়ে এলেন অনেকটাই প্রচ্ছন্ন আর খানিকটা প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের নাটক নিয়ে। মন্মথ 
রায়ের ‘দেবাসুৱ' আর কারাগার" নাটক দুটিতে পৌরাণিক কাহিনির মধ্য দিয়ে পরাধীন জাতির 
শৃঙ্ধলমোচনের তীব্র ইচ্ছা সোচ্চার হয়ে উঠল। কারাগার" স্থান পেল অত্যাচারী ব্রিটিশের কারাগারে | 
দিকে মুখ ঘুরিয়ে দিতে পারল না। যদিও গল্প, কাহিনি বা কবিতার মতো নাট্যমঞ্চে কিন্তু রুশবিপ্লবের 
প্রভাব ততটা প্রত্যক্ষ ছিল না। তবুও স্বীকার করতেই হয়, মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্তের নাটকগুলোতে 
এঁতিহাসিক কাহিনিনির্ভর স্বাদেশিকতার হাওয়া বয়ে আনছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার 
ইচ্ছা-ইংগিত। সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার উপর লেখা 'দশের দাবী' (১৯৩৪) কিংবা কৃষি 
আর শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরার সূত্ৰে সামস্ততন্তর আর ধনতন্ত্রের বিরোধের ভিত্তিতে 
লেখা ‘সংগ্রাম ও শাস্তি’ (১৯৩৯) নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের সমাজ-সচেতন বলিষ্ঠতার পরিচয় 
দেয়। মনোজ বসুর লেখা ‘নতুন প্রভাত’ নাটকেও অর্থনৈতিক শোষণের চিত্রটি দক্ষতার সঙ্গে তুলে 
ধরা হল। 'সিরাজদ্দৌলা-র নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত যখন গভীর দেশপ্রেমকে সাম্যবাদী চেতনার 
আন্তর্জাতিক দিগন্তে পৌছে দেন 'নরদেবতা” নাটকে তখন ব্রিটিশ সরকার নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন আরও 
একবার প্রয়োগ করল নরদেবতা -র অভিনয় নিষিদ্ধ করার জন্য। চল্লিশের দশক দেশজুড়ে উত্তাল 
হাওয়ার দশক । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যুদ্ধের রসদ সংগ্রহে এই উপনিবেশকে চরম লুঠনের জন্য ব্যবহার, 
অর্থনৈতিক বিপর্যয়, লুঠিত দেশে দুর্ভিক্ষ আর মন্বস্তরের করাল ছায়া, পুরনো মুল্যবোধগুলোর ধ্বস্ত 
অবস্থা-_সব মিলিয়ে দেশের সামাজিক আর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার,_আর সেই 
অন্ধকারে দাড়িয়ে বোবাকান্নায় গুমরে ওঠা মানুষের বিবেকের প্রতিষ্বর সমসাময়িক লেখক নাট্যকাররা 
ক্ষোভ প্রকাশের তথা প্রতিরোধের পথ হাতড়াচ্ছেন। ধনবাদী ব্যবস্থার বিষর্দাতটির হদিশ পেয়ে যিনি 
এই অমাবস্যার আগেই রূপক আর সংকেতের সাহায্যে মানুষকে সাবধান করতে এগিয়ে এসেছিলেন 
তার নাম রবীন্দ্রনাথ, --আর সাংকেতিক রচনাটির নাম 'রক্তকরবী”। কিন্তু ক্ষণকালের খণ্ডকৃপে 
সাঁতার কাটতে কাটতে হাবুডুবু খাওয়া বাঙালির সাংস্কৃতিক মন তখন বিশ্বজনীনতা আর বিশ্ববোধের 
নতুন এই দৃশ্যকাব্য, ধনতন্ত্ৰ তথা সাম্রাজ্যবাদের সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া ধবংসলীলার প্ৰতীকি 
প্রয়াসে 'রক্তকরবীত*কে বাঙালি থিয়েটার যখন মুগ্ধ বিস্ময়ে গ্রহণ করল তখন ধনতন্ত্রের বিষদাত 
এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বিস্তীৰ্ণ মৃগয়াক্ষেত্রে তীক্ভাবে গেড়ে বসেছে। যক্ষপুরীতে সহস্র 
রঞ্জনদের লাশ আকড়ে শৃঙ্ঘলিত পাগল ভাইদের কান্নার গান শুনতে শুনতে অসংখ্য নন্দিনী হাহাকার 
করছে। MISHA এই দানবীয় সন্ত্রাসের চেহারাটি যে রবীন্দ্রনাথ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে 
পেরেছিলেন, তার অজস্র প্রমাণ তার প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও সংকোচের বিহ্লতায় অথবা মূল্যায়নের 
অক্ষমতায় যে নাটকশুলিকে আমাদের নাট্যাচার্য নাট্যবোদ্ধারা দীর্ঘদিন দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন 
West, ‘মুক্তধারা’ প্রমুখ সেই বিলম্বিত সমাদরে ধন্য সৃষ্টিগুলোতেও ছড়িয়ে আছে। অথচ শিশির 
ভাদুড়ীর মতো সুশিক্ষিত নাট্যব্যক্তিত্বও যখন রবীন্দ্রনাথ শুধু ঠাকুরবাড়ির মঞ্চের দিকে তাকিয়েই 
নাটক লিখে গেলেন বলে অনুযোগ করেন, কিংবা তৎকালীন মঞ্চ নিয়ন্ত্রকরা রবীন্দ্রনাটক বড়ো বেশি 
“তপতী” ‘যোগাযোগ’ বা “চিরকুমার সভা’ ছাড়া গভীর জীবনবোধ আর সমাজ-রাজনীতি সচেতন 
নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে মঞ্চে দুস্পর্শনীয় করে রাখেন তখন সাধারণ নাট্যদর্শকরা দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের 
নাটকের অন্তনিহিতি বিশ্বমানবিকতার সুর ধনতন্ত্ৰ তথা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার তীব্র সংকেতে অনুধাবনে 
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Worse LIS পায় লাটাকার Fe নৃখোপ'ধ্যায় 


তবে চল্লিশের দশকে দুনিয়া জুড়ে উপনিবেশগুলোতে সাম্ৰাজ্যবাদী শোষণের জালবিস্তার, 
বশ্বযুদ্ধের দামামা, নির্বিচার aA আর অত্যাচারের ফলশ্রুতিতে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া অবাধ 
কালোবাজারি যে হতাশা আর অন্ধকার বয়ে এনেছিল, তা দূর করার জন্য সাংকেতিক নাটক বা 
বুদ্ধিদীপ্ত রূপকের চাইতেও প্রয়োজন অনুভূত হল, সহজভাবে, অব্যর্থ সাবলীলতায় আর সরল 
বাস্তববোধে দুঃসহনীয় বর্তমানকে তুলে ধরা নাটক, গান আর শিল্পকলার । এই প্রতিকূল পরিবেশেই 
গণনাট্য সংঘের আবির্ভাব। এই আবির্ভাব এঁতিহাসিক হলেও আকস্মিক ছিল না। বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদী 
ড্রাগন তখন আগুনে ক্ষুধা মেটাবার প্রতিযোগিতায় উন্মন্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে লুঠিত, অনুন্নত, 
মবদমিত উপনিবেশগুলোর উপর । মরিয়া মানুষগুলো তখন প্রতিবাদের পথ খুঁজছে। লেনিনের নেতৃত্বে 
দুনিয়া কাপানো দশদিনের বিপ্লব সারা পৃথিবীর অবদমিত মানুষের মনে তখন নতুন করে বেঁচে থাকার 
Tia BU দেখাচ্ছে! এ দেশেও তাই নিস্তেজ নিরামিষ সাংস্কৃতিক চর্চার বিপ্রতীপে গড়ে উঠল বিকল্প 
সাহিত্য আর সংস্কৃতির আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ আর বেপরোয়া ধ্বংসলীলায় অতৃপ্ত জাপানি ফ্যাসিবাদ 
ঘখন পূর্ব গোলার্ধের এই লুঠিত স্বর্ণভূমে প্রলয়-আতঙ্ক ছড়াচ্ছে তখন ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার ডাকে 
সাড়া দিতে এগিয়ে এলেন বাংলার জাগ্রত বিবেক, রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠ আবেগে পশৃশক্তির বিরুদ্ধে 
সংঘের পতাকার তলায় তখন একসঙ্গে অনেক প্রতিবাদী প্রতিভা । নাট্যকার, সংগীতস্ৰষ্টা থেকে 
নৃত্যশিল্পী, চিত্রশিল্লী-_চারপাশের ঘোর অন্ধকারে চল্লিশের দশকে বাংলায় তখন একসঞ্গো অনেক 
তমিরবিনাশী সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের আশ্চর্য মিছিল। বিনয় রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, 
নবারণ পণ্ডিত, সলিল চৌধুরী, হেমাঞ্চ বিশ্বাস প্রমুখের গান, কবিতা, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা 
aa, দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখের মধুর উদার কণ্ঠ, চিত্তপ্রসাদ, জয়নুল আবেদিনের ছবি, রবিশংকর, 
তমিরবরণের বাজনার সুর, উদয়শষ্কর অমলাশঙ্ক র-এর নৃত্যশৈলী- বাংলা থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে 
TUR জোরালো এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তরঙ্গ। নাট্যক্ষেত্রেও তখন শ্রমিক-কৃষকের শোষণ 
বরোধী, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সৃজনী বৈভব। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মার্কসিয় 
চস্তাধারা যে নাটকেও সম্যকভাবে প্রতিফলিত হতে পারে তার প্রমাণ হিসেবে রচিত হয় জলি কাউলের 
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a 
জে, আলা 


‘দি পলিটিশিয়ান' জ্যোতিরিন্দ্র সেনগুপ্তের মহাযুদ্ধের ফলে’ প্রমুখ নাটকগুলো। যদিও এই 
নাটকগুলোর অভিনয়ের কোনো প্রামাণ্য দলিল এখনও মেলেনি, তবু বাংলার বুদ্ধিজীবী মহল যে 
রাজাবাদশার কাহিনি, পুরাণের আখ্যান, কিংবা পারিবারিক মেলোড্রামা আর প্রহসনের গড্ডলিকা স্রোত 
এডিয়ে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজ আর দেশের জাতীয় আর আন্তর্জাতিক শতকে অভ্রান্তভাবে 
চিহ্নিত করার চেষ্টায় ব্রতী হলেন চল্লিশের দশকে গণনাট্য আন্দোলন তারই উজ্জ্বল অভিজ্ঞান। ১৯৪৩- 
এর মে মাসে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ মঞ্চস্থ করে বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটক “আগুন” প্রখ্যাত 
নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে লেখা অসাধারণ নাটিকা ‘হোমিওপ্যাথি’ আর বিজন 
ভট্টাচার্যের “জবানবন্দী” একই সঙ্গে মঞ্চস্থ হয় স্টার থিয়েটারে ১৯৪৪-এর © জানুয়ারি। বাংলা 
মঞ্চে এই প্রথম সমকালীন বৃঢ় বাস্তবকে নির্মোহ বলিষ্ঠতায় প্রতিফলিত করার উল্লেখযোগ্য প্রয়াস 
লক্ষিত হল। ১৯৪৪ এর ২৪ অক্টোবর বাংলার প্রগতি নাট্য আন্দোলনের যুগান্তকারী সৃষ্টি বিজন 
ভট্টাচার্যের নবান্ন’ নাটকের প্রথম অভিনয় হল Sasi, এ নাটক ঠিক ফ্যাসিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধ বিরোধী নাটক নয়, তবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অনিবাৰ্য অনুষগ্ুগ দুৰ্ভিক্ষ আর মন্বস্তরের অবিস্মরণীয় 
দলিল এই নাটক। এ নাটকে ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তি বিশ্বমানবিকতার আর্তি, এ নাটকে জোতদার- 
শক্তির হুদয়হীনতার প্রতিবিম্ব হয়ে দাঁড়ায়, এ নাটকে কুচক্রীর বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের প্রতিরোধ 
বিশ্বজুড়ে মেহনতি মানুষের অখণ্ড সংগ্রামেরই খণ্ুচিত্র, এ নাটকে সাধারণ কৃষিজীবী মানুষের জীবন- 
গ্রাম, বিদ্রোহী চেতনা আর GSS রাজ্তায় নেমে দুর্ভাগ্যকে জয় করার সংহত এষণা আসলে দেশ- 
কাল-ভাষা-ধর্মের ব্যবধান আর দূরত্ব জয় করে সাম্য সুখ আর মৈত্রীর পরমতীর্ঘে মানুষের বোধ 
আর প্রত্যয়কে প্রোথিত করার এষণা। উনিশ শতকের প্রতিবাদী নাটকের মাইলস্টোন যদি হয় 
‘নীলদপণ’ তবে বিশ শতকের চল্লিশের ঝোড়ো দশকে নবান্ন” হচ্ছে বাস্তববাদী চেতনা আর শোষণ 
বিরোধী প্রতিবাদের নয়ার্বাকের দিকে মুখফেরানো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বা টার্নিং পয়েন্ট। বিজন 
ভট্টাচার্যের পরবর্তী নাটকগুলিতে বিশেষ করে ‘কলঙ্ক’ ১৯৪৬) আর Wao’ (১৯৪৬) নাটক 
দুটিতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ আর যুদ্ধের বিরুদ্ধে স্বচ্ছ গভীর জীবনবোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
১৩৫০ সালের সর্বগ্রাসী মন্বস্তরের পটভূমিকায় আর একটি বলিষ্ঠ নাটক তুলসী লাহিড়ীর ‘দুঃবীর 
ইমানশ৷ এ নাটকের মুখবন্ধে নাট্যকার স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করলেন-_ ধিনতান্বিক সভ্যতার চরম 
পরিণতি মন্বস্তরের দিনে টিরবঞ্চিত ও অবজ্ঞাতের দল যারা ধনলোভীর লোভের যুপকান্ঠে বলি হয়েছিল 
তাদের ছবি আঁকতেই এই নাটকের সৃষ্টি ।'এই প্রস্তাবনা থেকেই আমরা বাংলা থিয়েটার মঞ্চে বাস্তববাদী 
নাট্য আন্দোলনের বহমান হাওয়া অনুভব করতে পারি, যে হাওয়ার উৎসমূলে ছিল সাম্যবাদী চিন্তাধারা, 
প্রতিবাদে প্রতিরোধে জেগে ওঠা মানুষের বিদ্রোহ আর গণনাট্য আন্দোলনের বহুব্যাপ্ত অভিঘাত। 
পরবর্তীকালের নবনাট্য আর গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের উদ্ভব আর বিস্তারেও এ হাওয়ার প্রত্যক্ষ 
স্বাধীনতা-উত্তরকালের নাটকে সাভ্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা - 

‘জানিস ও দুঃস্বপ্ন দু'দিনের ৷ দসুদের দিন ফুরিয়েছে সারা দুনিয়া জুড়ে | তারপর আবার ফসল ফলবে, 

মায়ের পেটে বাচ্চা আসবে, হো-চি-মিনের কুদ্ধ মুখখানা আবার সেই আগের হাসিতে ভরে যাবে!" 

- নাটক _অজেয় ভিয়েৎনাম’, নাট্যকার_ উৎপল দত্ত। 
দু দুটো বিশ্বযুদ্ধের দগদগে ঘা অনেকটা ছড়িয়ে আর কিছুটা বুকে নিয়ে দুর্বার গণআন্দোলনের 
চাপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এ দেশ ছাড়ল বটে, তবে তাদের বিদায়কালীন চক্রান্ত চুম্বনে সম্মোহিত 
দেশের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের দুর্বলতায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। ১৯৪৭ 
এর স্বাধীনতার সূর্যের গায়ে তখন হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার রক্ত ছিটকে আসছে ঘনঘন। পূর্ব পাকিস্তান 
(অধুনা বাংলাদেশ) থেকে ছিন্নমূল লক্ষ লক্ষ মানুষের স্রোত এ পারে আছড়ে পড়ছে আর বিবর্ণ 
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faas করে দিচ্ছে সাআজ্যবাদের জোয়াল থেকে মুক্তির আনন্দকে। গণনাট্য আন্দোলনের আর এক 
নাট্যকার দিগিন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সমসাময়িক অস্থিরতার যন্ত্রণাকে বাণীরুপ দিলেন বাক ভিটা? 
(১৯৪৭), ‘মশাল’ প্রভৃতি নাটকে । কায়েমি স্বার্থ সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করে শ্রমিক কৃষকের 
আসল লড়াই-কে হীনবল করার যে চেষ্টা করে তার স্বরূপ দিগিনবাবুর এইসব নাটকে স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে। তার আগেই সাম্রাক্্যবাদী প্রশ্রয়ে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জাতীয় 
নেতাদের আপসপস্থা তথা দেশভাগের চক্রান্তের প্রতিবাদে গণনাট্য সংঘের ছায়ানাট্য শহীদের ডাক’ 
বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে দর্শকদের মনে । এ প্ৰসঙ্গে এই সত্যও স্মৰ্তব্য যে দেশভাগের 
যন্ত্রণা, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, পূর্বপাকিস্তান থেকে প্রাণের দায়ে পালিয়ে আসা লক্ষ লক্ষ উদ্ধাস্তুর 
ভীড়, বিশ্বযুদ্ধের দগদগে ঘা আর we অর্থনৈতিক অবস্থা, তীব্র বেকারি আর দুঃসহ খাদ্যাভাব-_ 
দেশজ ক্ষেত্রে এতসব জটিল সমস্যার সামনে দীাড়িয়েও আন্তর্জাতিক চেতনার ছোঁয়া লাগা বাঙালি 
মনন কিন্তু বিশ্ববীক্ষার আদর্শকে ভোলেনি। দেশীয় অর্থনীতি আর রাজনীতির অবিচার, অসাম্য আর 
অপদার্থতার পিছনে যে সাম্রাজ্যবাদের কলাকৌশল, আফ্রো-এশিয়-লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীন 
অথবা মুক্তিকামী দেশের অভ্যন্তরে মার্কিনি ফাস আর তার বিপ্রতীপে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার স্বপ্রভূমি 
অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক শৃঙ্খল ভাঙার লড়াই, সাম্রাজ্যবাদী দেশের অভ্যন্তরেও মানবতাবাদী, মুক্তি 
সংগ্রামের সমর্থক চেতনার প্রকাশ- এ সব জ্বলন্ত বাড়বের সঙ্গে বাঙালি মনন তখন ভালোভাবেই 
পরিচিত হচ্ছে! নাটকেও তখন এই উন্নত চেতনার প্রতিফলন। তুলসী লাহিডীর ‘পথিক’ নাটকে 
শ্রমজীবী মানুষের অধিকার সচেতনতা আর সংহত হবার আহবান শোনা গেল। ১৯৫০-এ প্রযোজিত 
তুলসী লাহিড়ীর পরবর্তী নাটক “ছেঁড়াতার- এর পটভূমি মন্বস্তর, সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট 
সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম সমাজের আচার সংস্কার, শোষণ-পীড়ন, বিজন ভট্টাচার্যের war পরবতী 
কলঙ্ক’ ‘মরাচাদ' ‘অবরোধ; ‘জীয়নকন্যা, ‘গর্ভবর্তী জননী’ নাটকও সংকীর্ণ পটভূমি থেকে গভীর 
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বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে নাট্যকাহিনির “প্রেমাইজ'কে সংস্থাপনের চেষ্ঠা ধরা পড়ে । এরই পাশাপাশি এগিয়ে 
এলেন এমন কয়েকজন সক্ষম-না্যকার, যাঁরা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের আবেগতপ্ত অনুপ্রেরণায় 
মানবমুক্তি আর বিশ্বজনীনতার কথা তুলে ধরলেন মৌলিক, অনুদিত, অনুপ্রাণিত কিংবা রূপান্তরিত 
বহু নাটকে। একদিকে আমরণ" (টিল দি ডে আই ডাই) ‘অনুশোদয়ের পথে’ (রাইজিং অফ দি 
মুন), ওয়েটিং ফর লেফটি' প্রভৃতি অনূদিত বা রুপান্তরিত নাট্যপ্রযোজনা, অন্যদিকে “ফাসির মঞ্চ 
থেকে" (উমানাথ ভট্টাচার্য), yw নেই' মেনি মজুমদার), 'রাহুমুক্ত' (ANY মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ মৌলিক 
নাটক প্রতিবাদী চেতনার জোয়ার আনল | এই সময়ের আরো তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা মিখাইল 
সেবেস্তিয়ান অনুপ্রাণিত ‘শেষ সংবাদ” ফার্গুসন-এর নাটকের রূপান্তর ‘মা’ আর মিকোলাসের সার্থক 
রুপান্তরে ‘বিশে জুন” শেষোক্ত নাটকে পৃথিবীকে দাবিয়ে রাখার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আনবিক 
wa পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীর সুখ, সমৃদ্ধি আর নিরাপদ স্বাধীন জীবন কামনায় সমৰ্পিত প্রাণ 
বিজ্ঞানী রোজেনবার্গ দম্পতির সাহসী ভূমিকা মর্মস্পর্শী ট্র্যাজেডিতে রূপ পেয়েছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে 
আর শান্তির সম্প্রীতির সপক্ষে লেখা MZF প্রযোজনাও বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 
পঞ্চাশ-এর দশকেই গোর্কির 'মা' বাংলা মঞ্চে দুই পর্যায়ে অভিনীত হয়। গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় 
পর্যায়ে শৌভনিক গোষ্ঠী নিবেদিতা দাসের অনুবাদে ও নাম ভূমিকায় অভিনয়ে উপস্থাপিত করে 
‘| এই প্রযোজনাও যথেষ্ট খ্যাতি আর জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এইভাবে পঞ্চাশের দশকেই 
বিশ্ববোধ আর সহমর্মিতার জানালা খুলে দিয়ে আমাদের থিয়েটারে তুলে ধরা হল. চেকভ, মায়াকভস্কি, 
তলস্তয়, গোগল, সিমোনভ প্রমুখের কালজয়ী সৃষ্টিগুলিকে। ফরাসি, ইংরেজি, জার্মান, আইরিশ নাটকের 
উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলিও এই সূত্রে মুল্যবান হয়ে উঠল। 
ইতিমধ্যেই গণনাট্য সংঘের বাইরে যে নতুন নাট্য-আন্দোলনের সূচনা হয় তার মধ্যে সংশ্রামবিমুখ 
নেতিবাচক জীবনদর্শনের প্রবণতার দিকটি যেমন সমাজসম্পৃক্ত প্রতিবাদী চেতনার নাটাপ্রবাহের 
সমান্তরাল একটি ভিন্নধর্মী নাট্য প্রবাহের সূচনা করে, তেমনি আবার সংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল ধ্যানধারণায় 
বিশ্বাসী উন্নত মেধার অনেকেই ‘গণনাট্য সংঘ পরিচালনার সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতার কারণে’ নতুন 
কয়েকটি নাট্যগোস্ঠী তৈরি করেন। তাদের প্রযোজিত প্রথম দিককার অধিকাংশ নাটকই ছিল গণনাট্য 
একদিকে গণনাট্য আন্দোলনকে অস্বীকার আর উপেক্ষা করে “নবনাট্য” ‘সত্নাট্য’, “pat, 
‘কলালক্ষ্মী', ‘শিল্পীর স্বাধীনতা” ইত্যাদি রম্য শব্দব্রম্মোর আয়ুধে জনজীবনে বিপ্লবী রাজনীতির 
নাট্যধারাকে অন্যপথে চালিত করার প্রবণতা উঁকি দিল, অন্যদিকে তেমনি আবার গণনাট্য সংঘের 
বাইরে দীড়িয়েই খত্বিক ঘটকের মতো নাট্যকার আর চলচ্চিত্র ae খোলাখুলি ঘোষণা করলেন-__ 
"তখন আমরা গণনাট্য আন্দোলন করতাম, ঠিক ভুল যাই করি নিজের হদিশটা ঠিক ছিল। সামাজিক, 
রাজনৈতিক দিক নির্দেশে সময় সময় ভুল হয়েছিল, ___কিন্তু কোন শক্তির শরিক আমরা কার প্রতি 
আমাদের দায়িত্ব সে বোধে কোনও ধোঁয়াটে ভাব ছিল at) আজও মনে করি আমরা ঠিকই পথ 
চিনেছিলাম। তীব্রভাবে সামাজিক ক্রেদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন এবং বাস্তবের শ্ৰদ্ধেয় অংশের প্রতি 
আকুলভাবে ভালবাসা দেখানো- সর্বযুগের সব শিল্পীর এ হচ্ছে পবিত্র দায়িত্ব ।’ 
এই দায়িত্বকে অস্বীকার করা অসম্ভব বলেই বোধ হয় “নবনাট্য আন্দোলনের একমাত্র ত্রিমাসিক 
নাট্যপত্ৰ’ গন্ধৰ্ব পত্রিকায় ১৯৬১-র অক্টোবর সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হল: 
নবনাট্যের প্রগতিপথে মূলত সংঘর্ধমান জীবনদ্বন্কেই মঞ্চ আলোয় সুস্পষ্ট করে তোলা যেখানে লক্ষ্য, 
রীতির নাটক করতে বাংলা নাট্যপ্রবাহে নতুন সংযোজ্জন। ...নাট্যপ্রযোজনাগত এমন শিল্পমুখীনতা 
বাংলা নাটকে পূর্বে ছিল না, সেটা গণনাট্যের দান, এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। 
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প্রবল হয়ে উঠলেও ষাট আর সত্তরের দশককেই বাংলা নাটকের উল্লেখযে সুপ = 
Se ie LUO MLSE OT বোর ন্দোলন-_ 
অন্যদিকে লাতিন আমেরিকা, আফ্ৰিকা থেকে ভিয়েৎনামে বীভৎসায় মন্ত সাম্রাজ্যবাদের প্রতি প্রবল 
ঘৃণার উত্তাপে ভেসে গেল থিয়েটারে কলাকৈবল্যবাদের কিংবা “বিশুদ্ধ থিয়েটারের Sa মানুষের 
বিশেষ করে সৃজনশীল যৌবনের মুখপত্র হয়ে উঠল গ্ৰামগঞ্জের অসংখ্য গ্রুপ থিয়েটার। কলকাতার 
ধিয়েটারও তখন পেয়ে গেছে সমকালের দুই শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রতিভাকে অর্থাৎ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
আর উৎপল wars দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকলেও এই দুই দশক থেকেই বাংলার থিয়েটার সবদিক 
দিয়ে সৃজনশীল প্রতিদ্বন্ভিতায় সবচেয়ে জীবন্ত ও ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। একদিকে সাঁওতাল বিভ্রোহ’ 
থেকে SSA, ব্রেখ্ট, চেকভের রুপান্তরিত নাট্যসম্তার আমাদের বিশ্বচেতনায় সন্দীপিত থিয়েটার 
প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের নাটক এই বাংলার এস্ট্যাবলিশমেন্ট বিরোধী জনমানসে বামপন্থী সংগ্রামী 
চেতনাকে আরও বিকশিত করে তুলল। আমৃত্যু উৎপল we সাম্ৰাভাবাদ বিরোধী এই এতিহ্য বজায় 
রেখেছেন “প্রফেসর MITE “মে দিবস’ থেকে মানুষের অধিকারে ; অঙ্গার ‘অজেয় ভিয়েতলাম 
পুর্ণাঙ্গ, একাংক আর যাত্রা নাটকে | আর এইসব নাটকে উৎপল দন্ত বিস্ময়করভাবে পেশাদার ware 

ব্যবহার করেছিলেন রাজনৈতিক মতবাদ গঠনের-প্রচারের শিল্পভূমি হিসেবে | এগারো বছর ধরে মিনার্ভা 
ee ee E 
কিংবা ১৯৩১-এর এলাবামার বিপ্লবী বাঙালি দর্শকদের দৃষ্টি আর ane বটি ভৌগোলিক গণ 
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ভাঙতে উদ্বুদ্ধ করল। ধনতাস্ত্ৰিক শোষণ নিপীড়ন আর ভোগলোলুপ বিচ্ছিন্নতার চালচিত্র রচনা করতে 
গিয়ে উৎপল দত্ত তার নাট্যঘটনার বিস্তার ঘটালেন সারা পৃথিবীর বিশাল ভূখণ্ডে। টালিগঞ্জের 
স্টুডিওপাড়া থেকে বড়াধেমো কোলিয়ারি, বাংলার ভুবনডাঙ্গা, তিতাসের মালোপাড়া, বোশ্বাই-এর 
নাবিকদের বস্তি থেকে উৎপল দত্ত অক্রেশে চলে যান হিন্ডেনবুর্গ, সায়গন, মস্কো, JAAS, প্যারিস 
হয়ে আরও অনেক দেশে। যে কোনো মাধ্যমের সৃজনী ক্ষেত্রেই এই বিস্তার অকল্পনীয়। আবার 
আন্তর্জাতিক । 

‘এই দেশগুলি তো কেবলমাত্র তার পটভূমি নিয়ে উপস্থিত হয়নি। নাটকে গোটা দেশ এসেছে তার 
সমগ্র এতিহ্যে সম্পৃক্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামোটি নিয়ে। যেমন ভারতবর্ষের কোনো অঞ্চল বর্তমান 
থেকে ফিরে গেছে অতীতে যে কোনো সময়ে--ঠিক একইভাবে বিদেশ বিন্যস্ত হয়েছে কখনও 
সমকালিক, আবার কখনও বা কয়েকশো বছর অতিক্রম করে। উৎপল waa তত্বগত প্রজ্ঞায় এই কর্মিক 
বিস্তারকে হয়তো বুঝতে পারা সম্ভব হলেও নাটক (এবং নাট্য) নিৰ্মাণ ক্ষেত্রে তাকে প্রধান দুটি দ্বন্দ্বের 
মীমাংসা করতে হয়েছে শৈল্পিক যথার্থতায়। অর্থাৎ ওই বিদেশকে যেমন তার দেশ-কাল প্রেক্ষিতে 
সৃজন-বাস্তুবতায় বাধতে হয়েছে, পাশাপাশি ওই আন্তর্জাতিক ঘটনাকে, ব্যবহৃত চরিত্রকে হতে হয়েছে 
আজকের- এই কলকাতার সমকালিক। এই মুহূর্তের সময়ের স্পন্দন সেখানে অনুরণিত না হলে তা 
শুধু মহফেজখানার সংকলন হয়ে থাকত WS! (কালের কল্লোল বনাম উৎপল দত্ত" দেবাশিস 
মজুমদার )। 

১৯৫৮ তে লেখা প্রথম নাটক ছায়ানট" থেকে ১৯৯৩-এ 'প্রতিবিপ্রব' গ্ৰন্থ রচনা পৰ্যন্ত বিপুল 
বিস্তৃত গণসংস্কৃতিধর্মী কর্মকাণ্ডে প্রায় চারদশকের রাজনৈতিক নাট্যআন্দোলনের প্রধান সেনাপতি আর 
প্রতিবাদী নাট্য আন্দোলন ফিনিক্স পাখির মতো কতবার পুনবুজ্জীবন পেয়েছে! ষাট-এর দশকের 
সাম্যবাদ বিরোধী “জাতীয়তাবাদী” আগ্রাসন, সত্তর দশকের ব্যক্তিসন্ত্রাসের রক্তাক্ত afer আর 
সরকারি মদত পুষ্ট পুলিশ দক্ষিণপন্থী যুব’ বাহিনীর বেপরোয়া আক্রমণ সাম্রাজ্যবাদী মদতে 
বামপন্থীদের নির্বিচার সংহারলীলা ইত্যাদি সমাজ-রান্ত্রীয় প্রতিকূলতা আর তার ফলে গতিশীল নাট্যচৰ্চার 
আমদানি করা ইয়াংকি সংস্কৃতির অনুষঙ্গ 'ক্যাবারে কালচার’ আর যৌনতাসর্বস্ব নাট্যব্যবসার বিরুদ্ধে 
পাল্লা দিয়ে গণনাট্য সংঘের সংগ্রামী জীবনমুখী নাট্যচর্চার এতিহ্যকে যে বাচিয়ে রাখা সম্ভব হল 
তার পিছনেও রয়েছে এসব আত্মত্যাগী, কষ্টসহিষু্, সংগ্রাম-সচেতন গ্রুপ থিয়েটার কর্মী, নাট্যকার, 
নাট্যনিয়ন্্কদের গৌরবোজ্বল অবদান। ষাট আর সত্তরের দশকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যতবার 
সামাজিক আর রাষ্ট্রীয় আক্রমণ নেমে এসেছে ততবারই বাংলার সংগ্রামী থিয়েটার-কর্মীদের প্রবল 
প্রতিরোধ আর দুর্দম সৃজনশীলতা সেই সব আক্রমণের মোকাবিলা করেছে। এই প্রসঙ্গে উৎপল 
দত্তের নামের পাশাপাশি জোছন দর্তিদার (‘অমর ভিয়ে্নাম, HIS), অরুণ মুখোপাধ্যায় (মারীচ 
সংবাদ” “হারানের নাতজামাই) মোহিত চট্টোপাধ্যায় (sere), অমল রায় (PDE ‘নো- 
পাসারন), চিররঞ্জন দাস (‘জুলিয়াস VET, ‘war’, ‘ফ্ৰিডম রোড), শ্রীজীব গোস্বামী (ফুলওয়ালী?), 
জ্রানেশ মুখোপাধ্যায় লেংমার্চ" মা শ্যামাকান্ত দাস (অগ্নিগৰ্ভ লেনা’), অসিত বসু (‘কলকাতার 
হ্যামলেট), শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায় (সামান্য-অসামান্য) অলক রায়চৌধুরি (‘লাল লন’), অসিত ঘোষ 
(নৰ্মান বেথুন”), শম্ভু বাগ (‘লেনিন-পালা’), মনোজ মিত্র (নরক গুলজার” চাক ভাঙা মধু), চন্দন 
সেন (“চিলি ‘অন্য ভিয়েত্নাম' ‘ঝড়ের খেয়া”, অমল চক্রবর্তী (হচ্ছেটা কি’) প্ৰভৃতি নামও স্র্তব্য। 
বিগত দুই দশকের গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার মুক্ত আলোয় বসে যে নবীন প্রজন্ম নাট্যচর্চা করছেন, 
লাশ, ‘কল্লোল’ বা ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’ অভিনয় বন্ধের জন্য প্রবল সন্ত্রাস, গণনাট্য সংঘের দশ জন 
শিল্পী আর থিয়েটার ওয়ার্কশপের নাট্যকার অভিনেতা সত্যেন মিত্রের হত্যা, জরুরি অবস্থা জারি করে 
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দেশের গণতান্ত্ৰিক বাতাবরণ আর নাটকের প্রতিবাদী ভূমিকাকে সংহার করার অপচেষ্টা কিংবা এ 
ধরে শ্রমিক-কৃষক মধাবিস্তের সংগ্রামীচেতনার নিয়ন্ত্রক পশ্চিমবাংলার দুর্বার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে 
করার চেষ্টা শুধুমাত্র সুখপাঠ্য ইতিহাস হয়েই রয়েছে হয়াতা। --তা নইলে সাভ্ৰাজাবাদ বারোহী 
প্রতিবাদী এতিহ্যের এই নাটাচেতলা বিগত দুই দশকে কেন এতখানি ক্রিমিত হয়ে পড়বে? এর মধ্যেই 
স্তালিনের শতবর্ষ এল (উৎপল দন্ড লিখালেন 'জ্ালিন-৩৪ ১ আফ্রিকান কবি বেঞ্জামিন মোলায়েক্তকে 
হত্যা করা হল িররঞ্জন দাস লিখলেন ‘মৃত্যুহীন বেঞ্জামিন: শেখর চট্টোপাধ্যায় লিখলেন "বেঞ্জামিন 
ee A %২/ ২৮২) 
হল, আৰ ন ৰ লও লী 
পরাজয়ের প্রতিশোধ নিল সোভিয়েত সহ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়ে, কিউবার উপর 
আক্ৰমণ প্রবলতর হল, সাম্রাজ্যবাদ প্রায় একচেটিয়া হুংকারে দাবিয়ে রাখতে চাইল ইরাক, লাওস, 
কোরিয়াকে | নব্বই-এর দশকের শেষ পাঁচ বছরই আবার দুনিয়া জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
সমাজতান্ত্রিক শক্তির পুনরুজ্জীবনের সুর সোচ্চার হচ্ছে। মরণ-বাঁচন, কান্না-হাসির দোল লাগানো এই 
ঘটনাবহুল সমকালে কেন বাংলার নাট্য আন্দোলন শুধু পরিবারভিস্তিক অথবা লোকায়ত দর্শনভিত্তিক 
কিংবা রূপক লোকগাথার বৃত্তে ঘুরপাক খাবে__তার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অনা | তবে আমাদের নাট্য- 
আন্দোলনের ইতিহাস সাক্ষী দেয়, দীর্ঘকালের একবগ্না গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে আমাদের নাট্যক্ষুধা 
কিন্তু অস্থির অতৃপ্তিতে ছটফট করে, আর ‘নীলদপণ ' থেকে 'রক্তকরবী : ‘কল্লোল, ‘টিনের তলোয়ার; 
‘জগন্নাথ’ ‘শোয়াইক' “বেলা AAA হয়ে আজকের 'রুদালি' বা 'লাককথা '_ আমাদের থিয়েটারের 
সবগুলো মাইলস্টেনের গায়েই প্রতিবাদী চেতনা রঙ লেগে আছে। নাটক নিয়ে বহমান অজস্র পরীক্ষা 
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নিরীক্ষার ইতিবাচক পরিমণ্ডলেও আমাদের থিয়েটারে এখনও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার অবকাশ আছে। 
ধনতান্ত্রিক শোষণ, নিপীড়ন আর aT মানসিকতার ফলে উদ্ভূত বিচ্ছিন্নতার দ্রুত ছড়িয়ে পড়া 
ভাইরাসের বিরুদ্ধে নাট্যযোদ্ধাদের সক্ষম সংগ্রামেরও অবকাশ আছে। বরং সাম্রাজ্যবাদ আর ধনতান্ত্রিক 
শোষণ নিপীড়ন যত দ্রুত একচেটিয়া আধিপত্যের সুযোগ নিয়ে আজকের দুনিয়ার অনুন্নত, স্বল্প উন্নত 
দেশগুলোতে নানা বিচিত্র চেহারায় আর মুখোশে আক্রমণ শানাচ্ছে, সাআাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিবাদী 
নাট্যচর্চার দৃপ্ত পুনবুজ্জীবন ততই জরুরি হয়ে উঠছে। আজ মোহিত চট্টোপাধ্যায় যখন ‘গজানন 
চরিত” লেখেন, মনোজ মিত্র যখন ‘আত্মগোপন’ রচনা করেন, দেবাশিস মজুমদার যখন 'দানসাগর 
কিংবা 'অমিতাক্ষর’ সৃষ্টি করেন তখন মনে হয় বাজারি বিজ্ঞাপন আর প্রমোদপণ্যের অন্ধযুগেও 
মানবিকতা বিরোধী রঙ-বেরঙি দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে নাট্যসৃজনের দায় হয়তো আমাদের 
নাট্যব্যক্তিত্বরা ভুলতে চাইছেন না। চাইলে হয়তো চল্লিশের প্রেতাত্মা হয়ে, সত্তরের ব্যর্থ পরিহাস 
হয়ে আমাদের থিয়েটার এখন শুধু পারিবারিক ভুলভুলাইয়ায় খেলা করত, আমাদের গান হয়ে উঠত 
শুধু এই তিমির বিলাসী জীবনমুখী গান-_'এই তুমি কি আমায় ভালবাসো’, আমাদের গল্প হয়ে উঠত 
শুধু ‘কাগজের বউ’ আমাদের ছবি হয়ে উঠত শুধু ‘নারী, ক্যাকটাস আর মাধুরী-বিলাস', আমাদের 
চলচ্চিত্ৰ হয়ে উঠত শুধু “তাহাদের কথা" অথবা আমাদের একমাত্র তৃপ্তির কবিতা হয়ে উঠত Aor, 
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পেশাদার রঙ্গালয় : পায়ে পায়ে 
একশো পঁচিশ পেরিয়ে 


প্রভাতকুমার দাস 


উত্তর কলকাতার হাতিবাগান গ্রে স্ট্রিট কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের (বর্তমানে অরবিন্দ-বিধান সরণি) 
সংযোগস্থলে দক্ষিণের দিকে কয়েক পা যেতেই বাঁদিকে তাকালে নাট্যপ্রিয় যে কোনো মানুষের মন 
ক্ষণিকের জন্যও হু হু করে উঠবে। মন্দিরোপম অন্তংলিহ সম্মুখ অংশ, তার পশ্চাত্বর্তী ধ্বংস চিহের 
স্মারক হয়ে দাড়িয়ে আছে মহাকালের হাহাকার ধ্বনিকে নিঃশব্দে ধারণ করে। বঙ্গাব্দ চৌদ্দশো! 
চার-এর এক শনিবারের ফাল্জুন-সন্ধ্যা aq হয়ে ওঠে, গাড়ি বারান্দা সংলগ্ন প্রবেশপথটির সামনে 
এসে, বন্ধ কলাপসিবল গেট জুড়ে হিন্দি চলচ্চিত্র আর ক্রিকেট জ্রগতের তারকাদের বর্ধিত 
নৈমিত্তিক নৈবেদ্য, দক্ষিণে বিশাল প্রবেশপথটি বন্ধ, লোহার গেটের ভেতরে চলছে একটি চায়ের 
দোকান- উঁকি মারলে দেখা যায় আগাছা আকীর্ণ বাঁধানো চাতাল। এ ভাবে দীর্ঘ সাতবছর ধরে 
নিজেকে শ্মশান করে দাঁড়িয়ে আছে, কলকাতা সংস্কৃতির অন্যতম একটি স্মারক কেন্দ্র স্টার থিয়েটার | 
প্রায় একশো দশ বছর ধরে পেশাদার নাট্যাভিনয়ের অনেক উদ্থান-পতনের ইতিহাস, যুগান্তকারী 
অভিনেত সংঘের কত হাসিকান্নার সংলাপের উঁচুনিচু তরঙ্গ, ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে মালিক 
কর্মচারীর পারস্পরিক ষড়যন্ত্র, মান-অপমানের কত কাহিনি ঘটে গেছে এই রঙ্গালয়কে কেন্দ্র করে। 
আজ তার সবকিছুই অন্ধকার । AS) অথচ রাজপথ হকারমুক্ত করে তিলোত্তমা কলকাতা নগরীর 
সর্বাত্মক সুশোভন পরিবর্তনের লক্ষ্যে উজ্জ্বল স্মারক হিসাবেই, পরবর্তী গৃহটি বৃক্ষশোভিত ফোয়ারা 
আর প্লোসাইনের আলোকোজ্জ্বল CUA কলকাতা কর্পোরেশনের দু নম্বর বোরো দপ্তর যেন 
অপরিচ্ছন্নতা, জীর্ণ তা আর বিলুপ্তির বিরুদ্ধে মূৰ্ত প্রতিবাদ হিসাবে নতুন সাজে বিকশিত হয়ে আছে। 
নাট্যসম্ৰাজ্ঞী বিনোদিনীর বাসগৃহ বায়ে রেখে, রবীন্দ্রনাথ antes বন্ধ রুপবাণী সিনেমা হল পেরিয়ে 
বিধান সরণির উপরই আর একটি fate: শেষতম নাটক ‘আলোয় ফেরার হোর্ভিং-এর ছিন্নাবশেষ 
প্রবেশ-ললাটে ধারণ করে এক অপরিমেয় অনিশ্চিতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত আর একটি রঙ্গালয় রঙমহল 
দাড়িয়ে আছে_ কালের বিচারে যার বয়স সত্তর ছুঁইছুঁই। কয়েক পা পিছিয়ে এসে বাঁদিকে রাজা 
রাজকৃষণ স্ট্রিট যে রাস্তাকে থিয়েটার-প্রেমীরা গর্ব করে নাম দিয়েছে ব্রডওয়ে স্টিট। ওই রাস্তায় একটু 
এগিয়ে ডানদিকে বটতলা থানার লাগোয়া আর একটি স্থগিত রঞ্গগৃহ বিশ্বরুপা- যদিও রাস্তা থেকে 
তার অস্তিত্ব বোঝার উপায় নেই। প্রবেশদ্বারের দুই প্রান্তে দুই সুউচ্চ স্তম্ভের শীর্ষে বালি-সিমেন্টে 
গড়া সূর্যোদয়ের আভাস- OS বাড়ন্ত গাছগাছালির জঙ্গলে ঢাকা, প্রশস্ত উঠোনে বহুতল গৃহনির্মাণের 


বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, জীবনীকার, টীকাকার। পেশা চাকুরি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগ । 





প্রস্তুতি, চিনা বেঁজ্তোরার আয়োজন রঞ্গালয়ের অভ্যন্তরে, বন্ধ টিকিট ঘরে ন্যায়মূত্তি নাটকের caret | 
একই রাস্তায়, আচাৰ্য প্রফুল্রচন্দ্র রোডের দিকে এগিয়ে ডানদিকে বয়েজ ওন লাইব্রেরি, তার নীচতলায় 
একসময় যে স্বল্লাসনের থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয় হয়েছে সেটি বন্ধ । দু-পা এগিয়ে সারকারিনা-_ 
অন্ধকারে লীন হয়ে আছে। এ পাড়ায় আলো জ্বেলে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দুটি মঞ্চ রঙ্গনা আর 
বিজন। প্রথমটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আটাশ বছর আগে, পরেরটি আগামী বছরে বিশে পড়বে। শেষোক্ত 
রঞ্গালয়টি নির্মিত হয়েছিল সায়ক নাট্যগোষ্ঠীর প্রচেষ্টায়, উদ্বোধনের সময় বারোদিনের এক 
নাট্যোৎসব আয়োজিত হয়েছিল, অংশ নিয়েছিলেন বারোটি গ্রুপ থিয়েটার। গত অক্টোবর [১৯৯৭] 
‘বিজন থিয়েটার/নিয়মিত গ্রুপ থিয়েটার" এই ঘোষণায় সাতাশটি দল তাদের প্রযোজনা পরিবেষণ 
তালা বন্ধ। রঙ্গনায় চারশত রজনী অতিক্রম করা “হাসির Gore’ “বিয়ের সানাই" vaca গিরিশচন্দ্র, 
শিশিরকুমার, সত্যজিৎ রায়ের প্রতিকৃতি শোভিত প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে মুমূর্যু পেশাদার রগ্গালয়ের 
অবশিষ্ট প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায়, প্ৰেক্ষাগৃহের বন্ধ দরজায় কান পেতে শোনা যায় মাঝে মাঝে 
অভিনয়ের উপভোগের উত্তরে দর্শকদের হাস্যরোল। পেশাদার রঞ্গমঞ্চের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে এই 
একটুকরো আশ্বাস। মরুভূমির বুকে এক চিলতে মরুদ্যান। অবশ্য রগ্গনা-র ঠিকানা যে রাস্তার নামে, 
শিয়ালদহ-মুবী রাজপথে আরও দুটি নামমাত্র পেশাদার মঞ্চ টিমটিম করে জ্বলছে তাদের কুখ্যাতির 
শর্তে, মানিকতলার মোড় ছাড়িয়ে রামমোহন মঞ্চে চলছে “সাহসী বাচ্চাদের জন্য" একটি “ভৌতিক 
নাটক___'ড্রাকুলা, আর কিছুদূর এগিয়ে ডানদিকে প্রতাপ মঞ্চে, “বড়দের দেখার একমাত্র নাটক’ কিনু 
কেন?’ বিলুপ্ত রঞ্গালয়ের বিস্তৃতির তালিকায় এখনও মনে পড়ে যায় মানিকতলা থানার পাশে কাশী 
বিশ্বনাথ মঞ্চের কথা, প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে সেটির সূচনা হয়েছিল। ১৯৯২-এ সে রঞ্গালয়ের 
দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। সে মঞ্চে শেষ অভিনয় হয়েছে ডি এম প্রোভাকসন্স নিবেদিত অঞ্জন চৌধুরীর 
'শত্রমিত্র" নিৰ্দেশনা সংগীত ছাড়াও অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন দুলাল লাহিড়ী । রঞ্জিত মল্লিক দ্বৈত 
ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এখন সে মঞ্চে যাত্রার মহলা হয় সিজনের সময়, বছরের অন্যান্য 
সময় শৌখিন সম্প্রদায় ভাড়া নেয়। উত্তর কলকাতার প্রাচীন পেশাদার রঙ্জামঞ্চের তালিকায় আর 
একটির প্রদীপ alba করে জ্বলছে, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন সেই মুমূর্ষু মিনার্ভার অস্তিত্ব চাগিয়ে 
রেখেছে ‘উষ্ণ মনোরঞ্জনের সুপারহিট নাটক" CH? ও শকৃস্তলা” একশো পাচ বছর আগে 
বাংলায় শেক্সপিয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটক দিয়ে শুরু হয়েছিল মিনার্ভার ৫১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২৮ 
জানুয়ারি), গিরিশচন্দ্রের অধ্যক্ষতায়, তাঁরই অনুবাদে । তারও বছর কুড়ি আগে কলকাতায় সাধারণ 
রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেই দুই দশকের সময়সীমা বাংলার পেশাদার রঙ্গমঞ্জের ক্ষেত্রে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ | কয়েকজন তরুণ নাট্যার্থীর সৌহার্দ্যপূর্ণ নাট্যপ্রীতির পাশাপাশি পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের 
নানা রোমাঞ্চকর ঘটনার আবর্তে বাঙালির নানা প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই তার বহুবিস্তৃত উত্থান সংঘটিত 
হয়েছিল |’ এই মঞ্চে বাটের দশকে লিটল থিয়েটার গ্রুপের নেতৃত্ব দিয়ে উৎপল দত্ত পেশাদার 
মঞ্চ ও গ্রুপ থিয়েটারের একটা অভূতপূর্ব সমন্বয়ের সার্থকতা প্রদর্শন করেছিলেন। সেই যুগের কিছু 
স্মৃতিচিহ্ন এখনও দেখা যায় একতলার প্রবেশ পথে, গিরিশচন্দ্র, শেকসপিয়র, বাৰ্নাৰ্ড শ, স্তানিশ্লাভন্কি, 
গর্কি-র সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের প্রতিকৃতি, আছেন শিশিরকুমার, পল রবসন এবং উৎপল দত্ত। প্রবেশ 
পথে শিশিরকুমারের একটি মূৰ্তিও এবং দরজায় লেখা মিনাৰ্ভা কর্মী সংসদ। দেয়ালে ঝুলছে নির্মল 
গুহরায়ের একটি ছোটো আলোকচিত্র, কিন্তু সবচেয়ে আগে যেটা চোখে পড়বে সেটা “মানবিকতার 
অগ্রদূত” হিসাবে ঘোষিত মিঠুন চক্রবর্তীর একটি বিশালায়তন আলোকচিত্র। একেবারে বাইরে 
গাড়িবারান্দায় ঝুলছে একটি নবতম পরিকল্পনার বিষয় নিবেদন : “মিঠুন চক্রবর্তীর পপ 
সিটিজেন্স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনে'র উদ্যোগে মিনাৰ্ভা থিয়েটারের হলের কর্মচারীদের স্থায়ী 
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পুনর্বাসনের স্বার্থে হলের পুনর্নিমাণ। জনসাধারণের নিকট আমাদের অনুরোধ আপনারা মির্নাভা 
জানালেন, মিঠুনের আগ্রহে এবং উৎসাহে ইতিমধ্যে মিনার্ভা-কে নতুন ভাবে ASAT শুরু হয়েছে। 


দুই 
১৮৭২ বাহাত্তর এর পূর্ববর্তী সাতান্তর বছরের সময়কাল বাঙালির নাট্যচর্ভার ক্ষেত্রে নানা ধরনের 
কর্মকাণ্ড প্রভাব ফেলেছিল । কলকাতা প্রবাসী রুশভাষী লিয়েবেদেফ ২৫ নম্বর ডোমতলায় (বর্তমান 
এজরা স্ট্রিটে) একটি রভ্গালয় স্থাপন করেন ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গলি থিয়েটার নামে । যদিও সে 
থিয়েটারে অনুদিত ‘কাল্পনিক সংবদল এর দর্শকরা প্রধানত শ্বেতাঙ্গ। সে থিয়েটার যে স্থায়ী কোনো 
প্রভাব ফেলতে পারেনি তার প্রধান কারণ “দেশের লোকের উৎসাহ ও রুচির' কোনো যোগ ছিল 
না। বাঙালি সাধারণ দর্শকদের উৎসাহ ও রুচির সঙ্গে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার (১৮৩১) 
কিংবা নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালারও (১৮৩৫) কোনো সংযোগ স্থাপিত হয়নি। সমকালীন দর্শক বুচি 
পূরণের জন্য লিয়েবেদেফ নাট্য প্রযোজনায় ভারতচন্দ্র রচিত দুটি গান সংযুক্ত করেছিলেন, নবীনচন্দ্র 
প্রযোজনা করলেন বিদ্যাসুন্দর' কাহিনিরই নাট্যরুপ। তদানীন্তন যাত্রাগানে এই কাহিনির জনপ্রিয়তা 
অবিসংবাদিত হয়ে উঠেছিল, যদিও নবীনচন্দ্রের মঞ্চ উপস্থাপনা স্বতন্ত্র এবং যাত্রার দর্শকদের সঙ্গে 
তার পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষিত হয়েছিল। এই ঘটনার প্রায় চব্বিশ বছর পরে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 
১৮৫৯ প্রিস্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর, মধুসূদনের প্রথম নাটক ‘শমিষ্ঠা' অভিনীত হয়ে প্ৰভূত জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছিল। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের মৃত্যুর পর নাট্যশালাটি উঠে যায়__ 
কিন্তু সে নাটকটি ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বাগবাজ্জারের একদল তরুণ নাট্যানুরাগীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যাত্রার 
আসরে অভিনীত হয়। মঞ্চ নির্মাণ, সাজপোশাক ইত্যাদির ব্যয় বহন করা সংকুলান হবে এই বিবেচনায় 
তারা 'শমিষ্ঠার দল গঠন করেছিলেন ৷ যাত্রাভিনয়ের সাফল্যে তারা নিজেদের নাট্যাভিনয় মঞ্চে প্রদর্শন 
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করবার অভিপ্ৰায়ে সাজপোশাক ও মঞ্চ আসবাবের বাহুলা ছাড়াই করতে পারবেন বলে গিরিশচন্দ্র 
পরামন্শেই দীনবন্ধু রচিত Were একাদশী মঞ্চস্থ করার উদ্যোগী হন। নিজেদের সেই পুরানো 
_ যাত্রার দলের নতুন নামকরণ করেন দি বাগবাজার এমেচার থিয়েটার এবং ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবারে 
সবার একাদশী র প্রথমাভিনয় হয় বাগবাজারে প্ৰাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে । বাগবাজারের এই 
তরুণদের নাটাদলের সার্থকতায় আনন্দিত লীনবন্ধর প্রস্তাবে 'লীলাবতী-র অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় 
শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রলাল পালের বাড়িতে স্থায়ী রগগমঞ্চ নির্মাণ করে, সে সময় তাদের দলের নাম 
হয় শ্যামবাজার নাটাসমাজ। 'লীলাবতী' নাটাভিনয়ের সময় ‘ন্যাশনাল পেপারে সম্পাদক এবং 
হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্রর সঙ্গে উদ্যোক্তাদের যোগাযোগ ঘটে তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন 
বৰ্জিত হয়ে, দি ন্যাশনাল থিয়েটার রাখা সর্বসম্মতভাবে সাব্যস্ত হয়। 'লীলাবতী 'নাটাভিনয়ের সবচেয়ে 
বড়ো বৈশিষ্ট্য, অর্থের বিনিময়ে টিকিট সংগ্রহের সময় দর্শকের যোগ্যতার অভিজ্ঞান আবশ্যিক করা 
হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে ন্যাশনাল থিয়েটার দু-দলে বিভক্ত হয়ে যায় প্রধানত টিকিট বিক্রয়ের 
প্রশ্নে । স্মরণ করা যেতে পারে, কিছু কিছু বুঝি’ (১৮৬৭) অভিনয়ের সময় মাইকেল মধুসূদন 
অর্ধেন্দুশেখরকে টিকিট বিক্রয় করবার অনুরোধ করেছিলেন। টিকিট বিক্রয়ের পক্ষে যাঁরা, তারা মনে 
করতেন__দিনের পর দিন দৃশ্যসজ্জা ও মঞ্চ নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়। গিরিশচন্দ্রের 
নেতৃত্বে অন্যদের অভিমত, ন্যাশনাল থিয়েটার নাম নিয়ে নাট্যাভিনয়ের উদ্যোগ নেওয়ার পূর্বে নিজেদের 
পরিপূর্ণ প্রস্তুতি দরকার । মঞ্চ, দৃশ্যসজ্জা, সাজপোশাকের দৈন্য ও বিশৃন্খলা দেখে দর্শকদের মধ্যে 
বিরুপ ধারণা গড়ে ওঠা সম্ভব, সেটা ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকর। এই দুই পক্ষের মতান্তরে দলে 
ভাঙন অবশ্যস্তাবী হয়ে উঠল- __অরধেন্দুশেখর মুস্তাফি, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমোক্ত দলের পক্ষে, 
তাদের সঙ্গে অমৃতলাল aye যুক্ত হয়েছিলেন। অন্যদিকে গিরিশচন্দ্র, রাধামাধব কর, যোগেন্দ্রনাথ 
মিত্র, মহেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দল থেকে বেরিয়ে গেলেন। 
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১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটার উদ্বোধন হল AMAT নাটকের অভিনয়ে, 
আপামর জনসাধারণের সহজ প্রবেশাধিকারের মুক্ত ব্যবস্থায় । AANA একাদশী" নাট্যাভিনয়ে ন্যাশনাল 
থয়েটারের যে বীজ রোপিত হয়েছিল, 'লীলাব্তীতৈ তা অঙ্কুরিত এবং 'নীলদর্পণে" তা বিকশিত 
হল। গিরিশচন্দ্র শুধু ছদ্মনামে এই নাট্যাভিনয়কে আক্রমণ করে ক্ষান্ত হননি, তার নেতৃত্বে সংগঠিত 
একটি শখের দলের জন্য একটি ব্যষ্গাত্রক গান লিখে দিয়েছিলেন, যেটি রাধামাধব করের কণ্ঠে 
TS হত। লুপ্ত বেণী বইছে তের ধার: প্রথম পঙ্ক্তি সম্বলিত সেই গানের সর্বশেষ পঙ্ক্তিতে- 
দর্বসাধারণের এই প্রবেশাধিকারকে কটাক্ষ করে গাওয়া হত : স্থান মাহাত্যে হাড়া TST পয়সা দে 
দেখে বাহার /* এই গানকে কেন্দ্র করে উভয় দলের পারস্পরিক বিদ্বেষ বর্ধিত হতে পারত, কিন্তু 
হার পরিবর্তে অচিরকালের মধ্যে শৈশব বান্ধবদের অনুরোধে গিরিশচন্দ্র সেই দলের ‘কৃষ্ণকৃমারী' 
নাটকে শর্তসাপেক্ষে যোগদান করেন | নাট্যাভিনয়ের সাফল্যে ক্রমবর্ধমান বিক্রয়ের জন্য দলের আর্থিক 
টন্নতি ত্বরান্বিত হয়, কিন্তু থিয়েটারের গৌরব বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মালিকানা সংক্রান্ত আত্মকলহে 
Ta মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এরই পাশাপাশি বর্ধাজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে 
নান্যালবাড়ির ন্যাশনাল থিয়েটারের পাট বন্ধ করে দিতে হয়। টিকিট বিক্রি করা নিয়ে দলের মধ্যে 
[তানৈক্য হেতু যে গিরিশচন্দ্র শ্লেষাত্মক সংগীত লিখেছিলেন, তিনিও এই অপ্রত্যাশিত বাধায় 
magia বেদনা অনুভব করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র রচিত সেই বিদায়-সংগীত, নারীবেশী বিহারীলাল 
সুর জ্যোঠা বেহারী) কণ্ঠে গীত হয়ে বেদনার মধ্যে ভবিষ্যৎ আকিঞ্চন ধ্বনিত হয়েছিল : “নির্মাইয়া 
ট্যালয়/আরভিব অভিনয়/গুনঃ যেন দেখা হয়/এ মিনতি পায় ॥? 

এ ঘটনার পর ন্যাশনাল ভেঙে হিন্দু ন্যাশনাল নামে আরও একটি দল তৈরি হয়। কলকাতায় 
-একটি জায়গায় অস্থায়ীভাবে অভিনয় করার পর. উভয় দল পারস্পরিক প্রতিযোগিতার কারণে 
র্ববজ্গতেই তাদের অভিনয় ক্ষেত্র প্রসারিত করেন, যদিও ন্যাশনাল সেখানে বিপর্যস্ত হয়ে কলকাতায় 
উরে এলে আবার উভয় দল একত্রিত হবার সুযোগ লাভ করে। সান্যাল বাড়িতে ন্যাশনাল থিয়েটারের 
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জনপ্রিয়তায় সিমলার জমিদার আশুতোষ দেবের (সাতুবাবু/ছাতুবাবু) দৌহিত্র সুঅভিনেতা শরৎচন্দ্র 
ঘোষ একটি সাধারণ রগ্গালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শরৎচন্দ্র তার মাতামহের কাছ থেকে 
তাদের অট্টালিকার সম্মুখস্থ মাঠের কিছুটা অংশ ভাড়া নিয়ে এখন যেখানে বিডন স্ট্রিট ডাকঘর সেখানে 
বেঙ্গল থিয়েটার নামে একটি টালি ছাওয়া মঞ্চগৃহ নির্মাণ করেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট 
‘শমিষ্ঠা’ নাটক দিয়ে উদ্বোধন হয় সেই মঞ্চের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই মঞ্চেই স্ত্ৰী ভূমিকায় প্রথম 
প্রকৃত নারীরা অভিনয় করেন, সে জন্য শরতচন্দ্রকে থিয়েটার সম্পর্কে নানা পরামর্শ দিতেন যে 
বিদ্যাসাগর, তিনি মহিলাদের নিযুক্তিতে রুষ্ট হয়েছিলেন। একদিন ধর্মদাস সুর ও তার দুই বন্ধু 
ভুবনমোহন নিয়োগী এবং নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেঙ্গল থিয়েটারে চার টাকার টিকিট দ্বিগুণ 
মূল্যে সংগ্রহ করতে না পেরে উত্তেজিত হয়ে ফেরার পথে নিজেরাই একটি মঞ্চ নির্মাণ করবার 
জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন ৷ ভুবনমোহন, পিতৃবিয়োগের কারণে প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন, সিমলা 
নেন। ধর্মদাসের পরিকল্পনায় লুইস থিয়েটারের আদলে ৬ বিডন PRE (এখন যেখানে মিনাৰ্ভা 
থিয়েটার), এ দেশে প্রথম একটি কাঠের তৈরি মঞ্চ নির্মাণ করে নাম রাখেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার | 
১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর 'কাম্মকানন' নামে একটি নাটক দিয়ে উদ্বোধন হলেও, সেই মঞ্চে 
প্রথম রজনীতেই অকস্মাৎ অগ্নিকাণ্ডে বিপর্যয় দেখা দেয়। পরে এই মঞ্চে সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে 
গিরিশচন্দ্রও সংযুক্ত হন। আমোদপ্রিয় ভুবনমোহন থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্যবসার জন্য নয়, 
নিজের শখ মেটাতে, যে কারণে তার অমিতাচার ও উশৃহ্ধলতার দরুণ গ্রেট ন্যাশনাল প্রচুর wists 
হয়ে পড়ে। ভুবনমোহন থিয়েটারের দায়িত্ব কোনো বন্ধুর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না! 
শ্যামপুকুর নিবাসী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় লিজ নিয়ে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার নাম দিয়ে মহেন্দ্রলাল 
বসুর মতো কৃতবিদ্য নাট্যাধ্যক্ষের অধীনেও সে থিয়েটার চার মাসের বেশি চালাতে পারেননি । এরপর 
উপেন্দ্ৰনাথ দাস দায়িতৃভার নিয়ে অমৃতলাল বসুকে অধ্যক্ষ করেন, কিন্তু কুখ্যাত নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের 
জন্য তাদের উভয়ের জীবন omy হয়ে পড়ে। পরবর্তী কয়েক বছর ব্যবসায়িক সাফল্য ক্রমান্বয়ে 
এতটা নিস্নাভিমুখী হয়েছিল যে গ্রেট ন্যাশনালে রাধামাধব হালদারের একটি গীতিনাট্য দেখে গিরিশচন্দ্র 
রসিকতা করে গান বেঁধেছিলেন : “আমায় ফিরিয়ে দেনা আধুলি/কি ঠকানটা ঠকালি।' বলাবাহুল্য, 
আধুলি বলতে এখানে তদানীন্তন কালের থিয়েটারের সর্বনিন্ন টিকিটের মূল্য আট আনা উল্লেখিত 
হয়েছে। ক্রমে আলোচ্য নাট্যশালাটির দুরবস্থা দেখে গিরিশচন্দ্র ভেবেছিলেন, “সুশিক্ষা দানে কলাকৌশল 
সম্ভব। ১৮৭৭ ব্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে, তিন বছরের জন্য ভূবনমোহনের কাছ থেকে লিজ নিয়ে 
গিরিশচন্দ্র গ্রেট ন্যাশনালের পরিবর্তে ন্যাশনাল নামকরণ করেন। এই থিয়েটারেই মুকুটাচরণ মিত্র 
ছদ্মনামে তিনি নাটক রচনা শুরু করেন। ন্যাশনাল থিয়েটার জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় হওয়া সত্বেও, 
গিরিশচন্দ্র তার ভ্রাতা অতুলকৃঞ্চের পরামর্শে থিয়েটার লিজ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। ভুবনমোহনের 
দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে ভাই অতুলকৃষ্ণ, ভবিষ্যৎ বিষয়ে গিরিশচন্দ্রকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ভ্রাতার 
আশঙ্কায় বিচলিত গিরিশচন্দ্র প্ৰতিজ্ঞা করেছিলেন থিয়েটারের সংশ্রবে যতদিন থাকবেন, ততদিন 
স্বত্বাধিকারী হওয়ার চেষ্টা করবেন না। এরপর তার শ্যালক দ্বারকানাথ দেব সেই থিয়েটার লিজ 
গ্রহণ করেন। অবশ্য ছ্বারকানাথের কর্তৃত্বও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, এমনকী তারপরে নানাজনের হাতবদল 
হয়েও সে মঞ্চের ভাগ্য দীর্ঘকাল অপ্ৰসন্ন ছিল। দ্বারকানাথের পর ডায়মন্ডহারবারের অন্তর্গত ঘাটেশ্বর 
গ্রামের জমিদার কেদারনাথ চৌধুরী, তারপর অবিনাশ করের উদ্যোগে জনৈক মাড়োয়ারি গোপীনাথ 
কেইয়া (CR), সবশেষে কেদারনাথের মাতুল কালিদাস মিত্র কেউই প্রভূত অর্থ বিনিয়োগ করেও 
থিয়েটারের প্রাণ সরে সমর্থ হননি। এরপর কেউ কেউ এক সপ্তাহ কিংবা একমাসের জন্য ভাড়া 
নিয়ে চালানোর চেস্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। যোগেশচন্দ্র মিত্র থিয়েটার ভাড়া নিয়ে দর্শক সংখ্যা 
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থিয়েটার লাটে উঠলে, শ্রভাপচাদ জহুরি নামে এক মাডোয়ারি ন্যাশনাল থিয়েটারের মালিকানা ক্রয় 
পার্কার কোম্পানির দেড়শো টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে, একশো টাকার চাকরি গ্রহণ করার 
অনুরোধ জানান, প্রতিশ্রুতি দেন মুনাফা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শ্রাপা বেতনও বাড়বে । ইতিপূর্বে 
থিয়েটারের কাছে কোনো বেতন গ্রহণ কারেননি গিরিশচন্দ্র, এরকম একজন পাকা ব্যাবসাদারের সো 
মিলিত হয়ে নিজের মনোমত অভিনেত সংঘ সংগ্রহ করে সুশৃঙ্খল থিয়েটার স্থাপন এবং ভালো নাটকের 
অভিনয় দিয়ে নাট্যশালার উৎকৰ্ষ সাধনের অভিপ্রায় প্রতাপচাদের অনুরোধে গিরিশচন্দ্র বৈতনিক 
অধ্যক্ষতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্মরণ করা যেতে পারে, পার্কার সাহেব ভার এমনই অনুরক্ত ছিলেন 
যে, তাকে অফিসের কাজ ও অভিনয় একত্রে চলানোর প্রকাশ্য সুযোগ দিতে কুঠিত হননি_ তা 
সত্বেও তাকে আটকে রাখা সম্ভব হয়নি। পার্কার, তার বিদ্বান কর্মচারীকে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটি 
হীরকাণ্গুরীয় উপহার দিয়েছিলেন অশ্রুসিক্ত নয়নে, গিরিশচন্দ্রের জীবনে সদাগরি কর্মে ইস্তফার মধ্য 
দিয়ে বঙ্গীয় নাট্যশালার একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। 


তিন 
অতিরিক্ত অর্থাগমের আশায় । যাবতীয় পুরাতন ধারা বতিল করে তিনি “কর্মচারীগণের নির্দিষ্ট বেতন, 
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প্রয়াসে সকলকে আহান জানালেন ৷ তা সত্বেও স্বত্বাধিকারীর অনুদার অর্থনীতির দরুণ, অধ্যক্ষের সঙ্গে 
মনোমালিন্য দেখা দিলে গিরিশচন্দ্র সদলবলে প্রতাপষাদকে ত্যাগ করেন। ন্যাশনাল ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন 
ক্যালকাটা স্টার কোম্পানি নামে দল গঠন করে বেঞ্গল মঞ্চে পুরানো নাটকের অভিনয় করেন। 
এসময় রাজস্থানের বেষ্ণব সম্প্রদায়ের যুবক গূৰ্মখ রায় মুসাদ্দির সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়, 
পিতৃবিয়োগের পর যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে হোরমিলার কোম্পানির প্রধান দালাল নিযুক্ত হয়েছিলেন। 
অভিনেত্রী বিনোদিনীর প্রণয়াসক্ত সেই যুবক থিয়েটারের ব্যাবসায় একই সঙ্গে আমোদ ও অর্থের 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখে রগ্ুগমঞ্চ নির্মাণের আগ্রহী হন। বিনোদিনীর আদ্যক্ষর নিয়ে 'বি-থিয়েটার' হবে 
মঞ্চের নাম, কিন্তু একজন নটীর নামে স্মারক মঞ্চটি ভদ্রসমাজ ভালো মনে গ্রহণ করবে না, এই 
আশঙ্কায় শেষ পৰ্যন্ত স্টার রাখাই সাব্যস্ত হয়। প্রতাপচন্দ্র wera দায় মেটানোর জন্য ন্যাশনালের 
হয়। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই গিরিশচন্দ্র রচিত ‘দক্ষযজ্ঞ' নাটক নিয়ে স্টারের উদ্বোধন হয়। 
ছ'মাসের মধ্যে সামাজিক ও সাংসারিক চাপে পড়ে গুর্মুখ থিয়েটারের সঙ্গে তথা বিনোদিনীর সঙ্গে 
সংশ্রব ত্যাগ করেন, গিরিশচন্দ্রের পরামর্শে এগারো হাজার টাকায় স্টারের স্বত্ব ক্রয় করেন অমৃতলাল 
মিত্র, দাশুচরণ নিয়োগী, হরিপ্রসাদ বসু, অমৃতলাল বসু। গুর্মুখ চেয়েছিলেন, বিনোদিনীর একটা 
অংশ থাক এই নতুন মালিকানায়, কিন্তু গিরিশচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিদের যুক্তিতে বিনোদিনীর সে আকাঙ্ক্ষা 
পূর্ণ হয়নি। বিনোদিনী ও তার দিদিমাকে বোঝানো হয়েছিল থিয়েটারের ব্যাবসায় সর্বস্বান্ত হওয়ার 
সম্ভাবনাই বেশি, শেষ পৰ্যন্ত ভদ্রাসনটুকুও বিকি হয়ে যেতে পারে খণের দায়ে। 

স্টারের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়, ১৮৮৪ ব্রিস্টাব্দে চৈতন্যলীলা 'র একাদশতম অভিনয় 
চরিত্র ও 'বৃষকেত ও তিনি দেখেছিলেন। রামকুষেওর প্রয়াণের কয়েক মাসের মধ্যেই মাত্র চব্বিশ 
বছর বয়সে বিনোদিনী থিয়েটার থেকে স্বেচ্ছায় চিরবিদায় গ্রহণ করেন। জমজমাট অবস্থার মধ্যে 
হঠাৎ মতিলাল শীলের পৌত্র গোপাললাল শীল স্টারের জমি কিনে নিয়ে মালিকদের উচ্ছেদ করেন। 
খালি করে দিয়ে, রণেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ও তার ভাইদের কাছ থেকে হাতিবাগানে তিরিশ কাঠা জমি কেনেন 
সাতাশ হাজার টাকায়। গোপাললাল তার কেনা মঞ্চের নামকরণ করলেন এমারেল্ড_ ম্যানেজার 
করলেন কেদারনাথ চৌধুরীকে | কিন্তু কোনোমতে লোকসান ঠেকানো সম্ভব নয় দেখে গিরিশচন্দ্রকে 
বিশহাজার টাকা বোনাস ও মাসিক তিনশো পঞ্চাশ টাকা বেতনে ম্যানেজার-না্যকার-সভিনেতা পদে 
তাকে নিয়ে এলেন। গিরিশচন্দ্র প্রাপ্ত বোনাসের টাকা থেকে ষোলো হাজার টাকা বন্ধুদের দিলেন 
নতুন মঞ্চ নির্মাণের জন্য । ‘সেবক’ ছদ্মনামে লেখা গিরিশচন্দ্রের নসীরাম' নাটক দিয়ে স্টারের উদ্বোধন 
হল ২৫ মে ১৮৮৮ VOTH! প্রায় বছর খানেকের মধ্যে গোপাললাল তার এমারেন্ড লিজ দিলেন 
মতিলাল সুর, পূৰ্ণচন্দ্ৰ ঘোষ, হরিভূষণ ভট্টাচাৰ্য, ব্ৰজলাল মিত্রকে। গিরিশচন্দ্র চুক্তিমুক্ত হয়ে স্টারে 
(২৭ এপ্রিল ১৮৮৯) অভিনয়ের মধ্য দিয়ে রঙ্গালয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। কিন্তু ততদিনে স্টারের 
পূর্বাবস্থার অনেক পরিবর্তন হওয়ায় সে থিয়েটার থেকে তাকে বিদায় নিতে হয়। এরপর পূর্বোক্ত 
গ্রেট ন্যাশনালের জমি লিজ নিয়ে, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভৃষণ মুখোপাধ্যায় 
সেখানে মিনাৰ্ভা নামে একটি নতুন রগ্গালয় স্থাপন করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি 
গিরিশচন্দ্রের অনুবাদে শেকৃসপিয়রের ‘ম্যাকবেথ’ নাটক দিয়ে সে মঞ্চের উদ্বোধন হয়। এই মঞ্চে 
গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখরের সম্মেলনে প্রথম শ্রেণির মর্যাদা পেয়েও সে থিয়েটার দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য 
পায়নি, নাগেন্দ্রভৃষণের অমিতাচারের কারণে। খণশ্রস্ত স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে গিরিশচন্দ্র 
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স্টারে ফিরে যান। এবার ম্যানেজারের পরিবর্তে তাকে নাট্যাচার্য পদে JE করা হয়। নাটামঞ্চে এ 
ধরনের উপাধির প্রচলন তাকে দিয়েই শুরু হয়। অবশ্য স্টারের সঙ্গে তার চার বছর পরে সম্পর্ক 
ছিন্ন হয়। ইতিমধ্যে কলকাতার মঞ্চ জগতের সীমা বিডন স্ট্রিট ও হাতিবাগানের এলাকা ছাড়িয়ে 
আরও দক্ষিণে ES হয়, ৩৮ MEM বাজার রোডে রাজকৃষঃ রানের প্রচেষ্টায় বীণা লামে একটি 
মঞ্চ নির্মিত হয়__তার থিয়েটারে নতুন চমক হিসাবে স্ত্ৰী ভূমিকাগুলি পুরাতন প্রথা অনুযায়ী পুরুষদের 
নিয়োগ করতে বাধ্য হন। 


চার 

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পরবর্তী পঁচিশ বছর পর্যন্ত, বাংলা পেশাদার রগ্গালয়ের প্রধানতম এবং একচ্ছত্র 
অধিপতি ছিলেন গিরিশচন্দ্রই। পরবর্তী পঁচিশ বছরের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল ১৮৯৭ pte 
বিডন স্ট্রিটের স্টার মঞ্চে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটারের প্রবর্তনার মধ্য দিয়ে। ইতিমধ্যে 
সেই মঞ্চে এমারেল্ড এবং ক্ষণস্থায়ী সিটি থিয়েটারের অবসান হয়েছে। একটানা পঁচিশ বছর পুরাতন 
থিয়েটারের একঘেয়েমির মধ্যে অমরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। 
নতুন নাটক হলেও অভিনেতৃবর্গের সেই পরিচিত মুখ, নায়ক চরিত্রে হয় অমৃতলাল মিত্র না হয় 
অমৃতলাল বসু, গিরিশচন্দ্র মাঝে মাঝে প্রধান চরিত্রে নামলেও তাকে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ সাজতে হত 
বয়সের দরুণ, কিন্তু শারীরিক কারণে আলোচ্য কালপর্বের শেষের দিকে মঞ্চের সঙ্গে তার সংযোগ 
কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটককার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা A সাফলো, ক্লান্ত রঙ্গালয়ে 
নতুন জীবন স্পন্দন অনুভূত হল। ক্লাসিকের সার্থকতার কারণ পর্যালোচনা করতে গিয়ে অপরেশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় তদানীন্তন পেশাদার মঞ্চের অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছেন২ : 
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নানা fee মিনার্ভা তখন হততশ্রী হইয়া আসিতেছিল ; caste থিয়েটার বিশেষ আড়ম্বর না-করিয়া 
সাবেক চাল বজায় রাখিয়া চলিতেছিল, বটে. কিন্তু কাণ্তেনী আক্রমণের পূুৰ্ব্বসূচনায় এই বৃদ্ধ জীর্ণ 
প্রাচীন রঙ্গমঞ্চ যেন ক্রমেই অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল। এদিকে প্রধান নাট্যনায়ক অমৃতলাল বসুর 
পরিচালনে বয়স ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্টার একটি সুবোধ বালকবৃন্দের বিদ্যালয়ে পরিণত 
হইতেছিল। স্টরের সব দিকেই ধরা-বাধা নিয়ম, দর্শকগণকেও আসিতে হইত যেন ভয়ে ভয়ে 
বহুদিনের প্রতিষ্ঠার উত্তাপে স্টারের বাবহার মাঝে মাঝে দৰ্শকবৃন্দকে একটু বিশেষরুপেই অনুভব করিতে 
হইত। অকুতোসাহস অমরেন্দ্রনাথ সেই নিয়ম ও নীতির বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলেন ; "আলিবাবা" প্রভৃতির 
ইয়ার্কি কপ্চাইয়া একটু হাফ ছাড়িয়া বাচিল। অমরেন্দ্রনাথ ধিয়েটারকে একটা সর্বজাতীয় আমোদাগারে 
তুলিলেন। ফলে দাঁড়াইল, ক্লাসিকে যখন “বাদুড় ঝোলে" স্টারের বেঞ্চ তখন শূন্য। স্টারের এই অবস্থার 
পরিবর্তন হয় প্রতাপাদিত্য খোলার পর। গিরিশচন্্রও এ সময় এক থিয়েটারে স্থায়ী হইতে পারেন 
নাই ; তিনি কখনও মিনার্ভায়, কখনও স্টারে, কখনও ক্লাসিকে __এইরুপভাবেই দিন কাটাইতে ছিলেন। 
অমরেন্দ্রনাথের আবির্ভাবে থিয়েটারের জগতে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। 
“আলিবাবা বর প্রযোজনাকাল থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথের প্রয়াণ পর্যন্ত, পরবর্তী দুই 
দশক ব্যাপী, যদিও বাংলা মঞ্চে নানা নতুনত্ব সঞ্চারিত হয়েছিল, মঞ্চব্যবস্থায় আধুনিকতা থেকে 
শুরু করে বিজ্ঞাপন ও উপহারের প্রচারের মাধ্যমে, তা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যবর্তী সময় 
থেকে অনেকটা ভিমিত হতে শুরু করে। পূর্বোক্ত বহুগুণান্বিত রাজকৃষ্ণ রায়ের বীণা রঙ্গমঞ্চ দশ 
বছরের মধ্যে লুপ্ত হয়েছে, এখন সেখানে জহর সিনেমা । আদিতম বেষ্গল থিয়েটার তখন ক্রমান্বয়ে 
রয়েল বেঞ্গল, অরোরা, ইউনিক, ন্যাশনাল (১), প্রেট ন্যাশানাল (২), থেসপিয়ান টেম্পল, প্রেসিডেন্সি 
থিয়েটার লিমিটেড নামে পরিবর্তিত হয়েছে। দ্বিতীয় মঞ্চ গ্রেট ন্যাশানাল তখন পরবর্তী ন্যাশনাল 
নামে আত্মপ্রকাশ করেও লুপ্ত। সেই জমিতে নির্মিত মিনাৰ্ভা থিয়েটার আটাশ বছর অতিক্রম করেছে, 
পরবর্তী বর্ষে যে মঞ্চ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে সে মঞ্চের দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছেন উপেন্দ্রনাথ মিত্র। for স্টিটের স্টার গোপাললাল শীলের হাতে এমারেল্ড হয়েছিল, 
অতুলকৃষ্ণ মিত্র আর মহেন্দ্রলাল বসু একসঙ্গে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে ইজারা নিয়েছিলেন, পরে ১৮৯৪ 
faces ইজারা নেন অর্ধেন্দুশেধর, কিন্তু এমনই খণগ্রত্ত হয়ে পড়েন যে তার বসতবাটি পর্যন্ত বিক্রি 
হয়ে যায়। সেই মঞ্চে তারপর সিটি ও ক্লাসিক অভিনয় করে, কিন্তু গোপাললাল এস্টেটের এমারেল্ড 
নিলামে উঠলে শরৎচন্দ্র রায় বাড়িটি কিনে গিরিশচন্দ্রের সাহায্যে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কোহিনুর খোলেন। 
এরপর হাইকোর্টের সেলে উঠলে মালিক হন মনোমোহন পাণ্ডে। তিনি মিনার্ভার সঞ্গে যুক্ত ছিলেন, 
মহেন্দ্ৰনাথ মিত্রের নাবালক পুত্রের অভিভাবক উপেন্দ্ৰনাথ মিত্রর সঙ্গে হাইকোর্টের মামলার নিস্পত্তি 
না হওয়ায় প্রথমে মিনার্ভা নাম দিয়ে থিয়েটার খুলবেন বিজ্ঞাপন দিয়েও পুরানো মিনার্ভার পক্ষ থেকে 
উপেন্দ্ৰনাথ ইনজাংশান জারি করলে শেষ পৰ্যন্ত নিজের নামেই মনোমোহন থিয়েটার খোলেন। একই 
দিনে গ্রান্ড ন্যাশনাল মঞ্চ ক্ষেত্রমোহন মিত্রের মালিকানায় থেসপিয়ান টেম্পল হিসাবে ঘোষিত হয়। 
মৃত্যুর পূর্বে স্টার থিয়েটার তিন বছরের জন্য লিজ নিয়েছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। অমরেন্দ্রনাথের অধীনে 
‘সৎসঙ্গ’ নাট্যের প্রথম অভিনয়ের পূর্বে প্রারস্তিক ভাষণে অমৃতলাল বলেছিলেন” : বঙ্গীয় 
নাটাজগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করা একে একে নিভে গিয়েছে। এখন একমাত্র গিরিশবাবু আর আমি 
আছি। গিরিশবাবু ত’ রোগশয্যায় আর আমি ART অশক্ত সুতরাং অমরবাবুই এখন নাটাজগতের 
যোগ্য ও যথাথ উপযুক্ত পরিচালক । তাহার মতো থিয়েটার পরিচালনের শক্তি আর কারও নেই। 
আর তার মতো উদার, সতবংশজাত, ANE ব্যক্তিকে লাভ করে নাট্যজগৎ ধন্য । আমরাও তার মতো 
লোকের হাতে স্টার থিয়েটারের ভার দিতে পেরে ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং ভার দিয়ে 
Apes যে স্টার দর্শক অভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল অমরেন্দ্রনাথ নতুন পুরাতন নাট্যাভিনয়ে সেই 
স্টার মঞ্চের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে কলকাতার একটি প্রধানতম থিয়েটারে পরিণত করতে পেরেছিলেন। 
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প্ৰসঙ্গত স্মরণ করা দরকার, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত জনসমাজ 
দারিদ্র্য ও আর্থিক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিল, ফলে পেশাদার মঞ্চের বাণিজ্যিক অবস্থায় একটা সৰ্বাত্মক 
মন্দা পরিলক্ষিত হতে শুরু করে। বৈদ্যুতিক আলোর প্রয়োগে দর্শক মনোরঞ্তনের মারাত্মক" প্রচেষ্টায় 
যে সব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল, তাতেও দর্শক সাধারণের আগ্রহ ইতিমধ্যেও ক্রমহাসমান হয়েছে। 
গিরিশচন্দ্রের প্রয়াণের পর যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, হেমেন্দ্রকুমার রায় এই সময়টাকে ‘বিষম অজন্মার 
যুগ" বলে চিহ্নিত করে বলেছিলেনঃ : ‘এ সময়টাকে বাংলা রঙ্গালয়ে THY বলে গণ্য করা চলে। 
এর মধ্যে একজন মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর Tou নাটাকারেরও খোঁজ পাওয়া যায়নি এবং একজন মাত্র 
উল্লেখযোগ্য নুতন অভিনেতা নাট্য-জগতে প্রবেশ করেননি । নগণ্য শ্রেণীর নাটকের জঘন্য অভিনয় 
ংলা নাটাজগত্কে করে তুলেছিল ভয়াবহ ।’ 

বঙ্গা-রষ্গামঞ্চের ক্ষেত্র হাতিবাগান থেকে সামান্য দক্ষিণাভিমুবী হয়েছিল, বীণা থিয়েটারের 
প্রতিষ্ঠায়, বিংশ শতাব্দীর সৃচনায় কলেজ স্ট্রিট হ্যারিসন রোডের সংযোগে অবস্থিত কার্জন থিয়েটারে__ 
প্রথমে নীলমাধব চক্রবর্তীর সিটি থিয়েটার এবং পরে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রান্ড ও নিউ ক্লাসিক 
থিয়েটারের পত্তনে আরও প্রসারিত হয়। এই কালপর্বে সুদূর দক্ষিণে স্যাভয়, রসা ও শাস্তি থিয়েটার 
তিনটি ক্ষণস্থায়ী পরমায়ু নিয়ে আভির্ভূত হয়েছিল। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে পরবর্তী দশ 
বছরের মধ্যে অনেকগুলি সিনেমা হল, রঙ্জামঞ্চে রুপান্তরিত হয়ে যেতে দেখা যাবে। 

চলচ্চিত্র ব্যাবসায়ে ম্যাডান কোম্পানি বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তারা উদ্যোগ 
নেন মঞ্চ ব্যাবসায়েও এক চেটিয়া মালিকানার প্রতিষ্ঠা অর্জন করবেন। প্রায় এক কোটি টাকার মূলধন 
নিয়ে তারা এক একটি থিয়েটার গৃহকে নিজেদের আয়ন্তাধীনে আনবেন এই ইচ্ছায় প্রথমে কর্ন ওয়ালিশ 
সিনেমা (বর্তমানে শ্রী সিনেমা) গৃহটিকে কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে পরিণত করে বেঞ্গল থিয়েট্রিক্যাল 
কোম্পানি নাম দিয়ে নিয়মিত অভিনয় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। আগা হাসা কাশ্মীরির হিন্দি নাটকের 
রুপান্তর ‘অপরাধী কে?’ তাদের প্রথম নাটক, দ্বিতীয় প্রযোজনা স্ষীরোদপ্রসাদের ‘আলমগীর’ নাটকের 
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নামভূমিকায় অভিনয়ের জন্য মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে অভিনেতা হিসাবে নিযুক্ত করেন 
শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে। প্রথম নাটকটির সময়ই ম্যাডানদের সঙ্গে শিশিরকুমার চুক্তিবদ্ধ হওয়া সত্বেও 
সে নাটকে অংশ গ্রহণ করেননি কেননা সেটি 'স্থুলরুচির আবর্জনা ea ও ‘বোম্বাই মার্কা 
ডিটেকটিভধর্মী' মনে হয়েছিল বলে। শিশিরকুমার “অধ্যাপনার সম্মানও আরামের কার্য পরিত্যাগ’ করে 
‘বৰ্গীয় রশ্গালয়ের একঘেয়ে একটানা স্রোতে একট! পরিবর্তন আনার জন্য' পেশাদার অভিনেতার 
জীবন গ্রহণ করে একটা দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। অমরেন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর স্টার 
থিয়েটার খুব বিপদের সম্মুখীন হয়, এরপর অনঙ্গ হালদার, গিরীন্দ্রমোহন মল্লিক এবং অপরেশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় অনেক চেষ্টা করেও হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে সমর্থ হননি। তার প্রধান কারণ চুনীলাল 
দেব, তারকনাথ পালিত, কুঞ্জলাল চক্রবর্তীর মতো প্রধান ও পুরাতন অভিনেতারা কোনো নতুন আকর্ষণ 
গড়ে তুলতে পারেননি | শেষ পৰ্যন্ত ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে আর্ট থিয়েটার লিমিটেড গঠন করেন--ভূপেন্দ্ৰনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (ন্যাশনাল ব্যাচ্ক ম্যানেজার), সতীশচন্দ্র সেন (সলিসিটর), কুমারকৃষ্ণ (ব্যবসায়ী), 
নির্মলচন্দ্র চন্দ (সলিসিটর ও জাতীয় নেতা) হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এবং প্রবোধচন্ত্র গুহ যথাক্রমে 
ম্যানেজার এবং সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন। 

ম্যাডানদের সঙ্গে শিশিরকুমারের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর, সদ্য প্রতিষ্ঠিত এই আর্ট থিয়েটার 
লিমিটেড-এ তার যোগদানের কথা হয় কিন্তু 'পদ' ও সম্ত্রমের প্রশ্নে তা বাস্তবায়িত হয়নি। পরে 
দেখা যাবে তার নেতৃত্বে ভাদুড়ি এন্ড কোম্পানির পরিচালনাধীন নাট্যমন্দির গঠিত হয়_ _তুলসীচরণ 
গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী এই তিনজন ডিরেক্টারের মালিকানায় । ইতিপূর্বে 
১৯২৩ ব্রিস্টাব্দে বড়োদিনে কলকাতা এগজিবিশনে দ্বিজেন্দ্রলালের ‘সীতা’ মঞ্চস্থ করে তিনি দর্শক 
সাধারণের মধ্যে যে সাড়া ফেলেছিলেন, সেই ভরসায় আলফ্রেড মঞ্চে ‘সীতাই নিয়মিত অভিনয় 
ঘোষণা করেও লেখক-স্বত্বের প্রশ্নে আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সঙ্গে বিরোধিতা 
হয়, শেষ পর্যন্ত আলফ্রেড-এ 'বসম্ভলীলা' নামে একটি গীতিনাট্য (২৩ মার্চ ১৯২৪) অভিনয় করতে 
হয়। কলেজ স্ট্রিট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে এই মঞ্চ বাংলা নাটকের পক্ষে উপযুক্ত হয়নি। 
সে সময় মনোমোহন থিয়েটারে দুরবস্থার সুযোগে তিনি মনোমোহন নাট্যমন্দিরে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 
‘সীতা’ নাটকের প্রযোজনা করেন ৬ আগস্ট ১৯২৪, যা বাংলা রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি 
যুগান্তকারী ঘটনা । এই প্রযোজনার সূত্রে তার বিদগ্ধ বান্ধবমণ্ডলীর অনেকেরই রঙ্গালয়ের সঙ্গে 
সংযোগ ঘটে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের পরিকল্পনা অনুসারে সেন্ট্রাল 
এভিনিউর (বর্তমানে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ) উত্তরমুখী প্রসারের কারণে সে মঞ্চ ভেঙে দেওয়া FA I 
সে জন্য, প্রায় আবির্ভাব মুহূর্তেই মঞ্চহারা শিশিরকুমার কর্ণওয়ালিশ থিয়েটার ম্যাডানদের কাছ থেকে 
লিজ নিয়ে নাট্যমন্দির স্থানান্তরিত করেন। পরবর্তী তিরিশ বছর ব্যাপী তার সে অভিযাত্রা, নিজের 
নাট্যচর্চার উপযোগী একটি নিজস্ব স্থায়ী নাট্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টায় বারবার ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে 
দেখব আমরা, এমনকী সেই মঞ্চবদলের অবশ্যস্তাবী অদৃষ্টকে মান্য করে নিজেও নিজেকে ‘ভাড়াটে 
কেষ্ট" বলে Wie মন্তব্য করেছেন নাট্যজীবনের অন্তিম পর্বে। 

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের সুচনায়, কলকাতায় দুটি নতুন মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়, একটি 
নাট্যনিকেতন (১৯৩১) অন্যটি রঙমহল (১৯৩১), আর দশক শেষে আদি কার্জন থিয়েটারের সর্বশেষ 
রুপান্তর নাট্যভারতী (১৯৩৯) নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রসঙ্গত স্মৰ্তব্য রঙমহল গঠিত হয় লিমিটেড 
কোম্পানি হিসাবে রবি রায় ও কৃষ্ণচন্দ্ৰ দে-র তত্বাবধানে । তিরিশ চল্লিশের দশকে আরও কয়েকটি 
নতুন মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় জুপিটর (১৯৩০), চিপ থিয়েটার (১৯৩৩) এবং কালিকা (১৯৪৪) যেগুলির 
প্রথমতমটির প্রকৃত নাম ছিল ‘জুপিটর সিনেমা এন্ড ভ্যারাইটি টাইপস'- সিনেমার আগে এক দেড় 
ঘণ্টা অভিনয় হত। দ্বিতীয়টি বর্তমানে লিবার্টি সিনেমা, শেষেরটি পঞ্চাশের শুরুতে একই নামের 
সিনেমায় রুপান্তরিত হয়। চিপ থিয়েটার বর্তমানে লুপ্ত, একসময় ধর্মতলা স্ট্রিটে বিখ্যাত কমলালয় 
স্টোর্সের সংলগ্ন fer) তিরিশের দশকের শুরুতেই শিশিরকুমার আমেরিকা যাত্রা করেছিলেন, ফিরে 
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এসে শালকিয়ায় হরিগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত নাট্যপীঠ-এ কিছুদিন অভিনয় প্রদর্শন করেন। 
চিৎপুরে নতুন বাজারে, সান্যাল বাড়ির বিপরীতে বুপমহল নামে একটি রঙ্গমঞ্চ হয়, পরে সেটির 
নামকরণ হয় র্গমহল। ধর্মতলা অঞ্চলে ফাস্ট এম্পায়ারে (বর্তমানে রক্সি সিনেমা) মধু বসু সাধনা 
বসুর আলিবাবা" প্রদর্শিত হয় (১৯৩৬-৩৮) বিপুল সাফল্যে । শিশিরকুমার রঙমহলে অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন অল্পদিনের জন্য, তারপর স্টারে তিনি নবনাট্য মন্দির (১৯৩৪-৩৭) প্রতিষ্ঠা করে অভিনয় 
করেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে উপেন্দ্ৰনাথ faa পুত্র সলিলকুমার মিত্র স্টির থিয়েটারের দায়িত্ব 
গ্রহণ করেন পরবর্তী তেত্রিশ বছর ধরে। নাট্যনিকেতন মঞ্চে শচীন সেনগুপ্ত রচিত ঝড়ের রাতে' 
(১৪.১১.১৯৩১) নাটকে AS সেন অভিনব আলোক প্রক্ষেপণে নতুনত্ব প্রদর্শন করেন। নাট্যনিকেতনে 
এর পরে 'জননী”নাটকে (২২.৭-১৯৩৩) ওয়াগন স্টেজ প্রবর্তন করে তিনি মঞ্চব্যবস্থায় বদল ঘটালেন। 
কয়েকমাস আগে রঙমহল মঞ্চে ‘মহানিশা’ নাটকে (১৫.৪.৩৩) ঘূর্ণায়মান মঞ্চ প্রবর্তন করেন AS 
সেন। একদিকে অমৃতলাল বসু ও দানীবাবুর প্রয়াণে যেমন বাংলার মঞ্চজগৎ শোকাভিভূত, তেমনই 
লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারই সমকালে মিনার্ভা মঞ্চে যুক্ত হয়েছিলেন নরেশ মিত্র ও 
রাধিকানন্দন মুখোপাধ্যায় । আর্ট থিয়েটারের ‘কৰ্ণাৰ্জুন’ নাটকের জনপ্রিয়তা এদের অনেকেরই সমৃদ্ধ 
অভিনয় প্রতিভায় সংবর্ধিত হয়েছিল। যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর পরে তরুণ নাটককার হিসাবে আবির্ভূত 
হয়েছিলেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, তিরিশের শেষের দিকে বিধায়ক ভট্টাচার্য। অথচ 

ংলা পেশাদার মঞ্চে নানাধরনের সম্ভাবনার মধ্যেও সংকট তৈরি হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ 
পরিস্থিতিতে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর থেকে | বস্তুতপক্ষে তিরিশের প্রায় শুরু থেকেই মঞ্ধনাট্যের 
প্রবল প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখা দিয়েছে বাংলা চলচ্চিত্রের উত্থান তদানীন্তন সময়ে বুদ্ধদেব বসু সামগ্রিক 
পরিস্থিতি বর্ণনা করে জানিয়েছিলেন : 
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নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রায়ই আমদানি হচ্ছেন ফিল্ম থেকে, কিংবা দু-চারদিন স্টেজে দেখা দিয়েই 

তারকা হবার মহলবে টালিগঞ্জ ছুটেছেন। তারকা না বলে তাড়কা বললেই ঠিক হয়; কারণ ফিল্ম 

আজ রাক্ষসীর মতো সমস্ত বাংলাদেশ গিলে খাচ্ছে। 

বুদ্ধদেব তার পর্যালোচনায় সমকালীন মঞ্চ ব্যবস্থার সঙ্কটকে অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করে 
না, সে মরতে বসেছে । কোনো থিয়েটারের মধ্যে ঢুকলে তার খুলিমলিন জীর্ণ আসবাব, পানের পিক 
মাখা মেঝে ও দেয়াল, রঙ্গমঞ্চে লক্ষপতির ডুয়িংবুমে দুখানা ভাঙা চেয়ার- প্রতিটি ছোটো জিনিস 
হা-হা করে বলে_ নেই, নেই, কিছু আর নেই। রঙ্গালয়ের এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির সবচেয়ে 
বড় বড় সমস্যা হল ‘আমাদের থিয়েটারের প্রাণবন্ডু কিছু আর নেই, যাঁরা থিয়েটার চালান তাঁরা 
নিজেরাই নিরুৎসাহ ৷’ 


পাচ 
১৯৪৫ খ্ৰিস্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর পরই দেশে মনুষাসৃষ্ট মন্বস্তর দুৰ্ভিক্ষ, মহামারী, সাম্প্ৰদায়িক 
দাঙ্গা, স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগ প্রভৃতি ঘটনার দুটি পর্বে সমাজ ও সংস্কৃতি ক্রমান্বয়ে, বিপদগ্রস্ত 
হয়ে উঠেছে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় যুদ্ধকালীন রষ্গালয়ের পরিস্থিতির 
যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন” : 


se cane a eet ei eee A লায়াম 
মন্দ হতে লাগলো না। অভিনেতারাও তখন পারিশ্রমিকের হার এত বৃদ্ধি করে দিলেন যে, তা দেওয়া 
রগুগালয়ের মালিকদের যদিও সম্ভব ছিল না--তবু বিনা দ্বিধায় তারা তাদের দাবী মেটাতে লাগলেন। 
নাটকের উন্নতি বা নাট্যকারদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি এমন কি তাদের প্রাপ্য অর্থও যথাযথ প্রদান করলেন 
না। টাকার আমদানিও হতে লাগলো বেশ ভালভাবেই কিন্তু সে টাকা তারা এত যদৃচ্ছভাবে নিজেদের 
জন্য খরচ করতে লাগলেন যে কহতব্য নয়। রঙ্গালয় চালাতে বিশ বাইশ হাজার টাকার প্ৰয়োজন 
হতে লাগল এবং তার ফলে রৎগালয়ের ভিত্তি টলে উঠলো টলমল করে। যুদ্ধের পরেই পূর্বেকার 
ক্ষত আর নিরাময় হল না। রঞ্গালয় তার অন্তিম শ্বাস গ্রহণ করতে শুরু করলে। 


আমদানি অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে প্রেক্ষাগৃহের সামান্যতম সংস্কারও কেউ করলেন না, দর্শকদের এতটুকু 
স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্যবস্থাও হল না, নাট্যকারদের বা সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণও জানালেন না, নতুন 
নাসার রোজ A বায করার মতো সাম তে হলনা আটার দীপ নিভে 
শুরু করলে। অভিনেতৃকুলের সঙ্গেও স্বত্বাধিকারিদের সঞ্গে পূর্বেকার মধুর যোগসূত্ৰ গেল হারিয়ে। 
ফলে বাংলাদেশে পেশাদার রশ্গামঞ্চের চেয়ে সৌখীন সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকটি সম্প্রদায় প্রযোজনা, 
নাটক রচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের গৌরবকে স্নান করে দিলেন। পরে পরে পেশাদার 
ব্ৰচ্গালয়ের দরবার বন্ধ হতে শুরু FACT 
প্রবীণ নাটককার দেবনারায়ণ গুপ্ত স্বাধীনতা-উত্তর এই পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে 
বলেছেন” : 
দলে দলে পূর্বব্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু মানুষ যখন বাঁচার লড়াই করছে, সেই সময় আমোদ-প্রমোদের 
আসর প্রাণহীন হয়ে পড়ল, ফলে সাধারণ রঞ্গালয়গুলির ধার-দেনায় জর্জরিত হয়ে মঞ্চ-মালিকেরা 
কোনও রকমে প্রয়োগধারা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর যে দুর্যোগের ঝড় সাধারণ 
রঞ্গালয়গুলির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে__ আমি তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী! সন্ধ্যায় প্রতিটি রঙ্গালয়ে আলো 
qas বটে, কিন্তু দর্শক সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত এবং রঞ্গালয়গুলির অপরিচ্ছন্ল পরিবেশ ও 
দৃশ্যপটগুলির ছিল জরাজীর্ণ অবস্থা । সুলিখিত নাটক মঞ্চস্থ করেও এই সময় দর্শকদের মন জয় করা 
যায়নি। ' 
স্বাধীনতার পর থেকে, স্টার Ass ‘শ্যামলী’ নাটক খোলার আগে পৰ্যন্ত এই রকম অবস্থা 
ছিল বলে দেবনারায়ণ জানিয়েছেন আলোচ্য রচনায় | হেমেন্দ্রকুমার এই সময়কালে রঞ্গালয়ের সঙ্কট 
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দেখে আর একটি অন্ধযুগের দুত পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন এবং কাতর কণ্ঠে মনে মনে প্রার্থনা 
জানিয়েছিলেন, “কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো ।' 

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে মহেন্দ্র গুপ্ত স্টার ছেড়ে মিনাৰ্ভা মঞ্চে যুক্ত হন, তার স্থলে নিযুক্ত 
হন নাটককার পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত, নিরুপমা দেবীর উপন্যাসের নাট্যবৃপ "শ্যামলী" প্রভৃত 
বাণিজ্যিক সাফল্য আনে। বছর ছয়েক আগে রঙমহলে তার কৃত নাটারুপ রামের সুমতি! অভূতপূর্ব 
জনপ্রিয়তা পেয়েছিল সে প্রযোজনায় রঙমহলের তদানীন্তন লেসি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাগ্য খুলে 
যায়। লেসি সলিলকুমার মিত্র স্টারের মঞ্চ সংস্কার করায় দর্শকরা যেমন আকৃষ্ট হয়েছেন তেমন 
চলচ্চিত্রের উত্তম-সাবিত্রী জুটির অভিনয় মঞ্চ ব্যাবসার ক্ষেত্রে পুরনো রেকর্ড ভেঙে নতুন নজির 
স্থাপন করে। স্টারের পরে রঙমহলও সংস্কার করা হয়। শিশিরকুমারের অধ্যক্ষতায় শরতকাহিনির 
জনপ্রিয়তা শুরু হয়েছিল, সেই ধারারই পুনঃপ্রবর্তন দেখা দেয়, শরৎচন্দ্র সহ পরবর্তীকালের অনেক 
বিখ্যাত কথাসাহিত্যের নাট্যরূপায়ণে। ইতিমধ্যে নাট্যনিকেতন মঞ্চে শ্রীরঞ্গমেরও পালা শেষ হয়ে 
যায়, তিন বছর যাবৎ পুরানো নাটকের পুনরভিনয়ে, সেখানে বিশ্ববুপা নামে নতুন মঞ্চের আবির্ভাব 
ঘটে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে এবং প্রথম কয়েক বছর নাট্যসংস্কৃতির পুনঃজাগরণে নাট্য উন্নয়ন পর্ষদ নামে 
একটি সংগঠন গড়ে বিচিত্র ধরনের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত করেছেন। এ ছাড়াও গিরিশ লাইব্রেরি এবং 
গিরিশ থিয়েটারের প্রবর্তনা বিশ্বরুপা মঞ্চের একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি, যদিও সে উদ্যোগ দীর্ঘস্থায়ী 
হয়নি। 

স্বাধীনতার পরবর্তী ক্রমানুসারী পঁচিশ বছরের কালসীমায় বাংলার পেশাদার রঙ্গঞ্জঞ্জের 
বয়ঃক্রম শতবর্ষ পূর্ণ করে এই পর্বাংশের প্রথম দশ বছর কলকাতায় একটিও নতুন রঙ্গালয় নির্মিত 
না হলেও পরবর্তী পনেরো বছরে ছোটোবড়ো সাতটি মঞ্চ নির্মিত হবে আমাদের চোখের সামনেই | 
প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, বুদ্ধদেব বসু তার পূর্বোক্ত নিবন্ধে এই সংকট মুক্তির ered এক 
অভূতপূর্ব সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন? : 
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এশনও BEA Katte vro 
আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে উদ্দীপনা ও বহুমুখা সক্রিয়তা চলেছে হয়তো তারই সংক্রমণে আমাদের না 


থিয়েটর আবার বেচে উঠবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা করার চাইতে নিজের হাতে সামান্য কিছুও 
করা ভালো। আমি প্রস্তাব করি লেখকরা মিলে যদি একটি লিটল বিয়েটর স্থাপন করেন ও তার 
জনা নিজেরা নানা নতুন ধরনের নাটক লোখেন_ সে সব নাটকের প্রধান লক্ষা হবে ভালো সাহিত্য 
হওয়া__তা হলে হয়তো তা থেকেই থিয়েটরের নবজন্মের সূত্ৰপাত হতে ATA I 
তার এই আলোচনার উপসংহারে তিনি এই লিটল থিয়েটারের সম্ভাবনার কথায়, পেশাদার 
আর সৌধিনের মধ্য যা কিছু ভালো তারই এক অপূর্ব সম্মেলনের উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ 
দিয়েছেন” : 
বড়ো কাজ হয় আদর্শের প্রেরণায়, অর্থোপার্ভানের তাগিদেও হয়, সুদ্ধ সখের খাতিরে হয় না। লিটল 
থিয়েটর বলতে যা বুঝি তা কমার্শিয়াল হবে না, কিন্তু এমেচারিসও হবে না ; খাটি ব্যবসায়ীর নির্বিবেক 
পয়সা-পুজো থাকবে না তাতে, আবার সৌখিন দলের গা-ছাড়া ঢিলেঢালা ভাবটাও থাকবে না; 
কমার্শিয়াল না হয়েও প্রফেসনাল হওয়া যায়। সতি বলতে যে কোনো দিকে স্থায়া fey কাজ করতে ডু 
হলে প্রফেসনাল না হলে, অন্তত প্রফেসনাল মনোভাব না থাকলে চলে না; যেটা নেহাতহ সখ সেটা | 
উঁচুদরের ফাজলেমি মাত্র। ছোটো-ছোটো স্বাধীন নাটুকে দল গড়ে থিয়েটরকে যদি বাঁচাতে হয় কোনো 
বিষয়েই ব্যবসায়ী স্টেজের নকল করলে চলবে না, তবে পেশাদারের সিরিয়াসনেস থাকা চাই। 
বুদ্ধদেবের এই ভাবনার সঙ্গে অনেকাংশ মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব পনেরো বছর পরে শত্ভু 
faz কথিত 'সাহিতিক মঞ্চের। শম্ভু মিত্র বলেছিলেন” : 
সাহিত্যিক মঞ্চ বলতে আমি বুঝি সৎমঞ্চ, যেটা শিল্প প্রকাশের ক্ষেত্র, যেখানে প্রতিনিয়ত পরাক্ষা- 
নিরীক্ষা চলতে পারে নতুন নতুন আঙ্গিকের ও নানান বিষয়বস্তুর ৷ ইংরজিতে যার নাম দেওয়া হয়েছিল 
আর্ট ধিয়েটার। এরকম একটা মঞ্চ আজই এখুনি এদেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। সারা দেশে কেবল 
একটা নয় প্রত্যেক ভাষায় একটা করে। ° 
মধ্য চল্লিশের দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে অভিনীত, বিজ্ঞন ভট্টাচাৰ্য রচিত wary’ å. 
নাটকের প্রযোজনায় নতুন যে নাটারীতির উদ্ভাবন হয়েছিল পেশাদার আর সাহিত্যিক মঞ্চের 


৩৬৪ নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 














[ংঘাতের বীজ তাতেই নিহিত fer হয়তো এই উভয় প্রকৃতির মঞ্চের মধো সামঞ্জস্যেরও ইঙ্গিত 
পাব, কলকাতার দুটি পরীক্ষামূলক মঞ্চের আবির্ভাব ঘটবে_ প্রথমটি mea বৈরাগী ওরফে তরুণ 
রায়ের থিয়েটার সেন্টার, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণ কুন্ডু, নিবেদিতা দাস ও বীরেশ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 
মুক্তাঙ্গন। বিদেশ প্রত্যাগত তরুণ রায় থিয়েটার ইনস্টিটিউট অফ ইউনোক্কোর কলকাতা শাখা 
গাড়েছিলেন নিজের বাড়িতেই চক্রবেড়িয়া রোডে ; তারই ফলশ্রুতি এই ঠিকানাতেই একটি নতুন মঞ্চ | 
শৌভনিক দলের প্রচেষ্টায় আরো দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত হল মুক্তাগ্গন-_মূলত গ্রুপ থিয়েটারের সহজলভ্য 
অভিনয়ক্ষেত্র হিসাবে। দুটি মঞ্চই অগ্নিকাণ্ডে ভস্মিভূত হয়েছিল যথাক্ৰমে ১৯৬৪ এবং ১৯৬৬ সালে__ 
তাদের পুনঃনির্দাণও সম্ভব হয়েছে সংগঠকদের উৎসাহে । কাশী বিশ্বনাথ TRTE (১৯৬৩) বাদ দিলে 
পিয়ালী (১৯৬৪), প্রতাপ মেমোরিয়াল (১৯৬৭), শিসমহল (১৯৬৮), বয়েজ GA লাইব্রেরি ১৯৭১) 
সবগুলিই ছোটো মাপের মঞ্চ । এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মঞ্চ রঙ্গনা (১৯৭০) পেশাদার 
রঙ্গমঞ্চের সফল উত্তরাধিকার আজও বজায় রেখেছে। এগুলির মধ্যে পিয়ালী অচিরকালের মধ্যে 
সিনেমা হলে রুপান্তরিত, প্রতিষ্ঠার কিছু পরে হাওড়ার হরগঞ্জের বাজারের শিসমহল-এর বদল ঘটেছে 

রাখী সিনেমা হলে। 
পেশাদার মঞ্চের বিপরীতে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের সাফল্যে নবনাট্য আন্দোলনের পথে 
প্রধানত নিউ এম্পায়ার ও মুক্তাঙ্গন মঞ্চে ভারা নাটক করে বিশেষ সাড়া Sista, পরে বহুরূপী 
প্রদর্শিত পথেই একাডেমি অব ফাইন আর্টসের were অপেশাদার দলের নিয়মিত নাট্যাভিনয় হতে 
থাকে | এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৮ পর্যস্ত মিনার্ভা মঞ্চে পেশাদারিভাবে 
নিয়মিত নাট্যাভিনয় প্রদর্শন করেন উৎপল wea লিটল থিয়েটার গ্রুপ। আরও অল্প পরে, প্রতাপ 
মেমোরিয়াল মঞ্চে ইংরেজি প্রাপ্তবয়স্কদের সিনেমার বিজ্ঞাপন নকল করে ASA ভালোবাসার Al 
থিয়েটারপাড়ায় একমাল জীবিত TENKI 
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© 
হট নাটক Way’ (১৫.৮.৭২) অভিনয় করে অভাবনীয় সাফলা অর্জন করেন অসীম চক্রবর্তীর 
অধিনায়কতে চতুমুব দল। সত্তরের শুরুতে নির্মিত রঞ্গনায় অবতীর্ণ হন নান্দীকার, বিশেষত পরপর 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনায় নান্দীকার শুধু বাণিজ্যিক সার্থকতা পায়নি, রঞ্গনার মতো একটি 
নব নির্মিত মঞ্চ সকলের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নান্দীকার আর একবার বিশ্বরুপা 
মঞ্চে তাদের 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু’ নিয়মিত অভিনয় ব্যবস্থা করেন কিন্তু, উদ্যোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। 

সত্তরের মধ্যবর্তী সময় থেকে গণেশ মুখোপাধ্যায়, পেশাদার মঞ্চের ধারণায় রঞ্গনায় নতুন 
প্রাণপ্রতিষ্তা করেন। নান্দীকারের পরে রঙ্গনা মঞ্চে হরিদাস সান্যাল পরপর কয়েকটি প্রযোজনায় 
বাবসায়িক সাফল্য পেয়েছিলেন। শেষ পঞ্চাশের থেকে মধ্য পঞ্চাশের সময়কালে পেশাদার মঞ্চ 
গ্রুপ থিয়েটার নানা পরীক্ষার প্রভাবে তাদের বিষয়বস্তু ও অন্যান্য ভাবনাচিন্তার বদল ঘটান, বিশেষত 
বিশ্বর্পা মঞ্চে “সেতু রর (১৯৫৯) প্রযোজনায় 'নাটককার কিরণ মৈত্র, প্রধান অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র 
এবং আলোর যাদুকর তাপস সেনের সম্মেলনে । এর পর বিশ্বরুপা মঞ্চেই ‘থিয়েটার স্কোপ' (লগ্ন 
১৯৬৪), স্পিডো স্কোপ' (‘পরস্ত্রা' ১৯৭৫) “স্পিড রিফ্রেকসন' (‘সব ঠিক ga ১৯৮০) প্রভৃতি 
চমকের অবতারণা করে দর্শক আকর্ষণের উদ্ভট প্রয়াস দেখা যায় কিন্তু সত্তরের দশকের প্রায় সূচনা 
থেকে মঞ্চ মালিকরা তাদের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য দেহ সর্বস্ব কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের 
নাটক প্রযোজনার জোয়ার আনেন, বিশ্বরুপায় 'চৌরহ্গী' (১৯৭১) নাটকে যার সূচনা হয়েছিল। তাতে 
সাময়িক অর্থাগম হলেও, পেশাদার মঞ্চের যাবতীয় সর্বনাশ তৃরাম্বিত হয়ে ওঠে । সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় 
পেশাদার মঞ্চের এই অধোগামিতা রোধ করবার জন্য কিছু প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন, দুর্ভাগ্য তা 
দীর্ঘস্থায়ী কোনো প্রভাব ফেলেনি এবং লক্ষণীয়, ১৯৭৫ থেকে পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে অন্তত 
দশটি ছোটোবড়ো পেশাদার মঞ্চ স্থাপিত হয় । ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে শিয়ালদহের ইবি আর ম্যানসন নেতাজি 
সুভাষ ইনস্টিটিউটে রুপান্তরিত হয়। ১৯৭৬-এ দক্ষিণ কলকাতায় তপন থিয়েটার, যোগেশ মাইম, 
গালিব থিয়েটার, রগগনার বিপরীতে সারকারিনা, উত্তরে টালা ব্রিজ সংলগ্ন শ্যামাপ্রসাদ মঞ্চ ; ১৯৭৭ 
খ্রিস্টাব্দে শিয়ালদহে বিধানমঞ্চ যার পূৰ্বনাম ক্লেম ব্রাউন, দক্ষিণে সুজাতা সদন, ১৯৭৮ চেতলায় 
অহীন্দ্র মঞ্চ, ১৯৭৯ শ্যামবাজ্জারে বাসুদেব মঞ্চ এবং রঞ্গনার বিপরীতে বিজন মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
“ছা পোষা সাধারণ মানুষের ভালোবাসায়” ‘কোনো ধানিকের অর্থ কিংবা সরকারী সাহায্য স্পর্শ ছাড়াই 
'রঙ্গলা'র মতো মঞ্চ নিমির্ত হয়েছে, গোষ্ঠী থিয়েটারের মানসিকতায় '। উত্তর কলকাতার এই মঞ্চটি 
একসময় প্রায় প্রতিটি গ্রুপ থিয়েটারই ব্যবহার করেছে, অনেকটা আত্মীয়তার আতিথ্যে। এরই বিপরীতে 
‘গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা বিজন ভড্রাচার্যর স্মরণে’ এবং নটরাজ এন্টার প্রাইজের আন্তরিক 
সহায়তায় Gea কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার কর্মীদের মঞ্চ বিজন থিয়েটার, পরিকল্পনা, রুপায়ণ এবং 
পরিকল্পনা সায়ক-এর ‘গ্রপ থিয়েটারের জন্যই এই মঞ্চের প্রতিষ্ঠা'__এই স্পষ্ট উচ্চারণে তাদের যাত্রা 
শুরু হয়েছিল। 

যাটের দশকে কলকাতায় বাংলায় যাত্রা-গানের পুনঃপ্রবর্তনার প্রচেষ্টায় প্রথম শোভাবাজার 
রাজবাড়িতে নিখিলবঞ্গ যাত্রা উৎসব সংঘটিত হয়েছিল ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে, পরের বছর আরও ব্যাপকতর 
আয়োজন করেন বিশ্বরুপা নাট্য উন্নয়ন পর্যদ। নিয়মিত বিশ্বরুপা মঞ্চে কলকাতার যাত্রাভিনয়ের 
আয়োজন হতে থাকে । এরই ফলশ্ৰুতি সারা সত্তর দশক এবং প্রায় আশির মধ্যভাগ পৰ্যন্ত কলকাতার 
মঞ্চগুলিতে যাত্রাভিনয়ের আয়োজন হতে থাকে। একটা সময়, বাংলা পেশাদার এবং গ্রুপ থিয়েটারের 
এমনকী বাংলা চলচ্চিত্রেরও প্রধান প্রতিপক্ষ হিসাবে যাত্রার বাজার সরগরম হয়ে ওঠে । এ কথা 
অস্বীকার করার উপায় নেই মঞ্চ প্রবর্তনার নারীদেহ প্রদর্শন ও উত্তুট চমক উদ্ভাবনের প্রভাবেই যাত্রার 
আধুনিকতা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে_ একটা সময় দেখা গেল মঞ্চ -চলচ্চিত্রের প্রায় সব প্রধান অভিনেতৃবর্গ 
অর্থাগমের উদ্দেশ্যে কিন্তু বৃহত্তর দর্শক সমাজের কাছে পৌঁছানোর অজুহাতে যাত্রায় যুক্ত হতে শুরু 
করেন। গ্রুপ থিয়েটারের আদৰ্শবাদী পরিচালক-অভিনেতাদের মধ্যে অনেকেই যাত্রা পথিক হয়ে ওঠেন। 
অবশ্য এ সব সংযুক্তির মধ্যেও পেশাদার যাত্রার ভবিব্যৎ আশাবাদী করা সম্ভব হয়নি। আমাদের 
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পশ্চিমবাংলার লাটাপীল আকালেমি অব ফাইন OOF 


- মনে পড়ে যায় পঞ্চাশের শুরুতে শিশিরকুমার, জাতীয় নাট্যশালা না গাড়ে ভুলতে পারার বার্থতার 
প্ৰসঙ্গে বলেছিলেন১১ : যাত্রা থেকে যদি আমাদের থিয়েটার গড়ে উঠত তবে আজ তার বুপ হত 
অন্যরকম ; তা সত্যি হয়ত আমাদের জাতীয় নাট্যশালা হয়ে উঠতে পারতো । কিন্তু এ থিয়েটার 
নাট্যাচার্য। 

ব্যবসায়িক থিয়েটারের সঙ্গে তার দুর্ভাগ্যজনক সম্পর্ক তাকে বারবার নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন 
করে তুলেছিল। কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারের লিজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর ম্যাভান কোম্পানি তাকে 
আর লিজের সময়কাল বাড়াতে চাননি ! ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ নাট্যমন্দির-এ শেষ রাত্রিতে সীতা 
ও ‘ষোড়শী’ অভিনয়ের মধ্যবর্তী সময় দর্শকদের উদ্দেশ্যে Glare? : 

‘ আজকের অভিনয SUA এখানে Grn SH আর: CG ভভিনয় See ILS 
যেন না মনে করেন নাট্যমন্দির উঠে গেল . নাট্যমন্দির রইল ঠিকই ; মাত্র আমরা এই স্টেজটি ছেড়ে 
দিচ্ছি এবং যতদিন না সুযোগ সুবিধা হবে, ততদিন পর্যস্ত কলকাতায় অভিনয় করা আমাদের পক্ষে 
সম্ভব হবে না। এখন আমরা কলকাতা ছেড়ে বাংলাদেশের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াব। ভবিতব্য জানেন, 
আমরা কবে আবার আপনাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করব। 

থিয়েটার জিনিসটা ‘exotic —92 যে Set-scene, এই যে আলোর পা্যাচ-_এ হচ্ছে বিলাতের 

কতকটা অনুকরণ। আমাদের জাতি যদি বেঁচে থাকত, তাহলে আমাদের যে জিনিস যাত্ৰাভিনয়, তাই 

আজ এমন অবস্থায় এসে পৌছুতে পারত, যাকে জগতের সামনে দীড করাতে পারতুম। তার জনো 

যে ধরনের নাটক লেখা হত, তাই হত আমাদের ক্রাতীয় বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ নাটক; যেমন আমাদের 

ংলার কীর্তন, কালীঘাটের পট ইত্যাদি। জাপানের লোক যে নাট্যাভিনয় করে, যে তাদের নিজের 
মতো; আমাদের তেমন জিনিস নেই। 

একই বক্তৃতায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়ে ছিলেন কলকাতায় 'ল্যান্ডলরিজম' বস্তুটি কেমন 

প্রবল হয়ে উঠেছে। মাসে তিনহাজার HON পঞ্চাশ টাকায় বাড়িভাড়া মেটানোর পর অন্যান্য আনুষঙ্গিক 
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খরচ চালানো | থিয়েটারের যে হারে টিকিটের দাম করা হয়েছে তাও এ দেশেরপক্ষে খুব বেশি। 
শিশিরকুমার তার অভিজ্ঞতার করুণ বর্ণনায় দর্শক সাধারণকে সমব্যথী করে তোলার জন্য আরো 
নিবেদন করেন” : 

বিলাতির অনুকরণের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে ৩%1০1718011-এর দরকার এবং তার জন্য টাকা 

চাই, কিন্তু তা পাইনি। আগে বড়লোকদের কাছ থেকে অনেক ভরসা পেয়েছিলুম ; ওই পর্যস্ত। নাটা- 

লিমিটেড করা হল :; অথচ শেয়ার বিক্রি হল মাত্র সাতাশ হাজার টাকা ।...এই অবস্থায় থিয়েটার চালাতে 

গেলে যা হয় তাই হয়েছে__ঝণের সুদ ও বছরের প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা বাড়ী ভাড়া দিতে প্রাণ 

বেবুচ্ছে, অথচ লাভ-_অর্থাৎ নিজেদের উদ্দেশ সিদ্ধি__ হচ্ছে না একটুও । তাই ঠিক করা গেছে, দেনার 

aes বাড়িয়ে আর কাজ নেই। এ সমভিপ্রায় এর আগেও বার দুয়েক হয়েছিল, কিন্তু কাজে তা পরিণত 

হয়নি। অনেকের ধারণা টিকিট বিক্রি বাড়াবার জন্যেও এটা চান, তা নয়। আমাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল 

কতকটা Charles Dickens-এর নভেলের সেই ঘোড়ার মত ‘The horse is going to go, but 

no going.” আমি ধিয়েটারই করতে শিখেছি, ব্যবসা শিখিনি। 
তার দশর্কদের সম্তুষ্টিবিধানের জন্য একটা কিছু করবেন। পরবর্তী ছাব্বিশ বছরে তার দর্শকদের তৃপ্তি 
দেবার প্রচেষ্টায় বারবার পৰ্যুদত্ত হয়েছেন নিজস্ব একটা স্থায়ী মঞ্চের অভাবে। নাট্যজীবনের প্রায় 
প্রারস্তে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মতো মানুষ তাকে নিজস্ব একটা মঞ্চ দেওয়ার ভরসা দিয়েও, 
তার অকাল প্রয়াণে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি। 

মৃত্যুর পূর্বে অবিস্মরণীয় এমন কিছু দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন নাট্যাচার্য, কিন্তু আমরা দেখব 
একাদিক্ৰমে ন'বছর শ্রীরঞ্গম মঞ্চের শাসনকালের উত্তরাধিকার fraser ছাড়া কিছু দিয়ে যায়নি, 
মনোজ মিত্রর ভাষায়" : 

পঞ্চাশের দশকে শ্রীরঞ্গমের ভিতরটা বড় অন্ধকার । পুরনো জীর্ণ দৃশপট ডাই করা। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের 

দড়ি টানলে ক্যাচকোচ আওয়াজ। সামনের পর্দাটা ফাটাফুটো, যবনিকা চারখণ্ড হয়ে দোলে। প্রেক্ষাগৃহের 

চেয়ারে সাবধানে বসতে হয়, দেওয়ালে চুনবালি ঝরছে, প্রাঞ্গণের আগাছা আর বুনো লতা ধেয়ে 

আসছে, যে কোনো দিন গ্ৰাস করে নেবে রষ্গশালা। 

শেষ বয়সের আলাপ আলোচনায় তিনি জাতীয় রগ্গালয়ের স্বপ্ন বাস্তবায়নের কথা বলেছেন 
কিন্তু তার প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। প্রসঙ্গত শচীন সেনগুপ্ত কথিত স্টেট থিয়েটার-এর কথা উঠতে পারে। 
পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্বে, তিনি তার আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়ে যে কয়েকদফা পরিকল্পনার বিষয়ে 
বলেছিলেন তার মধ্যে একটি ZA : 

সরকার একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর স্টেট থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করুন, এবং একটি অটোনমাস বডি তৈরি করে 

ওটি পরিচালনার দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করুন। কমার্শিয়াল ব্যক্তি বিশেষের প্রতিষ্ঠান। নাটক ও অভিনয় 

এবং নাট্য প্রযোজনার মনোনয়নের দায়িত্ব সেই সব থিয়েটারের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা আদৌ 

বুদ্ধিমানের কাজ নয়। প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজও থাকুক, জাতির প্রয়োজন পূর্ণ করবার জন্য পাবলিক 

প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা হোক। 

একই আলোচনায় এরপর তিনি জানিয়েছেন”" : 

দলকে সেখানে অভিনয় করবার সুযোগ দেওয়া হোক, এবং সেগুলিতে সৌখিন সম্প্রদায়গুলিকেও 

অভিনয়ের সুয়োগ দেওয়া হোক। 

স্মরণ করা যেতে পারে, অনেক আগে রবীন্দ্রনাথও সাধারণ রঙ্গালয়ের পাশাপাশি অতিরিক্ত 
রঙ্গালয় গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছিলেন, পাশ্চাত্য দেশে “লিটল থিয়েটার" নামে যে প্রেক্ষাগার 
গুলি আছে, এই অতিরিক্ত রঙ্গালয় সেই আদর্শেই প্রতিষ্ঠিত হবে, ‘সৰ্ব সাধারণের জন্যে নয়-_ 
যাঁরা ললিতকলার pe সৌন্দর্য উপভোগ করতে চান- তাদের জনা । 

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবৰ্ষ উদযাপনের অঙ্গা হিসাবে কলকাতায় একটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, ভারত সরকারের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। রবীন্দ্র স্মরণী 
এই নামের মূল পরিকল্পনা অবশ্য পরবর্তীকালে পরিবর্তিত করে রবীন্দ্রসদন নামে চিহ্নিত হয় এবং 


৩৬৮ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 





বাংলার সর্বদলীয় শিল্পীগণের তীব্র আন্দোলনের ফলেই রবীন্দ্রসদনের দ্বারোদঘাটন হয় দীর্ঘ পাচ 
বহর পরে ১৯৬৬ প্রিস্টান্দে। এ ঘটনা অতান্ত তাৎপর্যপূর্ণ রবীন্দ্রসদনকে জাতীয় নাটাশালা হিসাবে 
“ঘায়ণা করবার দাবি নিয়ে, নাট্যসংস্কৃতি মহলের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিরা, যেমন উৎপল দন্ত, সবিতান্রত 
দত্ত প্রমুখরা সোচ্চার হয়েছিলেন। এর সমসাময়িক কালেই শস্ত্ৰ মিত্ৰ, বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি 
নামে একটি সম্মিলিত উদ্যোগ সংঘটিত করেন। এই উপলক্ষে গঠিত নাট্যোৎসব সমিতির সভাপতি 
সত্যজিৎ রায় একটি পত্রে আলোচ্য সমিতির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে লেখেন” : 

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে নাট্য প্রচেষ্টার ব্যাপক প্রসার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বহু নতুন অপেশাদারী 

নাটাগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে। এবং দেশী-বিদেশী মৌলিক ও অনুদিত বহু নাটক অহরহ মঞ্চস্থ 

WRI এই ব্যাপক ও বিক্ষিপ্ত নাট্য প্রয়াসকে কেন্দ্রীভূত করার উদ্দেশ্যে বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা 

সমিতির Sua 

শেষ পৰ্যন্ত পরপর কয়েক বছর উৎসব থেকে সংগৃহীত অর্থ কাজে লাগিয়ে আলোচ্য সমিতি 
একখণ্ড জমি সংগ্ৰহ করতে পারেনি বলে নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। 

কোনো মঞ্চকেই জাতীয় নাট্যশালা হিসাবে ঘোষণা করা সম্ভব না হলেও, রবীন্দ্রসদন সহ 
সরকারি পরিচালনাধীন মঞ্চের সংখ্যা বর্তমানে পাঁচটি : ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, মহাজাতি সদন, 
শিশির মঞ্চ, গিরিশ মঞ্চ, মধুসূদন ae) অহীন্দ্র মঞ্চ এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারত, কিন্তু 
সেটি সিনেমাগৃহে রুপান্তরিত হয়েছে বেশ কিছুদিন। সুদূর শিলিগুড়ি শহরে একটি মঞ্চ দীনবন্ধুর 
নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যাটের দশকের শেষের দিকে নিউ এম্পায়ার মঞ্চটি যখন গ্রুপ থিয়েটারের 
অভিনয়ে জনপ্ৰিয় হয়ে ওঠে, প্রায় তখনই মালিকানা বদলের কারণে সেটিকে সিনেমা হলে রুপান্তরিত 
করা হয়। অবশ্য অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়ে একাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর প্রেক্ষাগৃহটি, বহুর্পী 
সাফল্য অর্জন করে। প্রায় সাতাশ বছর যাবৎ সে মঞ্চ বাংলা নাটাচর্চার একটি প্রধান প্রাণক্ষেত্র হিসেবে 
বিবেচিত হয়েছে। অথচ প্রথমের দিকে সংশয় ছিল, বহুরূপী তাদের দু'দশকব্যা'পী অভিনয় ক্ষেত্র 





হত 
৫ 
CENTRAL LBRARY 


নিউ এস্পায়ার ছাড়ার পর কলামন্দির, বিশ্বরুপা, FAR, অবনমহল প্রভৃতি নানা মঞ্চে প্রায় ছ'মাস 
অভিনয় পরিবেষণ করে শেষ পর্যন্ত একাডেমির মতো মঞ্চে নিজেদের আকাঙ্ক্ষা পুরণ করতে পারবে 
কিনা ৷ অবশ্য রবীন্দ্রসদনের বছর দুয়েক পরে কলামন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাংলা নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে 
একটা নতুন আকর্ষণ গড়ে তুলেছিল। লক্ষ করার বিষয় হিন্দি হাইস্কুল, শ্রীশিক্ষায়তন, বিদ্যামন্দির, 
মহারাষ্ট্রনিবাস হল, মুসলিম ইনস্টিটিউট হল, আশুতোষ মঞ্চ, গোর্কিসদন, ম্যাক্সমূলার ভবন, বালিগঞ্জ 
শিক্ষা সদন- এগুলি মূলত অবাংলাভাষী অঞ্চলের স্বল্প আসন বিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহ হলেও, এসব মঞ্চে 
বাংলা নাটক প্রদর্শনের একটা পরিবেশ গড়ে উঠেছে। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমারের রুপাস্তরী 
নাট্যসংস্থার উদ্যোগে উত্তম মঞ্চ স্থাপিত হয়েছে বছর কয়েক _সে প্রেক্ষাগৃহটিও গ্রুপ থিয়েটারের 

বাস্তবপক্ষে, হাতিবাগানের শ্যামবাজারের পেশাদার মঞ্চের প্রাণপ্রবাহ্‌ প্রায় SA হয়ে গেলেও, 
দক্ষিণের উপযুক্ত ছোটো-বড়ো নতুন-পুরাতন মঞ্চগুলিই, বাংলা নাট্যের অন্যতম ধারাটিকে এখনো 
গতিশীল করে রেখেছে। যদিও অভিজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট মানুষ জনের মতে সে নাট্য জগতেরও ভবিষ্যৎ 
অন্ধকারময় সংকটাচ্ছন্ত্। দীর্ঘ একুশ বছর কেটেছে যে মঞ্চের সঙ্গে, অকস্মাৎ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মিভূত 
সেই স্টার রশ্গালয়ের দিকে তাকিয়ে বিরাশি বছরের দেবনারায়ণ গুপ্তের মতো মানুষ প্রায় হাহাকার 
করে উঠেছিলেন১» : ওপারে যাবার বেলায় দেখে যাচ্ছি এপারে আমার ঘরখানা ছাই হলো!’ VATA 
করে জানিয়েছিলেন" 

গিরিশচন্দ্র থেকে শিশিরকুমার ষে থিয়েটারে আত্মনিয়োগ করেছেন, ৫৮84৭ 

সে দেশের সংস্কৃতির এতিহ্যকে নস্যাৎ করা । সাধারণ রঞ্গালয়কে আদশহীন সমাজবিমুখ মনে করাই 

ইতিহাসকে অস্বীকার করা । সাধারণ রঞ্গালয়ের নাটক সমাজ জীবনকে অবহেলা করে না। তা করলে 

তো কোনো নাটকই হয় না। মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মৃল্যবোধেরই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে এসেছে আমাদের 

নাট্যশালা । 

সেই বাণিজ্যিক রঙ্গালয় তার জন্মের একশো কুড়ি বছর পরে কী নিদ্করুণ বিড়ম্বনায় ক্ৰমাগত 
নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে, সেই বিলীয়মান অতীত এতিহ্যের উত্থান-পতনময় বন্ধুর পথের দিকে তাকিয়েই 
“দিশাহারা, ভাসমান’ মঞ্চ ব্যবসার বর্তমান সংকট ও তার প্রকৃত কারণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
অসংকোচে জানিয়েছেন২১ : 

দু-একটা ব্যতিক্রমী প্রযোজনা ছাড়া মার খাচ্ছে বেশিরভাগ নাটক । যাবেই। প্রথমত যে-না-সে লিখছে, 

বোধহয় একটা বাক্য শুদ্ধ করে লিখতে পারে না। নতুন টেকনিশিয়ানরা উঠে আসছে না। তাপস সেনদের 

পরে ও-জায়গাটা শূন্য হয়ে আছে। তারপর রয়েছে শিল্পীদের আচার আচরণ। টাকার জন্য এঁরা এমন 

সব কাজ করেন যাতে অবমাননা করা হয় থিয়েটারের, শিল্পের ৷” 

ভুলে গেলে চলবে না, যেমন শিকড় থেকে রস সঞ্চার করেই বৃক্ষের বিস্তার, তেমন এঁতিহ্য 
ও অতীতকে স্বীকার ও স্বীকৃতিদানের মধ্য দিয়েই নবতর শিল্পের অগ্রগতি সম্ভব। মনে পড়ে যাবে, 
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত নতুনের সর্বাত্মক অভিযানের তরুণ অগ্রদূত, সাময়িকভাবে গিরিশচন্দ্রকে অস্বীকার 
করে যে ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছিলেন সে জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতেও কুঠিত হননি। গুরুর শিক্ষায় 
গৌরবান্বিত অমরেন্দ্র নিজের থিয়েটারে ফিরিয়ে এনেছিলেন গিরিশচন্দ্রকে। শিশিরকুমার গিরিশচন্দ্রের 
প্রতিভাকে মান্য করে নিয়ে তখনও পৰ্যন্ত পুরানো দিনের জীবিত অভিনেতৃবর্গকে অকুঠিত অভিবাদন 
জানিয়েছেল। যখন তার শ্রীরষ্গমের পড়তি অবস্থা, সেই চল্লিশের মধ্যবৰ্তী সময়ে আগতগ্রায় নতুন 
যুগের সম্ভাবনাকে হয়তো উচ্চকণ্ঠে আহান জানাননি, কিন্তু স্বাভিমানে একবার শম্ভু মিত্রর সঙ্গে একই 
মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। সে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে শ্রীরঙ্গমে ‘বিসৰ্জন’ 
“গোবিন্দ মাণিক্য'। শম্ভু মিত্রও তার অভিযাত্রায় পেশাদার মঞ্চের কাছে শিক্ষার্জনের প্রতি কৃতজ্ঞতা 
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হার Ser ROPA হওয়ায় কথা ছিল সেই ADE, 


- জানিয়েছেন : 'দৃশ্যপটকে, অভিনয়কে, শব্দকে, সব কী করে এক HALEY নাটোর মধ্যে ব্যবহার করতে 
হয় তার শিক্ষা আমরা শিশিরকৃমারের কাছ থেকেই পেয়েছি ।' মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের মতো পুরোপুরি 
লাহিড়ী কিংবা কালি সরকারের মতো প্রধান মানুষদের সাহচর্য নিতে শম্ভূ মিত্ৰ Siow হননি । স্মরণ 
করা যেতে পারে, পেশাদার মঞ্চের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভিনব পুঃখীর ইমান ' নাট্যাচার্ষের হাতে বাণিজ্যিক 
সাফল্য আনতে পারেনি, কিন্তু সেই তুলসী লাহিড়ীর নাটক নিয়েই বহুরুপীর পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের 
পথ চলা শুরু হয়েছিল। 

একবার পঞ্চাশের প্রায় শুরুর দিকে রগ্গালয়ে যুক্ত হওয়ার অভিলাষী তরুণ তাপস সেন 

রঙমহলের ব্যাধিপ্রস্ত জরাজীর্ণ চেহারায় অপ্রচুর আলোর AAGA দেখে অল্প বয়সের গরমে তাচ্ছিল্যের 

= এই অভিযোগ শুনে নিজের বাড়িতে প্রাতঃকালীন আড্ডার আসরে মুহূর্তের মধ্যে বুদ্রঘূর্তি ধারণ করে 
প্রবীণ নাটককার কাপতে কাপতে খাটের উপর দাড়িয়ে উঠে প্রায় চিৎকার করে বলেছিলেন : 

“বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও ঘর থেকে । এতদিন ধরে কত শিল্পী, কত কর্মী বাংলা স্টেজকে বাঁচিয়ে 

রেখেছে কত কষ্টে, তুমি এককথায় তাকে নস্যাৎ করে দিলে-__ এত FE! কয়েক বছর পরে সেই 

তাপস সেন বিশ্বরুপার ‘সেতু’ নাটকে (১.১০.৫৯) ট্রেন চালিয়ে পেশাদার মঞ্চে নতুন গতি সঞ্চার 
করেছিলেন! কয়েকমাসের ব্যবধানে, মিনাৰ্ভা মঞ্চে, সেই যাদুকরের মাথায় প্রায় বিদ্যুৎ ঝলক নিয়ে 

'অতগার' নাটকের (৩১.১২.৫৯) কয়লাখনি চিনাকুডির বড়াধেমো দুর্ঘটনায় জলোচ্ছাসের অবিস্মরণীয় 

আলোর ভাবনা উদিত হয়েছিল, ‘বহু বছরের মিনার্ভার পরিত্যক্ত জঞ্জাল লোহালকড় কাঠ কাটরার 

PAA’ থেকে কতকগুলো মরচে পড়া বতিল ‘এক্সিট' লেখা টিনের চারকোণা বাকৃসো দেখে। মাত্র 

পঞ্চাশ টাকা খরচে অভাবনীয় দৃশ্যটি এল টি জি-র পেশাদারিত্বের সংকটে অনেকটা নতুন প্রাণ সঞ্চার 
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করেছিল. আর অল্প অকিঞ্চিৎকর সরঞ্জামের মধ্য দিয়েও ভাবুকের মন ভরানো 'সিদুরে coe’ 
কিংবা “ঘুম ভাঙানিয়া' আলো-ছায়ার ছবি এঁকে ঘুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছিলেন তারও পাঁচ বছর পূর্বে 
বহুরূপীর চার অধ্যায় নাটকে । অথচ খ্যাতিলাভ করবার বাসনায় পেশাদার মঞ্চের বিলম্বিত স্বীকৃতির 
জন্য তাকে অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছে। 

তাপস সেন সেদিন শচীন সেনগুপ্তের কথায় রাগ করেননি, বরং সেই ক্রোধবহ্ছির থেকে নিজের 
অন্তঃস্থ প্রেরণায় অগ্নিসংযোগ ঘটেছিল : Se কষ্ট, কত সমঝোতার মত, ভালবাসার থিয়েটার 
টিকে আছে, তাকে সদভে নস্যাৎ করা অপরাধ নয়, পাপ।' 

প্রায় চুয়ান্ন বছর আগে নবান্ন" নাটকের প্রযোজনায় যে অঙ্কুর উদ্গম হয়েছিল, ক্রমান্বয়ে 
পঞ্চাশ যাট সত্তরের দশকে সেই নাটাচর্চার ব্যাপ্তি ঘটেছে। সেই থিয়েটারকে "সমান্তরাল থিয়েটার' 
হিসাবে অভিহিত করেছিলেন কুমার রায়, যদিও ‘নাট্য দর্পণে দুশো বছর" নিবন্ধে এই নামকরণের 
তাতপর্যকেও তার বিবেচনায় গ্রহণীয় মনে হয়নি, কেননা, পেশাদার থিয়েটারের অন্যতর রেখাটি 
লুপ্তপ্রায়। তিনি মনে করেন" : স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর সাধারণ রঙ্গালয়ের কাজ নিঃশেষ প্রায় । 
স্টার পুড়ে যাওয়াটা যেন তারই প্রতীক!” মনোজ মিত্রও পেশাদার রঙ্গালয়ের অপক্রিয়মানতাকে 
নিরুদ্দেশের তালিকায় চিহ্নিত করেছেন : স্টার থিয়েটার ভষ্মীভূত, মিনার্ভায় তালা, কাশী বিশ্বনাথ 
মঞ্চে ধুলো, বিশ্ববুপা অন্ধকার ।" এ ঘটনাও উল্লেখযোগ্য, পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে মনোজ মিত্ররও 
সংযোগ ঘটেছিল, বছর কয়েক আগে, হরিদাস সান্যাল যখন রঙ্গনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। স্বাধীনতার 
পঞ্চাশ বছর পূর্তির মুহূর্তে নাট্যশিল্পের গৌরব “হারানো প্রাপ্তির' তালিকায় কীভাবে ফিরে এসেছে 
গ্রপ থিয়েটারের সেই সুসময়ের কথা বলার উপসংহারে প্রশ্ন তুলেছিলেন মনোজ মিত্ৰ" : 

কুৎসিত কাশুকারখানার আখড়া হয়ে উঠেছিল সাধারণ রম্গালয়গুলি। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, গণেশ 

মুখোপাধ্যায়ের মতো কয়েক জনের চেষ্টার হৃত সম্মান উদ্ধার করা সম্ভব হবে কিঃ 
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বাংলা রঙ্গালয়ে বাণিজ্যিক উপলক্ষে কোনো উদার হৃদয় প্রযোজক আসেননি? অনুপ গুপ্ত, স্বপন 
সেনগুপ্ত কিংবা মন্টু সেনগুপ্ত, শুক্লা সেনগুপ্ত শুধু কি বক্স অফিসের বিস্ফোরণের অভিলাষে দল সাজিয়ে 
থিয়েটার ব্যাবসায় এসেছিলেন ৷ এদের মধ্যে শেষোক্ত দম্পতির উত্তরাধিকার ছিল থিয়েটারের বিজ্ঞাপন 
প্রচারের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত যোগেন সেনগুপ্তর মতো মানুষের নাটক লেখা পরিচালনা কিংবা অভিনয় 
মোচন করা সম্ভব এই ব্যবসা-বুদ্ধিহীন কেবল আবেগ দিয়ে তারা নতুন আবিষ্কারের পথ খুঁজতে 
চেয়েছিলেন। যার অনিবাৰ্য পরিণতি পেশাদার মঞ্চের শেষতম কলন্কিত ঘটনা, দেনার দায়ে গৃহবধূর 
উদ্বন্ধন। 

এদিকে গরিষ্ঠ দর্শকের সহযোগ পাওয়ার প্রত্যাশায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো নির্দেশক, 
ক্লান্ত বিক্ষত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন** : আজকের বাংলা থিয়েটারের আন্তরিক প্রেরণা হিসাবে এমন 
কোনো লক্ষ্যবস্তু আর নেই। নাটক করার জন্যই যেন নাটক করা হয়_ বড়োজোর শিল্প গুণাঘিত 
চেহারার প্রযোজনা করাই তার উৎ্কর্ষের মাপকাঠি__অথবা বিনোদনের সাফল্যই সেখানে কাঙ্ক্ষিত 
সার্থকতা । একই আলোচনায় সৌমিত্রর মধ্যেও থিয়েটারের অগ্রগতি প্ৰসঙ্গে সংশয় : 

আজকের দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্রোতপথে স্বাধীনতাপূর্ব সেই লক্ষাবস্তু 

সারা পৃথিবী জুড়ে সমাজতান্ত্রিক তথা বামপন্থী চেতনার ব্যর্থতাও এই আশাহীন লক্ষ্যহীন অবস্থাকে 

গাঢ়তর করেছে। থিয়েটার তো দেশের বাইরে নয়। তাই থিয়েটারের মধ্যেও কি এই লক্ষ্যহীন দিন- 

চারণার ছায়া পড়েছে? থিয়েটার শুধুমাত্র ক্ষশপ্রমোদের বিপণিমাত্র হয়ে দাড়িয়েছে? কোলকাতার 

থিম্নেটারের এই আন্তরিক স্কট থেকে মুক্তির পথ কোথায়? কে দেখাবে সেই পথ? 

এই পথ খোঁজার চেষ্টায় পেশাদার রগগালয়ের ASD ধারায় একা কুম্ভ গণেশ মুখোপাধ্যায় 
তাই আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে কয়েক বছর ধরে দুই সমান্তরালের একটা মিলিত রেখা তৈরি 
করতে চাইছেন। মৃত্যুর পূর্বে, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আশা করেছিলেন, নতুন একটা মঞ্চ করবেন, 
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সেখানে গ্রুপ থিয়েটার আর পেশাদার রঙগালয়ের সদর্থক মিলন সম্ভব হবে। গণেশ মুখোপাধ্যায়, 
অজিতেশকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । এখনো বিভাস চক্রবর্তী, মনোজ মিত্র কিংবা অশোক 
মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রবীণ নাটাকমীদের কাছে ভার পরামর্শ বাংলা রগ্গালয়ের এতিহ্যের পথে 
পরম্পরার অনুকৃতি ঘটিয়ে পেশাদারের প্রবীণ আর সৌখীনের নবীনকে একত্র করে একইসঙ্গে 
অনুরঞ্জক অথচ GS) TOA করা যায় কিনা, তার একটা সম্মিলিত প্রচেষ্টার সূত্রপাত করা। 
১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত নাটাশালার কল্যাণার্থী নাট্য সংহতি নামের প্রতিষ্ঠান যে দশ দফা দাবির 
বুপায়ণের কাজে হাত দিয়েছেন, সেখানে তারা 'বাঙলা জাতীয় নাটাশালা' কিংবা পেশাদার মঞ্চগুলির 
পুনবুজ্জাবানের করাও বলেছেন। মনে পড়ে যার পরক্ষাশের aS বহুরূপীর বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে মহবি 
মনোরঞ্জন ভট্টাচাৰ্য বলেছিলেন," 

আমরা প্ৰথম জীৱনে বলাম কের একটা নিলি বলা কেনার ee coe 

রহ্গমঞ্জের ধরনধারণ দেখে আর কোন আশা রাখি না। একমাত্র সৌখিন অব্যবসাধিক আদর্শ নাট্য 

সম্প্রদায়ই পারে রঞ্গমঞ্চকে বাচিয়ে রাখতে। 

শোনা যাচ্ছে, পেশাদার রঙ্গালয়ের মালিকানার উত্তরাধিকার ও আইন-কানুনের জটিল 
সীমারেখার বাইরে কীভাবে বিলুপ্ত নাট্যালয়ের পুনর্জাগরণ করা যায় সে বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
থেকে মনোযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । অচিরকালের মধ্যে হয়তো কর্পোরেশন থেকে কয়েকটি 
রগুগালয়কে হেরিটেজ বিল্ডিং হিসাবে ঘোষণা করা হবে। আপাতত এঁতিহ্যলালিত অক্টালিকাগুলি 
যাতে প্রমোটরের থাবায় ভেঙে গুঁড়িয়ে গগনচুম্বী বহুতল গৃহে রুপান্তরিত না হয়ে যায় সেদিকে 
কছু নিষেধাজ্ঞা জারি হবে শীঘ্রই । একশো পঁচিশ বছর পেরিয়ে হতশ্রীলাঞ্ছিত রঙ্গালয়ের অতীতকে 
se আকীর্ণ স্টার রঙ্ঞামক্জের দিকে তাকিয়ে আমরা আর আক্ষেপ করব না, চারিদিকে “অনন্ত 
ক্ষত্ৰ বীথি, তুমি অন্ধকারে"। আমাদের দীর্ঘশ্বাস আর হতাশা প্রত্যাহার করে, এখন-শুধু সেই আগত 
দনটির জন্য অপেক্ষা করা। 
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“সারকারিনা'-য় ‘বড়দের দেখার একমাত্র নাটক’ “যখন কুয়াশা, আর, অপরটি বয়েজ গন লাইব্রেরির 
“বাজীমাৎ করা হিট-হট নাটক" “সংঘাত” কিন্তু কয়েকমাস হল রঙ্গনা বন্ধ, আর, প্রতাপমঞ্চ বোধহয় 
চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল, কেননা তার প্রবেশ পথ স্থায়ী পাঁচিল তুলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 

২ রহ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স. স্বপন মজুমদার, প্যাপিরাস, > নভেম্বর ১৯৯১, 
পৃ ৫৬। 

৩ TT অমরেন্্রনাথ, শ্রীরমাপতি wa [হরীন্দ্রনাথ দত্ত], লেখক স্বয়ং, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮, পৃ ৪৭২। 

৪ “দুর্গত বাংলার রঞ্গালয়', হেমেন্দ্রকুমার বায় প্রবন্ধ সংকলন, স. দেবীপ্রসাদ ঘোষ, আগামী, জানুয়ারি 
১৯৯০, পূ BAI 

৫ থিয়েটর", বুদ্ধদেব বসু, ‘বৈশাখী’ ১৩৪৮, CLD Gara উদ্ধার ১৯-২০, অক্টোবর ১৯৯৬-মার্চ ১৯৯৭, 
স. সন্দীপ দত্ত, পৃ ২৪। 

৬ পূর্বোক্ত, পৃ ২৫ ৷ 

৭ “পেশাদার রঙ্গমঞ্চের কথা', রে বৃপমঞ্চ। 

৮ ‘স্বাধীনতা উত্তর সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রয়োগ ধারা’, দেবনারায়ণ গুপ্ত, বিটি আকাদেনি ARS: ৪ 
প্ৰযোজনা সংখ্যা ১৯৯৪, A. নৃপেন্দ্র সাহা, পূ ২৬৭। 

> “ধিয়েটর" পূর্বোক্ত , পৃ ২৭। 

১০ পূর্বোক্ত প্‌ ২৮। | 

১১ ‘নাটক’, শম্ভু মিত্র, চতুরঙ্গ”, শ্রাবণ-আশ্িন ১৩৬২, স. হুমায়ুন কবীর, প্র ১৪৭। 

১২ “আমার কৈফিয়ৎ' নাট্যাচার্য শিশিরকুমার রচনা সংগ্রহ, A. দেবকুমার বসু, শিশিরকুমার ভাদুড়ি ইনস্টিটিউট 
অফ ড্রামা রিসার্চ এন্ড কালচার, ৩০ জুন ১৯৮৭, পৃ ৭৩। 

১৩ নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, শঙ্কর ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১৭ জুলাই ১৯৯৩, পৃ ২০০। 

১৪ তদেব, ২০০-২০১। 

১৫ “বাংলা নাট্য : হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ’, মনোজ মিত্র, দেশ, ৬৪ :২০, ৯ আগস্ট ১৯৯৭, পৃ sau! 

১৬ বাংলার নাটক ও নাট্যশালা, শচীন সেনগুপ্ত, গুরুদাস চট্টোপাধায় এণ্ড সন্স, আষাঢ় ১৩৬৪, প্র ১৭১- 
৭২ 

১৭ তদেব। | 

১৮ বাংলা নাট্য মঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি আয়োজিত নাট্যোৎসব স্মারকপত্র, [প্রথম বর্ষ], ১৯৬৯, স. চিত্তরঞ্জন 
ঘোষ ও অন্যান্য, পৃ ৫ 

১৯ ‘আমি থিয়েটারের লোক’, দেবনারায়ণ গুপ্ত, ‘দেশ’ ৫৯ :২৬, ২৫ এপ্রিল ১৯৯২, পৃ OG! 

২০ পূর্বোক্ত, প্‌ ৩৮। 

২১ পূর্বোক্ত, পৃ 891 

২২ যথাযথ না যুগান্তকারী', তাপস সেন, ‘দেশ’। 

29 তদেব। 

২৪ 'নাট্যদর্পণে দুশো বছর" কুমার রায়, দেশ ৬৫ :২, ১৫ নভেম্বর ১৯৯৭, পৃ ৩৫। 

২৫ ‘বাংলা নাট্য : হারালো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ" মনেজ মিত্র, ‘দেশ’ ৬৪ : ২০, ৯ আগস্ট ১৯৯৭, পৃ ১৫৪। 

২৬ “আজ কলকাতার থিয়েটার কোথায়!" স্বগত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ফোর্থ এস্টেট পাবলিকেশন, নভেম্বর 
১৯৯৬, পৃ ৭৬। 


২৭ বহুরুপী, ১৯৪৮-১৯৮৮, স্বপন মজুমদার, বহুরূপী, ১মে ১৯৮৮, পৃ ২৬। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ ৩৭৫ 





হায় বাংলা হায় বেহুলা 

* * শেষদিন বিকেলে সেই চত্বরেই অনুষ্ঠিত হল শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র প্রযোজিত 
নাটক “হায় বাংলা হায় বেহুলা" । নাটকটির মূল ভাবনা ও রচনা বিপ্লব arena - কিন্তু 
শুনলাম প্রতিটি শো-র শেষে দর্শকদের মতামত ও আলোচনাকে ভর করে নাট্যভাষ্যের 
পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হয়। তা ছাড়া বিপ্লব বালা ঘোষিতভাবে “যোগসূত্র 
ও প্রণোদনা”-র ভূমিকায় থাকলেও আসলে এটা ১৫ জন অভিনেতারই যৌথ সৃষ্টি । জেলায়- 
জেলায় অভিনয় হয়, নাটকটি সমৃদ্ধ ও রূপান্তরিত হতে থাকে। বেহলা-লখিন্দরের বঙ্গীয় 
পুরাণ অনুষঙ্গ হিসেবে থাকে পশ্চাৎপটে-- কিন্তু সামনে বেরিয়ে আসে বাঙালির ধারাবাহিক 
ইতিহাস। অখণ্ড বাংলার প্রাচীন ইতিহাস থেকেই শুরু, কিন্তু দর্শকদের কাছে বেশি লক্ষণীয় 
হয়ে ওঠে সাতচল্লিশের পরের পূর্ববঙ্গ বা পূর্বপাকিস্তানের ঘটনাগুলোই ৷ বাংলাদেশের 
জন্ম, বাঙালির লড়াই ও 
মুক্তি, এমনকী 
সাম্পুতিকভম ওঠানামা 
পৰ্যন্ত বাঙালির সবই। 
কিন্তু আমার কাছে খুবই 
তাৎপর্যময় মনে হয় 
যেভাবে নাটকটিতে এই 
ঘটনাসমূহকে টুকরো- 
টুকরো করে এবং জোড়া 
লাগিয়ে হাজির করা 
হয়েছে। মুক্তমঞ্জে, প্রকাশ্য . 
দিবালোকে, শুধু কালো পাজামা, কালো ফতুয়া ও একটি লাল ওড়না হাতে নিয়ে একদল 
অভিনেতা ও অভিনেত্রী মুহুর্তে মুহুর্তে শারীরিক অভিনয়ের মধ্যদিয়ে প্রতিমা নির্মাণ করে 
চলেছে-- তাদের গলায় কখনো একক কখনো সমবেত গান ও সংলাপ-_ কিন্তু সবকিছু 
মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে বাঙালির অস্তিত্বের একটা সামগ্রিক চলমান ছবি। পূর্বপাকিস্তান থেকে 
বাংলাদেশ পৰ্যন্ত কখনো কুটিল কখনো গৌরবময় যে ইতিহাস রচিত হয়েছে তার তথ্যমূলক 
বিবরণ সামনে উঠে এসেছে এই অভিনয়ে । এবং সবচেয়ে বড় কথা, তা শিল্পিত হয়ে 
উঠেছে শামসুর রাহমানের কবিতার একটি লাইন কিংবা কামরুল হাসানের আঁকা একটি 
তোলার নৈপুণ্যে । চমৎকার লিখেছেন বিপ্রবেরই বন্ধু অরুণ বসু বাংলাদেশের ওই চেনা 
পত্রিকা 'প্রকৃতি'-র কোনো এক সংখ্যায় “সারাক্ষণ অভিনেতৃগণ নিৰ্মাণ করে চলেন অর্থময় 
চমৎকার কোরিওথাফি। শ্রমসাধ্য শরীরী নানা ভঙ্গি আর লাল-কালো পোশাকের যৌথতায় 
নাটকে ক্ষণে-ক্ষণে তৈরি হয় অসাধারণ এক-একটি মুহুর্ত । বুঝতে বেগ পেতে হয় না — 
কী অক্লান্ত শ্রম ও মেধার সমন্বয়ে সম্ভব হয়ে ওঠে এই কাণ্ডটি।" 

এবারে বাংলাদেশে গিয়ে ‘বাঙালি সংস্কৃতি উৎসব ১৪০৩" উপলক্ষে এরকম একটা প্রযোজনা 
দেখার সুযোগ যে পাওয়া গেল, তাকেই ভাগ্য বলে মানি 0 অরুণ সেন 
(প্রতিক্ষণ জুলাই “99; সংকলিত) 
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স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তনাটক 
আন্দোলন প্রসঙ্গে 


লুৎফর রহমান 


এও সত্য যে, স্বাধীন বাংলাদেশের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের সিংহভাগ নাটকের প্রাপ্য। কারণ, 
একাল পর্বে সংস্কৃতির অপরাপর শাখা অপেক্ষা নাটকের উর্বর ভূমিতেই ফলেছে অভাবনীয় স্বর্ণকমল। 
এ দাবি আবেগ সঞ্জাত নয়, নাট্যকর্মীর ঘামে-শ্রমে-মেধা-মননে প্রতিষ্ঠিত সত্য । বলার অপেক্ষা রাখে 
না যে, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলাদেশের নাট্যচর্চার ইতিহাস অতিশয় অনুজ্জ্বল। চকিতোত্তাসিত দু-একটি 
ব্যতিক্রম ভিন্ন সেকালের ইতিহাসে সমুন্নত কোনো নাট্য আদর্শ এবং নাট্যচর্চার ধারাবাহিক পরিচয়ের 
সন্ধান মেলে AP ফলত বাংলাদেশের নাটকে নতুন অধ্যায় যোজিত হয় স্বাধীনতা-উত্তরকালেই যা 
ংশত সমগ্র বাংলা নাটকের ইতিহাসেও নতুনতর সংযোজন ।* মুক্তিযুদ্ধের সৃজন চিন্তা ও কর্মোদ্দীপনা, 
জাতীয়তাবোধের নবতর পরিপ্রেক্ষিত, স্বোপার্জিত স্বাধীনতাকে তাৎপর্যমণ্ডিত করবার অভিপ্রায় 
মুক্তিযোদ্ধা নাট্যকর্মীদের চেতনায় ছিল দৃঢ়মূল। প্রেরণাদীপ্ত বিধায় নতুন এক যুদ্ধের প্রস্তুতি চলে 
তাদের শাণিত চেতনায়। ফলস্বরূপ দুত জন্ম নেয় নাগরিক, থিয়েটার, আরণ্যক, ঢাকা থিয়েটার ইত্যাদি 
বিচিত্রনামা থিয়েটার sot) বাংলাদেশে নিয়মিত নাট্যচর্চা ও দর্শনীর বিনিময়ে নাট্য প্রদর্শনীর সূত্রপাত 
সেই cece | ইতিহাসের পূর্বোক্ত সত্যের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত আরেক সত্য, জাতীয়তাবাদী চেতনার 
উন্মেষকালে আত্মসংস্কৃতির বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে শিকড় সন্ধানী অভিযাত্রা’ নাট্য আঙ্গিক, নাট্য- 
লক্ষ, বাঙালির নিজস্ব নাট্য আঙ্গিক ও প্রযোজনারীতিকে নব্যকালের জীবনচর্যার উপযোগী এবং 
বৈশ্বিক অবয়ব দান। বিশ্বের অপরাপর দেশের সমান্তরালে বাংলাদেশেও গড়ে ওঠে গ্রুপ থিয়েটার 
আন্দোলন। বিশেষজ্ঞের ভাষায়, “তিয়াত্তরের গোড়ায় নিয়মিত মধ্হায়নের অঙ্গীকার নিয়ে যে নাটক 
‘নাগরিক’ শুরু করল তার পেছনে মুক্তিযুদ্ধে অর্জিক মুক্ত পরিবেশ ও আনুষঙ্গিক অর্জন ছাড়াও 
কলকাতার কিংবদস্তীতুল্য বাংলা মঞ্চনাটকের সাথে সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুবাদে লৱ অভিজ্ঞতার 
ভূমিকাও ছিল REAT উদ্ধৃত বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ কথা বলা যায় যে, একাত্তর পরবর্তী 
বাংলাদেশের নাট্যচর্চা একটি সুপরিকল্পিত আদর্শ ভিত্তিক আন্দোলন, রুপ পায় ১৯৭২-৭৩ সালের 
মধ্যেই | সন্দেহাতীত ভাবেই এ কথা সত্য যে, পূর্বোক্ত প্রসঙ্গা সমূহ মুক্তনাটক আন্দোলনের উপযোগী 
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে মাত্র, প্রকৃতপক্ষে সমকালীন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতই 
‘মুক্তনাটক’ আন্দোলনের ভউদ্ভবের অবশ্যক্তাবী sat নির্বাচিত বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য 


নাট্যকার, বাবেযক, অধ্যাপক জাহাঞ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ। 


৩৭৯ 





মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হওয়া আবশাক 
বিবেচনা করি। | 

বলাবাহুল্য, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল rors আকস্মিক। পাকিস্তানি স্বৈ-শাসনের জঘন্যতম 
চগুনীতি পরিচালিত ন্যায়-নীতি ও মানবিক বিবেক বর্জিত সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র গণমানুষের 
প্রতিরোধ । প্রাথমিক প্রতিরোধ পাকিস্তানি হস্তারক সেনা সদস্যদের নির্বিচার গণহত্যার ভয়াবহতা রোধে 
সশস্ত্র যুদ্ধে পরিণতি পায়। যুদ্ধান্তে স্বাধীন বাংলাদেশের আপামর সাধারণ অতীত নিযতিন-শোষণ- 
পীড়ন মুক্ত এক সমৃদ্ধ সমাজ-দেশ ও রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপন প্রত্যাশায় উন্মুখ প্রতীক্ষায় 
প্রহর গণে। কিন্তু রাতারাতি অনুরূপ পরিবর্তনের উপযোগী অবস্থায় উত্তরণ ঘটানো অর্থনৈতিক ভাবে, 
রাজনৈতিক সাংগঠনিকভাবে ছিল সম্পূৰ্ণ অসম্ভব। পাকসেনাদের যুদ্ধকালীন aoa, ধ্বংসযজ্ঞ, 
নয়মাসের যুদ্ধাবস্থায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরমাবনতি, কৃষিসহ সকল উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড 
বন্ধ থাকা, অচল হয়ে পড়া ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইত্যাকার কারণে জাতীয় অর্থনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 
এমতাবস্থায় যুদ্ধোত্তরকালে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে সদ্য স্বাধীন দেশের দায়িত্ব গ্রহণকারী 
সমকালীন সরকারের পক্ষে অলৌকিক উপায়ে সামাজিক-রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আইন 
ও বিচার বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। ফলশুতিতে স্বপ্নভঙ্গ ঘটে আপামর বাঙালির। 
অন্যদিকে যুদ্ধে পরাভূত স্বাধীনতার বিপক্ষশক্তি সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিয়ে বাহ্যত নিজেদের নিরপরাধ 
প্রমাণ প্ৰয়াসী হলেও সমাজ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে দুষ্টক্ষতরূপে বিরাজ করে, অব্যাহত থাকে তাদের 
হীনততপরতা, স্বাধীনতাবিরোধী কাৰ্যকলাপ ৷ বাস্তব কারণেই ১৯৭২-৭৩ সালের মধ্যেই রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামি লিগের অভ্যন্তর থেকে জন্ম নেয় জাতীয় 
সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), মওলানা ভাসানির নেতৃত্বাধীন ন্যাপ নতুন নতুন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে 
ক্রিয়াশীল থাকে পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবের গোপন তৎপরতা 
অব্যাহত রাখে। যুদ্ধে পরাজিত মুসলিম লিগ নতুন অবয়বে রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হয়। ১৯৭৩ 
সালে সংসদীয় নির্বাচনে উপর্যুক্ত অধিকাংশ দলই অংশগ্ৰহণ করে। এতে নব প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক 
দল জাসদের সঙ্গে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বতার মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় আওয়ামি লিগ। পূর্বোক্ত 
রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো অভাবনীয় পরিবর্তন সম্ভব নয় বিধায় আওয়ামি 
লিগ তার বাকশাল রুপায়ণের প্ৰস্তুতি আরম্ভ করে। দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সংস্কৃতি কর্মীগণ 
নবতর পথের তাগিদ বোধ করেন। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনভূক্ত নাট্যদল থিয়েটারের 
‘গ্ৰাম থিয়েটার" কার্যক্রম এবং আরণ্যকের মুক্তনাটক আন্দোলনের উদ্ভব সেই উদ্দেশ্যেই। মুক্ত নাটকের 
অন্যতম প্রধান প্রবক্তা মামুনুর রশিদ বলেন, 'আশিব দশকের গোড়ার দিকে আমাদের একটা বড়ো 
পথের শুরু হল মুক্ত নাটক।* বড়ো পথ কিনা সে প্রশ্নাপেক্ষা বড়ো কথা দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে 
জাতির বিধ্বস্ত মানসিকতাকে নতুন স্বপ্ন চেতনায় উদ্ভাসিত করার উপযোগী কোনো রাজনৈতিক 
সংগঠন না থাকায় সংস্কৃতিকর্মীগণ অবচেতনভাবেই অনুরুপ দায়িত্ব পালনে সক্ষম এমন একটি বিকল্প 
প্রতিষ্ঠান রূপে ঘিয়েটারকে দীড় করাতে প্ৰয়াসী হন। এ নব প্রয়াসের প্রাণরসায়ন নিহিত ছিল ১৯৭৫ 
সালের ১৫ আগস্টের সমঘটিত সামরিক অভ্যুত্থান, সামরিক স্বৈরশাসন পীড়নের অভ্যন্তরে । 
স্বাধীনদেশে বাক-স্বাধীনতাহরণকারী সামরিক সরকার কর্তৃক বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার 
উদ্যোগ গ্রহণ বস্তুত ছিল বাঙালির সংস্কৃতির নিজস্ব ধারার বিকাশরোধ প্রয়াস। বাংলাদেশ 
জাতীয়তাবাদীদল (বি এন পি) প্রতিষ্ঠার পর সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যেও ঘটে বিভক্তিকরণ- বাঙালি 
জাতীয়তাবাদী, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী অর্থাৎ বাঙালি সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী সংস্কৃতিকর্মী এবং 
বাংলাদেশি সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী সংস্কৃতিকর্মী। প্রথমোক্তটির ভিত্তি আবহমান বাঙালির জীবনচর্যার 
অভ্যন্তরে অন্তঃশীল সাংস্কৃতিক প্রবাহ। দ্বিতীয়টি বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে দলীয় সংকীর্ণতার মোড়কে 
বিকশিত করতে প্রয়াসী। কার্যত, সংস্কৃতিতে স্পষ্টতহ্‌ উপস্থিত হয় দুই বিপরীতের দ্বন্ব। বাঙালি 
ও বাংলাদেশিদের ছন্ঘ__ প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতিসেবীদের দ্বন্দ । পূর্বোক্ত ছন্দ রাজনৈতিক 
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ক্ষেত্রে ধনাত্মক কোনো প্রভাব ফেলার পরিবর্তে পারস্পরিক সংঘাতকেই অপরিহার্য করে তোলে। 
সমাজে বিদ্যমান শ্রেণিসমূহের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, তাদের অবস্থান, উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদন সম্পর্কের 
প্রকৃত অবস্থা সংক্রান্ত কোনো সুস্পষ্ট দর্শন অনুসরণ না করায় রাজনৈতিক দলসমূহের নেতাকর্মীদের 
নিকট রাজনৈতিক একটি ক্ষমতা অর্জনের উপায়মাত্রে পর্যবসিত হয়। গণবিচ্ছিন্ন প্রধান প্রধান 
রাজনৈতিক দলসমূহের স্থানীয় এজেন্টগণ সমাজের বিভিন্নস্তরে নিজস্ব প্রভাব প্রতিপন্তিকে সম্বল করে 
দলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়াস অব্যাহত রাখে । ফলে সমাজদেহে বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ, 
শোষণ, পীড়ন, দখল, উচ্ছেদ পূর্বের ন্যায় আপন বৈশিষ্ট্যসমেত বিরাজ করে। রাজনৈতিকভাবে 
অসচেতন Tips সাধারণ বরাবরই আত্মসমস্যা এবং তার উদ্ভব ও কেন্দ্রশক্তি সম্পর্কে থাকে 
পুরোপুরি অজ্ঞ, এ ক্ষেত্রেও ঘটেছে তাই। স্থানীয় নেতা, জোতদার কিংবা মহাজন কখনও বা মাস্তানদের 
কথায় তাদেরই একজনকে ভোট প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ অশিক্ষিত শ্রমজীবী শ্রেণির রাজনৈতিক 
সংস্কৃতিকর্মীর নিকট তা অসুস্থতা, সামাজিক ব্যাধি। সমাক্তকে ব্যাধিনুক্ত করা সামাজিক মানুষের 
কর্তব্য। কর্তব্য সচেতন নাট্যকর্মীগণ তাই সোচ্চার উচ্চারণে ঘোষণা করলেন, “মুক্ত নাটকের রয়েছে 
এক বিশাল রাজনৈতিক সম্ভাবনা ৷'* সেই সম্ভাবনাকে “শ্রেণিচেতনা" শ্রমজীবী শ্রেণির Tag আবিষ্কার 
ও সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান, "গ্রামীণ শোষণ ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় শোষণের সঙ্গে সম্পর্কিত করার উন্দেশ্যে 
মুক্তনাটক আন্দোলনের প্রবক্তাগণ তাদের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। আবেগ আক্রান্ত নাট্যকর্মীগণ প্রকৃত 
সত্য থেকে বরাবরই ছিলেন দুই wa ব্যবধানে-_ বস্তুবাদী দর্শন বিষয়ক যে স্বচ্ছ জ্ঞান একজন শ্রেণি 
সংগ্রামীর কর্মধারাকে করে বেগবান এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপযোগী নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
যোগ্যতা দান করে, তা তাদের চেতনায় স্বল্প মাত্রায়ই বর্তমান ছিল। 

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সংক্রান্ত অত্যাবশকীয় জ্ঞান পর্যাপ্ত না থাকায় মুক্তনাটক দলের প্রবক্তাগণ 
বললেন, “মুক্তনাটক এক ধরণের হাতিয়ার__এ দিয়ে ধান লাগানো যায়, ধান কাটা যায়, কাটাধান 
আবার জোতদারের গোলা থেকে ছিনিয়ে নেয়া যায়।” মুর্খ অসচেতন কৃষক শ্রমিকের চেতনাকে 
শাণিত করা এবং নাটককে জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার করে তোলার অভিপ্রায়ে পরিচালিত আন্দোলনের 
নাট্যকর্মীগণ নিশ্চয়ই তাদের প্রজ্ঞার সাহায্যে এ-সত্য অনুধাবনপ্রয়াসী ছিলেন না যে জোতদারের 
গোলা থেকে ধান ছিনিয়ে আনাটাই বড়ো কথা নয়, সামাজিক শোবণ-পীড়ন থেকে মুক্তি অর্জনের 
শ্রকমাত্র উপায়ও নয়। তার জন্য প্রয়োজন শ্রমজীবী শ্রেণির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, অধিকার আদায়ের 
আন্দোলনের উপযোগী বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী। না হলে ছিনিয়ে আনা সম্ভব হলেও দখলে রাখা 
* সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য বাংলাদেশের মুক্তনাটক আন্দোলনের উদ্ভব এক বিশেষ সামাজিক রাজনৈতিক 
অস্থিরতার মধ্যে এবং তা ছিল বিশেষভাবে আবেগ সঞ্জাত। সুদৃঢ় কোনো সাংগঠনিক ভিত্তির উপর 
এ আন্দোলন গড়ে উঠেনি_ কিন্তু আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী সংগঠন আরণ্যক নাট্যদল ও তার 
সহযোগী মুক্তনাটক দল সমূহের কার্যক্রমের ভিত্তিতে তাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে কতিপয় years বিন্যস্ত 
করা হয়েছে। পরবর্তী আলোচনার সুবিধাৰ্থে গবেষকের YES উদ্ধৃত করা এ ক্ষেত্রে সমীচীন বিবেচনা 
করি। 

“১. গ্রামে ভিত্তি স্থাপন, ২. ভূমিহীনদের আস্থা অর্জন, ৩. ভূমিহীনদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, 
৪. সমস্যার বিশ্লেষণ ও নাটকের কাঠামো তৈরি, ৫. ইস্প্রোভাইজিং, বিশ্লেষণ এবং পরিবর্তন সাধন, 
৬. গোষ্ঠী অভিনয়, ৭. অভিনয় পরবর্তী আলোচনা, ফলোআপ এবং মূল্যায়ন ৷” লক্ষণীয় যে, উপরোক্ত 
শৃঙ্খলার প্রথমোক্ত চারটি মুক্তনাটক আন্দোলনের সংগঠকদের এককভাবে করণীয় এবং তালিকার 
৫, ৬, ৭ নম্বর শৃঙ্খলার অন্তর্ভুক্ত কাজ ভূমিহীন কৃষক ও সংগঠকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সম্পন্ন 
হওয়া বাঞ্ছনীয় । কিন্তু পূর্ববর্তী দ্বিত্বরবিশিষ্ট কর্মটি সম্পাদন প্রকৃত প্রস্তাবে অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়ার 
অধীন উৎপাদন পদ্ধতির নানা স্তরে শোষণের মাত্রা অভিন্ন নয়- অভিন্ন নয় প্রতিটি ভূমিহীন কৃষকের 
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অনুধাবন ক্ষমতা, আত্মসচেতনতা। সুতরাং সামাজিক সম্পর্কের প্রত্যেকটি প্র্থি সম্পর্কে স্বচ্ছধারণা 
নেই এমন কোনো ভূমিহীন কৃষককে উপরোক্ত শ্রহ্খলায় আনয়ন নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য । শুধু তাই নয়, 
সেই দুঃসাধ্য সাধনের লক্ষো বিস্তর পর্যবেক্ষণ, sree ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা আবশ্যক। মুক্তনাটক 
আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ একটি মহৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত কর্মসূচি গ্রহণ করার পূর্বাহ্নে এর অভ্যন্তরীণ 
সংকট এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় উপ্তাবন চিন্তা করেননি বলেই মনে হয়। এরুপ চিন্তার উৎস- 
ক. সকল সম্ভাবনা থাকা সত্বেও ভূমিহীন কৃষকশ্রেণির অবস্থারও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি বরং তার 
জাগ্রত চেতনাই এখন সামাজিক পীড়ন অপেক্ষা দুর্বহ হয়ে উঠেছে। জোতদার মহাজনের সঙ্গে 
তার সম্পর্ক আগের তুলনায় আরও জটিলতর এবংবৈরী ভাবাপন্ন । অর্থাৎ ভূমিহীনদের ভাগ্যোন্নয়নব্রত 
কোনোরূপ ফলদায়ক আন্দোলন হিসেবে অস্তিমান নয়। খ. মুক্তনাটক আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী 
মূল সংগঠন আরণ্যক নাট্যদল অন্য দু-দশটি নাট্য সংগঠনের মতোই সমসাময়িক নানাবিধ সমস্যাকে 
উপজীব্য করে, রচিত নাটক মঞ্চায়নে নিরত। দলের শ্রবীণতম সদস্যগণ সম্ভবত এখন আর পূর্বের 
মতো ভূমিহীনদের স্বার্থরক্ষায় আত্মাহুতি দিতে প্ৰস্তুত নন। কিংবা আদর্শিক কোনো সঙ্কট তাদের 
আন্দোলন বিমুখ করে থাকবে। তা না হলে যাঁরা একসময় উদ্যমী উদ্যোগী কর্মবীররূপে সমগ্রদেশে 
শোষিত মানবের atest রূপে নিজেদের পরিচয়কে সমুন্নত করেছিলেন, তারাই এখন বেসরকারি 
সাহায্য সংস্থা (]খ.0.0)এর মালিক হয়ে আত্মোন্নয়নে মনোযোগী হবেন কেন? কারণ আবেগসৰ্বস্ব 
আন্দোলন বাস্তব জীবন সংঘাতে অস্তিত্বহীন হবে নেতৃত্বদানকারীদের শ্রেণি চরিত্রের কারণে এটাই 
স্বাভাবিক। মোদ্দাকথা বাংলাদেশের মুক্তনাটক আন্দোলন এতদ্দেশীয় নাট্যচৰ্চার ইতিহাসে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হলেও সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসে ব্যর্থতার স্মারক। অবশ্য স্বীকার্য যে, মুক্তনাটক 
আন্দোলনের ব্যর্থতার বীজ নিহিত ছিল আন্দোলনকারীদের উচ্চাভিলাষী উদ্দেশ্যের অভ্যন্তরে | 
শ্রামভিস্তিক একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে দেশব্যাপী অর্থনৈতিক মুক্তির অনুকূল পরিবেশ 
সৃষ্টি করা ছিল এর উদ্দেশ্য। গবেষকের দৃষ্টিতে সেই উদ্দেশ্য নিম্ন বর্ণিত ক্রমে বিন্য্ত-_ 
কে) শোধিত ও নির্যাতিত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক আন্দোলন 
গড়ে তোলা। 
(4) দেশের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতিতে নিপীড়নমূলক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিপ্লবকে 
তরান্বিত করা। 
(1) বিশ্বের সকল দেশের শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির আন্দোলনকে সমর্থন দান। 
(ঘ) শোষণ ও নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মানুষকে রাজনীতি, গণতন্ত্র ও মৌলিক 
অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। 
(৬) দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন করা। 
(চ) সাম্রাজাবাদ, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, সামরিক শাসন, সাম্প্রদায়িকতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা 
অপসংস্কৃতি, কুসংস্কার, গৌড়ামি এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা। 
(ছ) সকল মানুষের সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ, উন্নয়ন ও তা মানুষের কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে 
সক্রিয় প্রচেষ্টা চালানো I 
সন্দেহাতীতভাবেই এ কথা সত্য যে, ১৯৭৫-৮৯ সালের বাংলাদেশ রাজনৈতিক উত্থান-পতনের 
ইতিহাস। সামরিক শাসক এবং তাদের গঠিত রাজনৈতিক দল নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশ । এই কালপর্বে 
রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হয়েছে বারবার, গণতান্ত্রিক মুক্তির লক্ষে আন্দোলন পরিচালিত 
হয়েছে সারাদেশে । এ হেন পরিস্থিতিতে শ্রেণিসংপ্রামের উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ 
উচ্চাভিলাষী বটে কিন্তু অনভিপ্রেত নয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৫ উত্তর বাংলাদেশ এক অনিশ্চয়তার মধ্য 
দিয়ে অগ্রসর হয়-_স্বাধীনতাপূর্ববর্তীকালের সামস্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়। সাম্প্রদায়িক 
মৌলবাদীশক্তি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে নিজেদের দখল কায়েম করতে 
সশস্ত্র আক্রমণ অব্যাহত রাখে। জেনারেল এরশাদ কর্তৃক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ 
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ঘোষিত হলে সাংস্কৃতিক কর্মীগণ যুথবদ্ধ হন। গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন এই সময় সমগ্র দেশে 
'পথনাটক"' প্রদর্শনীর মাধ্যমে সামরিক স্বৈরশাসনের স্বরুপ উন্মোচন এবং সেই সঙ্গে মৌলবাদী শক্তির 
অশুভ তৎপরতার প্রতি জনদৃষ্টি আকর্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফেডারেশনভুক্ত নাট্যদলসমূহ 
সারাদেশে পূর্বোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের সৰ্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের অঙ্গা 
সংগঠন বগুড়া থিয়েটার, রাজবাড়ি থিয়েটার, পাবনা থিয়েটার, পুঠিয়া থিয়েটার (রাজশাহী), মুক্তাগাছা 
থিয়েটার (ময়মনসিংহ) মেলানদহ থিয়েটার (জামালপুর) কেন্দ্রের নির্দেশে নিজ fle অঞ্চলে 
স্বৈরশাসন ও মৌলবাদী বিরোধী নাটক উপস্থাপন করে স্বৈরশাসনের রোষানলে পড়ে । একই সময়ে 
মুক্তনাটক আন্দোলন নিজস্ব গতিধারায় বিকশিত হতে থাকে । সৈয়দপুর, রংপুর ফরিদপুর, পাবনা, 
টাঙ্গাইল প্রভৃতি জেলায় মুক্তনাটক আন্দোলন তীব্রতা পেলেও এর ফলাফল ছিল সাফল্য ব্যর্থতায় 
একঘরে হয়েছে । অনেকদল নিহ্কিয় হয়ে গেছে। তারপরও আবার নতুন দলের জন্ম হয়েছে।”” 
উক্ত সরল সত্যভাষণের wale এই- রান্ত্রীয় প্রশাসনে আসীন স্বৈরাচারের গ্রামীণ দোসর মাতব্বর, 
মহাজন, জোতদার সুদ ব্যবসায়ী, দালাল প্রমুখ তখন পূর্ণশক্তিতে বলীয়ান । শ্রেণিশত্রু নিধনে তারাও 
সতর্ক সচেতন। অর্থাৎ গ্রামীণ পরিপ্রেক্ষিতে বিত্তবান প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্বে টিকে থাকার 
মতো সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির অভাবেই মুক্তনাটক অধিকাংশ স্থলেই নিষ্ক্রিয় হতে বাধ্য 
হয়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক অন্যত্র শ্রেণিসংগ্রামের উপযোগী ক্ষেত্র প্ৰস্তুত যে সম্ভব নয় বিষয়টি 
সম্ভবত উক্ত ধারার নাট্যকর্মীদের বোধে অনুপস্থিত ছিল। বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে শ্রেণি আছে, 
শ্রেণি wae বিদ্যমান কিন্তু তা মোটেও তীব্র নয়, যা শ্রেণি শত্রুর প্রতি শ্রমিকশ্রেণিকে সচেতন 
এবং বিদ্বেষী করে তুলবে। শুধু তাই নয়, গ্রামীণ কৃষক ও ভূমিহীন শ্রেণির প্রধান শত্রু জোতদার, 
মহাজন ইত্যাকার গ্রামীণ টাউটদেরই সচেতন করবে কারণ তারা ভূমিহীন শ্রেণি অপেক্ষা অশ্রসর চিন্তার 
অধিকারী। সমাজের ভাগ্যনিয়ন্তা এবং ভূমিহীনদের প্রতি দৃশ্যত সহানুভূতিশীল ও বিপদভঞ্জনকারী। 
শর্ত হিসেবে বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও বাস্তব কারণেই তা সপূৰ্ণত অর্জন সম্ভব নয়। তাত্তবিকগণ নিঃসন্দেহে 
এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি যে, ভূমিহীন কৃষক কারখানা শ্রমিকের মতো যুথবদ্ধ নয়। 
খাতুভিত্তিক উৎপাদনের সঙ্গে যুক্তবিধায় নিজেকে মহাজন, জোতদার থেকে স্বাধীন করাও অসম্ভব | 
বিষয়টির প্রতি সচেতন হতে পারতেন-_কিন্তু হননি তারা৷ যদি হতেন তবে তাদের কর্মীদের নিগৃহীত 
ও একঘরে জীবনের গ্লানি থেকে মুক্ত করা সম্ভব ছিল । একই সঙ্গে আন্দোলনেও একটি নিরবচ্ছিন্ন 
গতি অব্যাহত থাকত- হয়তো একটি ফলাফলও ঘটত। মোটকথা মুক্তনাটক আন্দোলনকে আদ্যস্ত 
একটি আবেগ নির্ভর কর্মসূচিরূপে আখ্যাদানের পর্যাপ্ত যুক্তি বিদ্যমান। চ- অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 
সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, সামরিক শাসন, সাম্প্রদায়িকতা, প্রতিক্রয়াশীলতা, অপসংস্কৃতি, 
কুসংস্কার, গোড়ামি এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার যে অঙ্গীকার 
ব্যক্ত হয়েছে তা থেকেই সংগঠকদের আবেগের প্রাবল্য সম্পর্কে ধারণালাভ করা যায়। সমাজকে 
একসঙ্গে এতগুলো ব্যাধি মুক্ত করা কেবল আবেগের দ্বারা কল্পনার জগতেই সম্ভব বাস্তব সমাজসম্পর্ক 
ঠিক এর বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। মুক্তনাটক আন্দোলন বাংলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক অঞ্গনে স্থায়ী 
প্রভাব বিস্তার করেছে এমন দৃষ্টান্তের অনুপস্থিতিই আমাদের বক্তব্যের সপক্ষে সবচেয়ে বড়ো প্রামাণ্য | 

পূর্বোক্ত আলোচনায় আমরা এ কথাই বলার পক্ষপাতী যে, স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে একটি 
সাংস্কৃতিক বিপ্লব হয়তো সম্ভব ছিল কিন্তু রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থা অবক্ষয়ের চরম সীমায় 
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পৌছে যাবার কারণে সে সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। গণসচেতনতা সৃষ্টিতে থিয়েটারের ভূমিকা অনস্বীকার্য 
কিন্তু এ কথাও অনস্বীকার্য যে, তারা একটি সত্যকে চেতনায় ধারণ পূর্বক তাকে একটি দার্শনিক 
প্রত্যয় জ্ঞানে তারই আলোকে সমাজ ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্রটুকু অমূল্য। 
অমূল্য কারণ সমাজ বিশ্লেষণ ও বিদ্যমান শ্রেণিসমূহের পারস্পরিক সংঘাত, শোষণ প্রক্রিয়া, শোষিত 
শ্রেণির অন্তর্ঘন্ ইত্যাদি জটিল সমাজ সম্পর্ক বিষয়ক নানা অজ্ঞাত তথ্য তারা উদঘাটন করেন। 
সেই সঙ্গে আরও একটি সত্য তাঁদের অজ্ঞাতসারেই স্পষ্টর্প পরিগ্রহ করে, তা হচ্ছে: 

ক কোনো নির্দিষ্ট সমাজে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংঘটিত করতে হলে সেই সমাজের বিদ্যমান 
শ্রেণি সমূহের প্রকৃতর্প এবং তাদের সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়সাধন 
অপরিহার্য। 

খ সামাজিক সমস্যা সমূহ সনাক্ত করার পর জনগোষ্ঠীর শোষিত শ্রেণির মধ্যে রাজনৈতিক 
সচেতনতা ও শ্রেণিচেতনা জাগ্রত করে সামাজিক শোষণ প্রক্রিয়ার সূক্ষ্মাতিসূন্ষ্ম রূপটি 
তাদের চোখে স্পষ্ট করা অত্যাবশ্যক। 

গ দ্বন্দ্ব সূত্রটি তাদের চেতনার মর্মে স্থাপন অবশ্য কর্তব্য। 

ঘ হিটার জলা কেটি বুলিছ চি রাজেতিক বৰা বাহিনী বৃষ্টি দৰং Ane পৰিত 
একটি সময় নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। 

e Pp ক্ষমতাধর শোষক শ্রেণির শক্তির উৎস সমূহ আবিষ্কার ও তার অভ্যন্তরে চরম 
আঘাত হানার মতো দুর্বল স্থান সনাক্ত করা জরুরি। 

চ শোষক ও শোষিত শ্রেণির দ্বন্দের এক পর্যায়ে ভূমিহীন নিঃস্ব কৃষক শ্রেণিকে অর্থনৈতিক 
সহযোগিতা দানের প্রয়োজনের দিকটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রাখা উচিত। 


উপরোক্ত বিষয় সমূহ বিবেচনায় রেখে এই আন্দোলনকে নতুনভাবে বেগবান করাও হয়তো 
সম্ভব। অর্থাৎ মুক্তনাটক আন্দোলনের পরোক্ষ অর্জন-সঞ্চিত অভিজ্ঞতা যা পরবর্তী যে কোনো 
সামাজিক আন্দোলনের সিঁড়ি হতে পারে। মুক্তনাটক আন্দোলনের প্রবক্তাগণ তাদের প্রত্যাশিত 
সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংঘটিত করার লক্ষ্যে যে নাট্য আঙ্গিকটি সনাক্ত করেন তা ‘মুক্তনাটক’ অভিধায় 
অভিষিক্ত | বক্ষ্যমাণ আলোচনায় মুক্তনাটকের বৈশিষ্ট্যগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পূর্বোক্ত বক্তব্যের 
একটি যৌক্তিক পরিণতি দান অবশ্য কর্তব্য বিবেচনা করি। সে উদ্দেশ্যেই মুক্তনাটকের বৈশিষ্ট্য সমূহ 

১. অতি অল্প সময়ে কোনো বাস্তব সমস্যা নিয়ে এ নাটক করা যায়। 

২. খুবই অল্প খরচে এ নাটক (যা সাধারণ ভূমিহীনদের আনুকৃল্যে) মঞ্চস্থ করা যায়। 

৩. এ নাটকে পাণ্ডুলিপি, আলোকসজ্জা, অভিনেতা বাছাই ইত্যাদি নেই। 

৪. সাধারণ মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ বাস্তব কাহিনি মুক্ত নাটকের অলিখিত কাহিনি! 

৫. মুক্ত নাটক কোনোরকম কলাকৈবল্যবাদের ধার-কাছ মাড়ায় না। 

৬. সমাজের সঠিক চিত্র এবং সংগ্রামের প্রেরণা এখানে প্রতিফলিত হয়। 

৭. গ্রামের খেটেখাওয়া মানুষদের (ভূমিহীন এবং শ্রমিকদের) একত্রীকরণ সম্ভব হয়। 

৮. একটি সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক ভিত প্ৰস্তুত করা সম্ভব, যেখানে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানো 

যাবে। 

৯. এ নাটকের অভিজ্ঞতায় একজন সাধারণ মানুষ পরিণত হয় পর্যবেক্ষকে। 

১০. ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা বাদ দিয়ে সমষ্টিগত চিন্তার দৃষ্টিশক্তিকে প্রসারিত করে। 

১১. মুক্তনাটকের মাধ্যমে সমাজের “aes চিহ্নিত করা সহজ হয়। 
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১২. সাধারণ মানুষের কাছে শ্রেণি বৈবম্য স্পষ্ট হতে থাকে, শ্রেণি দৃষ্টিকোণ স্বচ্ছ হয় এবং শ্রেণি 
সচেতনতা বুদ্ধি পায়। 

১৩. একজন সাধারণ মানুষ বুঝে নেয় শোষকের শোষণ নীতির প্রকৃতি po 

নাটক Saws প্রক্রিয়ায় অগ্রসরমান জীবনচিত্র। তার অভ্যন্তরে চরিত্র সমূহের জীবন 
সংগ্রামের ইতিবৃত্ত ও তাদের দ্বান্দ্রিক সম্পর্ক অভিব্যক্তি লাভ করে। সুতরাং EEE 5 
সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এটাই তো স্বাভাবিক। তাবৎ বিশ্বনাটকের ক্ষেত্রেই বক্তব্যটি সমান সত্য তবে 
মুক্ত নাটকের বিশেষত্ব, অসাধারণত্ব, BSH কোথায় এ প্রশ্ন উদ্ভূত হওয়াই যৌক্তিক! কৃষক-শ্রমিক 
শ্রেণির জীবনঘনিষ্ঠ বাস্তব কাহিনি মুক্তনাটকের অলিখিত কাহিনি এটাই তার প্রধান বিশেষত্ব । দ্বিতীয় 
স্পষ্ট ছাপ অথচ ভাগ্য রেখায় অভিনেতা বা অভিনেত্রীর তিলক আঁকা নেই, স্বপ্ন নেই মনে, আছে 
শুধু বেঁচে থাকার দুর্মর আকাহ্ক্ষা। সন্দেহ নেই, উক্ত দুটি বিশেষত্তের ভিত্তিতে একটি সামাজিক 
বিপ্লব সংঘটিত করা অলীক কল্পনামাত্র। অবশ্য Der যে, মুক্তনাটকের মাধ্যমে একটি সুস্থ 
সাংস্কৃতিক ভিত প্রস্তুত করা সম্ভব, যেখানে দীড়িয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানো যাবে। কিন্তু সুষ্ঠ 
সাংস্কৃতিক ভিতে দাড়িয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার মতো রাজনৈতিক দলই যেখানে 
নেই সেখানে সচেতন কৃষক শ্রমিক তাদের নবলৰ্‌ স্বচ্ছ শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনার প্রতিফলন কোথায় 
ঘটাবে সে বিষয়ে মুক্তনাটক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কোনো তথ্য প্রদান করেননি । সে ক্ষেত্রে মুক্ত 
বক্তব্য যে শ্রমজীবী শ্রেণির স্বার্থ-রক্ষায় আন্দোলনরত তাদেরই (শ্রমজীবী শ্রেণির) একনায়কতন্ত 
প্রতিষ্ঠার সংগ্ৰামে নিবেদিত সুগঠিত একটি রাজনৈতিক দল ভিন্ন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সার্থক বুপায়ণ 
সম্ভব নয়। বাংলাদেশের মুক্তনাটক আন্দোলনের মহৎ উদ্যোগটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার কারণ সম্ভবত 
তাই। একই কারণে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার আন্দোলনও আজ নিষ্ক্রিয় ana 

উক্ত দুটি নাট্যআন্দোলন শ্রমজীবী শ্রেণি অপেক্ষা স্বার্থসর্বস্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং উঠতি 
বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করছে অধিক পরিমাণে । বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, যেমন গণসাহায্য 
সংস্থা, প্রশিকা, স্ট্াইড'প্লাস, ক্যাট, নারী প্রগতি সংস্থা লোসাউক, বিটা প্রভৃতি তথাকথিত সামাজিক 
উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে গ্রামথিয়েটার ও মুক্তনাটক আন্দোলনে ব্যবহৃত পদ্ধতি অবলম্বন করছে। 
এর ফলে দাতাদেশসমূহের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থে নিজেদের উদর পূর্তি হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণে . 
কিন্তু সমাজ সেই পূর্বের স্থানেই ঠায় দাড়িয়ে ৷ 

 ফতোয়াবাজি, নারীনির্যাতন, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি ও যৌতুকের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি এবং 
জী ৬০০৪৪ Bek aes ae is ace oe 
এখন এক নব্য শোষকের খপ্পরে পড়ে কায়ক্লেশে জীবনপাতপ্রয়াসী। দাতা দেশসমূহের দেয় অর্থের 
সিংহভাগ ব্যয় হয় সংস্থাগুলোর কর্তাব্যক্তিদের ভোগাড়ম্বরে। নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী শ্রেণি আলোচ্য 
ক্ষেত্রেও মুনিব স্যারের(সাহায্য সংস্থার কর্তা) উদ্দেশে তালি বাজিয়ে ক্রীড়ামোদী বালকের মতো 
আত্মতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে- দৃষ্টিতে স্বপ্নহীনধূসর ভবিষ্যৎ। 

সামাজিক শোষণের এ নব্য প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে মুক্তনাটক আন্দোলনের বেসিক কনসেস্টকে 
সম্বল করে। সুতরাং এমতো সিদ্ধান্ত নিতান্ত গ্রহণ নিশ্চয়ই অসমীচীন নয় যে, বাংলাদেশের মুক্ত- 
নাটক আন্দোলন এ ইতিহাসের এক বিশেষকালপর্বের আবেগসঞ্জাত সৃষ্টি। উক্ত আন্দোলনের যা 
কিছু যুক্তিপূৰ্ণ তা কর্মকর্তাদের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ এবং রাজনৈতিক সচেতনতা ও প্রজ্ঞার অভাবে একটি 
ফলপ্রসূ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভিত নির্মাণে হয়েছে ব্যর্থ। সুচতুর শোবকশ্রেণি সেই সূত্ৰকে ভিত্তি করে 
জনকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নের নামে অব্যাহত রেখেছে তাদের কুশলী শোষণ প্রক্রিয়া । আজ এই নব্য 
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শোষণ প্রক্রিয়া এবং তার নিয়ন্ত্রকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার সময় এসেছে বোধ হয় । আমাদের প্রত্যাশা 
অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মুক্তনাটক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দই সেই দায়িত্ব পালনে অগ্রণী হবেন। 


তথ্যপঞ্জি : 

"৯১. নাট্যপত্ৰ, সম্পাদক আলী যাকের, আতাউর রহমান, আসাদুজ্জামান নূর, নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়, ঢাকা ডিসেম্বর 
১৯৯৫ U “যবনিকা উত্তোলন'। 

২. প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা নাটক সংক্রান্ত গবেষণা, বৰ্ণনাত্মক নাট্যআঙ্গিকেণ্ড বৰ্ণনাত্মক অভিনয়রীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
এবং আধুনিক থিয়েটারে তাদের প্রয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা একালপর্বেই বাংলাদেশের থিয়েটারে নতুন গতি 
সঞ্চার করে। 
উক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসল সমগ্র বাংলা নাটকের ইতিহাসের প্রাপ্য। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভ্রঃ মধ্যযুগের 
বাংলা নাট্য : ডঃ সেলিম আল-দীন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৯৬. ‘বাঙলা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্তের পূর্বাপর' 
(প্রবন্ধ) ডঃ সেলিম আল দীন (প্রবন্ধ) £ দুই বাংলার থিয়েটার ২ সংখ্যা সম্পাদক সেলিম রেজা সেন্টু, মার্চ 
১৯৯৮)। 

৩. নাট্যপত্রৰ : পূ ত৩৷ 

‘পথ থেকে জীবন’ (প্রবন্ধ) মামুনুর রশিদ, স্যুভিনিয়ের মূক নাট্য উৎসব '৯৬, ১, ২, ৩ মাৰ্চ, আশ্রকানন মুক, 

নাট্যদল গোপালপুর, ফরিদপুর প্রকাশনা। 

মুক্তনাটক : সম্পাদনা, মান্নান হীরা, জুন ১৯৮৬ 

প্রাগুক্ত | 

প্রাগুক্ত । 

লাটাপত্র পূ ১০৪ ৷ 

নাটাপত্র পৃ ১০৫ | 

১০. নাট্যপত্ৰ পৃ ১০৫। 
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অনালোকিত শতবৰ্ষ 
নট নাট্যকার তুলসীদাস লাহিড়ী 


কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সারাজীবন অকাতরে দিয়ে যান, বিনিময়ে পান না কিছুই। মানুষটি 


তথাকথিত ‘অবহেলিত' সেই মানুষটি যদি প্রয়াত হন আর এটা যদি তার শতবর্ষ হয় তাহলে তার 
পরবর্তী প্রজন্ম অর্থাৎ আমাদের ঘাড়ে অনিবার্ধভাবে চেপে যায় একটি গুরুভার ও জরুরি সাংস্কৃতিক 
দায়। তুলসীদাস লাহিড়ী বা তুলসী লাহিড়ীর জন্মশতবর্ষে তার সম্পর্কে এই কথাগুলি খুব অনায়াসে 
বলা যায়। 

একমাত্র চারুকলাকে বাদ দিলে তৎকালীন বাংলার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের প্রায় প্রতিটি 
ধারায় তুলসী লাহিড়ীর অবদান অনস্বীকার্য । গীতরচনা-সুরসংযোজনা-নির্দেশনা, নাট্যরচনা-মধ্জাভিনয়- 
পরিচালনা, চিত্রনাট্য নির্মিতি-চিত্রাভিনয়-চলচ্চিত্র পরিচালনা এবং পরিশেষে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 
সভাপতির পদ অলংকরণে তার সাংস্কৃতিক পদচারণার পরিধিটি যে কতদূর বিস্তৃত ছিল তা আজ 
আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আদ্যন্ত শিল্পসচেতন, সমকালীন সময় ও সমাজত সম্পর্কে এতাদৃশ 
পটভূমিতে তার মতো সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের প্রাসঙগিকতা-_এ সব নিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা 
আজ অত্যন্ত জরুরি। 
জন্ম ও কর্মজীবন 
তুলসী লাহিড়ীর জন্ম ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ এপ্রিল। গোটা ভারতবর্ষ তখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের 
অগ্নিগর্ভ পটভূমি হয়ে ফুঁসছে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ শাসনের এই আর্থসামাজিক বাতাবরণে, 
সামন্ততান্ত্রিক এক জমিদার পরিবারে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। জন্মস্থান অবিভক্ত বাংলার রংপুর জেলার 
নলডাঙা গ্রাম। পিতা রংপুর জেলার “ডিমলা এস্টেটের' দেওয়ান ও সেকালের বিখ্যাত কর্নেট বাদক 
সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, মাতা শৈলবালা দেবী । মজ্জার কথা হল ৪ এপ্রিল ১৮৯৭ যে শিশুটির জন্ম 
হল নলডাঙার জমিদার পরিবারে, তার নাম কিন্তু তুলসীদাস ছিল না। নাম রাখা হয়েছিল হেমেন্দ্রচন্দ্র | 
হয়েছে কেম কলে সারার লো জনি আজি A Tes sis 
বিরোধিতা এবং প্রতিবাদের ইতিহাস। 


প্রাবন্ধিক, ছড়াকার, চিত্রী। পেশায় কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী। 


৩৮৯ ৷ 





স্ৰজা 


eevee শোষণে অস্থির নির্যাতিত দেশবাসী তখন টগবগ করে | ভারতবাসী, বি 
কাৰ ব।ঙ।লিজাতির ব্রিটিশ বিরোধিতার কারণে ‘বিভাজন ও শাসন' ৯ Paha gun 
RATS দু টুকরো করার চক্রান্ত করল। অগ্নিগর্ভ এই পটভূমিকায় স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ উঠল 
সারা দেশে। গ্রাম শহরে ছড়িয়ে গেল থিয়েটার চর্চার ক্লাব আর শরীরচর্চার আখড়াগুলির আড়ালে 
গুপ্তসমিতির কর্মকাণ্ড। | 

বড়োদের সঙ্গে মহিলা ও কিশোররাও সামিল হয়েছিল সেদিনের সেই প্রতিবাদ-আন্দোলনে। 
পারিবারিক সুরের জগতে বড়ো হতে থাকা হেমেন্দ্রকে ইতিমধ্যে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল 
রংপুর ন্যাশনাল স্কুলে। স্কুলের বাতাবরণ এবং প্রশাসন ছিল পুরোপুরি ইংরাজের অধীনে। স্কুলে পড়তে 
পড়তেই বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী ও তার গোষ্ঠীর সান্নিধ্যে আসেন বালক হেমেন। স্বদেশিদের ডাকে 
নিজের (ইংরাজ নিয়ন্ত্রিত) স্কুলের সামনে পিকেটিংয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য তাকে শুধু সেই স্কুল 
থেকেই বিতাড়িত করা হল না, ব্রিটিশ ভারতের সমস্ত বিদ্যালয়ে তার শিক্ষার ওপরে নিষেধাজ্ঞা 
জারি করা হল। 

ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষের কোনো স্কুলই হেমেন্দ্রকে ভর্তি করবে না। তাই অভিভাবকরা 
ঠিক করলেন তৎকালীন দেশীয় রাজ্য কোচবিহারে তার পিতামহ তথা কোচবিহার রাজার দেওয়ান 
শিবচন্দ্র লাহিড়ীর তত্বাবধানে থেকে নাম বদল করে পড়াশোনা করবে হেমেন্দ্র। সেই মতো কোচবিহার 
রাজস্কুলে ভর্তি হলেন তিনি। হেমেন্দ্রন্দ্র থেকে রূপান্তরিত হলেন তুলসীদাস-এ। প্রথাগত পড়াশোনার 
সঙ্গে সঙ্গে সংগীত শিক্ষার প্রাথমিক পাঠও শুরু হয়েছিল কোচবিহারে | তৎকালীন কোচবিহার রাজার 
সভাগায়িকা ছিলেন তারাবাঈ। ইনি লক্ষ্ৌ থেকে এসেছিলেন এবং দেওয়ান সাহেব তথা শিবচন্ত্র 
থাকাকালীন তার সহজাত সংগীতপটুত্বে মুগ্ধ তারাবাঈ তুলসীদাসকে প্রথাগত সংগীতচর্চার প্রাথমিক 
পাঠ তথা তালিম দিতে আগ্রহী হলেন। লেখাপড়ার ফাকে ফাকে চলল গ্র্পদী সংগীতের শিক্ষা। 

১৯১৪ সাল। কোচবিহার রাজস্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে কলকাতার বঙ্গবাসী 
কলেজে আই এস সি পড়তে এলেন তিনি। ১৯১৭ সালে সসম্মানে আই এস সি পরীক্ষায় উত্তীৰ্ণ 
হওয়ার পরে বিজ্ঞান থেকে এলেন কলায়। বিষয় বদলের সঙ্গে সঙ্গে জায়গা বদলও হল । ফের 
কোচবিহার এসে রাজ কলেজে বি এ ক্লাসে ভর্তি হলেন। ১৯১৪ থেকে ১৭ এই মধ্যবর্তী সময়ে 
ইতিমধ্যে সময় সুযোগ পেলেই এসাজ বাজানোর অভ্যাসে হাত পাকাচ্ছিলেন তিনি। ছুটির সময়ে 
রংপুরে এসে নাট্যশিক্ষক তারাপ্রসন্ন সান্যালের কাছে নিচ্ছিলেন নাট্যচর্চার প্রাথমিক পাঠ। কলকাতা 
থেকে কোচবিহারে ফিরে যাওয়ার মূলে ছিলেন কোচবিহার রাজের সভাগায়িকা তারাবাঈ ; উদ্দেশ্য 
সংগীতে সহজাত দৌহিত্র সুলভ তরুণটিকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের পাকাপাকি তালিমের সঙ্গে যুক্ত 
করা। তিনি চাইলেন তুলসীদাস লক্ষৌ গিয়ে উচ্চতর সংগীতের পাঠ নিক কিন্তু পিতামহ শিবচন্দ্ 
তাতে AWS হলেন না। এক শীতের রাতে সংগীতমনস্ক যুবকটিকে নিয়ে গোপনে কোচবিহার ছাড়লেন 
তারাবাঈ, গন্তব্য তৎকালীন ধ্রুপদী গানের অন্যতম চর্চাকেন্দ্র- লক্ষৌ। 

তথ্য-নথি থেকে জানা যাচ্ছে তুলসীবাবুর ধুপদী সংগীতের গুরু অন্তত দুজন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ 
মানুষ৷ একজন লক্ষৌ-এর (পরবর্তীকালে মরিস কলেজের সঞ্চে যুক্ত) ইসতাক হোসেন। অন্যজন 
আগ্রা ঘরানার শিল্পী, তৎকালীন ঢাকার নবাবের সভাগায়ক সালামত হোসেন। ACH গিয়ে ইসতাক 
হোসেনের কাছে তুলসীদাসের ‘নাড়া’ বাঁধার ব্যবস্থা করলেন তারাবাঈ। 

সেখানে ১৯১৭ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত তালিম নিয়ে কলকাতা ফিরলেন তুলসীদাস। ভর্তি হলেন 
তৎকালীন রিপন, বর্তমানের সুরেন্দ্রনাথ কলেজে আইন বিভাগে । পাশও করলেন সসম্মানে ১৯২৪ 
সালে। ইতিমধ্যে ১৯২০ সালে পারিবারিক সিদ্ধান্তে তুলসীবাবুর বিবাহ কর্মটি সমাধা হয়েছে। 
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আইনজীবীর ডিগ্রি নিয়ে তিনি প্রথমে এলেন আপন জেলার রংপুর আদালতে, উদ্দেশ্য আইন 
ব্যবসাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা । কিন্তু সেখানে তেমন সুবিধা হল না। রংপুরের মানুষ কলকাতার 
প্রখ্যাত আইনজীবী অতুল গুপ্তের সহযোগিতায় এলেন আলিপুর জক্তকোর্টে । পরবর্তীকালে ঘনিষ্ঠ- 
জনদের কাছে তুলসীবাবু মন্তব্য করেছিলেন যে আইনে ডিগ্রি থাকার সুবাদে সত্যকে মিথ্যা বা মিথ্যাকে 
সত্যে রুপাস্তরিত করার পেশাকে তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না। অতুল গুপ্তের ছোটো 
ভাই বিমল গুপ্ত, তিনি ছিলেন তুলসীবাবুর বন্ধুস্থানীয়। তারই পরামর্শে ১৯২৭ সালে আইনজীবীর 
কালো গাউনকে পাকাপাকি ত্যাগ করে গ্ৰামোফোন কোম্পানিতে মাস মাহিনার চুক্তিতে সংগীত 
পরিচালকের পদে যোগ দিলেন তুলসীদাস। এই সময়ে TWIN কোম্পানির লেবেলে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ 
গোস্বামী, জমিরুদ্দিন খান ইত্যাদিদের গাওয়া বেশ কিছু গানের রেকর্ড পাওয়া যায়, যেগুলির গীতিকার 
ও সুরকার হিসাবে তুলসীবাবুর সৃজনশীলকর্মের চিহ্ন রয়েছে। _ 

১৯২৯ সালে গ্ৰামোফোন কোম্পানিতে যুক্ত থাকাকালে তুলসীবাবু এলেন ১ নম্বর গারস্টিন 
প্রেসের পুরানো রেডিও দপ্তরে | তখন সেখানে মাদুর পেতে শ্রোতাদের সরাসরি গানবাজনা শোনানো 
হত। কর্মকর্তা ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং নৃপেন মজুমদার মশাই । তুলসীবাবু এলেন তার লেখা 
বিখ্যাত ‘ঠিকাদার’ নাটকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে। সেই বেতার নাটকের অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম 
হলেন নটসূৰ্য অহীন্দ্র চৌধুরী এবং স্বয়ং তুলসীদাস লাহিড়ী । ১৯৩১ সালে HUSH (চুপ) নামের 
নির্বাক চলচ্চিত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন রুপালি পর্দার অভিনেতা হিসাবে। 

গ্ৰামোফোন কোম্পানিতে গান তৈরির কাজ আর বেতারে অভিনয়-_এইভাবেই চলছিল। হঠাৎই 
গিরিশচন্দ্র ঘোষের সুযোগ্য পুত্র দানীবাবু তুলসীদাসকে ডেকে তৎকালীন আর্ট থিয়েটারের প্রযোজনা 
পোষাপুত্র” নাটকে সংগীত পরিচালনায় দায়িত্ব অর্পণ করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তুলসীবাবু তখন 
থাকতেন বাগবাজারের বিখ্যাত তবলাবাদক ও ধ্ৰুপদী গানের পৃষ্ঠপোষক অনাথ বসুর বাড়িতে | পাশের 
বাড়িতেই থাকতেন দানীবাবু। আর্ট থিয়েটারে সংগীত পরিচালকের পদে যোগ দিয়ে বাদ্যযন্ত্রী হিসাবে 
পেলেন বাণীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী শীল, আচার্য আলাউদ্দীন খান, গোপাল লাহিড়ী, মুকুল 
মণ্ডল, শঙ্খ বারুই প্রমুখদের। এই সময়ে আর্ট থিয়েটারের চোদ্দোটি প্রযোজনার সঙ্গে সংগীত 
পরিচালক হিসাবে যুক্ত ছিলেন তুলসীদাস। নথি থেকে জানা যায় 'পোব্যপুত্র' ছাড়া “তটিনীর বিচার"? 
নাসিং হোম’, মন্দির, ‘মেঘমুক্তি; “হ্বামীত্রী* ইত্যাদি নাটকগুলির নাম সেই সময়ের থিয়েটার-মনস্ক 
মানুষজনের মুখে মুখে ফিরত আর একটি তথ্য থেকে জানা যায় যাত্রাপালাতে সুরকার হিসাবে 
অন্তত একবার যুক্ত হয়েছিলেন তিনি। সেটা ঘটেছিল ১৯৩৪ সালে শীখারিপাড়ার ‘ভক্তের ডাক’ 
পালাতে | গায়িকা-নায়িকা ছিলেন সেকালের খ্যাতনামা পেশাদার অভিনেত্রী মিস মানিকমালা। 

১৯২৮ থেকে ১৯৩৪ সাল অবধি তুলসীবাবু মূলত কাজ করেছেন নানা গ্ৰামোফোন কোম্পানির 
সঙ্গে | এই সময়ে সেকালের প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা, গায়ক-গায়িকা তার কথায় ও সুরে তাদের কণ্ঠ- 
সংগীত রেকর্ড করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জমিরুদ্দিন খান, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, কমলা 
ঝরিয়া সিং), মিস মানিকমালা, আশ্চর্যময়ী দাসী, রাজলক্ষ্মী (বড়ো), মিস লাইট, আঙুরবালা, ইন্দুবালা, 
সরযুবালা, রাণীবালা, হরিমতি, বিজয়া দাস (চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী), কাজি নজরুল ইসলাম, 
আব্বাসউদ্দীন প্রমুখ শিল্পীরা । রেকর্ড করা হয়েছিল বেশ কিছু নাটক আর কৌতুক-নকশা। ১৯২৯ 
সালে কাজি নজরুল ইসলাম তুলসীবাবুর সহকারী পদে গ্ৰামোফোন কোম্পানিতে যোগ দেন। সেকালে 
রেকর্ডের লেবেলে শিল্পীদের নামই ছাপা হত শুধু। নেপথ্যের সৃজনশীল কর্মী হিসাবে গীতিকার ও 
সুরকারদের কোনো স্বীকৃতি ছিল না। এই নিয়ে কোম্পানির কর্তাব্যক্তি ভগবতীপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 
সঙ্গে তুলসীবাবুর বিরোধ বাধে। তুলসীবাবু ও কোম্পানির শব্দযন্ত্রী তথা গীতিকার হীরেনবাবু 
গ্ৰামোফোন কোম্পানি ছেড়ে চলে আসেন। সঙ্গে আসেন কাজি নজরুল ইসলাম, জ্ঞান গোস্বামী 
প্রমুখরা। এঁরা সকলেই পরে মেগাফোন কোম্পানিতে যোগ দেন। এখানে একটা কথা বলে রাখা 
ভালো যে, লেবেলে গীতিকার-সুরকারদের নাম উল্লেখ না থাকার কারণে এই সময়ে গ্রামোফোন 
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কোম্পানিতে রেকর্ড করা তুলসীবাবুর অনেক গান কাজি নজরুলের নামে ভুলবশত এ 

চলে। মেগাফোন কোম্পানিতে যুক্ত হওয়ার পরে যে সকল শিল্পীরা তার গান রেকর্ড করেন Been 
মধ্য উল্লেখযোগ্য হলেন : রাধারানি দেবী, ভবতোব ভট্টাচার্য, নৃপেন মজুমদার, উত্তরা দেবী, মনোরমা 
দেবী, সতী দাশগুপ্ত (B.A.), বীরেন্দ্রনাথ বল, উমা দাশ প্রমুখ। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত কমবেশি 
দুশোটির মতো গান তুলসীবাবুর কথা ও সুরে বিভিন্ন কোম্পানি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 

১৯৩৯ সালে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধনে প্রচারিত হয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ‘দেবদাস’ 
নাটক। নামভূমিকা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সেকালের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব প্ৰমথেশ 
বড়ুয়া। শিল্পী তালিকার উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অপর্ণা দেবী, যমুনা দেবী 
এবং চুনিলালের ভূমিকায় স্বয়ং তুলসীদাস লাহিড়ী । * 

ইতিমধ্যে সংগীত জগৎ ও থিয়েটারপাড়াকে বাদ দিয়ে চলচ্চিত্র জগতেও অভিনেতা- 
কাহিনিকার-চিত্ৰনাট্যকার-গীতিকার-সুরকার-চিত্ৰপরিচালক হিসাবে পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন 
তুলসীদাস। শুধুমাত্র পরিচালক হিসাবেই যুক্ত ছিলেন এগারোটি ছায়াছবির সঙ্গে৷ একটি ছবি ‘সবহারা’ 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সুশীল মজুমদার নির্দেশিত এই ছবিটির (১৯৪৭) 
কাহিনিকার, চিত্রনাট্যকার, গীতিকার, সংগীত পরিচালক ও অভিনেতা হিসাবে তার সৃজনশীলতার 
বলিষ্ঠ স্বাক্ষর পাওয়া যায়। দুঃখের কথা ছবিটি কোনো অজানা কারণে মাত্র দুসপ্তাহ চলার পরে 
সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ থেকে তুলে নেওয়া হয়। এই বিষয়ে দেওয়া সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে সদ্যপ্রয়াত 
সুধী প্রধান মশাই বলেছেন যে সমকালীন দেশবিভাগ বিষয়ে তুলসীবাবুর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির 
বস্তুবাদী প্রতিফলন ছিল ছবিটির মধ্যে । আর সেটাই তৎকালীন নেহেরু সরকারের যথেষ্ট মাথা ব্যথার 
কারণ হয়ে দীড়িয়েছিল। পঞ্চাশের দশকে দুজন রাশিয়ান চলচ্চিত্র গবেষক ছবিটি দেখতে আগ্রহী 
হলেও, তা সম্ভব হয়নি এবং এই ছবিটির কোনো প্রিন্ট অথবা নেগেটিভও কোথাও পাওয়া যায়নি, 
বহু অনুসন্ধান করে। 

১৯৪৩ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্য পরিণতিতে সারা দেশ জুড়ে মন্বস্তর। তেভাগা 
আন্দোলন ৷ এই সময়ে আকস্মিক একটি দুর্ঘটনায় প্রয়াত হন তুলসীবাবুর সহোদর এবং স্বনামধন্য 
বংশীবাদক গোপাল লাহিড়ী । এই ঘটনায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ভুলসীবাবু গোপাল লাহিড়ীর 
পরিবারবর্গকে নিয়ে চলে আসেন জলপাইগুড়িতে পৈতৃক জমিদারি দেখাশোনা করতে । এই সময়ে 
হয় মন্বন্তরের পটভূমিতে লেখা তার বিখ্যাত নাটক “দুঃখীর ইমান" এই সময়ে সর্বভারতীয় সাহিত্য 
সম্মেলন আয়োজিত হয় গাইবান্ধাতে। সম্মেলন সভাপতি কবি সজনীকান্ত দাসের আমন্ত্রণে কৃষক 
জীবনের বঞ্চনার পটভূমিতে লেখা “দুঃখীর ইমান" নাটকটি পাঠ করে শোনান তুলসীবাবু। উল্লেখযোগ্য 
যে এই মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে লেখা সর্বকালের ভারতীয় নাটকের মাইলস্টোন হিসাবে চিহ্নিত" ‘নবান্ন’ 
নাটকের কিছু আগেই তুলসীবাবু তার ‘ুঃখীর ইমান এর পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন। নাটকের 
বিষয়বস্তু এবং শিকড়গন্ধী আবেদনে অভিভূত হয়ে সজনীকান্ত তাকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে 
যোগাযোগের অনুরোধ করেন। উদ্দেশ্য, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে নাটকটির মঞ্চায়নের 
প্রস্তুতি নেওয়া । গণনাট্য সংঘের ধর্মতলা স্ট্রিটের দপ্তরে তখন মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, 
afgs ঘটক, সুধী প্রধান, উৎপল দত্ত, শস্তু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র প্রমুখ নিত্য যাতায়াত করছেন। মূলত 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের আগ্রহে তুলসীবাবু গণনাট্য দপ্তরে এলেন সঙ্গে সদ্য লেখা দুঃবীর ইমানের 
পাণ্ডুলিপি ৷ নানা কারণে 'দুঃখীর ইমান” নাটকটি গণনাট্য সংঘে মঞ্চস্থ হয়নি। 

১৯৪৪ সালের অক্টোবরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় “নবান্ন” নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশের নাট্য ইতিহাসে একটি নতুন যুগের সূচনা হল। তুলসীবাবু পরবর্তীকালে 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগদান করেন এবং পরে তাকে আমরা সংঘের সভাপতি পদ অলংকৃত 
করতে দেখি। ১৯৪৬-এর দাঙ্গা কবলিত কলকাতায় মহম্মদ আলি পার্কের পিস কনফারেন্সে তুলসীবাবু 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 
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বৃপকার প্রযোজনা বালার মাটি 

HE EUG OAL ee ee কালীন কৃষৰ 
ও সাম্প্রদায়িক এক্যের পটভূমিতে লেখা নাটকটি সেই সময়ের রাজনৈতিক তথা সামাজিব 
তৰালি একটি তাৰ বব er এটা বোঝা যায় মনোরঞ্জন ভট্টাচাৰ্য, সজনীকাহ্‌ 
স ও সুধী প্রধানের নানা সময়ে করা নানান মন্তব্য থেকে। গণনাটা সংঘ নয়,ণ্দুঃখীর ইমান’ নাটকটি 
থম মঞ্চস্থ হয় তৎকালীন শ্রীরঙ্গম ও বর্তমানের বিশ্বরুপা থিয়েটারে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের 
যোজনায়। পেশাদারি মঞ্ষের ব্যতিক্রমী প্রযোজনার নজির হিসাবে এটি একটি ইতিহাস হয়ে আছে 
নাট্য সংঘের প্রযোজনায় তুলসীবাবুর প্রথম নাটক নাট্যকার "৷ ১৯৪৭ সালে যে কারণে তার 'সবহারা 
মস্ত চিত্রগৃহ থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল, সেই একই কারণে এ একই সময়ে তুলসীদাস 
চিত ও সুরারোপিত কমলা ঝরিয়ার কণ্ঠে গাওয়া গান আনাড়ি werd? আজ ডুবলো বুঝি দেশের 


By আকাদেমি পত্রিকা / ৬ ৩১৯৩ 


টা-_২৬ 





নখ 

i 3: 
oh ite we 

চেমালমচ LEARY 


তরী" ও ‘চৌযানন্দ' নাটকের রেকর্ডটি নিষিদ্ধ করা হয় তৎকালীন সরকারের নিষেধাজ্ঞায়। ১৯৪৮ 
সালে গণনাট্য সংঘ ছেড়ে চলে আসেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, তুলসীদাস লাহিড়ী, গঙ্গাপদ 
বসু, তৃপ্তি মিত্র সহ অনেক সংস্কৃতিকর্মী। তৈরি হল ভারতের প্রথম গ্রুপ-থিয়েটার বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী। 
তুলসীবাবুর লেখা ‘পথিক’ নাটকই ভারতবর্ষের প্রথম গ্ুপ-থিয়েটারের প্রথম প্রযোজনা । দ্বিতীয় 
প্রযোজনাটিও তুলসীদাসের বহু আলোচিত নাটক “ছেঁড়াতার”। এই প্রযোজনাটি মঞ্চস্থ করেই বাংলা 
থিয়েটারের ইতিহাসে বহুরূপী গোষ্ঠীর নামটি স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে যায়। এর পরে তারা সাফল্যের 
সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন তুলসীবাবুর লেখা ও একদা নিষিদ্ধ হওয়া feds ভঙ্গীর নাটক '‘চৌযার্নন্দ'। 

বহুরুপীতে মতানৈক্যের কারণে সেখানে বছর চার পাঁচের বেশি থাকেননি তুলসীবাবু। বিরোধটি 
আসলে হয়েছিল শম্ভু মিত্র আর সবিতাব্রত দত্তের মধ্যে, তৃপ্তি মিত্রের আপন বোন গীতা ভাদুড়িকে 
নিয়ে, যিনি পরবর্তীকালে সবিতাব্রতের ঘরনি হয়েছিলেন। তুলসীবাবুর সঙ্গে সেই সময়ে বহুরূপী 
ছেড়ে চলে আসেন সবিতাব্রত দত্ত, গীতা ভাদুড়ী, মহম্মদ ইলিয়াস প্রমুখ। ১৯৫০ সালে তুলসীবাবু 
আর একটি সময় সচেতন নাট্য-উপহার দিয়েছেন বাংলা থিয়েটারকে। পুর্ব-পাকিস্তানের ভাষা- 
আন্দোলনকে বিষয়বস্তু করে সেই সময়ে তিনি রচনা করেন বাংলার mf’) ভারতীয় ক্ৰান্তি 
সংঘের প্রযোজনায় সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয় নাটকটি ১৯৫২ সালে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলের 
সর্বভারতীয় সম্মেলনে | নাটকটিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় ছিলেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, 
কালীপদ চক্রবর্তী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার দাস এবং তুলসী লাহিড়ী স্বয়ং। 

১৯৫৪ সালে মঞ্চস্থ ‘বাংলার মাটি’ প্রযোজনার কুশীলবদের উদ্যোগে তৈরি হয়, সবিতাব্রত 
দত্তের নেতৃত্বে প্রথমে আনন্দম, পরে রূপকার নাট্যগোষ্ঠী। তুলসীবাবু দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৬ সালে “চীন-ভারত মৈত্রী সমিতি'র প্রযোজনায় রঙমহল থিয়েটারে অভিনীত 
হয় লু সুনের ‘নিউ ইয়াস ভে স্যাকরিফাইস” অবলম্বনে তুলসীবাবু রচিত নাটক “নববর্ষ” বিশেষ 
একটি চরিত্রে ছিলেন তুলসীবাবু নিজে, সঙ্গে ছিলেন অভিনেত্রী নিবেদিতা দাস। 

মধ্য পঞ্চাশের দশকে আবার এলেন চলচ্চিত্রে, মূলত সত্যজিৎ রায়ের অনুরোধে | সত্যজিতের 
SAATA, ‘পরশ পাথর তপন সিংহের 'আতিথিস্চলচ্চিত্রে তার সংবেদনশীল অভিনয়ের কথা আজও 
Wars | 

বঙ্গসংস্কৃতির ভান্ডারকে তার কর্মজীবনের তিনটি দশক ধরে নিরলসভাবে সমৃদ্ধ করেছেন 
তুলসীদাস লাহিড়ী। বিনিময়ে পাননি কিছুই। শেষ জীবনে রোগে ভোগে, আর্থিক দৈন্যদশার মধ্যে 
ও অনেক অভিমানে প্রচারের অন্তরালে সরে এসেছিলেন। ১৯৫৮ সালে তিনি সিরোসিস অফ্‌ লিভার 
নামক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে প্রথমে পি জি ও পরে অষ্টাঙ্গ আর্য়ুবেদ হাসপাতালে ভর্তি 
ZA | তখন হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ রোগীকে চালাতে হত বলে কপর্দকহীন তুলসীবাবুর চিকিৎসায় 
ব্যয়ভার বহন করতে এগিয়ে এসেছিলেন যাঁরা তাদের মধ্যে কালীশ মুখোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, 
উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, কালী সরকার, স্টার থিয়েটারের শিলী-কর্মীদের নাম 
উল্লেখযোগ্য | অবশেষে ১৯৫৯ সালের ২২ জুন সন্ধে ৬ টায় তার স্নেহের পাত্রী ও শিল্পী কমলা 
ঝরিয়ার বাড়িতে (১৫৮ সি রাসবিহারী এভিনিউ) তিনটি দশকব্যাপী নিরলসভাবে সমাজসচেতন 
সৃজনশীলকর্মে বঙ্গসংস্কৃতির সেংগীত-নাটক-চলচ্চিত্র) ধারাকে পুষ্ট করেছেন যিনি সেই তুলসীদাস 
লাহিড়ীর অকাল প্রয়াণ ঘটে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫২ বছর মাত্র। তার শেষ সময়ে 
কেওড়াতলা শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন উৎপল দত্ত, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, সুধী প্রধান 
প্রভৃতি সংস্কৃতি জগতের মানুষজন। 
তুলসী লাহিড়ী গত হওয়ার পরে ইতিমধ্যে তিনটি যুগ অতিক্রান্ত। চলছে তার জন্মশতবর্ম অথচ 
শুধুমাত্র এই মননশীল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব-ই নয়, তার সৃষ্টিশীল কলাকর্মের অনেক কিছুই আজ 
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নবকর্ষ নাটক অভিনয়ে তুলসীদাস লাহিড়ী ও নিবেদিতা লাস 
আমাদের মানসিক মানচিত্রের বাইরে । আর একটা দুঃখজনক বিষয় হল ভার আর্থিক অবস্থা খারাপ 
হলেও আজও পৰ্যন্ত কোনো পেশাদারি বাণিজ্যিক বা রাজনৈতিক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তাকে বা 
ঠার পরিবারের কাছে কোনো রয়েলটির টাকা নিয়ে বা কোনো আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস নিয়ে 
কেউ কখনও আসেননি | তার মৃত্যুর কিছুকাল পরে সুধী প্রধানের দায়িত্বে বিশ্বরুপা মঞ্চে ‘ছেঁড়াতার 
ান্তিদেবী গত হয়েছেন আশি বছর বয়সে ৩৬ নম্বর কৃষ্ণপুর রোডের একটি বস্তি বাড়িতে । শেষ 
স্লীবনে দুটি চোখের কোনোটিতেই তিনি দেখতে পেতেন না। বাঁচার অবলম্বন ছিল কেন্দ্রীয় সরকার 
থকে বরাদ্দ হওয়া একশো টাকার 'লিটারারি পেনশন' মাত্র । এখনও এ বাড়িতে কোনো মতে বেচে 
মাছেন তুলসীবাবুর এক ছেলে ভদ্রভাষায় “মাধুকরী'কে অবলম্বন করে। 

এবারে শতবর্ষের মধ্যেই বিস্মৃতপ্রায় এই সাংস্কৃতিক বাক্তিত্রটির কর্মজীবন কিংবা সৃষ্টিশীল 
চর্মকাণ্ড নিয়ে একটু মুল্যায়ন করা যাক। 

প্রথমেই বলা দরকার যে কলাবিভাগের নানান প্রয়োগকর্মে স্বচ্ছন্দ বিচরণ এবং অনুক্ষণ অনুশীলন 
mq করে যে তিনি আসলে স্বভাবশিল্লী ছিলেন। এক ধরনের শিল্পকর্ম তৈরি হয় আন্তরিক দায় 
থকে, আর এক ধরনের শিল্প নির্মিত হয় বাণিজ্যিক ফরমাশে। তৃলসীবাবু ছিলেন প্রথম জাতির 
বানুষ | উন্নতমানের শিল্পকর্মের প্রাথমিক শর্ত হল সেটাতে একই সঙ্গে নন্দনতাত্বিক বিনোদনী উপকরণ 
এবং সামাজতাত্বিক দায়বোধ-_ দুটোই থাকতে হবে । তুলসীবাবুর গান, নাটক, চলচ্চিত্র বা অভিনয় 
নব শিল্পকর্মতেই এই দুটি অনিবার্য উপাদান মিলেমিশে একাত্ম হয়ে গেছে। এর কারণও আছে। 
শক্ষিত ও পরিশীলিত বোধের অনুশীলন থেকে এক ধরনের শৈল্পিক অভিঘাত অনুরণিত হয় শিল্পীর 
[নে। এটা নন্দনতত্ত্রের মৌলবিজ্ঞান। কিন্তু যতক্ষণ না সেই নান্দনিকবোধের সঙ্গে সামাক্তিক__দ্বান্দিক 
সনুভবগুলি যুক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ তা পূর্ণ শিল্পে পরিণত হতে পারে না। শিল্পীর মনে জীবনের প্রতি 
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এই অনুভব তৈরি করে তার সমাজের সঙ্গে লেগে থাকা, icq EEE Goa TE 
প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি, সম্পর্ক আর এসব নিয়ে সরাসরি প্রয়োগ করার বস্তুজ্ঞান। তুলসীবাবুর শিল্প 
কতটা শৈলিক__এ বিচারের আগে আমরা তথ্যমনস্ক হয়ে জেনে যাই যে, তিনি শ্রমজীবী মানুষের 
খরচ করেছেন। সেটা শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীসুলভ কালিকলম বা বেহালায় ছড়ি টেনে নয়, জলপাইগুড়ির 
খামারবাড়িতে আকালের সময় চাষিদের পাশে দাড়িয়ে, বামপন্থী প্রতিনিধিদের জন্য নির্বাচনীপ্রচারে 
অংশগ্রহণ করে, বাম সংস্কৃতির তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সংগঠন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সভাপতি পদে 
নিজেকে নিযুক্ত রেখে। 

প্ৰশ্ন উঠতে পারে যে পেশাদার জীবনে তাঁর সাফল্য কী পরিমাণ? সে সাফল্য নিরূপণ করতে 
হলে প্রথমে তার রচিত এবং সুর দেওয়া গানগুলির কথা বলতে হয়। শিল্পী কমলা ঝরিয়া জনপ্রিয়তায় 
এককালে সারাভারতে প্রথম সারির শিল্পী ছিলেন। তার প্রথম গানের রেকর্ড ‘সফল যামিনী আজিলো" 
রাজলক্ষ্মী (বড়ো) র “ওগো অসীম দূরের প্রিয়া’, মানিকমালার “কেন ফাল্গুন এলে যাতনা দিতে আমারে", 
আব্বাসউদ্দীনের ‘এ যে ভরানদীর বাঁকে কাশের বনের ফাকে’ এবং জ্ঞান গোস্বামীর ‘আজি নিঝুম 
রাতে কে বাঁশী বাজায়’ প্রভৃতি গান আগেকার দিনে ‘হিট’ রেকর্ড ছিল, বিশেষ করে শেষ দুটি 
গান জনপ্রিয়তার চরম শিখরে উঠেছিল । নাট্যমঞ্চে তিনি প্রথমে সুরকার হিসাবে যোগদান করেন। 
প্রথমে 'স্বয়ম্বরা; দ্বিতীয় “পোব্যপুত্র' এবং তৃতীয় ‘মন্দির’ নাটকে তিনি সুর দেন। অপরেশচন্দ্র তাকে 
মঞ্চে অভিনেতা হিসাবে যোগ দিতে বলেন- কিন্তু একবার “চিরকুমার সভায় চন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় 
করা ছাড়া পেশাদার মঞ্চে অভিনয় করেননি । শেষ বয়সে মফস্বল শহরে একটি অভিনয়ের প্রাক্কালে 
নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের এক দুর্ঘটনা হওয়ায় তার অনুরোধে তিনি এ চন্দ্রের ভূমিকায় অংশগ্রহণ 
করেন। ছায়াছবিতে পরিচালক হীরেন বসুর হিন্দি নির্বাক ছবি 'হাশ' চেপ)-এ সর্বপ্রথম অভিনয় করেন। 
তার স্বরচিত সবাক চিত্রের কাহিনি হচ্ছে ‘যমুনা পুলিনে’ (১৯৩২)। তার রচিত রিক্তা” ছবি হিট 
হয়েছিল এবং “মায়ের ডাক’ নামে মঞ্চেও অভিনীত হয়। “রিক্তা র হিন্দি রূপও হয়। ‘মণিকাঞ্চনও 
তার উজ্জ্বল প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। এছাড়া প্রায় পঞ্চাশ খানার বেশি ছবিতে তিনি সাফল্যের 
সঙ্গে অভিনয় করেছেন। তিনি চরিত্রাভিনেতা ছিলেন এবং কয়েকটি বিশিষ্ট ধরনের চরিত্রে তিনি 
অদ্বিতীয় ছিলেন। কিন্তু তিনি অর্থবান ছিলেন না। বাগুইআটিতে পাঁচকাঠা জমি এবং ব্যাঙ্কে কয়েকশত 
টাকা ছাড়া তিনি স্বীপুত্ৰদের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারেননি । তার মৃত্যুর কিছুকাল আগে থেকে 
তার চিকিৎসা ব্যবস্থা ও অন্যান্য আয়ব্যয়ের হিসাব দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল বলে আমি এ 
ছিল না এ কথা সকলের জানা প্রয়োজন। তার প্রধান কারণ তিনি দিন দিন শিল্পব্যবসায়ীদের কাছে 
অবাঞ্ছিত লোক হয়ে উঠেছিলেন__তার মতবাদের জন্য। প্রথম জীবনে শিল্প ব্যবসায়ে আজকের 
মতো অর্থ পাওয়া যেত না। তখন একটা গোটা নাটকের সুর দিয়ে তিনি একশো টাকা পেতেন। 
‘যমুনা পুলিনে র কাহিনিকার হিসাবে পাঁচশো টাকা এবং কালী ফিল্মসে বাঁধা মাইনের মিউজিক 
ডাইরেক্টার হিসাবে তিন মাসে একশো টাকা পেয়েছেন। 

ংলাদেশের বা সারা ভারতে শিল্পীরা যে সময়ে পয়সা পেতে GAS করলেন (অৰ্থাৎ দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের মৃত্যু ব্যবসায়ীরা যখন ফিল্ম ব্যবসায়ে কালো টাকা পাচার করতে লাগলেন) তুলসীবাবু 
তখন এই জগতের সম্পর্ক ছেড়ে দিতে শুরু করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪১ সালে টলিউড ও দমদমের 
মায়াবিনী প্রভার থেকে নিজেকে মুক্ত করে জলপাইগুড়ি চলে যান এবং ২৫০ বিঘা ধানের জমি 
ও vo বিঘা উঁচু জমি কিনে চাষ-আবাদ শুরু করেন। টলিউডের বিরুদ্ধে এই অহিংস অসহযোগ 
বা সাময়িক সম্পর্কহীনতা তাকে বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়েছিল। 
এককালে ন্যাশনাল স্কুলে পড়া জমিদার পুত্র তুলসীদাস লাহিড়ী, পেশাদার শিল্পজগতের প্রমোদ 
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বিতরণকারী নট, সুরকার ও কাহিনিকার তুলসীদাস ১৯৪২ সালের যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় 

যে গ্রামজীবন দেখলেন তার ফলে সৃষ্টি হল মহান নাটক ‘দুঃখীর ইমান? এ নাটক শুধু দুঃখীদের 

রসরাজ ee ee কবিরা রর টা সিনা 
| 

বাংলার নাট্যজগতে এই ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও অনন্য নয়। তুলসীবাবু যখন করতোয়া 
তখন ভারতে তথা কলকাতায় গণনাট্য সংঘ গড়ার কাজ বেশ এগিয়ে চলেছে। 

সাম্যবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত এই আন্দোলন শিল্পকলার ক্ষেত্রে বাংলার বৃহত্তম 
জনসাধারণকে- কৃষককে আনার জন্য সযত্ন প্রয়াস করেছে। বিজন ভট্টাচার্যের একাঙ্কিকা ‘জবানবন্দী’ 
কলকাতা ও মফস্বল জেলাগুলির পরিধি ছাড়িয়ে ভারতের নানা প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অভিনীত 
হচ্ছে। রংপুরের শক্তিশালী গণনাট্য সংঘ তার ঢেউ উত্তরবঞঙ্জেও পৌঁছে দিচ্ছে । অভিজ্ঞ নট মনোরঞ্জন 
ভট্টাচার্য গণনাট্য সংঘের পরামর্শ দাতা । বিশ্বনাথ ভাদুড়ি, নরেশ মিত্র মহাশয়েরা ‘জবানবন্দী -র 
০ 

না। 

১৯৪৪ সালে যখন TaN নাটকের মহড়া চলছে সেই সময় মনোরঞ্রনবাবুর সঙ্গে তিনি এলেন 
৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রিটের গণনাট্য সংঘের অফিসে। ‘দুঃখীর ইমান' নাটকের পাণ্ডুলিপি তিনি একদিন 
পড়েও শোনালেন কিন্তু এ নাটক গণনাট্য সংঘে অভিনীত হয়নি। 

তুলসীবাবু উক্ত নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন : 

ইন্ডিয়ান পিপ্লস থিয়েটারের উৎসাহী সভারা একে রুপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু নানা কারণে হল 

না। এই কারণগুলির পেছনে যে ইতিহাস আছে আজ তা বলা দরকার। কমিউনিস্টরাই গণনাট্য সংঘের 
সংগঠনকারী যদিও সংগঠনে অ-কমিউনিষ্ট শিল্পীই অধিক ছিলেন। তবু এই সঙ্ঘের অনুষ্ঠিত শিল্প কাৰ্যের বিষয়বস্তু 
ও প্রয়োগ ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের মনে কি প্রতিক্রিয়া হবে---তা কমিউনিষ্ট কর্মীদের অবশ্য চিন্তনীয় বিষয় 
ছিল। গণনাট্যের প্রথম যুগ হোল কমিউনিষ্উদের 'জনবুদ্ধের' যুগ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষাংশে সোভিয়েট 
ইউনিয়নের যোগদানের ফলে সাম্ৰাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছে এই কথা বলায় জাতীয়তাবাদীরা 
কমিউনিষ্টদের ইংরাজদের দালাল বলতে দ্বিধা করত লা। ‘দুঃখীর ইমান'-নাটকে পুলিশ দারোগা ও একজন 
সিপাহীকে প্রকৃতপক্ষে কৃষকদরদী হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। কাজেই সে যুগে কমিউনিষ্ট কর্মীদের এমন একটি 
নাটকে হাত দিতে যাওয়া দুশ্চিন্তার কারণ ছিল।" 

'দুঃবীর ইমান’ নাটক গণনাট্য সংঘ না নিলেও নাট্যাচার্য শিশিরকুমার নিলেন। শাপে বর হয়ে 
গেল-_পেশাদার মঞ্চের বাইরে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তুলসীবাবু ও শিশিরকুমারের যোগাযোগে 
সে আন্দোলন পেশাদার মঞ্চকে প্রভাবান্বিত করল | 

শিশিরকুমারকে প্রভাবান্বিত করতে 'নবান্র -র বিশেষ ভূমিকা আছে কারণ aay’ তার মঞ্চে 
প্রথমে অভিনীত হয় এবং প্রথম রাত্রি তিনি নবান্ন’ দেখেন ও অন্যান্য রাত্রির সাফল্যের কথা তিনি 
নিজের ঘরে বসেই (বর্তমান বিশ্বরুপার পিছনের ঘরে তিনি থাকতেন) শুনতে পান! তবু এ কথা 
সকলের জানা দরকার যে নবান্ন” ও ‘দুঃবীর ইমান’ রচনা একই সময়ের মধ্যে হয়েছে। 

নবান্ন" ও দুঃবীর ইমান-এর সামান্য তুলনামূলক আলোচনা করলে আরও একটি বিষয় লক্ষ 
করা যায়। বিজন ভট্টাচার্য ১৯৪২ সালের রাজনৈতিক পটভূমিকায় যে কৃষককে দর্শকের সামনে 
উপস্থিত করলেন তারা হচ্ছে রাজনৈতিক নেতা, সংবাদপত্রের ও মধ্যবিত্ত বাবু প্ৰভৃতি সকলের কাছে 
বোকা প্রমাণিত, বারবার প্রতারিত, শোকে, অনাহারে, রোগে অর্ধমূত ও CUM কৃষক যারা একটু 
অনুকূল পরিস্থিতি পেয়ে আবার ফসল করে নবান্ন উৎসব করে। 


নাট্যকারের দরদ অপরিসীম- কিস্তু নাটক প্রায় খণ্ডচিত্র, এবং চরিত্রগুলির প্ৰতিক্ৰিয়া প্রায় 
এলিমেন্টাল__একমাত্র আগস্ট আন্দোলনে বাবুদের পাল্লায় পড়ে যোগ দেওয়া ছাড়া এই কৃষকদের 
জীবন বানের জলে ভেসে যাওয়ার কুটোর মতো। এখানে কৃষক “হিরো' কিন্তু প্যাসিভ হিরা, কিন্তু 
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তুলসীবাবু আর এক ধাপ অগ্রসর হলেন। 'দুঃখীর ইমানের" হিন্দু-মুসলিম ক্ষেতমজুর দুজন প্রকৃত 
সক্রিয় 'হিরো'_ _নিজ্জেদের বিবেচনা মতো চেষ্টায় জীবন পরিবর্তন করে এবং সেই চেষ্টা ভদ্রলোক 
শ্রেণির আইন-কানুন মতে পবিত্র না হলেও মানবিকতার বিচারে গ্রাহ্য । কৃষকের ছেলে দোষেগুণে 
মানুষ কিন্তু যখন মানবিকতার প্রশ্ন আসে তখন সে গ্রামের শিক্ষিত শ্রেণীর অনেক উপরে উঠতে 
পারে। তুলসীবাবু ‘দুঃখীর ইমানে’ দেখিয়েছেন। বিজনবাবু মার্কসবাদ পড়ে যা করতে পারেননি-_ 
তুলসীবাবু না পড়ে তাই করেছেন। তুলসীবাবু মৃত্যুর আগেও আমাকে বলেছেন যে তিনি মার্কস 
লেনিনের কোনো বই-ই পড়েননি | 

তুলসীবাবুর দ্বিতীয় তাৎপর্যপূর্ণ নাটক “পাথিক?। প্রকৃতপক্ষে এই নাটক নিয়ে শম্ভুবাবু বহুরূপী 
দল গড়তে সক্ষম হন। এই যুগ হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির রণদিভে নির্দেশিত অতিবাম বিচ্যুতির যুগ। 
এ যুগে শস্তুবাবু বিজনবাবু প্রভৃতি গণনাট্য সংঘ ছেড়ে গেছেন। গণনাট্য সংঘগুলির উপর পুলিশ 
ও JOS হামলা চলছে। কংগ্রেসের প্রচণ্ড বৈরিতার সামনে দাড়িয়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যোগ 
না রেখেও যাঁরা প্রগতিশীল নাটক করতে চান মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ইসরাইল, তুলসীবাবু, কালী সরকার, 
সবিতাব্রত প্রভৃতিকে নিয়ে শম্ভুবাবু বহুর্পী দল গড়লেন। ‘পথিক’ নাটকে তুলসীবাবু একদিকে 
কয়লাখনির সাধারণ শ্রমিকদের ধসের নীচে চাপা পড়ার কাহিনি পটভূমিকা করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
কালোবাজারি ও ডাকাত দলের বিরুদ্ধে এক আদর্শবাদী ভবঘুরেকে হাজির করেছেন--যিনি কোনো 
দলের লোক নন অথচ সত্যের জন্য প্রাণ দিতে পারেন এবং শেষ পৰ্যন্ত দিলেন। অর্থাৎ তুলসীবাবুর 
নাটকে শ্রমিক এল বটে কিন্তু হিরো" মধ্যবিত্ত কোনো দলের নয় এমনকী নিয়মিত ট্রেড ইউনিয়ন 
কর্মীও নয়। তুলসীবাবু শ্রমিক জীবন ভালো জানতেন না বলে নাটকে তাদের বেশি আনেননি যদিও 
তাদের জীবনের নিদারুণ ঘটনা এনেছেন। তাই এই নাটকে প্রধানত মধ্যবিত্তরাই এসেছে_ তথাকথিত 
মালিক ও ম্যানেজার ও ডাকাতদের সঙ্গে | হিরোও হচ্ছে দল নিরপেক্ষ সাহসী সত্যান্বেষী। কমিউনিস্ট 
আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার যুগ আরম্ভ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রগতিশীল শিল্প জগতে তার কী 
প্রতিক্রিয়া শুরু হয় তা এখানে স্পষ্ট। 

এরপর তার রচনা 'ছেঁডাতার" বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী, তার পরিচালক শম্ভু মিত্র ও অভিনেত্রী 
তৃপ্তি flere দীর্ঘস্থায়ী খ্যাতির সোপানে পৌঁছে দিল, প্রকৃতপক্ষে ‘জবানবন্দী’ ও নবান্ন” নাটক 
পরিচালনার পর “হেঁড়াতার”না পেলে শম্তুবাবুর বর্তমান প্রতিষ্ঠা সহজে হত কি না সন্দেহ। “হেঁড়াতার' 
নাটকে তুলসীদাস আবার গ্রামের কৃষক জীবনে ফিরলেন। কিন্তু এই কৃষক ‘দুঃখীর ইমানের কৃষক 
নয়__এ কৃষক মধ্যবিত্ত বাবুদের মতো লেখাপড়া জানা কৃষক তবে গরিব। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো 
কথা--এ মুসলিম কৃষক---যে দুর্ভিক্ষে অন্নহীন হয়ে নিজের স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্য তালাক দিতে বাধ্য 
হল। কৃষক জীবনের সাধারণ সমস্যার সঙ্গে মুসলিম সমাজের তালাকের সমস্যা তিনি যে ভাবে 
এই নাটকে উত্থাপন করেছেন বাংলা সাহিত্যে তার কোনো তুলনা আছে বলে জানি না। এমনকী 
কোনো মুসলিম সাহিত্যিকও এমন সাহস ও দরদের সঙ্গে এই সমস্যা আলোচনা করতে পারেননি। 
গ্রামের কৃষক শত্রুর ভূমিকায় তিনি তুলসীবাবু) অনবদ্য অভিনয় করেন ফলে লাঞ্ছিত কৃষক (N) 
ও তার স্ত্রী (Sea অভিনয় চূড়ান্ত উৎকৰ্ষে পৌঁছোবার সুযোগ পায়. 

কিছুদিনের মধ্যে তিনি বহুরূপী থেকে কালী সরকার, ইসরাইল ও সবিতাব্রতকে নিয়ে বেরিয়ে 
এলেন এবং আনন্দম নামক একটি সংস্থায় অভিনয় করলেন ও পরে রূপকার সংঘ গড়লেন। এই 
সময়ে তার ‘বাংলার মাটি” নাটক লেখা হয়_ এবং ক্ৰান্তি শিল্পী সংঘ ও অন্যান্য কয়েকজনের 
যোগাযোগে অভিনীত হয়। 'বাংলার মাটি' পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের বসবাস এবং ভাষার সমস্যা নিয়ে 
লেখা। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভিটে ছাড়ার সমস্যা নিয়ে প্রথম দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাত্ুভিটা” এবং 
সলিল সেন ‘নতুন ইহুদী” লেখেন। কিন্তু তুলসীবাবুর রচনা থেকে স্বতন্ত্ৰ এই জন্য যে এই প্রথম 
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পক্ষে যে কিছু বক্তব্য যুক্তিসগুগত হতে পারে-__তা সাহসের সঙ্গে নাটকে নিয়ে এলেন এবং সকল 
প্রকার সংশয়, সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক প্ররোচনা সত্বেও যে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালি মুসলমানের মধ্যে 
ধীরে ধীরে বাঙ্গালি হিন্দুর প্রতি স্ব-জাতি প্ৰীতি জন্মাচ্ছে সেই ঘটনাকে নাটকে রুপায়িত করলেন। 
আর ১৯৫৪ সালের বছর অতিক্রান্ত না হতেই ঢাকার কয়েকটি বাঙ্গালি মুসলমান বাংলা ভাষার 
জন্য বন্দুকের গুলিতে প্রাণ দিল। মানুষের প্রতি বিশ্বাস, মানুষের শুভশক্তি যা আপাতদৃষ্টিতে নিতান্ত 
ক্ষুদ্র বলে মনে হচ্ছে তার প্রতি আস্থা ছিল বলেই তিনি মার্কসবাদী না হয়েও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছিলেন | 
মানুষের প্রতি তার অপরিসীম দরদ তাকে যথাস্থানে নিয়ে যাচ্ছিল। এরপর তিনি ঝড়ের মিলন’ 
ও ‘লক্ষ্মীপ্ৰিয়ার সংসার" নাটক লেখেন এবং ইতিমধ্যে কিছু একাঙ্কিকাও লেখেন। তুলসীবাবু চরম 
অসুস্থ অবস্থায় হাত পেট পা ফোলা নিয়ে এই নাটকের মূল চরিত্রে অভিনয় করেন এবং মঞ্চে 
এই তার শেষ অভিনয়। 

এই যুগে তিনি প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলন ও রাজ্জনৈতিক আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ দুৰ্দশা 
নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জেনে নিরাশ হয়েছেন। 

তবু তিনি মানুষের উপর বিশ্বাস হারাননি এবং সং্নাট্য প্রচেষ্টার নামে আজকাল যে এক ধরনের 
“নিরপেক্ষ” নাট্য প্রচেষ্টা গড়ার চেষ্টা হচ্ছে__সেরুপ কোনো চেষ্টার মধ্যে যাননি। প্রগতিশীল নাট্য 
আন্দোলনকে তিনি সিঁড়ি করতে আসেননি _বরং তথাকথিত নিরপেক্ষতাবাদী, প্রমোদবিতরণকারী 
পেশাদার শিল্প প্রচেষ্টার ‘স্বৰ্ণ সৌধ’ থেকে প্রগতি নাট্য আন্দোলনের মাঠে ময়দানে, কৃষকের ধানের 
কর্দমাক্ত ক্ষেতে নেমে এসেছিলেন। তাই ‘লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসারে "সমাজকর্মী বলেছে এক দুঃস্থা নারীকে ; 
‘চোখের জল ফেলোনা, বুকের আগুন নিভে যাবে। ...দুঃখের পোড় খাওয়া দুঃবীর দল তোমার 
ছড়িয়ে দিয়ে মনুষ্যত্বের মৃত্যু ঘটিয়েছে। আজ নতুন করে তাকে নির্মূল করার শপথ নিয়ে, স্নেহ 
দয়ামায়া মমতা ভরা ঘর গড়ার আশা নিয়ে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে । হার মানা চলবে না... ৷’ 
তার বিখ্যাত একাঙ্কিকা নাট্যকার” এর নাট্যকার বলেছে : 

ধনতান্ত্রিকদের ধর্মের প্রভাবে বা নীতির বচনে বদলানো যাবে না। কারণ এ যুগের রত্বাকর যারা তারা বদলায় 

না! তারা তো প্রতাক্ষভাবে মানুব মারে লা, তাই পরিতাপের কোন বালাই তাদের CAT! তারা লাভ করার দোহাইতে 

জগৎ জুড়ে নরহত্যার ব্যবসা চালাচ্ছে আর তার সাফাইয়ের অন্ত নেই ৷ তারা মনুষ্যত্বের পরম “AY অথচ মানুষ 

বারবার তাদের ক্ষমা করেছে। তাদের মুখোস খুলে দেওয়া নাট্যকারের ধর্ম। 

মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব আমাদের। চরম হতাশার দিনেও তুলসীবাবু এমন কথা 
লিখেছিলেন কারণ তার প্রত্যয়ের মধ্যে দৃঢ়তার কোনো অভাব ছিল না। প্রগতিশীল নাটকে যে ‘ফৰ্মুলা’ 
থাকে বলে অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায় তুলসীবাবু বেঁচে থাকলে নিঃসংশয়ে এ অভিযোগ দূর 
করার ব্যাপারে নেতৃত্বশীল ভূমিকা পালন করতেন। 

প্রচারবিমুখ ও অভিমানী এই তীব্র আত্মসম্মানবোধযুক্ত মানুষটি কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোস 
করেছেন! তার লেখা মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে উৎসর্গ করা ‘লক্ষ্মীপ্ৰিয়ার সংসার” নাটকে কৈফিয়ৎ 
দিয়ে তিনি বলেন ক্যারিয়ারিস্টরা আজ দেশের সর্বত্র সর্ববিভাগে আসর জমানোর চেষ্টায় আছে। 
অতএব সাধু সাবধান। তার লেখা ‘চৌযার্নন্দ; ‘চোরাধীনতা’ ‘ঠিকাদার’, 'দুঃখীর ইমান” ‘ছেঁড়াতার=_ 
এগুলো পড়লেই বোঝা যায় তিনি কোন দৃষ্টিভঞ্গার মানুষ ছিলেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের 
সর্বত্র সুবিধাবাদীদের প্রকট অস্তিত্বের বিরুদ্ধে নিপুণ ও নিরলসভাবে cre ঝরাতে, গোটা মধ্যবিত্ত 
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আর তেমন কাউকে খুঁজে পাই না। এটাই কি তার অনাদর, অবহেলা বা বিস্মৃতির অন্যতম 
কারণ? জানি না। তবে আমরা এটা জানি যে শতবর্ষের মুখোমুখি দাড়ানো, একশো শতাংশ শিল্পকুশলী 
মানুষটি তার জীবদ্দশায় যেমন যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হননি, তেমন এখনও সে মর্যাদা উদ্ধার 
করা হয়নি। এখনও অবধি তার সমস্ত শিল্পকর্মকে কোনো মূল্যায়ন কেউ করেননি। তার শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক 
সংগ্রহ দপ্তরির দোকানে উই লেগে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। বিভিন্ন শিল্পীর কাছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
থাকা কমবেশি দুশো-এর মতো গান কোনো দিন প্রকাশ পাবে কিনা বা পেলেও তা কার নামে 
পাবে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। অনেকের হয়তো জানা নেই যে তুলসীবাবুর লেখা 
ও সুর করা বেশ কিছু গান ইতিমধ্যে বাণিজ্যিক বাজারে অন্যের নামে চলছে। তার ‘eure’ 
'দুঃবীর ইমান” ‘দেবী’ ইত্যাদি নাটকগুলি পশ্চিমবঙ্গের নানান বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হিসাবে নির্বাচিত। 
যদিও এ সম্পর্কে কৃতজ্ঞতা বা সৌজন্যবোধ আজও অবধি তুলসীবাবুর পরিবারে কখনও এসে 
পোৌঁছায়নি। 

শুধুমাত্র আকাশবাণী থেকে তার মৃত্যুর পরেও অনেক গান ও নাটক নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে 
নিয়মিত পুনঃপ্রচার করা হয়েছে। ১৯৮৩ সালে রাজ্য সরকারের অনুদানে প্রকাশিত হয়েছে ‘তুলসী 
লাহিড়ী নির্বাচিত নাট্য সংগ্রহ” কাচড়াপাড়া আর্ট থিয়েটার তার কিছু নাটক নিয়ে আড়ও নানারকম 
পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। 

বিগত তিনটি দশক ধরে তুলসী লাহিড়ীর এই নিরলস সারম্বত সাধনার কথা, এসবের 
এতিহাসিক ভূমিকা আর গুরুত্বের কথা যদি আমরা ভুলে যাই, তাহলে সেটা যে আমাদের 
সংস্কৃতিহীনতা, ইতিহাস-বিমুখতা, দায়িত্বহীনতার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হবে তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই। | 


শতবর্ষের প্রাসঙ্গিকতা 
এ কথাটা ঠিক যে আদ্যন্ত গুণী, সমাজমনস্ক ও স্বভাব শিল্পী তুলসীদাস তার জীবদ্দশাতে যেমন 
ছিলেন, তেমনি এই শতবর্ষ পূর্তির কালেও পাদপ্রদীপের অন্তরালে রয়ে গিয়েছেন। প্রশ্ন উঠতেই 
পারে যে সমাজমনস্ক এই সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও তার সৃষ্টি করা শিল্পকর্ম এমনকী এই আধুনিক 
প্রযুক্তির যুগেও যখন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, তখন সমকালীন সমাজ থেকে তিনি এতটা বিচ্ছিন্ন হলেন 
কীভাবে এবং কেন? 

সঙ্গত এই কৌতূহলের নিরসনের জন্য বলা যায় যে এর জন্য দায়ি আংশিকভাবে তুলসীবাবু 
কুপমণ্ডুকতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালোবাজারি অর্থের দ্বারা সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা আর 
সাংস্কৃতিক জগতে ‘মধ্যবিত্তসুলভ' গোষ্ঠীতন্ত্র। ১৯২৯ থেকে ১৯৫৯ দীর্ঘ এই তিনটি দশক ধরে 
তুলসীবাবু তার গান-নাটক-সিনেমার মাধ্যমে বাংলা সংস্কৃতিকে যতটা পুষ্ট করেছেন, বিনিময়ে কতটা 
ফেরত পেয়েছেন বাঁচবার রসদ সংগ্রহের লক্ষ্যে? বরং বিপরীত দিকে বলা যায় প্রতিপক্ষ নয়, নিজের 
শিবির থেকেই বহুবার পেয়েছেন বঞ্চনা, অবিশ্বাস, অপমান এবং চরম উপেক্ষা | এ কথা বলার অপেক্ষা 
রাখে না যে তিনি মানুষ হিসাবে অত্যন্ত তীব্র আত্মসম্মানবোধযুক্ত এবং ব্যক্তিত্বসচেতন পুরুষ ছিলেন। 
ফলে পেশাদার, অপেশাদার, বামপন্থী ও বাণিজ্যিক সমস্ত মত ও পথের সাংস্কৃতিক জগতে তার 
ছিল অবাধ যাতায়াত। তিনি বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর আপনজন ছিলেন বলে দাবি করেন না CHC | 
প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করতেন না বটে, তবে সমকালীন সমস্ত সামাজিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে মাথা 
তুলে দীড়াবার বীজমন্ত্র শুনিয়েছেন তার প্রতিটি কলাকর্মে। আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, সমাজের 
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অসুস্থ শরীরে তলসীদাস /। 'লঙ্ষীতিয়ার সংসার এক প্রথম কণপিটি তার হাতে তাল দিচ্ছেন ROTER সুনীল FG 


যায় না, প্রাথমিকভাবে ভার বা পরবর্তীকালে তার পরিবারের ওপরে । তিনি যেমন নিজের আচরণ 
বা আপন শিল্পকর্মের সমালোচনায় উদার ছিলেন, অন্যদিকে যুক্তিহীন ফরমায়েশ কখনও বরদাস্ত 
করেননি | ফলে পেশাদারি জগতে তিনি ক্রমশই বেশ অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিলেন। নীতিগত 
তো দূরের কথা এমনকী ‘কৌশলগত’ কারণেও অপছন্দের কোনো সুরে সুর মেলাতে চাননি কোনোদিন, 
যে কোনো ভাবে প্রচারের আলোকবৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়া আর সেটাকে ধরে রাখার ‘কলা-কৌশল'- 
কে চিরকালই মনেপ্রাণে ঘৃণা করেছেন তুলসীদাস। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, এই যে পথচলা, 
এটা স্রোতের বিরুদ্ধে । স্রোতের অনুকূলে “গা-ভাসিয়ে দেওয়া’ তত্ত্বে কোনোদিন বিশ্বাসী ছিলেন না 
তিনি। ফলে প্রায় নিঃসঙ্গ একা লড়তে লড়তে একেবারেই দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল তার। 
তার এই অনমনীয় ag মানসিকতার জন্যই পরিচিতরা তার কাছে কখনও ‘অন্য’ ধরনের প্রস্তাব 
নিয়ে যেতে অবশ্যই দ্বিধায় থেকেছেন। অন্যদিকে প্রচারের আলো যার দিকে কিংবা যে দিকে থাকে, 
সাধারণ মানুষের ঝৌক থাকে সেদিকেই। এটাই স্বাভাবিক, মনোবৈজ্ঞানিক কারণে। তাই, এতাদৃশ 
নানাবিধ কারণের যোগ-বিয়োগ অথবা পারমুটেসন-কমবিনেশনে জনমানসে শৈল্পিক অভিঘাত হানতে 
যতটা সফল বা সার্থক তুলসীদাস, তার তিরিশ শতাংশও পরিচিত বা জনপ্রিয় নন, সাধারণ মানুষের 
কাছে। 

ব্যক্তি তুলসীবাবুর জনপ্রিয়তার বিষয়টি ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা গুরুত্পূর্ণ তার সামাজিক 
দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে আপন শিল্পকর্মে প্রতিফলনের প্রাসঙ্গিকতাটি। তুলসী লাহিড়ীর 
সামনে | তুলসীবাবুর জীবনাদর্শ এবং তার শিল্পকর্মগুলির মূল্যায়নের সামনে এসে মূল দুটি বিষয় 
আমাদের কাছে অনুধাবিত হয়। প্রথমটি হল তদানীন্তন গড্ডলিকা প্রবাহের বিরুদ্ধে তার আপসহীন 
মনোভাব আর অপরটি হল সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার প্রতিবাদে সৃজনধর্মী কাজকর্ম। 
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শী পলৰ 





তে? 


CENTEAL LIBRARY, 


একটা কথা মাথায় রাখা দরকার যে পুরানো সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি রক্ত তার শরীরে প্রবাহিত হলেও 
এতটুকু দ্বিধা দেখান নি তিনি। যে কারণে ধুপদী সংগীত জগতের মানুষ হয়েও তিনি লিখতে পারেন 
'আনাডি কাণ্ডারী আজ ডুবলো বুঝি দেশের তরী'র মতো সময় সচেতন গান। হঠাৎ বড়োলোক 
হওয়া কালোবাজার-প্রেমীদের বিরুদ্ধে লেখা ‘চৌৰ্যানন্দ: তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে কৃষক 
জীবনের wy দলিল ‘দুঃবীর ইমান: দেশভাগের অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় লেখা AFA, 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির হিসাবে চিরকালীন নাটক ‘বাংলার মাটি _এই সব অমূল্য 
সৃজনকর্ম অনিবার্ধভাবেই তুলসীদাসের আর এগুলি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নিশ্চয় অক্ষয় হয়ে 
আজ যে সর্বতোভাবে নোংরা আক্রমণের চক্রান্ত ফাদা হয়েছে, সেই সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে 
তুলসীবাবুর ভূমিকা অত্যন্ত প্রাসঙ্জিক। যে সকল সংগঠিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক অন্যায়ের সঙ্গে 
তিনি কখনও ভুলেও আপস করেননি, যে অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে তিনি বারবার সোচ্চার হয়েছেন, ঠিক 
সেই সামাজিক ক্ষতগুলিই আজ মাতৃভূমির গোটা গায়ে বিসদৃশভাবে সংক্রামিত। সব দেখেশুনে, 
সামান্য বিচার-বিশ্লেষণের পরে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে আজকের এই সামাজিক-রাজনৈতিক 
দুর্দশার ছবিটি তুলসীবাবু নিশ্চিতভাবেই আগাম দেখেছিলেন। সেই হিসাবে তাকে ভবিষ্যতদ্ৰষ্টা 
অবশ্য বলা যায়। আজ তার শতবর্ষ চলছে। এই এ্রতিহাসিক মুহূর্তেও যদি তার জীবন আর 
শিল্পকর্মের প্রাসজ্গিকতা নিয়ে আমরা একটু অনুভাবিত না হই, দায়িত্ব না বোধ করি তবে আর 
কবে তা সম্ভব হবে? 


তুলসীদাস লাহিড়ী 
সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্মপঞ্জি 
১৮৯৭ ৪ এপ্রিল জন্ম রংপুর জেলার নলডাঙা AT 
১৯০৫-৮ তৎকালীন AH আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা । প্রফুল্ল চাকীর সান্নিধ্যে এসে 


ইংরাজ পরিচালিত রংপুর ন্যাশনাল স্কুলের সামনে পিকেটিং-এ অংশগ্রহণ ৷ শিক্ষার 
ওপর ইংরাজ শাসনের নিষেধাজ্ঞা। 


১৯০৯ নাম বদল করে কোচবিহার রাজস্কুলে ভর্তি হলেন। হেমেন্দ্রন্দ্র থেকে কৌশলগত 
কারণে হলেন তুলসীদাস। 

১৯১৪ কোচবিহার থেকে GTA পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে 
বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি। ` 

১৯১৪-১৭ কোচবিহারের রাজগায়িকা তারাবাঈ-এর কাছে সংগীতের প্রাথমিক পাঠ নেওয়া। 


ছুটির ফাকে রংপুরে এসে তারাপ্রসন্ন সান্যালের কাছে নাট্যচর্চার পাঠ নেওয়া। 
আই. এস. সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কোচবিহার রাজ কলেজে বি.এ. ক্লাসে 
ভর্তি। 


৪০২ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 


e 


১৯১৯-২০ 


১৯২৪ 
১৯২৫ 


১৯২৭ 


১৯২৮ 


১৯২৯) 


১৯৩১ 


১৯৩৪ 


১৯৩৯ 


১০৯৪৩ 


১৯৪৪ 


১৯৪৬ 


১৯৪৭ 


১৯৪৮ 


গোপনে লক্ষৌ এনে মরিস কলেজে (সংগীত শিক্ষার জন্য) ভর্তি করান 
কোচবিহারের রাজগায়িকা-তারাবাঈ। সংগীতশিক্ষক : ইসতাক হোসেন। 
কলকাতার রিপন (JAANA) কলেজে আইন-ক্লাসে ভর্তি এবং অভিভাবকদের 
ইচ্ছায় বিবাহ। 

আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। 

প্রথমে রংপুরে পরে কলকাতায় আলিপুর কোর্টে অতুল Weta সহায়তায় 
আইনজীবী হিসাবে প্রবেশ। 

বিখ্যাত গীতিকার-সুরকার কমল দাশগুপ্তের দাদা বিমল (দাশ) গুপ্তের উৎসাহে 
ও পরামর্শে গ্ৰামোফোন কোম্পানিতে পেশাদারি গীতিকার-সুরকার হিসাবে 
যোগদান। 

সেকালের বহু বিখ্যাত ও জনপ্রিয় গ্ৰামোফোন রেকর্ডের গীতিকার-সুরকার- 
(নকশা) নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ। 

সেকালের বেতার (ব্ৰিটিশ ব্রডকস্টিং কর্পোরেশন)-এ তুলসীদাসের লেখা 
“ঠিকাদার ' নাটকের প্রচার | শিল্পী তালিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী ও ভুলসীদাস লাহিড়ী। 
নির্বাক যুগের চলচ্চিত্র ‘HUSH’ এ সর্বপ্রথম অভিনেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ | 
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : তুলসীদাস লাহিড়ী । 

রেকর্ডের লেবেলে গীতিকার হিসাবে স্বীকৃতি না পাওয়ার প্রতিবাদে গ্ৰামোফোন 
কোম্পানি থেকে বেরিয়ে মেগাফোন কোম্পানিতে যোগদান। 

ঢাকা বেতারের উদ্বোধন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হিসাবে প্রচারিত শরৎচন্দ্রের 
“দেবদাস” পরিচালক : প্ৰমথেশ AGA) চুনীলালের ভূমিকায় তুলসী লাহিড়ী। 
কুখ্যাত মন্বস্তর। তেভাগা আন্দোলন ৷ “গাইবান্ধা সাহিত্য সম্মেলন" । সভাপতি কবি 
সজনীকান্ত দাসের অনুরোধে তৎকালীন কৃষক সংগ্রামের দলিল ‘দুঃখীর ইমান’ 
নাটক পাঠ। 

ভারতীয় গণনাট্য ALTA যোগদান ; সঙ্গে করে নিয়ে আসেন মহর্ষি মনোরঞ্জন 
ভট্টাচার্য । , 

দাঙ্গা কবলিত কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কের পিসকনফারেন্সে 'দুঃখীর ইমান’ 
নাটক পাঠ। সভাপতি : মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। শ্রীরঙ্গম (বর্তমানের স্টার) মঞ্চে 
শিশির ভাদুড়ির প্রযোজনায় '“পুঃখীর ইমান’ নাটকের অভিনয়। পেশাদারি 
থিয়েটারে প্রথম ব্যতিক্রমী নজির। 

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় তুলসীদাস 
গ্রামোফোন রেকর্ডগুলির ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি। 

গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে এসে ভারতের প্রথম গ্রুপ থিয়েটার বহুরুপীর জন্ম। 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র প্রমুখের সঙ্গে যুক্ত হলেন তুলসী লাহিড়ী। 
বহুরুপীর প্রথম প্রযোজনা তুলসীদাসের “পাথিক"। পরে “ছেঁড়াতার' “চৌযা্নিন্দ' 
ইত্যাদি নাটকের মঞ্চায়ন | 
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ক্রান্তি শিল্পী সংঘ'র প্রযোজনায় পূৰ্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতির বিষয়বস্তুতে লেখা নাটক ‘বাংলার মাটি'র অভিনয়, সর্বভারতীয় 
রাজনৈতিক সম্মেলনে। 

ংলার মাটি’ নাটকের মুদ্রিত সংখ্যা প্রকাশ। সবিতাব্রত দত্তের উদ্যোগে রূপকার 
নাট্যগোষ্ঠীর জন্ম। তুলসীদাস লাহিড়ীর যোগদান। 
ভারত-চীন মৈত্রী সমিতির প্রযোজনায় রঙমহল থিয়েটারে ভুলসীবাবুর অনুবাদ 
নাটক নববর্ষ, অভিনীত শিল্পী তালিকায় তুলসী লাহিড়ী ও নিবেদিতা দাস। 
জলসাঘর, পরশপাথর, অতিথি চলচ্চিত্রে অভিনয়। 
পিজি হাসপাতাল, অষ্টাঙ্গ acy হাসপাতাল ও শেষে কমলা ঝরিয়ার 
ত্যাগ করেন। 
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আশিস গোস্বামী 


১৯৫০-এর গোড়ায় তারাশভ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একটি নাটকের সমালোচনা করেছিলেন “আনন্দবাজার 
HINT) শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ‘এই স্বাধীনতা’ নাটকের সেই সমালোচনায় তিনি লিখেছিলেন : 
বাঙলা রঞ্গমঞ্চে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শচীন সেনগুপ্ত নাটকের দিক থেকে নতুন একটি আন্দোলন বা ধারা 
প্রবর্তনের প্রচেষ্টা সুদীৰ্ঘকাল হইতেই করিয়া আসিতেছেন। তিনি রষ্গজগতে প্রবেশ করিয়াছিলেন 
চিরাচরিত ধারণায় রচিত বিখ্যাত এঁতিহাসিক নাটক “গেরিক পতাকা" হাতে লইয়া, প্রতিষ্ঠাও তাহার 
এ প্রথম নাটকেই লাভ করিয়াছিল, কিন্তু নতুন ধারা প্রবর্তনের ae বিভোর ‘শচীনদা’ এ প্রতিষ্ঠায় 
আত্মবিস্মৃত হন নাই ; এই প্রতিষ্ঠার ভিত্তির উপর দাড়াইয়া তিনি সেই নৃতনকে লইয়া অভিযান শুরু 
করিয়াছিলেন। তাহার ঝড়ের রাতে' বাংলার রঙগমঞ্চে নাটকের ধারায় বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রবর্তনের 
সূত্ৰপাত করিয়াছিল। সে অনেকদিনের কথা। তাহার পর শ্রদ্ধেয় শচীন্দ্রনাথ তাহার নাটক রচনায়, বহু 
নাটকে এই FACS বাঙলার রঞ্গমঞ্জে সার্থক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙলার দর্শকিমগ্ডলীর 
মন নদীর বালুচরের মতো, আজও যেন শক্ত তটভূমিতে পরিণত হয় নাই; সেখানে একটা চেষ্টা 
সার্থকতা লাভ করিলেও দেখা যায়, পরবর্তী প্রচেষ্টা চোরাবালিতে নিক্ষিপ্ত বীজের মত অতলে বিলুপ্ত 
হইয়া গেল- অঞ্কুরিত, পুষ্পিত হইবার অবকাশই পাইল না। অথচ অপরদিকের কূলে ভাঙন ধরিয়া 
থাকিলেও সেদিকের শক্ত মাটিতে পৌরাণিক-এতিহাসিক নাটকগুলি অন্তত কিছুকালের জন্যও শিকড় 
প্রত্যাশা করা যায়। তাই বাঙলার sors আজও ওই ভাঙনধরা কূলেই চাষ করিবার আগ্রহ সমধিক, 
দায়ে ঠেকিলেই দেখা যাইবে, এই ধারার নাটকের পুনরাবির্ভাব এবং এই নূতন কুলের ফসলের 
প্রত্যাশাতেও তাহারা যেন হতাশ হইতেছেল। কিন্তু শ্রদ্ধেয় শচীন্দ্রনাথ হতাশ হন নাই। তিনি আজও 
এই পরিণত বয়সেও নৃতনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে চেষ্টার পর চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন। প্রতিটি 
চেষ্টার মধ্যে তাহার গভীর চিন্তা ও উপলব্ধির লক্ষণ ফুটিয়া ওঠে সুক্ষ এবং নিরাভরণ শিল্পের মাধুৰ্য 
ও আবেদন লইয়া, অবশ্য প্রতিটি চেষ্টাই যে পরিপূর্ণ রুপ এবং অমর জীবন লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে 
তাহা বলিতেছি না, বলিতেছি বিবর্তনের পথে একটিকে পিছনে ফেলিয়া অপরটি পূর্ণতার দিকে অগ্রসর 
হইয়া চলিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে মিনার্ভায় তাহার 'কালোটাকা' এমনি একটি নাটক দেখিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে 
তাহাকে শ্রদ্ধা জানাইয়াছিলাম, বর্তমানে রঙমহলে তাহার নৃতন নাটক "এই স্বাধীনতা" দেখিয়া আবার 
মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহাকে নমস্কার জানাইতেছি। 
সমালোচক তারাশঙ্করের এই পরিচয় এটুকু অন্তত প্রমাণ করে যে, তিনি কেবল নাট্যকার 
হিসেবেই বাংলা রঙ্গমঞ্চে পরিচিত হতে চাননি একজন আদ্যন্ত নাটকের মানুষ হিসেবেই এই 
রঞ্গামঞ্চের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। একটা নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে সেই সময়ের সামগ্রিক 
প্রবণতাকে যেভাবে ছুঁয়ে গেছেন তাতে বোঝাই যায় রষ্গমঞ্চের যাবতীয় সংবাদ প্রযোজনা-পতন- 


বিশিষ্ট নাট্যকার নাটাপ্রাবন্ধিক, পেশা বাংলা সাহিত্যের শিক্ষকতা | 


৪০৭ 





উত্থানের সঞ্গো জড়িত ছিলেন তিনি। নাট্যকার হিসেবে তিনি ততখানি সফল ছিলেন না। তার 
হয়ে ওঠা উচিত আমাদের কাছে। 
তারাশঙ্কর যখন তার গল্গ-উপন্যাসের নাট্যরূপ দিচ্ছেন তখন বাংলা রঙ্গমঞ্জে কর্তৃত্ব 

করছেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মন্মথ রায়ের মতো নাট্যকারেরা, এঁদের মধ্যে 
শচীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৯২ সালে। প্রথম নাটক ‘রক্তকমল’ ১৯২৯-এ মঞ্চস্থ হয়ে গেছে এবং 
১৯৫০-এ তারাশঙ্কর যখন উপরোক্ত সমালোচনাটি লিখছেন তখন শচীন্দ্রনাথের আটাশটি নাটক 
প্রযোজনা হয়ে গেছে, WHY রায়ের জন্ম ১৮৯৯৭ প্রথম নাটক Wey মুসলমান’ মঞ্চস্থ হয়েছে 
১৯২২-এ। ১৯৫০-এর মধ্যে সতেরোটি নাটক মঞ্চস্থ হয়ে গেছে। বিধায়ক ভট্টাচার্যের জন্ম 
১৯০৭-এ । তার প্রথম নাটক ‘দেহ যমুনা’ মঞ্চস্থ হয় ১৯৩২ সালে এবং ১৯৫০-এর মধ্যে পনেরোটি 
নাটক মঞ্চস্থ হয়ে গেছে, অন্যদিকে তারাশজ্করের জন্ম ১৮৯৭-এ কিন্তু প্রথম মঞ্চস্থ নাটক ‘কালিন্দী’ 
১৯৪১ সালে। অর্থাৎ উপরোক্ত নাট্যকারদের দীপ্তি অনেকটা স্নান হয়ে আসবার সময়ই তারাশজ্করের 
নাট্যকার সত্তার কাছে দ্বারস্থ হতে হল বাংলা মঞ্চকে। ১৯৫০-এর হিসেবটা দেবার কারণ হল, এ 
সমস্ত উল্লিখিত নাট্যকারদের বেশির ভাগ নাটক মঞ্চস্থ হয়ে যাবার পরেও তৎকালীন নাট্যশালা সম্পর্কে 
তারাশল্ুকরের অভিমতটাও জরুরি আমাদের কাছে। তবে এটাও ঠিক কোনো নতুন মাত্রা সংযোজনের 
প্রয়াস তার মধ্যে ছিল না। পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক নাটকের কাছে বারবার বাংলা মঞ্চ দ্বারস্থ 
হচ্ছে জেনেও তিনি যেমন এঁ ধরনের নাটক রচনার চেষ্টা করেননি তেমনি কোন পথে নতুন যুগে 
বাংলামঞ্চের অগ্রগমন হওয়া সম্ভব সেই অনুসন্ধানেরও কোনো সুত্র নেই আমাদের কাছে। মঞ্চাধ্যক্ষ 
প্রযোজক পরিচালকের নির্দেশই তার নাট্যের রচনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে চিরদিন। ওপন্যাসিক, গল্পকার 
তারাশভ্করের বিজয়পতাকা নাট্যকার তারাশজ্করকে উড়িয়ে নিতে পারেনি। অথচ আমরা জানি তার 
শৈশবের প্রেম 4 নাট্যের প্রতি, যৌবনের প্রথম স্বপ্ন ছিল নাট্যকার হওয়া। 

তারাশজ্করের যখন সাত-আট বছর বয়স তখনই দেখেছেন হরিশ্ন্দ্র, বিল্বমত্গল নাটক? 
তার জন্মভূমি বীরভূমের লাভপুরে তখনই ছিল পাকা মঞ্চ বন্দেমাতরম থিয়েটার__যার ড্রপসিনটি 
ছিল চমণ্কার। সাথে ভারতমাতার ছবি, দুপাশে হিন্দু-মুসলমানের ছবির দুটি হাত ভারত মা মিলিয়ে 
দিচ্ছেন। তার উপরে লেখা থাকত “বন্দেমাতরম থিয়েটার’ আর নীচে লেখা থাকত ‘হিন্দু মুসলমান 
একই মায়ের দুই সন্তান’, অক্ষরের রঙ ছিল লাল। এই মঞ্চ আর শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বিশ্বামিত্ৰ বা নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের হরিশ্চন্দ্র ও বিল্ঘর ভূমিকাভিনয়ই গড়ে দিয়েছিল তার 
সাধ-স্বপ্ন, শুধু দেখাই নয়, নিজেও সক্ৰিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন গ্রামের থিয়েটারে কখনও নাটক 
লিখে, কখনও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের “বঙ্গনারী”নাটকে যজ্জেশ্বর, অপরেশচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায়ের 'কণার্জুন" নাটকে অৰ্জুন, যোগেশ চৌধুরীর ‘সীতা’ নাটকে সীতার ভূমিকায়, ‘দুইপুরুষ’ 
নাটকে বিধবা চরিত্রে যেমন অভিনয় করেছিলেন, তেমনি এ থিয়েটারের জন্য 'মারাঠা তপণের মতো 
নাটকও লিখেছিলেন। ১৯৭১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিজেন্দ্রলাল স্মৃতি বক্তৃতায় তিনি 
অকপটে বলেছেন সেই সময়ের কথা : 

তবে জীবনে শিল্পবোধ উন্মেষের প্রথম কালেই, প্রথম যৌবনেই নাট্যমঞ্চ, নাটক ও অভিনয়ের সঙ্গে 

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটেছিল। আমার স্বগ্রামের নাট্যমঞ্চে অভিনয় করেছি, অভিনয়যোগ্য নাটক অভিনয়ের 

প্রয়োজনে, প্রাণের আনন্দে পড়েছি। সেইখানেই ক্ষান্ত থাকিনি : একান্ত তরুণ বয়সেই অভিনয় আরস্ত 

করার সমসাময়িক কাল থেকেই গোপনে গোপনে নাটক রচনা করেছি, পরে প্রকাশ্যেই নাট্যকার হবার 

চেষ্টা করেছি, আমার রচিত নাটক, আমার গ্রামের নাট্যমঞ্চে মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছে। সাহিত্যে 

আমার হাতে খড়ি নাটকের মধ্য দিয়েই। 
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তারাশঙ্কর যখন নাটক রচনায় প্রাথমিকভাবে সচেষ্ট হন, তখন তার পারিপার্শ্বিক বাতাবরণ 
ছিল তার অনুকূলে । লাভপুরে কবি-সাহিত্যিক-নার্্যকার-পরিচালক ছিলেন-__্যারা সেই অনুকূল 
পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। নাট্যকার হিসেবে নির্মলশিব বন্দোপাধ্যায় ছাড়াও ছিলেন 
নিত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকিভ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা ; পরিচালক হিসেবে সত্যনারায়ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম জেলাতে যথেষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন, তাছাড়া সেই লাভপুর তখন সান্নিধ্য পেয়েছিল 
পেশাদার রঙ্গমঞ্জের অভিনেতা রাধাচরণ ভট্টাচাৰ্য, ক্ষুদিরাম মালাকার, Frais চক্রবর্তী, নরেশ মিত্ৰ, 
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, অমৃতলাল বসু, বলাইটাদ মুখোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ 
বিদ্যাবিনোদের মতো মানুষের ৷ সহজেই বোঝা যায় তারাশভ্করের নাট্যকার হিসেবে স্বপ্ন দেখার কারণ 
ছিল এই পরিবেশ। রাস উৎসব, জগদ্ধাত্ৰী পুজোর পর প্রতিবছরের নাটকের আসরে কলকাতা মঞ্চের 
বিখ্যাত নাটকগুলি ছাড়াও স্থানীয় নাটাকারদের রচিত নাটক অভিনয়ের রেওয়াজ ছিলই । তাই অভিনয় 
করতে করতেই নাট্যকার হবার সাহস সঞ্চয় করেছিলেন তিনি। 

‘safer তপণ’ তার লেখা প্রথম পঞ্চাঙক্ক নাটক। ১৯৬৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিহাস বিভাগের সুবর্ণজয়স্তী উপলক্ষে প্রকাশিত একটি স্মরণিকায় ইতিহাস ও সাহিত্য" প্রবন্ধে 
wars! SATA জন্মের ইতিহাসের কথা লিখেছিলেন : 

তখন ১৯২২ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যের কোন একটা সময়, তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে একদফা 

আন্দোলন হয়ে গিয়েছে। পরাধীন দেশের তরুণ পরাধীনতার বেদনা অনুভব করি, সে আন্দোলনের 

উত্তাপ আমাকেও স্পর্শ করেছিল। তাতে অংশও গ্রহণ করেছিলাম, আবার অভিনয়ও ভাল লাগে, নাটক 
রচনা করি। সে রচনা অবশ্য তখন Solitary Pride এর সামিল আমার কাছে। মধ্যে মধ্যে জমজমাট 
নাট্যমঞ্চে অভিনয় করি। দেশপ্রেম, নাটক রচনা ও অভিনয় স্পৃহা এই তিনের সম্মিলিত ফল দাড়াল 
একখানি HBSS নাটক। নাম “মারাঠা তপণি; নাটকের বিষয়বস্তু “তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধ'। একদিকে 
আজও যতদূর মনে পড়ে চরিত্র ছিল পেশোয়া বালাজী রাও, দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর, আফগান 
সম্ৰাট আহমদ শা আবদালী আর এই তিন নায়কের পিছনে সারি বেঁধে এসেছে পাত্রের দল। তাদের 
কেউ এঁতিহাসিক চরিত্র কেউ বা কাল্পনিক। আর ছিল রোহিলা নবাব নাজিবউদ্দৌলা । স্ত্রী চরিত্র মাত্র 
তিন চার। 

মনে পড়ে নাটকখানি একাধিকবার আমাদের গ্রামের নাট্যমঞ্চে (আমাদের গ্রামে সেই সময়েই 
কলকাতার মত পূর্ণ সজ্জিত পাকা নাট্যমঞ্চ ছিল) অত্যন্ত সার্থকভাবে অভিনীত হয়েছিল। ইতিহাসের 
মানুষগুলির মনের চেহারা সঠিক কেমন ছিল কে জানে, কিন্তু আমি আমার নাটকে প্রায় প্রতিজনকেই 
কোন না কোন রকম চারিত্রিক স্পষ্টতা ও বিশিষ্টতা দিতে পেরেছিলাম। কিন্তু আজ পরিণত বয়সে 
মনে হয় ঘটনাগুলির অনেকগুলি বেশ নাটকীয় হওয়া সত্বেও অবান্তবতার স্পর্শ দোষে দুষ্ট ছিল, কল্পনার 
অসঞ্গতি ছিল এইখানে । 

রঙের মলাট বাঁধানো বইগুলি আমার মাথার কাছে ছোট্ট আলমারিটিতে থাকত, যখন তখন উপ্টেপাপ্টে 

দেখতাম, তখনও আচার্য যদুনাথের সুমহৎ কীর্তি প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানি না, বোধ হয় হয়নি। 

আর যদিও বা প্রকাশিত হয়ে থাকে তবুও তা আমাদের আয়ন্তের বাইরে এবং স্মৃতির অগোচর ছিল, 
আরভিংয়ের যে Later Mughals তিনি সম্পাদনা করেছিলেন তার সংবাদও তখন আমাদের কাছে 
পৌছয়নি। অন্যসব গবেষণার কথা তো দূরের ব্যাপার। 

প্রথম যৌবনের ভালোবাসার সৃষ্টি কিন্তু কলকাতার মঞ্চ প্রত্যাখ্যান করেছিল। তার যন্ত্রণা এত 
সুদূরপ্রসারী ছিল যে ‘আমার সাহিত্য জীবন’ ১ম পর্বে পরিণত বয়সের স্মৃতিকথাতেও ধরা পড়ে। 
নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সূত্রে নাট্যাধ্যক্ষ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও নাট্যকার 
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে 'মারাঠা তপণ’ নাটকটি পড়তে দিয়েছিলেন এবং তারা না পড়েই নাটকটি 
ফেরত দেন এবং ফেরত দেবার সময় অপরেশচন্দ্র নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, আপনার 
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নিজের নাটক যদি থাকে আনুন, আনন্দের সঙ্গে নেব, অভিনয়ও হবে। কিনু দোহাই! বন্ধুবান্ধব 
আত্মীয় এদের এনে ঢোকাবার চেষ্টা করবেন না। আজকের AS ফাল হয়ে ভূমি বিদীণ করে বের 
হলে আমাদের পক্তাতে হবে ।' তারাশঙ্করের জীবনে এর প্রভাব অনেকখানি ছিল। তাই লিখেছিলেন, 
সেদিন যদি এই ঘটনা না ঘটত, যদি নাটকখানি মঞ্চস্থ হত, এমনকি ওই কথাগুলি না বলে পড়ে 
দেখার ছল করেও দু-দশটা দোষ দেখিয়ে সহানুভূতিসূচক কথা বলে ভদ্রতার সঙ্গে ‘হল না" কথাটা 
পরিচয় হত, কিন্তু এই আঘাত আমার মুখ ফিরিয়ে দিলে রঙ্গমধ্* এবং নাটকের পথ থেকে, নাটক 
আর লিখব না স্থির করলাম। 
শুধু না লিখবার প্রতিজ্ঞা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, নাটকটি অপমানের আগুন থেকে বাঁচাতে 
আগুনেই নিক্ষিপ্ত করেছিলেন। “ওখানে শখের অভিনয়ে আসর কিছুটা সমৃদ্ধ, অভিনয়ও ছিল বহু 
প্ৰশংসিত সেখানে অভিনয়ের জনা নাটকও লিখেছিলাম ৷ সে নাটকখানিকে স্বগীয় বাং 
কলকাতার কোনও রঙগমঞ্চের অধ্যক্ষের হাতে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেখানি না পড়েই ফেরত 
দিয়েছিলেন, তার জন্য নাটকখানিকে নিজেই আগুনে সমপণ করেছিলাম,’ সারাজীবন ধরে যে নাটকটি 
হয়েছে। "পরবর্তীকালে বোধ হয় আজ থেকে দশ বারো বছর আগের কথা, ওই নাটকটির আশখ্যানটি 
নুতন করে নাটকাকারে লিখেছিলাম, তখন যথাসম্ভব তথ্য আধুনিকতম ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করেই 
নাটকটি রচনা করেছিলাম, ‘যুগ বিপ্লব’ নামে সেটি কলকাতার এক নাট্যমঞ্চে অভিনীতও হয়েছিল i 
ইতিহাস ও সাহিত্য’ নামের প্রবন্ধে ‘মারাঠা তপণ এর এই পরিণতির কথা নিজেই জানিয়েছেন। ১৯৫১ 
সালের ৬ অক্টোবর মহেন্দ্র গুপ্তের নির্দেশনায় নাটকটি অভিনীত হতে শুরু করে। অন্য একটি সূত্রে 
জানা যায় এই একই নাটক ‘আহমদ শাহ আবদালী" নামেও অভিনীত হয়েছিল। আবার অন্যত্র 
তারাশঙ্কর তার স্মৃতিকথায় লিখছেন, পরবর্তী কালে অবশ্য সে নাটক পুনরায় তিনি লিখেছিলেন, 
'বালাজী রাও” নামে অভিনীত হয়েছিল সে নাটক। 
আগেই বলা হয়েছে যে মঞ্চের লোকজনদের আগ্রহেই তারাশঙ্করকে পুনরায় নাট্যকার হয়ে 
উঠতে হয়। আজন্ম ভালোবাসা প্রথম আঘাতেই মনের অতলে লুকিয়ে পড়েছিল। তাকে উসকে 
দিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাই নাট্যকার তারাশঙ্কর অবশ্যই ঝণী রবীন্দ্রনাথের কাছে। তারাশজ্করের 
'রাইকমল"” গল্পটি নিয়ে শিশিরকুমারকে নাটক করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন কবিগুরু এবং গল্পকারকে 
শিশিরকুমারের সঙ্গে যোগাযোগ করতেও বলেছিলেন। কেন বলেছিলেন এই নবীন গল্পকারকে প্রবীণ 
সাহিত্য-পুরুষ! শুধুমাত্র গল্পের নব্যরসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই কি বলেছিলেন? নাকি সেই গল্পের মধ্যে 
লুকিয়েছিল শিশিরকুমারের উপযুক্ত প্রযোজনাকারী নাট্যরসেরও উপাদান : রবীন্দ্রনাথ গল্পের 
অভিনবত্তের সঙ্গে নাট্যকার তারাশগ্করের সত্তাকে প্রাজ্ঞ চোখে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই মনে 
হয়। এরপর যতগুলি গল্প-উপন্যাস থেকে তারাশঙ্কর স্বয়ং এবং অন্যরা নাট্যবুপ দান করেছেন সবগুলির 
মধ্যেই নাটকীয় রস অর্থাৎ নাটক হয়ে উঠবার সন্তাটি ছিলই। সেই সত্তাই তার গল্প-উপন্যাসকে 
গড়ে তুলতে সাহায্য করলেও স্বতন্ত্ৰ হিসেবে নাট্যকার সত্তাকে তুঙ্গস্পর্শী করে তুলতে পারেননি। 
প্রতিভার এই was হেঁয়ালিকে মেনে নিতেই হবে আমাদের ড. অজিতকুমার ঘোষ এই দ্বৈত 
উপন্যাসের সঙ্গে সঞ্গো তিনি নাটকও লিখিয়া চলিয়াছেল, কিন্তু উপন্যাসের প্রতিভা নাটকে কৃতিত্ব 
লাভ করিতে পারে নাই। নাটকের জগৎ স্বতন্ত্র, ইহার ধরন, রীতি, ভাষা, ভিন্ন; শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক 
চেষ্টা করিলেই শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হইতে পারেন না, তারাশঙ্করও পারেন নাই। উপন্যাসে জীবন্ত গ্রাম্য 
প্রকৃতির পটভূমিকায় যে সরস, বাস্তব, প্রাণবান জগৎ সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন, নাটকে তাহার সুযোগ 
নাই, তারাশচ্করের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায়, সংলাপে নয়, অথচ এই সংলাপই নাটকের প্রাণ। নাটকীয় গতি 
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সঞ্চার করিতে তিনি অনেক সময়েই অকারণ Foe! এবং অনাবশাক উত্ভতেজনাময় দাশোর আমদানী 
করিয়াছেল। নাটকের উৎকৰ্ষ যে আরও সুক্ষ, আরও কৌশলপূর্ণ টেকনিকের উপর নির্ভর করে তিনি 
তাহা বুঝিতে পারেন নাই। 
ংলা নাট্যমণ্ডের নিরিখে এই মূল্যায়ন করলেও লাভপুরের নাটাচর্ায় তার নাট্যপ্রয়াস 
স্বতন্ত্ৰ মর্যাদায় আসীন । প্রসঙ্গত এই আলোচনাটাও এখানে করে নেওয়া উচিত। তারাশজ্করের 
নাটারচনার আগেও লাভপুরে রথের মেলা, জগদ্ধাত্ৰী পূজো ইত্যাদি উপলক্ষ জমিদারের তত্বাবধানে 
যে সমস্ত নাটকগুলি হত তা ছিল মূলত কলকাতার নাম করা প্রযোজনাগুলির পুনঃ প্রযোজনা । যেমন 
সীতা” ‘Gat’. “সাজাহান' ইত্যাদি, কালীকিজ্কর বন্দ্যোপাধায়ের ‘মোগল বাদশা ‘পথের শেষে 
অথবা কোনো প্রহসন, কলকাতা থেকে ভাড়া করে নেওয়া হত পোশাক-আলো-বাদাকর | অর্থাৎ 
আর পাঁচটা গ্রামীণ সংস্কৃতির বাৎসরিক কৃত্যের বাইরে ছিল না সেই নাটাচর্চার প্রয়াস। তবে নিয়মিত 
ছিল এই চর্চা__এখানেই লাভপুরের eg স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। তারাশভ্কর তার নাটাচর্চায় ভিন্ন 
মাত্রা আনলেন। ‘কালিন্দী’ নাটকের ‘ডগবু' বা সারি" চরিত্র কোনোদিন লাভপুরের মঞ্চে আসেনি। 
সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রামের মধ্যে এতকাল নাটাচর্চা হলেও কোনো অভিনেতা সাঁওতাল সেজে চরিত্র 
হিসেবে মঞ্চে আসেনি, তাদের ভাষায় কথাও বলেনি। শুধু তাই নয় প্রযোজনার সামগ্রিক কাজেও 
এই আদিবাসী সম্প্রদায়কে যুক্ত করে নিতে হল। তাদের দিয়েই সাওতালি নৃত্য করানো, মাদল- 
বাশি বাজানো, অন্য কাউকে নাচ শেখানোর কাজ করে দেওয়া এই কাজের স্বীকৃতি জুটিয়ে দিয়েছিলেন 
তারাশঙ্কর ভার নাটকের মাধ্যমেই । এর আগেও জমিদারদের সঙ্গে গ্রামের নিচুতলার মানুষেরা 
কাজ করেছেন। সোনার দোকানের কর্মচারী মোক্ষদা, ময়রার দোকানের কর্মচারী ভোলানাথ দত্ত 
বা গ্রামের রানার যুক্ত হয়েছিলেন নাটকের কাজে কিন্তু গোটা সাঁওতাল সমাজ নাটকের সঙ্গে যুক্ত 
হল তারাশভ্করের হাত ধরেই, লাভপুরের নাট্যচর্চায় যেমন, তেমনি বাংলা সাহিতোর অন্দরমহলেও | 
শতবর্ষে এই অবদানটুকুণও অসামান্যভাবে স্মরণীয় হওয়া উচিত। 
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'রাইকমল' কিন্তু নাট্যশালার দরজায় পৌছতে পারেনি। নাট্যকার ত।রাশঙ্করের দ্বিতীয় 
প্রত্যাখ্যান। রচনাবলির তৃতীয় খণ্ডের শ্রস্থপরিচয় অংশে এ বিষয়ে লেখা হয়েছে : 

বহুবাজার অঞ্চলে একটি মেস বাড়ীতে থাকার সময় কবিবর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তারাশভ্করের প্রথম 

সাক্ষাৎ হয়। তখন রবীন্দ্রনাথ তাকে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সচ্গে দেখা করতে বলেন। কারণ তিনি 

শিশিরকুমারকে 'রাইকমল' নাটক পড়ে অভিনয়ের কথা বলেছেন। শেষ পর্যন্ত শিশিরকুমারের সঙ্গে 
তারাশঙ্করের দেখা হল ও রাইকমলের নাট্যবুপ লেখার কথাও হল। কিন্তু গ্রন্থকার এই নাট্যরূপের 
কাজ খানিকটা করলেও কোন ফল হল না। কারণ তারপরই স্টার থিয়েটারে শিশিরকুমারের দল ভেঙে 
গেল। 
মনে মনে ঠিকই করে ফেললেন, আর কখনও নাটকের ধার দিয়েও যাবেন না। নাটকের প্রতি এই 
বীতরাগ গল্প-উপন্যাসের প্রতিভা ধারায় স্বতোৎসারিত হতে লাগল। 'ধাত্রীপান্না, ‘কালিন্দী’ সাহিত্যের 
আঙিনায় নতুন রূপে ফুটে উঠল। পেশাদার মঞ্চ চিরকালই উপন্যাসের উপর যথেষ্ট পরিমাণে 
নির্ভরশীল ছিল। বিশেষত তখন রশ্গমঞ্চগুলির খুবই দুর্দশা, এমতাবস্থায় নতুন স্বাদের উপন্যাসকে 
নাটকের আস্বাদে পাবার বাসনা তো নাট্যকর্মীদের থাকবেই। বিশেষত তারাশজ্করকে যাঁরা জানতেন 
তাদের অনুরোধের কাছে নত হতেই হল নাট্যকারকে। তাই বরানগরের কাশীরাম দত্ত রোডের বাড়িতে 
বসে ‘কালিন্দী 'র নাট্যরুপ দিতে বসে গেলেন নিজেই। 

১৯৪১ সালের ১২ জুলাই ‘কালিন্দী’ মঞ্চস্থ হল নাট্যনিকেতনে। যদিও তারাশভ্করের ইচ্ছা 
ছিল অহীন্দ্র চৌধুরীর নেতৃত্বে নাট্যভারতীতে নাটকটি মঞ্চস্থ হোক, কিন্তু নৃপেন্দ্রকৃঝ চট্টোপাধ্যায়ের 
সহযোগে নাট্যনিকেতনের প্রবোধকুমার গুহর সঙ্গে তারাশঙ্করের পরিচয় হল। শুধু তাই নয়, 
কালিন্দীর সঙ্গে 'ধাত্রীদেবতা'ও চেয়ে বসলেন অথচ নাট্যনিকেতনে তখন AS সেন, ছবি বিশ্বাস 
নেই, আছেন বৃদ্ধ ভূমেন রায়, অনেক অসুবিধার মধ্যেও নরেশ মিত্র, নীহারবালা, রাধারানির জন্য 
নাটক ভালো লাগল দর্শকদের। কিন্তু তারাশঙজ্করের দুর্ভাগ্য তখনও পিছন লেগে আছে। তাই ‘আমার 
সাহিত্য জীবন’ (২য় পর্ব এ লিখেছেন __নাট্যনিকেতনের তখন SMA, কোনোরূপে বহু বাধা- 
faq অতিক্রম করে ‘কালিন্দী’ মঞ্চস্থ হয়েছিল কিন্তু পঁচিশ রাতের পরেই মামলা মোকদ্দমার কোপে 
প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপরে কলকাতার পেশাদার মঞ্চে তারাশঙ্কর-কৃত ‘কালিন্দী’ নাট্যরূপ 
মঞ্চস্থ হয়েছে বলে জানা যায়নি। তবে ১৯৪৮ সালের ২৫ জুন মহেন্দ্র গুপ্তের নাট্যরুপ ও নির্দেশনায় 
স্টারে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। 


‘পরিচয়’ পত্রিকায় প্রকাশিত wy’ গল্প থেকেই ‘কালিন্দী’ উপন্যাস ও নাটক গড়ে উঠেছিল। . 


তেমনি প্রবাসী” পত্রিকায় প্রকাশিত ap মোক্তারের সওয়াল" গল্পটির, নাট্যরূপ ‘দুই পুরুষ; সজনীকান্ত 
দাসের শনিবারের চিঠি-তে নাটকটি ‘পিতাপুত্ৰ’ নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবত 
নাট্যকার প্রথমে নাটকটির 2 নামকরণই করেছিলেন। মধ্যায়নের সময় নামের পরিবর্তন ঘটে। 
প্রবোধকুমারের উৎসাহে এই নাটক তৈরি হলেও নাট্যভারতীর দুরবস্থায় নাটকটি অন্যত্র করাবার চেষ্টা 
করলেন। শ্রীরষ্গমের অবস্থাও তথৈবচ। অতঃপর ভূমেন রায়ের আগ্রহে রঙমহলের জন্য নাটকটি 
গৃহীত হল। কিন্তু হল মালিক রেচুবাবুর সঙ্গে পুলিশের বন্ধুত্বের সূত্ৰে জেলখাটা নাট্যকারের নাটক 
মঞ্চস্থ করা সমীচীন হবে না বলে ফেরত দেওয়া হল নাটকটি। ততদিনে নাট্যভারতীর হাতবদল 
হয়ে মালিক হয়েছেন দীপচীদ ও মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় । শিশির মল্লিকের মধ্যস্থতায় দুই AIT 
সেখানেই মঞ্চস্থ হবার ব্যবস্থা হল। ১৯৪২ সালে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে ছিলেন: সুশোভন _ 
জহর গাগ্গুলি, গোপীনাথ- নরেশ মিত্র, শিবনারায়ণ__যোগেশ চৌধুরী প্রমুখ। পরিচালনায়_ নরেশ 
মিত্ৰ ও সতু সেন। এই নাটকে গানের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তারাশক্কর নিজেই নাটকের ভূমিকায় 
লিখেছেন : 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ee TET গানখানি দিয়া নাটকের যবনিকা অপসারণে সমগ্ৰ 

নাটকখানি মুহূর্তে এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করে; গানখানির জন্য নাটিকখানি গৌরবাধিত হইয়া 
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, উঠিয়াছে।" ‘দুই-পুরুষ’ তার প্রতীক্ষিত নাট্যকার সত্তাকে স্বীকৃতি এনে দিল। এই স্বীকৃতির পেছনে 
প্রযোজকদের সহায়তাকেও সম্রদ্ধ চিন্তে স্মরণ করেছিলেন এ নাটকের ভূমিকায় __ রঙ্গমঞ্চ পরিচালক 
ও গ্রন্থকার হিসাবে তাহাদের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় ৷ সেই পরিচয় আজ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে। 
তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই বন্ধুস্তুতি ছড়াইবে। তবে কয়েকটি কথা না বলিলে আমাকে 
অপরাধী হইতে হইবে। রঞ্গমঞ্জ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণত বাহির হইতে অসৌজন্য এবং নাটক 
বিচার ও নাটকের অংশ পরিবর্তন-পরিবর্জন সেই স্বেচ্ছাচারিতার অপবাদ শোনা যায়। কিন্তু শ্রীযুক্ত 
মল্লিক এবং শ্রীযুক্ত সেন সে অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত করিয়াছেন। 


‘দুই-পুরুষ _এর খ্যাতি যেমন সুধীজনের কাছে থেকে জুটেছিল তেমনি বাংলাদেশের প্রতিটি 
অঞ্চল থেকেই সেই খ্যাতির ছোয়া পৌছেছিল নাট্যকারের দিকে । শৌখিন সম্প্রদায় কর্তৃক বহুল 
অভিনীত হয় নাটকটি। ১৯৫০ সালের ১৯মে ‘আনন্দবাজার পঠ্ৰিকা-য় এমনই এক অভিনয়ের 
সংবাদও পাওয়া যায় : 

গত ১৩ মে সন্ধ্যায় AEH ক্লাব খ্যাতনামা কথাশিল্পী ও নাট্যকার শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

পৌরোহিত্যে রঙমহল নাট্যশালায় “দুই পুরুষ' নাটক অভিনয় করে। প্রতোকটি ভূমিকার প্রাণবন্ত অভিনয় 

প্রশংসনীয় | সুশোভনের ভূমিকায় শ্রীরাধাগোবিন্দ চক্রবর্তী সর্বহারার মর্মবেদনা রৃপায়িত করিয়া দর্শকদের 
মনে করুণার সঞ্চার করেন। নটুবিহারীর ভূমিকায় ডাঃ শৈলেন ব্যানার্জির অভিনয় বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ, গোপী 
মিত্রের চরিত্রে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য, জমিদার চরিত্রে শ্রীউমাপদ মিত্র, নৈপুণ্য প্রদর্শন. করেন। 

CAMERA পরবর্তী নাটক ছিল ‘পথের ডাক” ©. নিতাই বসুর মতো অনেকেই মনে করেন 
এই নাটকের কোনো বীজগল্প নেই। যেমন নেই ‘সংঘাত; ‘বিংশ শতাব্দীর মতো নাটকের বীজগল্প, 
তবে মনে হয় ‘পথের ডাক’ নাটকের প্রথমাংশ ও দ্বিতীয়াংশের সঞ্গে যথাক্রমে “মুসাফির খানা’ ও 
“ঘাসের ফুল’ গল্প দুটির আশ্চর্য সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে । তখনকার কলকাতার যুদ্ধকালীন 
অচলাবস্থার মধ্যেও একটানা সাতাশ দিন নাটকটি চলেছিল। এই নাটকটিও নাট্যভারতীতেই ১৯৪৩ 
সালের ১৮ জানুয়ারি প্রথম অভিনয় হয়েছিল। তার পূর্ববর্তী নাটকগুলি ছিল বীরভূমকেই কেন্দ্র করে, 
সেদিক থেকে “পথের ডাক’ অন্য পটভূমির নাটক । সেই সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার 
Aces] আদর্শবাদ এবং দেশাত্মবোধের মহান আদর্শই এখানে প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় একই গোত্রের 
নাটক ছিল পরবর্তী রচনা ‘বিংশ শতাব্দী; এই নাটকটিই ১৯৪৪-এর ২৫ ডিসেম্বর, রঙমহলে প্রথম 
অভিনীত হয়। 

অন্যান্য অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল Berea’, যদিও “শনিবারের চিঠি’ -তে 
নাটক নয়। “আবখড়াইয়ের দীঘি’ নামক গল্প থেকেই এই নাটকের সৃষ্টি। তবে গল্প এবং নাটকের 
ঘটন্বাকালের মধ্যে স্পষ্ট তফাত আছে। নাটকটি নাট্যভারতীতে সম্ভবত ১৯৪৩ সালের ৩ জুলাই 
অভিনীত হয়েছিল। অন্য দুটি উল্লেখযোগ্য নাটক BT রঙমহলে ১২ জুন ১৯৫৭ সালের সন্ধ্যায় 
প্রথম অভিনীত হয়েছিল। নাটকটির পরিচালনায় ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ ভদ্র। ‘আরোগ্য নিকেতন’ 
বিশ্বরুপায় মঞ্চস্থ হবার কথা ছিল কিন্তু মঞ্চ কর্তৃপক্ষ ও নাট্যকার দ্বন্দ্বের চিরকালীন পরিণতির মতো 
এখানেও নাটকটি মঞ্চস্থ হয়নি কিন্তু পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে নাটকটি 
বিশ্বরুপায় অভিনীতও হয়েছে। এর মধ্যে ‘কবি’ পেয়েছিল অসম্ভব জনপ্রিয়তা । যদিও তার মূলে ছিল 
'কবি র গানগুলি যা অনিল বাগচীর অসামান্য সুরে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। 'কালরাত্রি' নাম দিয়ে সম্ভবত 
দুটি নাটকের একটি সংকলন ১৯৫৭-তে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংকলনের অন্য নাটকটি হল 
‘চকমকি’ এই প্রহসনটি কোথাও অভিনীত হয়েছিল বলে লিখিত সূত্র পাওয়া যায়নি। কিন্তু সম্প্রতি 
যা অমৃতবাজার পত্রিকার কর্মচারীদের দ্বারা প্রযোজিত হয়েছিল । কিন্তু কখনই অভিনীত হয়নি এমন 
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দুটি নাটকও পাওয়া যায়__'সংঘাত' €১৩৬৯-এর জ্যৈষ্ঠ) এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা’ (তারিখ পাওয়া 
যায়নি)। এ ছাড়া বিশ্বরুপায় ‘রাধা'র নাট্যরুপ অভিনীত হয়। 

তবে সম্প্রতি তারাশঙ্কর লিখিত আরও একটি নাটকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখনও ony 
কোথাও নাটকটির নাম উল্লিখিত হয়নি। অথচ ১৩৬১ সালের আযাঢ় মাস থেকে দশটি সংখ্যায় 
ধারাবাহিকভাবে “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় নাটকটি প্রকাশিত হয়েছে। “সুমিতার সাধনা’ নামে এই নাটকটি 
তিন অঙ্কের একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক, লাভপুর নিবাসী ঘনশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটিকে অকাল মৃত্যুর 
হাত থেকে তারাশঙ্কর শতবর্ষে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হিসেবেই তুলে দিয়েছেন পাঠকদের হাতে। নাটকটি 
কোথাও অভিনীত হয়নি। 

আগেই বলা হয়েছে বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চ বারবারই দ্বারস্থ হয়েছে বাংলা গল্প-উপন্যাসের 
কাছে। আধুনিক গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপের সাফল্য এবং জনপ্রিয়তাকে আবার নতুন করে গড়ে 
তুলেছিলেন তারাশঙ্কর | মনে রাখতে হবে তার সময়ে সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মঞ্চের, 
অবস্থাও যথেষ্ট সঙ্গীন। তাই কিছুটা দায় তার উপরেও এসে পড়েছিল, রঞ্গমঞ্চকে বাঁচিয়ে রাখবার। 
তার রচনাবলির TAY ও মঞ্চের মানুষদের সঙ্গে সখ্যতা এই দুই মিলে তাকে মঞ্চের মানুষ হতে 
হয়েছিল। তারাশঙ্কর আজীবন মঞ্চের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন বলেই লিখেছিলেন _ “আমার সাহিত্যিক 
জীবনে এই রঙ্গমঞ্চের সাহায্য পরিমাণে সামান্য হলেও দুঃসময়ের পাওয়া হিসাবে অসামান্য, সেদিন 
রঙ্গমধ্জের সাহায্য না পেলে সাধনার অকৃত্রিম নিষ্ঠা সত্বেও আমার জীবনে এ সাফল্য সম্ভবপর 
হত না!’ তারাশঙ্কর কিছু সময়ের জন্য মঞ্চের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে সাহায্য করেছিলেন বলেই 
হয়তো বাংলা মঞ্চ তার সাময়িক দুরবস্থাকে কাটিয়ে আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছিল গল্প- 
উপন্যাসের হাত ধরে। শ্যামলী” Car 'একক-দশক-শতক:এর মতো জনচিত্তজয়ী প্রযোজনা 
পেয়েছিল বাংলা মঞ্চ | 

শেষ জীবনে 'গণদেবতা” উপন্যাসের নাট্যরুপ দেবার ইচ্ছে ছিল। হয়নি, কারণ তারপর আর 
মাত্র দেড়মাস তাঁর আয়ুঙ্কাল ছিল। কিন্তু আবাল্য প্রেমের প্রতি আমৃত্যু আকর্ষণের প্রমাণ তিনি দিয়ে 
গেছেন এ ভাবেই, তারাশজ্করের মৃত্যুর পরেও তার গল্প-উপন্যাস নিয়ে নাটকের কাজ হয়েছে এবং 
এখনও হচ্ছে। রতনকুমার ঘোষ Wes? অপেরা নাট্যরুপ দিয়েছিলেন। বীরু মুখোপাধ্যায় বুপায়িত 
‘না’ গল্পের নাট্যরূপ বহুদিন অভিনীত হয়েছে। জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধায় আরও বহু কথাকাহিনির নাট্যর্প 
বাংলা মঞ্চ পাবে, সেদিক থেকে তারাশক্করের সাহিত্য ভান্ডার আজও প্রয়োজনীয় হয়ে রয়েছে 
আমাদের কাছে। 

তবুও নাট্যকার হিসেবে তারাশঙ্কর কতটা সফলবব্যর্থ এই আলোচনার থেকে শতবর্ষে নাটকের 
মানুষ হিসেবে তারাশজ্করের মূল্যায়নটাই জরুরি আমাদের কাছে। মঞ্চের সাময়িক প্রয়োজনের কারিগর 
হিসেবে তাকে মূল্য না দিয়ে বাংলা মঞ্চের সুখদুঃখের অংশীদার হিসেবে দেখলেই অনেক বড়ো 
আসন দিতে পারব আমরা। বর্তমানের বামনাকৃতির আমরাও নিজেদের হয়তো একটু বড়ো বলে 
ভাবতে পারব। কথাসাহিত্যের অমরত্ব না পেলে হয়তো এই নাট্যকার সত্তা নিয়ে আলোচনাটাও 
অমূলক ভাবতে পারতাম আমরা । সেই অন্যায়ের স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছেন তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। তাই শিল্পী তারাশভ্করের কাছেই বরং অবনত রইলাম এই প্রজন্মের আমরা। 
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অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় 


জন্ম : ৩০ আগস্ট ১৯৫৭ মৃত্যু : ২৪ অক্টোবর ১৯৯৬ 


ফিরে এলো তার মনে ৷ যেন এটা তার ঘর নয়, এই খাট, আললা, কুক কেস সব_ একট NETE 
হুডমুড করে ভেঙে পড়বে তাসের বাড়ির মতো আর উন্মুক্ত করে দেবে এক বিশাল, ভয়ানক ASI 
যার সঙ্গে গভীর ভাবে সংপৃক্ত হয়ে আছে সে। একটা পাতলা সুতোতে ঝুলছে এই মিথ্যা বাক্তবতার 
পর্দা, যা দিয়ে জোর করে আড়াল করে রাখা হয়েছে ওই বীভৎস সত্যকে, যে পদ্দাটার অংশ তার 
এই ঘর, তার চাকরি, তার প্রেমিক, তার বন্ধুরা আর অন্য সমস্ত তুচ্ছ দৈনন্দিন ৷ শুধু মাঝে মাকে 
উড়ে যায় AA দমকা হাওয়ায়_ নিলয়ের বা ওই যুবকের মৃত্যুর মতো কোনো হাওয়ায় তখন 

এই কথা লিখেছিলেন অরুন্ধতী তার, এখনও অপ্রকাশিত, এক গল্পে । লিখেছিলেন সেই অরুন্ধতী 
Ha joie de vivre ছিল প্রায় সংক্রামক, যাঁর প্রাণবন্ততায় সাড়া না-দিয়ে থাকতে পারাটাই ছিল 
দুঃসাধ্য । ন্যায়-অন্যায় সুন্দর-অসুন্দর আনন্দ-দুঃখ সবেতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া হওয়া, সম্পর্কের ক্ষেত্রে 
হোক বা কাজের ক্ষেত্রেই হোক নিজের সমস্তটা নিয়ে জড়িয়ে পড়া--ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক" ৷ 
মাধখানা মন নিয়ে বা নিরুত্তাপ অভাস্ততায় কিছু করতে জানতেন না তিনি । অরুন্ধতী ছিলেন ভালো 
ছাত্রী, ভালো বন্ধু, ভালো আঁকিয়ে, ভালো শিক্ষিকা, ভালো লেখিকা, ভালো অভিনেত্রী। আর, এই 
নন্দিনী '-র চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা পেয়েছিলেন খুব। তার কিছু পরেই জড়িত হয়ে পড়েছিলেন _ 
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BEY 
i ও = 3 


নিয়মিত নাটাচচীয় থিয়েট্রন-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদসা। শেষ কয়েক বছর তিনি ছিলেন এই গোষ্ঠীর 
সহ-সভাপতি | এই সংগঠন গড়ে তোলার কাজে তার নিষ্ঠা উৎসাহ শ্রম ত্যাগের ইতিহাস জানেন 
থিয়েট্রন-এর কাছের জন মাত্রই । সিঙ্-এর Riders to the Sea-a সেই বৃদ্ধা জনশীর চরিত্র থেকে 
শুরু করে বুদ্ধদেব বসুর বিভিন্ন নাটকে দ্ৰৌপদী, কুস্তী, তরঙ্গিণী, ইউরিপি-গসের দেয়া, 
শেক্স্পিয়রের কর্ডেলিয়া ও ফুল (একই প্রযোজনায়), ইবসেনের রেবেকা, প্রিস্টলির কেট ইত্যাদি 
নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে সুখ্যাতি পেয়েছিলেন তিনি। বিশেষ করে, 'গান্ধারী”, ‘wafer’ 
ও ‘মেদেয়া'-র ভূমিকায় তার অভিনয় যারা দেখেছিলেন তারা মানেন যে ক্ষমতাময়ী অভিনেত্রী ছিলেন 
অবুন্ধতী। “তরঙ্গিণী'-র অভিনয় দেখে তৃপ্তি মিত্র বলেছিলেন, yy অভিব্যক্তি দিয়ে অভিনয়ে এতখানি 
যে প্রকাশ করতে পারে সে একদিন বড়ো অভিনেত্রী হবেই, যদি না অল্লেই তুষ্ট হয়ে ATT)’ 

চাইলে অরুন্ধতী হতে পারতেন ডাক্তার বা এঞ্রিনিয়ার বা আই এ এস, সেই যোগ্যতা তীর 
ছিল। কিন্তু, তিনি গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে কলাভবনে ছবি আঁকা শিখতে। গ্রাফিকস্-এর দিকে 
ছিল তার মনের টান। স্টুডিওতে বসে একদিন মাটি দিয়ে অরুন্ধতী গড়ছিলেন মেলে-ধরা দুই করতলের 
আর্তি | রামকিড্কর বেজ এসে দাঁড়িয়েছিলেন পেছনে । কাজ শেষ হলে বলেছিলেন, ‘তুই স্কাল্প্চারই 
শিখাব। আসবি আমার কাছে মাঝে মাঝে । দেখিয়ে দেব।' বলেই বসে পড়েছিলেন মেঝের উপর, 
মাটির তাল নিয়ে নিজে হাতে গড়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন কী করে গড়তে হয় TS | কিন্তু চারুকলায় 


পাঠ শেষ করে সেখানেই পেয়েছিলেন তিনি অধ্যাপনার দায়িড প্রায় দশ বছর শিক্ষকতা 
অরুন্ধতী। পড়াতে ভালোবাসতেন, ভালোবাসতেন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আদান-প্রদান মেলামেশা। 
স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার এক ছাত্র সম্প্রতি এক দৈনিকে লিখেছেন : ‘অৱুফৃতীদি আমাদের 
সঙ্গে মিশতেন একদম বন্ধুর মতো। কখনও ডায়াসে বসতেন না। বসতেন আমাদের মধ্যে 
একটি বেঞ্চে : আমরা ছেলেমেয়েরা ওঁকে ঘিরে বসতাম। গল্প করতে করতেই পড়িয়েছেন ইদিপাস 
রেক্স, ইদিপাস are কোলোনাস, ইলেকট্রা, ট্রোইয়ান উইমেন, মিদিয়া। আমাদের যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস কাটার একটা প্রবণতা আছে। আমি ও আমার বন্ধুরা বুকে হাত দিয়ে বলতে 
পারি অবুন্ধতীদির ২০টা ক্লাসের মধ্যে (একটা টামে) মোটে তিনটে কেটেছি। ওর ক্লাসের জন্য সবাই 
মুখিয়ে থাকত 1...” 

অরুন্ধতী ছবি এঁকেছেন অনেক-_ জলরং আর টেম্পারাই বেশি । রেখে গিয়েছেন অজস্র স্কেচ__ 
পেনসিলে, চারকোলে, কালি-কলমে। মাটি আর প্লাসটার দিয়ে গড়েছেন স্কাল্প্চার। লিখেছেন বহু 
প্রবন্ধ __সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গে, নাটক ও নাট্য নিয়ে। নাট্য সমালোচনা করেছেন। নান্দীকার-এর 
‘জাতীয় নাট্যমেলা" নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন বছরের পর বছর ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায়। বই রিভিউ 
করেছেন। লিখেছেন কবিতা, গল্প। বিজয় তেন্দুলকরের আগ্রহে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন অক্স্ফোর্ড 
য্যুনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত তার নাটকের অনূদিত সংকলনের | আমন্ত্রিত হয়ে বিদেশে গিয়েছেন 
একাধিকবার বাংলা নাট্যচর্চা এবং বাংলা চলচ্চিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য। এ দেশেও নানা 
বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য আকাদেমি, নাট্যশোধ সংস্থা প্রভৃতির উদ্যোগে আয়োজিত সভায় বক্তৃতা 
দিয়েছেন সাহিত্য এবং নাট্য সংক্রান্ত বিষয়ে। তার পড়াশোনার পরিধি ছিল বিস্তৃত। ভারতীয় এবং 
পাশ্চাত্য সাহিত্যের চিরায়ত ও আধুনিক নাটক সম্বন্ধে ছিল তার গভীর জ্ঞান৷ অধ্যাপক-নাট্যসমালোচক 
আনন্দ লাল সম্প্রতি লিখেছেন : ‘Arundhati loved, even lived for, the theatre...’ \ আমরা 
তার সঙ্গো সহমত হয়েও আরেকটু যোগ করব__ বলব, অরুন্ধতী ভালোবাসতেন-__এমনকী 
বাঁচতেনও যার জন্য তা হল আদতে ‘জীবন’। 

তবু, ইদানীং চারপাশ থেকে নিজেকে যেন ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিচ্ছিলেন অরুন্ধতী । তারপর, 
এক দমকা হাওয়ায় হঠাৎই বুঝি উড়ে গিয়েছিল মিথ্যা বাস্তবতার পর্দা, নাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল সমস্ত 
নিশ্চিন্ততার ভিত। আর তাই, সবকিছু ফেলে রেখে- সবাইকে, এমনকী তার একমাত্র সম্তানটিকেও, 
ফেলে রেখে সরে গেলেন অরুন্ধতী | | 

আমরা তাকে স্মরণ করি ভালোবেসে, স্মরণ করি শ্রদ্ধায়। 
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জীবনতথ্য 
শিক্ষা : সাউথ পয়েন্ট স্কুল থেকে হায়ার সেকেন্ডারি ফার্স্ট ডিভিসনে ন্যাশনাল মেরিট স্কলারশিপ 
সহ, ১৯৭৫। 


যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে বি এ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, গোল্ড মেডেল 
সহ, ১৯৭৯। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয় নিয়ে এম এ সেকেন্ড ক্লাস থার্ড, ১৯৮২। 

গবেষণা : উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মারাঠি ও বাংলা নাট্য বিষয়ে পি এইচ ডি ১৯৯২। 

অধ্যাপনা : তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪-১৯৯৪। 

লেখা : এদেশের ও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা কনফারেন্স ও সেমিনারের জন্য নানা AN | 
‘জমা, চতুরঙ্গ" MANA, ‘বহুরূপী’, হীনযান* ‘এশিয়াটিক থিয়েটার walter’, ‘কবিতা ভবন বাষিকী' 
সমতট” ‘সচেতনা’, Wald’, “যাদবপুর alia অব কম্পারেটিভ লিটারেচার” “ভারতী জনাল অব 
কম্পারেটিভ লিটারেচার” ‘দ্য স্টেটস্ম্যান” 'আজকাল ‘দ্য টেলিগ্রাফ’ ইত্যাদি নানা পত্র-পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছে বহু প্রবন্ধ । “বাংলার লোকনাট্য যাত্রা ও সাতটি রবীন্দ্র নাটক’ শীৰ্ষক মনোগ্রাফ। 
মানবেন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত “আধুনিক ভারতীয় ve’ সংকলন-ভূক্ত রাজিন্দর সিং বেদীর 
UATE) গল্পের অনুবাদ। “অন্তরঙ্গ তাপস সেন" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তাপস সেন রচিত প্রবন্ধ “Light 
on 91080০'-এর অনুবাদ | 

অপ্রকাশিত লেখা : ইরাবতী কার্ভের ‘যুগান্ত'- মূল মারাঠি থেকে বাংলায় অনুবাদ (সাহিত্য 
আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হবে।) শীওলী মিত্রের ‘কথা অমৃতসমান'-এর ইংরেজি অনুবাদ। বেশ 
কিছু কবিতা এবং কয়েকটি গল্প । 

অভিনয় : তরঙঞ্গিণী--"তপস্বী ও তরপ্গিণী'/বুদ্ধদেব বসু, ১৯৭৪1 বাতাসী- AJA- 
সওয়ার'/বিভূতি মুখোপাধ্যায় (সিঙ), ১৯৭৭ ৷ রমা--প্রস্তাব'/অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (চেখভ), 
১৯৭৭। দ্ৰৌপদী (পরে, কুস্তী) প্রথম পাৰ্থ'/বুদ্ধদেব বসু, ১৯৭৮-৮০। গান্ধারী-_“সংক্রান্তি'/বুদ্ধদেব 
বসু, ১৯৭৮-৮০। তরঞ্গিণী-_“তপস্বী ও তরঙ্গিণী'/বুদ্ধদেব বসু নেবপর্যায়ে) ১৯৮১-১৯৮৫ ৷ ইমলি 
(পরে প্রৌটা)__“নেপথ্য নাটক"/বুদ্ধদেব বসু, ১৯৮২ । যেদেয়া__'মেদেয়া'/ইউরিপিদেস, ১৯৮৩7 
save! কর্ডেলিয়া এবং ফুল-_রাজা লিয়র'/ শেকসপিয়র, ১৯৮৬ ৷ রমলা---“সাদাঘোড়া'/সলিল 
বন্দ্যোপাধ্যায় (ACA), sabe | নমু-_খেলাঘর"/সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়’ প্রিস্টলি), ১৯৯২-১৯৯৫ ৷ 
মীনাক্ষি_“অসঙ্গত'/সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়, sea | 

এ ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের “চোরাই ধন' গল্প অবলম্বনে থিয়েট্ৰন-কৃত টিভি প্লে, ইন্দর সেন নির্দেশিত 
‘সম্পৰ্ক’ শীর্ষক টি ভি সিরিয়াল এবং ঝতুপর্ণ ঘোষ নির্দেশিত 'বন্দেমাতরম" শীর্ষক টি ভি ফিচারেও 
অভিনয় করেছিলেন তিনি । 
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রবি ঘোষ 


জন্ম : ২৪ নভেম্বর ১৯৩১ মৃত্যু : ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ 


ও ফেলে আসা ১৯৪৬ সাল। রবি তখন ভবানীপুরে সাউথসুবারবান স্কুলের মেইন) দশম 
র ছাত্র । | 

‘হাতেখড়ি’ নামে একটা হাতেলেখা পত্রিকায় ছবি এঁকে দেবার জন্যে ৪৭, মহিম হালদার 
স্ট্রিটে আমার সমবয়সি এক আত্মীয় আমাকে নিয়ে যায় তারই স্কুলের এক সহপাঠী টুন্টুনির কাছে 
টুনটুনি খুব ভালো পেনসিল স্কেচ করতে পারত। তার কয়েকটি নিদর্শন আজও আমার কাছে আছে, 
সেই প্রথম দেখা ও পরিচয়। ছোটোখাটো চেহারা | নামটা মানানসই । তার আঁকা কয়েকখানা ছবি 
নিয়ে ফিরে এলাম। ছবির তলায় শিল্পী নিজের হাতে নিজের নাম লিখে দিয়েছে_ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ 
দর্তিদার। আজকের রবি ঘোষ। __৫০ বছর আগে বন্ধুদের কাছে টুন্টুনি। 

১৯৪৮-৪৯ HA! আশুতোষ কলেজ | রবি, ওর পাড়ার বন্ধু সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি এব 
জায়গায় হলাম। তিনজনেই বিজ্ঞানের ছাত্র । সন্ধক্যাবেলা রবি ও সত্য কলেজের ব্যায়ামাগারে শরীরচর্চ 
করে--আর আমি দর্শক। ব্যায়াম হলে- হাজরা পার্কে আড্ডা । ভালো বিদেশি ছবি দেখা, কিংব 
শ্রীরঙ্গমে শিশিরকুমারের অভিনয় অথবা অন্য কোনো রঙ্গালয়ে কশ্থিনেশান নাইট দেখতে যাওয়া-- 
এই ছিল আমাদের ছুটির দিনের কাজ। তবে, রবি ও সত্য যতটা নাটক’ পাগল ছিল-_ আমি ত 
ছিলাম না। ওদেরই উৎসাহে একটা দল গড়া হল- বন্কুমহল। বন্ধুদের মধ্যে ছিল অশোক ঘোষাল 
প্রয়াত প্রেমাশিস সেন ও প্রয়াত তপেন চট্টোপাধ্যায়। যতদূর মনে পড়ছে তরুণ মিত্রও ছিল এই 
দলে। এর তার বাড়িতে কিংবা রাতে আশুতোষ কলেজের ছাদেও রিহার্সাল হত চন্দ্ৰগুপ্ত’ কিংব 
‘অশোক’ নাটক। সেগুলি মঞ্চস্থ করা সম্ভব ছিল না। অর্থাভাব ও অভিনেত্রী জোগাড় করতে ন 


পারাই মূল কারণ। চেনাজানা লোকেদের বাড়ির বারান্দায় মাইক লাগিয়ে একটা রেডিও-প্লের মতো 
ব্যাপার হত। মনে আছে ছবি বিশ্বাস মশাইয়ের বাড়ির পাশে একটা ক্লাবে এ রকম একটা মাইক- 
প্লের ব্যবস্থা হয়েছিল কিন্তু প্রবল বর্ষণে সে প্রচেষ্টা আর কার্যকর করা যায়নি । রবি ও সত্য পুজো 
প্যান্ডেলে ও কলেজের নাটকে অভিনয় করেছিল বলে মনে পড়ছে। 

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে আমার সঙ্গে রবির যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়নি । লিটল থিয়েটার গ্রুপ, 
চলাচল, পেশাদার মঞ্চ এবং বিচিত্রানুষ্ঠানে কৌতুক নকশা পরিবেষনে রবির সহঅভিনেতা হিসেবে 
কাজ করেছি। পেশাদার মঞ্চে সহযোগী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছি! রবির ফরমায়েশ অনুযায়ী 
তার পরিচালিত নাটকে অতিরিক্ত দৃশ্য, সংলাপ, গান ইত্যাদি লিখেছি। দুজনে আলোচনা করে প্রায় 
কুড়ি/ত্রিশটি কৌতুক নকশা রচনা করেছি। আমার সঙ্গে রবির যোগাযোগটা থাকার ফলে মঞ্চাভিনেতা 
রবি ঘোষের সৃষ্টিপঞ্রি আমি দিতে পারব কিন্তু চলচ্চিত্ৰজগতের সমস্ত তথ্য আমার পক্ষে দেওয়া 
সম্ভব নয় কারণ আমি এ জগতের বাইরের লোক | 


রবি ঘোষ ও লিটল থিয়েটার গ্রুপ 

পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় এল টি জি ঠিক করেছিল, প্রসন্ন ঠাকুরের থিয়েটারের মতো ইংরাজি 
ভাষায় আর নাটক না করে, এবার থেকে বাংলা ভাষায় নাটক করা হবে। এমনি এক সময়ে 
রবি ও সত্য এলো টি জি-তে যোগদান করতে। নির্বাক জনতার ভূমিকায় ওদের প্রথম মব্তাবতরণ 
এল টি জি-তে। স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে বলছি, ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে আই টি এফ 
প্যাভিলিয়নে ‘সাংবাদিক’ মঞ্চস্থ হয়। এল টি fea প্রথম বাংলা নাটক! রবি করেছিল একটি 
কাগজ বিক্রেতার পার্ট | শুরু হল উৎপল দত্তের শিক্ষাধীনে রবির প্রকৃত নাট্যচর্চা। ১৯৫২ সাল থেকে 
১৯৬১ সালের মে মাস পর্যন্ত রবি কোন কোন নাটকে কী কী ভূমিকায় অভিনয় করেছিল__তার 
একটা আলোচনা করা যেতে পারে। বলাবাহুল্য সমস্ত নাটকগুলিই উৎপলদা পরিচালনা করেছিলেন। 
একমাত্র ছায়ানট’ নাটকেই উৎপলদার সাহায্য নিয়ে তরুণ মিত্র পরিচালনা করেছিল। যাই হোক 
এল টি জি-তে রবির অভিনীত চরিব্রগুলির আলোচনায় আসা যাক। পাঠক লক্ষ করবেন যে প্রতিটি 
চরিত্রই কিন্তু কমিক রোল ছিল না। 


১৯৫২ - সাংবাদিক 


সিমনভের রাশিয়ান কোয়েশ্চেনে-এর বাংলা অনুবাদ করেন সাংবাদিক কবি সরোজ দত্ত। রবি এই 
নাটকে একটি কাগজ-বিক্রেতার ভূমিকায় নেমেছিল এবং শুধু প্রবেশ ও প্রস্থান করার মাধ্যমেই 
দর্শকচিস্ত জয় করে নিয়েছিল। ইউনিটি থিয়েটার’ নামে একটি পত্রিকায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 
চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন রবির প্রশংসা করেছিলেন। স্বয়ং পরিচালক উৎপল দত্ত পরবর্তী কালে 
লিখেছিলেন__এঁ রোলটিতে অভিনয় দেখে অভিনেতাকে চিনতে তার অসুবিধে হয়নি! 


১৯৫৩ - অচলায়তন 


রবি শোণপাংশু'র ভূমিকায় অভিনয় করত খালি গায়ে। ব্যায়াম করা চেহারা । তার মুভমেন্টে. 
স্টাইলাইজেশন থাকত-_তা চোখকে বড়ো তৃপ্তি দিত। ছোটো পার্ট__কিন্তু অভিনয় ছিল নিখুত। 
সুন্দর ছিল কণ্ঠ। বাংলা উচ্চারণ ছিল জড়তাহীন। 

১৯৫৪ - বিচারের বাণী 

শোমস্তা মহেশ সমাদ্দারের পার্ট করেছিল রবি। অসাধারণ কিছু অভিনয় করেছিল বলা যায় না। 
সে সুযোগও à চরিত্রে ছিল না। কিন্তু অভিনেতার জাত চেনা যেত প্র চরিত্রে। 
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১৯৫৫ - ম্যাকবেখ 

বাংলায় ম্যাকবেথ। দ্বাররক্ষীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল রবি। রাতে প্রাসাদের দরজায় করাঘাত 
হচ্ছে। নিজের মনে বকবক করতে করতে (স্বগতোক্তি) দ্বাররক্ষী দরজা খুলতে যাচ্ছে। তার এই 
কথার ফাঁকে ফাকে সে বলত - ঠক ঠক্‌ ঠক্‌। একাধিকবার এইরকম বলার ফলে দর্শকের মধ্য 
থেকে হাসি Cas পরিচালকমশাই সেটাই চেয়েছিলেন এবং অভিনেতা রবি ঘোষ সেটাই পেরেছিল। 
রবির যে একটা প্রচণ্ড সেন্স অফ টাইমিং ছিল-_সেটা আবারও প্রমাণিত হল-__ম্যাকবেখ' নাটকে। 
এই দ্বাররক্ষীর চরিত্রটি শেকসপিয়র নিজে করতেন। সেই সময় রবি প্রায়ই কথাটা শোনাত গর্ব করে। 


১৯৫৬ - জুলিয়াস সিজার 

বাংলায় জুলিয়াস সিজার। রবি করত ক্যাস্কা। কোনো কমেডির ব্যাপার ছিল না। ক্যাস্কা ছিল 
সিজারের হত্যাকারীদের মধ্যে অন্যতম। এই চরিত্রে রবিকে নির্বাচনের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় যে 
তথাকথিত অর্থে রবি কমেডিয়ান ছিল না। প্রকৃত অভিনেতার লক্ষণই তার মধ্যে ছিল। 
১৯৫৬ - বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো 

উৎপলদার “ভক্তপ্রসাদ' চরিত্রে অসাধারণ কৌতুকাভিনয়ের পাশে রবি ‘গদাধরে'র ভূমিকায় হারিয়ে 
না গিয়ে একটা জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করে দর্শকের প্রশংসা অর্জন করেছিল । রবি প্রমাণ করেছিল-__ 
প্রকৃত অভিনেতার কাছে ছোটো পার্ট বলে কিছু নেই। 


১৯৫৭ - নীচের মহল 

ছোট্ট একটা চরিত্র ‘ঘন্টু'। শেষ দৃশ্যে সে যখন বলত “আমাকে দু টো টাকা দাও, আমি নেব না, 
পাঁচটাকা দাও, তাও নেব না কিন্তু দশটাকা দিলে কি নেব না বলেছি।' তখন প্রেক্ষাগৃহ হাসিতে 
ফেটে পড়ত। রবি যে কীভাবে এই “লাফটার' আদায় করত, তা বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যায় না। 
এটি অভিনেতার অভিনয় দেখে আবিষ্কার করার MATA | 


১৯৫৭ - প্রথম নাট্যোৎসবে রংমহলে ‘তপতী’ 

প্রথমেই বলে রাখি, রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রযোজনায় বহুরূপী বাংলা রঙ্গজগতে যে অবদান রেখে গেছে 
_ এল টি জি তা করতে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। তার প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চস্থ করতে 
হলে যে ধরনের শিক্ষিত ও পটু অভিনেতা নিয়ে নাটক নামতে হয়_উৎপলদার সে সময়ে তা 
ছিল না। অবশ্য নীলিমা দাস, শোভা সেন, সুনীল রায় প্রভৃতি যে কজন ভালো অভিনয় করেছিলেন 
তার মধ্যে “ACR রুপী রবি ঘোষ উল্লেখযোগ্য । গোয়ার প্রকৃতির গ্রাম্যমানুষের অভিযোগ, ক্ষোভ, 
দুঃখ অবলীলাক্রমে ফুটিয়ে তুলেছিল রবি। বলা বাহুল্য, এটিও ছিল একটি সিরিয়াস চরিত্র। 


১৯৫৭ - গিরিশচন্দ্র রচিত “সিরাজদ্দৌলা'র নির্বাচিত দৃশ্যাবলি 

রবি করত ‘দানশা ফকিরে'র পার্ট। বইয়ে পড়েছি _এঁ রোলে অভিনয় করতেন অর্ধেন্দুশেখর। সে 
নাকি মারাত্মক অভিনয় | আমাদের রবিও তার কণ্ঠ ও তার চোখকে কাজে লাগিয়ে চরিব্রটিকে এমন 
বিশ্বাসযোগ্য ও থিয়েটারের ‘সত্য’ করে তুলেছিল যে দর্শক মন্ত্ৰমুগ্ধ হয়ে যেত যখন রবি বলত, 
‘এ যেমন তেমন দানশা পাইসো ?'--স্পষ্ট উচ্চারণে ও স্বাভাবিকভাবে কথা বলাটাই অভিনয় নয়_ 
বলতেন, আমাদের নাট্যগুরু উৎপল wai রবি সেটাই মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে আমাদের দেখিয়ে 
দিয়েছিল। 

১৯৫৮ - ছায়ানট | 

সিনেমা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এক চিত্রপরিচালকের ভূমিকায় রবি নির্বাচিত হয়েছিল। নাটকের প্রধান 
চরিত্রে এই তার প্রথম অভিনয়। বলাবাহুল্য, চরিত্রটি ব্যফ্গাত্বক। কোনো রকম ভাড়ামির আশ্রয় না 
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নিয়েই যে কৌতুকাভিনয় করা যায়, সেটা রবি করে দেখিয়ে দিয়েছিল । অভিনেতা দর্শককে হাসাবে 
না, SPINA তারই সৃষ্ট ব্যঞ্গচরিত্রটি, পরিচালকের এই শিক্ষাটা সে নিতে পেরেছিল । এই চরিত্রটি 
রবি তার সমস্ত অঙ্গপ্রতাঙ্গ দিয়ে অভিনয় করেছিল। সেটা সম্ভব হয়েছিল ছাত্রাবস্থায় সে ব্যায়াম 
করত বলে। তার দেহটি ছিল সম্পূর্ণভাবে তার আজ্ঞাবহ। উৎপলদা ছাড়া এল টি জি-তে আর 
কারও দেহ রবির মতো নমনীয় ছিল না। 

১৯৫৯ - দ্বাদশ রজনি 


কঠিন৷ সেই কঠিন কাজে রবি শতকরা একশো ভাগ সফল হয়েছিল- তার স্লযাপস্টিকস-এর্‌ ব্যবহার, 
অসাধারণ ফ্রেকসবল্‌ বডি, অব্যর্থ সেনস অফ টাইমিং এবং ইনসপায়ার্ড গ্যাগস সমস্তই কাজে লাগিয়ে | 
আলোচ্য নাটকগুলিতে রবির অভিনয়দক্ষতা দেখেই উৎপলদা, ১৯৫৯ সালে মিনার্ভার নতুন 
১৯৫৯ - অঙ্গার 
“সনাতনে"র ভূমিকায় রবির অভিনয় বহু প্রশংসিত। তার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। এই সময় 
অর্থাৎ ১৯৬০ সালে শ্রেষ্ঠ মঞ্জাভিনেতা হিসেবে রবি উন্টোরথ পুরস্কার" পায়। সে সময়ে বাংলা 
পেশদার রঞ্গালয়ে ছবি বিশ্বাস, নরেশ মিত্র প্ৰমুখ বড়ো বড়ো অভিনেতারা বর্তমান। পরবর্তীকালে 
প্রারস্তে এই “উল্টোরথ পুরস্কার” পাওয়াকে রবি কখনই হেয় জ্ঞান করেনি। সনাতন চরিত্রে রবির 
অসামান্য সাফল্যের পেছনে পরিচালক উৎপল দত্তের ‘গাইডেন্স’ রবি নিজে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার 
করেছে। আমরাও তা স্বীকার করেই এ কথা বলতে পারি যে, রবির মধ্যে একটা নিজস্ব “ড্রামাটিক 
ইমাজিনেশন' ছিল। সেটি না থাকলে শুধু সনাতন চরিত্রে নয়, চলচ্চিত্রজগতেও সে এতটা সফল 
হতে পারত না। Wena’ নাটকে আঙ্গিকের ব্যবহারুনিয়ে সেই সময়ে (১৯৬০-৬১) দৈনিক কাগজে 
ও বহু পত্রপত্রিকায় পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথাই লেখা হয়েছে। আমার বাক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
কথাও বলে রাখতে চাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কৌতুহল মেটাতে। 

‘অঙ্গার’ নাটকের একেবারে অন্তিম লগ্নে রবির অর্থাৎ “সনাতনে'র একটি শেষ স্বগতোক্তি 
ছিল- পৃথিবীর মানুষ, তোমরা আমাদের ভুলো না" ... ইত্যাদি। সনাতনরুপী রবি যখন এই কথাগুলি 
বলা শুরু করত তখন ধীরে ধীরে খনিগর্ভে জল PSS! তাপসদার পরিকল্পনা অনুসারে Sosa 
বাজতে থাকত রবিশংকরের আবহ সংগীত আর তারই সঙ্গো যুক্ত হত আ্যলুমিনিয়াম পাতের সাহায্যে 
ব্যাক স্টেজ সাউন্ড ইফেক্ট। সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ত ঘন ঘন করতালিতে। সেই সমস্ত 
শব্দকে ছাপিয়ে সনাতন ডুবে মরার আগে প্রাণপ্রণ চেষ্টা করত তার শেষ কথাগুলি দর্শকের কানে 
পৌঁছে দিতে। সনাতনরুপী রবি কিছুদিন চেষ্টা করার পর হাল ছেড়ে দিয়েছিল। ১৯৭৮ সালের 
১৭ জুন তারিখে প্রকাশিত ‘দেশ' ge তার এক নিবন্ধে সে এ কথা স্বীকার করেছে। তবে 
হ্যা, 'অচ্গারের শেষ দৃশ্যে প্রায় প্রতিটি onc দু'একজন দর্শক অজ্ঞান হয়ে যেতেন কিন্তু 
অধিকাংশ দর্শকই মঞ্চমায়ার আচ্ছন্ন হয়ে হাততালি দিতেন। দু'টো ঘটনাই বাস্তব সত্য । সেই সময়ে 
অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালে ট্রামে-বাসে, গ্রামে-গঞ্জে দুটো কথা খুব চালু হয়েছিল-_সেতৃর ট্রেন ও 
“অঙগারের জল | 

'অঙ্গারের শেষ অভিনয় ৩০ এপ্রিল, ১৯৬১। অঙ্গার’ নাটকের woo রজনি শেষ করেই 
এল টি জি বেরিয়ে পড়েছিল দিল্লি ও মুশ্বাই সফর করতে । ওই ‘অঙ্গার’ নাটক নিয়ে। সেই সফরে 
পরিচালক উৎপল দত্ত ও অভিনেতা রবি ঘোষ হইচই ফেলে দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু এই বিদেশ সফরে 
এল টি জি-র ক্ষেত্রে দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছিল। 
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অপরেশচন্দ্র 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বংসর' বইটিতে লিখেছেন, ...'প্রায়ই দেখা গিয়েছে যখন কোনো 
থিয়েটারের দল ভাঙ্িয়াছে, তখন বিদেশেই তা ভাঙ্গিয়াছে কিংবা তার সূত্রপাত হইয়াছে। বহু বিদেশ 
মিনার্ভার ভাগ্যেও সহিল না ..' (পৃষ্ঠা-৮৪)। এল.টি.জি.-র cone দিল্লি, মুম্বাই সফর সইল না। 
১৯৬১ সালের মে মাসে বিদেশ থেকে ফিরেই উৎপলদার “ফেরারী ফৌজ’ নাটকের মহলা শুরু 
হল। কদিন মহলা চলার পরেই দলের নির্ভরশীল অভিনেতা তরুণ মিত্র পদত্যাগ করে চলে যান। 
ফেরারী CETE নাটকের প্রথম অভিনয় তারিখ ২৮শে মে ১৯৬১ ছাপা নাটক অনুসারে । এই নাটকে 
শাস্তি arm’ (নীলমণি) চরিত্রে নির্বাচিত হয়েছিল রবি ঘোষ । মাত্র প্রথম তিন রাত্রি অভিনয় করে 
রবি বিনা নোটিশে এল টি জি ত্যাগ করে চলে যায়। রবির জায়গায় উৎপলদা অভিনয় করতে 
শুরু করেন। ‘ফেরারী ফৌজ' ছাপা নাটকের ভূমিকালিপিতে কোথাও রবির নাম উল্লেখ করা নেই। 
তাই অনেকেরই অজানা যে উৎ্পলদার আগে শান্তি রায়ের চরিত্রে রবি তিন রাত্রি অভিনয় করেছিল। 
রবির সঙ্গে একই দিনে অথবা কয়েকদিন পরে শ্যামল সেনও রবির পদাজ্ক অনুসরণ করে 
এল টি জি ত্যাগ করে। 

রবির দলত্যাগের কারণ আমরা শ্রীমতী শোভা সেনের “স্মরণে বিস্মরণে" ও উৎপলদার 
‘Towards A Revolutionary Theatre'-এ পাই । কিন্তু দুজনের বক্তব্যে কোনো মিল নেই। রবির 
অবর্তমানে ও অকাট্য প্রমাণের অভাবে এ ব্যাপারে নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করছি। 


রবি ঘোষ ও চলাচল নাট্যগোষ্ঠী 
এল টি জি ত্যাগ করার পর “অঙ্গার "নাটকের স্মরণীয় অভিনয় মনে রেখে চলচ্চিত্র জগতের লোকজন 
রবিকে ডাকতে শুরু করে এবং রবি তাতে সাড়াও দেয় কিন্তু মঞ্চের মায়া কাটাতে পারেনি। 
তাই বয়ঃকনিষ্ঠ শ্যামল সেনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ১৯৬৩ সালে গড়ে তুলল চলাচল নাট্যগোষ্ঠী। 
ততদিনে আরও কয়েকজন এল টি জি ছেড়ে দিয়েছেন তারাও এসে যোগ দিলেন চলাচলে। তারা 
হলেন প্রয়াত উমানাথ ভট্টাচাৰ্য, প্রয়াত হৃষীকেশ চক্রবর্তী, প্রয়াত প্রেমাশিস সেন এবং জীবিতদের 
মধ্যে সুনীল রায়, প্রখ্যাত ফটোগ্রাফার নিমাই ঘোষ, সতীন সেন, লেখক স্বয়ং। সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
যোগ দেন কয়েক বছরে পরে । চলাচলের কাজকর্ম ১৯৭২ সালের পর বন্ধ হয়ে যায়। চলাচলে 
রবির পরিচালিত নাটকগুলি হল উমানাথ ভট্টাচার্যের ঠগ’, “রঙ্গ” ও ‘ধনপতি গ্রেপ্তার” সৌমিত্ৰ 
চট্টোপাধ্যায়ের বিধি ও ব্যতিক্রম" । উৎপল দত্তের “ছায়ানট” জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘অলীকবারু’ 
(মিউজিক্যাল) এবং আমার লেখা স্বপ্ন নয়" ও ‘কিউবা’। এর আগে এল টি জি-তে রবি “শোধবোধ' 
নাটক ও বনফুলের নবসংস্করণ" নাটিকাটি পরিচালনা করেছে। রবির নেতৃত্বে চলাচল নাট্যগোষ্ঠী অতি 
দ্রুত পশ্চিমবঙ্গের প্রথম শ্রেণির নাট্যসংস্থাগুলির সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। 

ঠগ’ নাটকে রবি অভিনয় করেছিল একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের ভূমিকায়। 'ছায়ানটে র 
চিত্রপরিচালকের মতো এটিও ছিল ব্যঙ্গাত্মক চরিত্র কিন্তু ঠগ এর চরিত্রটির ভাবভগ্গি ছিল গম্ভীর 
ও রাশভারি। লোকটি কিন্তু অজ্ঞ বা নির্বোধ ছিল না। এ হেন চরিত্রে একটা গলা বন্ধ কালো কোট, 
একটা চশমা ও সামান্য পাকা চুল নিয়ে রবি একটা অসাধারণ চরিত্র সৃষ্টি করেছিল। অভিনেতা যখন 
অভিনয়ের মাধ্যমে তার অভিনীত ব্যঙ্গাত্মক চরিত্রটিকে নিজেই ব্যঙ্গ করেন তখনই তার অভিনয় 
হয়ে ওঠে সার্থক। ‘ঠগ’ নাটকে আমরা রবির এই ধরনের অভিনয় দেখেছিলাম। 


রবি ঘোষ ও পেশাদার মঞ্চ 

১৯৬৩-৬৪ সালে পেশাদার অভিনেতা হিসেবে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে ‘সওদাগর’ নাটকে ও বিশ্বরুপায় 
'কশার্জুন” নাটকে রবি আত্মপ্রকাশ করেছিল WHS জন্যে। পরে, নিজেই পরিচালক অভিনেতা 
হিসেবে পেশাদার মঞ্চে প্রবেশ করে এবং ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাস পৰ্যন্ত পেশাদার 
মঞ্চে তার অবস্থান। তার পরিচালিত ও অভিনীত নাটকগুলি হল: 
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È J: 
bis ৰি 
SENS 
চলা LBRARY 


১৯৭৫ - 'বিবর' - শেয়ালদা নেতাজী ইনস্টিটিউট (প্রথম পরিচালনা)। 
১৯৭৮ - ‘ছদ্মবেশী’ - রঙমহলে (তিনটি পর্বে)। 

১৯৮০ - শ্ৰীমতী ভয়জ্করী” - বিজন থিয়েটারে (পরে সুজাতা সদনে)। 
১৯৮৪ - ‘কনে বিভ্রাট” - সারকারিনা মঞ্চে পেরে সুজাতা সদনে)। 
১৯৮৬ - ছায়ানট” - সারকারিনা মঞ্চে (মাত্ৰ কয়েকটি শো)। 

১৯৮৮ - INA পেটো পাঁচ - সারকারিনা R | 

১৯৯৪-৯৫ - হীরালাল wana’ - উত্তম মঞ্চে (শেষ পরিচালনা)। 

১৯৯১ সালে অক্টোবর মাসে যখন স্টার থিয়েটার পুড়ে যায় তখন ওখানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় 
রচিত, পরিচালিত ও অভিনীত “ঘটক বিদায়” নাটকে রবি অভিনয় করত। 

১৯৯৫ সালে বিশ্বর্পায় প্রয়াত শ্যামল সেনের সুযোগ্য পুত্র কৌশিক সেনের পরিচালনায় 
সৌমিত্রর সঙ্গে রবিও অভিনয় করতে শুরু করে। ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে রবি পেশাদার 
টা ০ 

| 

পেশাদার মঞ্চে তার অভিনীত ও পরিচালিত হাসির নাটকগুলি জনপ্রিয় হয়েছিল এবং কোনো 
রকম ভাড়ামো, ছ্যাবলামো অথবা অভব্যতার আশ্রয় না নিয়েই সে সাধারণ দর্শককে আনন্দ দিতে 
পেরেছিল আর এতেই সে নিজে খুশি ছিল। 


যাত্রায় রবি ঘোষ 


১৯৮৭ সালে রবির প্রথম যাত্রায় যোগদান নট্ট কোম্পানিতে । পালার নাম “পালকি চলে রে”? এরপর 
১৯৯২ ও ১৯৯৩ সালে পরপর দুটি মরশুমে যোগ দেয় মুক্তলোক যাত্রা সংস্থায় যথাক্রমে ‘বিয়ে 
পাগলা বুড়ো" ও ‘লাট সাহেবের নাতজামাই' পালায়। ১৯৯৬ সালে ওই একই যাত্রা দলে “গাঁয়ে 
মানে না আপনি মোড়ল’ পালায় তার জীবনের শেষ যাত্রাভিনয়। 
রবির প্রথম ছবি অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কিছুক্ষণ' (১৯৫৮)। তার দ্বিতীয় ছবি উৎপল দত্তের ‘মেঘ"৷ 
তারপর তপন সিন্হার Byler বাঁকের উপকথা’ ও সত্যজিৎ রায়ের ‘অভিযান’ (১৯৬২)! শেষ ছবি 
দুটি থেকেই রবির চলচ্চিত্রাভিনেতার প্রকৃত জীবন শুরু। শুনেছি দুশোর বেশি ছবিতে সে অভিনয় 
করেছে। ভালো কাজ করেছে এমন কিছু ছবির নাম আমি জানি এবং সেগুলি দেখেছি। সেই ছবিগুলি 
আমি উল্লেখ করছি--গল্প হলেও সত্যি, আগুন, অভিযান, গরম ভাত, কাপুরুষ ও মহাপুরুষ, গুপী 
গাইন বাঘা বাইন, অরণ্যের দিনরাত্রি, জনঅরণ্য, হীরক রাজার দেশে, ANTE, কোরাস, সত্যকাম, 
সব্‌ সে বড়া সুখ, উস্বী কহানি, মোহনবাগানের মেয়ে, আগসুক, গুগাবাবা ফিরে এল, এতটুকু বাসা, 
- এবং আরও অনেক ছবি থাকতে পারে যেখানে রবি ভালো অভিনয় করেছে। - 
টিভি সিরিয়াল ‘বারো ঘর এক উঠোন”এ রবির অভিনয় তাকে বড়ো মাপের অভিনেতা হিসেবে 
চলচ্চিত্রে পরিচালক হিসেবে একটা স্বল্লকালীন ভূমিকাও তার ছিল। উমানাথ ভট্টাচার্যকে সাথী 
করে সে “সাধু-যুধিষ্ঠিরের কড়চা’ ও “নিধিরাম wig নামে দুটি ছবি তৈরি করে। প্রথম ছবিটির 
আকর্ষণ ছিল রবি ঘোষ, চিন্ময় রায় ও জয়া ভাদুড়ী। দ্বিতীয় ছবির নাম ভূমিকায় ছিলেন উত্তমকুমার 
বিভিন্ন মেকআপে। মেকআপ আর্টিস্ট ছিলেন প্রয়াত অনন্ত দাস। 
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চলচ্চিত্রাভিনেতা রবি ঘোষের মূল্যায়নে উৎপল দত্ত 
আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত, ‘রবি বড়ো মাপের অভিনেতা 
ছিল বলেই বড়ো মাপের কৌতুকাভিনেতা হতে পেরেছিল'। তিনি আরও বলেছেন, ‘যিনি বিশ্বের 
সেরা অভিনেতা তিনিই বিশ্বের সেরা কৌতুকাভিনেতা_ চার্লস চ্যাপলিন”। বাংলা সিনেমায় রবিকে 
প্রকৃত কমেডিয়ান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে খুবই কম__এ কথাটা ঠিক। তাকে ব্যবহার করা 
হয়েছে পুরো ছবিতে মাঝে মাঝে কিছু কমিক রিলিফ দেবার জন্যে | কিন্তু যখনই সে সুযোগ পেয়েছে, 
বুঝিয়ে দিয়েছে যে, সে প্রকৃত অভিনেতা_ কদর্থে কমেডিয়ান নয় । সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন 
সিন্হা থেকে শুরু করে বাঘা বাঘা সব পরিচালকদের অধীনে কাজ করে সে প্রমাণ করে দিয়ে গেছে 
যে সে একজন জাত অভিনেতা । এ নিয়ে আজও পর্যন্ত কোনো চিত্রপরিচালক বা সমালোচক 
সংশয় প্রকাশ করেননি | কিন্তু ১৯৮২ সালে উৎপলদা তার ‘Towards A Revolutionery Theatre’ 
গ্ৰন্থে পোষ্ঠা-৩০) চলচ্চিত্রাভিনেতা রবি ঘোষ সম্পর্কে একটা মূল্যায়ন করেছেন_ And he has now 
become what he wanted to be, perhaps the supreme comedian in our cinema. And 
I alone know this man could have become a real actor and need not have spent 
his life splitting the ears of his groundings. He is perhaps the best actor I have 
ever had the honour to work with and they have now ground him to dust. উৎপলদা 
রবিকে বাংলা সিনেমার supreme comedian বলেছেন | বলেছেন, perhaps the best actor কিন্তু 
real actor নয়-_তবে, সম্ভাবনা ছিল real actor হয়ে ওঠার | কিন্তু ‘they’ অর্থাৎ চলচ্চিত্রকাররা 
তার এই সম্ভাবনাকে গুঁড়িয়ে একেবারে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন। এই হচ্ছে অভিনেতা রবি ঘোষ 
সম্পর্কে নাট্যকার-নাট্যপরিচালক-অভিনেতা-চলচ্চিত্রকার উৎপল দত্তের মুল্যায়ন ১৯৮২ সালে। 
সে সময়ের মধ্যে রবি একশো চৌবত্রিশটি ছবি করেছে। সেই ছবিগুলির মধ্যে সত্যজিতবাবুর 
অনেকগুলি ছবি আছে। অন্যান্য প্রখ্যাত ও দক্ষ পরিচালকদের ছবিও আছে। এমনকী স্বয়ং 
উৎপলদার তিনখানা ছবি আছে ‘মেঘ’ বৈশাখী মেঘ’ ও ‘কণড়:_ছবিগুলি ১৯৮২ সালের মধ্যেই 
নির্মিত হয়েছিল। 

যাইহোক, রবি সম্পর্কে উৎপলদার এই মূল্যায়ন নিয়ে আমি বেশি বিতর্কে যাব না এই কারণে 
যে, রবি ঘোষ স্মৃতি সংসদ রবির স্মরণে একটি স্মারকপ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। সেই সংসদের সচিব 
হিসেবে আমি আশা রাখি যে প্র গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে অভিনেতা রবি ঘোষের একটা প্রকৃত মূল্যায়ন 
পাওয়া যাবে। 


ভোলা দত্ত 
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জন্ম : ১৯৪৪ : ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ 


২৮ ফেব্রুয়ারি ৯৭ লি মম 
করতে পেরেছিলাম, চার-পীচদিন ধরে যুদ্ধ করছিলেন নমিতা মজুমদার, আমাদের বহুবুপীর ছোটোদের 
নকলের নমিতাদি। মৃত্যুর কাছে তো সকলকে হার মানতেই হয়, কিন্তু ক্যানসার হয়েছে জেনেও 
যেভাবে মনকে শক্ত রেখে THN সহ্য করেছেন এবং অন্যদের অভয় দিয়েছেন_ এমনকী থিয়েটার 
ACH, সংগঠনের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনাচিন্তা, আলোচনা করেছেন তাতে আশা হয়েছিল হয়ত নমিতাদি 
মারও কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থাকবেন। 

১৯৯৬-এর মে মাসে বহুরুপীর উৎসবে রাজদর্শন নাটকের অভিনয়ের দিন পিঠে অসহ্য যন্ত্রণা 
হাড়ের মজ্জায় ক্যানসার ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছিলেন, ছমাসের মধ্যে আবার উঠে থিয়েটার করতে 
পারবেন | আমরা এবং নমিতাদিও বিশ্বাস করেছিলাম প্রবলভাবে fee সেই অলৌকিক ঘটনা ঘটল 
Ti ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ ভোরে যখন তাকে সাঙ্জানো হচ্ছিল তার প্রিয় শাড়ি পরিয়ে তখন আমাদের 
ধুব চেনা একটা প্রার্থনা সংগীত বেজে উঠেছিল হাসপাতালের গির্জা থেকে । 'গালিলেও ' নাটকে এই 
ণাৰ্থনা সংগীতটাই ব্যবহার করা হত আর এই গানের সুর আর কথা যে নমিতাদির ভীষণ প্রিয় ছিল। 
এই প্রার্থনা-গানের সঙ্গে সঙ্গে নমিতাদির চিরবিদায়ের প্রস্তুতি কেমন Ba করে দিয়েছিল আমাদের | 

বহুরুপীকে জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে মিশিয়ে ছিলেন নমিতাদি, তাই ১৯৭১ থেকে জীবনের 
শষ দিন পর্যন্ত বহুরুপীর সুখে-দুঃখে সরব থেকেছেন। বহুরুপীর কাজে সময় দিতে অসুবিধা হবে 
ভবে কলেজে অধ্যাপনার সুযোগ পেয়েও যে সুযোগ শ্রহণ করেননি | 
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স্বামীর চাকরির সূত্রে ৮৯ থেকে ৯০ সাল পর্যন্ত বিদেশে থাকতে হয়েছিল তাকে। দেখেছি 
করেছি তার ব্যাকুলতা, দায়িত্ব বোধ। ফিরেছেন যখন দলের জন্য থিয়েটারের কাজে ব্যবহার করা 
যায় এমন সব জিনিস এনেছেদ। 

নমিতা মজুমদারকে বহুরপীর প্রযোজনা ছাড়া অভিনয় করতে দেখা যায়নি। না দূরদর্শনি অথবা 
আকাশবাণীর মতো জনপ্রিয় গণমাধ্যমেও নয়, কারণ নমিতাদি ছিলেন প্রচার বিমুখ একজন নাট্যকর্মী 

শৈল্পিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বড়ো হয়েছিলেন তিনি। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই অভিনয়ে হাতে 
কড়ি ৷ শিশু সাহিত্যিক স্বপন বুড়ো, মৌমাছির নির্দেশনায় অনেক নাটকে অভিনয় করেছেন, স্কটিশচাৰ্চ 
কলেজে পড়ার সময় অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন নাটকে । ১৯৬৫ সালে গুরুদাস ভট্টাচার্যের পরিচালনায় 
টালাপার্কে বঙ্জসংস্কৃতি সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের ‘সতী’ নাটকে অভিনয় করেছিলেন। | 

১৯৭১ সালে এলেন বহরুপীতে। শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় অভিনয় করলেন ‘পাগলা ঘোড়া 'র 
মালতী, আর ‘পুতুল খেলার আয়ী চরিত্রে । তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনায় ‘ঘরে-বাইরের মেজ বৌ, ‘যদি 
কাকাতুয়া” নাটকের বীণাপাণিকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। এ ছাড়াও অমর গাঙ্গুলির নির্দেশনায় 

যে সব নাটকে অভিনয় করেননি সে সব প্রযোজনাতেও নমিতাদির নেপথ্য ভূমিকা ছিলই। 
একজন দায়িত্ব সচেতন থিয়েটার কর্মীর কাছে তো কেবল অভিনয়টাই একমাত্র কাজ নয়। বহুরূপী" 
পত্রিকা প্রকাশিত হয় বছরে দুবার, সাংসারিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে দিনের পর দিন পত্রিকার প্রুফ 
দেখে সাহায্য করেছেন সম্পাদককে | 

শম্ভু মিত্র যে নিয়মানুবর্তিতার প্রচলন করেছিলেন বহুর্পীতে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গো তার কিছু 
স্নেহভরে ছোটোদের মনে করিয়ে দিয়েছেন নিয়মের প্রয়োজনীয়তার কথা । থিয়েটারের প্রতি কতটা 
RAR ছিলেন সেটা বোঝা যেত তার প্রত্যেকটি কাজে। সে মহলাই হোক বা মেকআপ করায় 
অথবা নাটকের পোশাক পরায়। 

মনে পড়ে গেল একটা ঘটনার কথা। আমি তখন সদ্য এসেছি বহুর্পীতে। দিল্লির আইফ্যাক্স 
হলে “ৃচ্ছকটিক’ নাটকের অভিনয় চলছে। হঠাৎ নমিতাদির তিন বছরের ছেলের কান্না, দলের একটি 
মেয়ে কান্না থামাবার জন্য মুখ চেপে ধরেছে দেখে সে আরও জোরে কেঁদে উঠেছিল আর তখনই 
মঞ্চের পাশে তার স্বামী অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। সে সব ঘটনা তুচ্ছ করে পরক্ষণেই সেই 
উদ্বেগ উধাও করে হাসিমুখে শর্বিলকের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছেন। মনঃসংযোগে কোনোই 
ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি এ সব অবাঞ্ছিত মুহুর্ত, সেদিনের নতুন দলে আসা আমাকে কীভাবে যে 
নাড়া দিয়েছিল এই ঘটনা সেটা বিশ্লেষণ করা যাবে না। 
দলের পক্ষে এবং সেই সূত্রে বাংলা থিয়েটারের পক্ষে তার মতো কর্মীর অভাব যে অপূরণীয়, সে 
কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। 

সুমিতা বসু 
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জন্ম : জুলাই ১৯৪৪ ত্যু : ২৭ মে ১৯৯৭ 
শান্তনু বসু গণনাটা সংঘের সৃষ্টিশীল শিল্পা । চলে গেলেন ২৭ মে ১৯৯৭। বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৪ 


বছর | 

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের রাজ্য কমিটির সদস্য শান্তনু বসু নাট্যচৰ্চায় ও নাট্যসংগঠানে ছিলেন 
ee E A নাট্যকার-সংগঠক-নির্দেশেক এই ত্ৰিবিধ ভূনিকাতে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল। 
কিন্ত সর্বোপরি তার খ্যাতি নাট্যকার বেই। টি EOL 
এই aie Mica ডে নাংসি আমা ৰ টনিক রচিত এই রায় রদ নাকাটি প্রতিকের 
শ্রযোক্রনা। নিপুণ এই প্রযোজনাটি সেই সময়ে WAS সাড়া ফেলে। 

শান্তনু অল্প বয়স থেকে রাজনীতি ও সংস্কৃতির নানা কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েন অগ্রণী পাঠাগার 
'চিডিয়ামোড়), নবজাতক কলাভবন (সিঁথি) এবং গণশিল্পী সংস্থার সঙ্গে একে একে যুক্ত হন | 
নবজাতক কলাভবনের প্রযোজনা কাঞ্চনরঙ্গে' অভিনয় করে তিনি অভিনয়জ্গতে প্রথম প্রবেশ 
ara | সেটি ছিল ১৯৬৩ সাল। এরপরে গণনাট্য আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্প্রতিকে যোগ দেওয়া এবং 
মভিনয় ও নাটারচনায় ব্রতী হওয়া। শান্তনু অভিনীত নাটকের তালিকা সুদীর্ঘ ‘দেশে দেশে 
'খাদাচোর' (পথনাটক), ‘পাশাখেলা', ইতিহাসের স্বপক্ষে, সূর্যশিকার', “বিদ্রোহী তিতুমীর" “পৃথিবী 
ঘুরছেই | প্রভৃতি তার মাধো উল্লেখযোগা। 

নাট্যরচনার ক্ষেত্রে শান্তনুর বিশেষত্ব ছিল সময়কে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা এবং এতিহাসিক 
ee a ae ee ee = 

হয়েছে তেমনই তথ্যে ও তত্ত্বে তার স্বরুপ সন্ধান করতে হয়েছে। এর জন্য ধারাবাহিকভাবে পঠন 
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পাঠনে তাকে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে। তার বহু নাটকই এমন আছে যেখানে স্পষ্টত অভিব্যক্ত হয় 
তার পরিশ্রমঅর্জিত জ্ঞানের তান্ডার। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি নীরস কিছু তত্ব ও তথ্যের 
সমাবেশ ঘটিয়েছেন তার নাটকে । বরং তিনি বাস্তব ও ইতিহাসের পটভূমিকায় বেশি মানব চরিত্র 
সৃষ্টি করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। তত্ত্বের সঙ্গে অম্বিত হয়েছে মানুষের অন্তর্লোক। 

শান্তনু রচিত ও সফলভাবে প্রযোজিত নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে__ঠিক বেঠিকের গল্প’ 
নির্বাচনী), ARR (ates), ‘বাটিতি বিচার (পথ নাটক), যুক্তি তর্ক সত্য’ 'কালাদিবস* “মিসাইল 
আসছে, ‘এক থেকে বহু’ পের্ণাঙ্গ)। শেষোক্ত নাটকটির জন্য পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি কর্তৃক 
শ্ৰেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মানে ভূষিত হন। 
অনুবাদ করেছেন গণনাট্য পত্রিকায় । ‘আনা ফাঙ্কের ডায়েরি “নাটারূপে প্রকাশিত হয় ওই পত্রিকায়। 
এ ছাড়া ব্রেখটের বেশ কিছু ছোটো নাটকও অনুবাদ করেন। সাম্প্রতিক শাখার পর শান্তনু যোগদেন 
মোহনায় । সেখানে তিনি গিনিপিগ' ‘রামের মতে আগমন” প্রযোজনা করেছেন। 

প্রতিভাবান শান্তনু নাট্য আন্দোলনকে যখন সমৃদ্ধ করছিলেন, সৃজনের ক্ষেত্রে ক্রমশ পরিণত 
হচ্ছিলেন-_তখনই চলে গেলেন। প্রত্যাশিত ছিল আরও প্রাপ্তির । কিন্তু তা আর হল না। গণনাট্য 
সংঘ হারাল একজন সংগঠক শিলীকে। সমগ্র নাট্য আন্দোলন হারাল একজন মননশীল FEICS | 
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ধরণী ঘোষ 


জন্ম : ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ মৃত্যু : ১৪ জুন ১৯৯৭ 


চেয়ে অনেক বড়ো, সেটাকে ব্যবহার করব এতবড়ো দুঃসাহস কী করে আসে £-_ এমন সরাসরি 
কথা বলতে ভালোবাসতেন বা বলা যায় আক্রমণাত্মক সমালোচকের ভূমিকা সর্বদাই পালন করে 
গেছেন প্রয়াত ধরণী ঘোষ। হাল আমলে নাট্য সমালোচকদের থিয়েটারের বাইরের লোক ভাবার 
চল হয়েছে। অতীতে এমন ছিল না। চিরকালই নাট্য সমালোচকদের সঙ্গে নাট্য প্রযোজনাকারীদের 
সম্পর্কটা ভালো নয়। অন্তত এ বাংলায়। সেই ধারণাটা এখন ভীষণ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু 
ভাবতে বেশ SES হয়, ধরণী ঘোষ বা এই ধরনের নাট্য সমালোচকদের নাট্যবোধের কোথায় ঘাটতি 
পাশে ধরণী ঘোষের নাট্য সমালোচনাকে পাশাপাশি রাখলেও কি প্রমাণ করা যাবে, ধরণী ঘোষ 
নাট্যবোধহীন। অথচ একটা সময় পর্যন্ত এটাই চালু বিষয় ছিল। 

আজ কিন্তু মনে হয় অনেক সময়ে সঠিক কথাই অত্যন্ত সোচ্চারে বলে গেছেন তিনি। কর্কশ 
মনে হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সত্য ছিল তার মধ্যে। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট স্টেটসম্যান পত্রিকায় 
‘ভারতীয় নাটকে এলিট আর পপ্যলার’ নামক দীর্ঘ প্রবন্ধের শেষে লিখেছিলেন- _“আযাবসার্ড বা 
এপিক থিয়েটার সম্পর্কে এতো সব কথার পরও ভিক্টোরীয় মেলোড্রামার প্রতি আগ্রহ মরে যায়নি। 
অনামিকার মতো প্রগতিশীল একটি গ্রুপও ১৯৭৪ সালে কলকাতার হিন্দি নাট্যোতসবে CAY নতুন 
করে উপস্থিত করেছেন। একই সঙ্গে কুড়ি বছরে একেবারে যথাযথ নয় এমন নন-ন্যাচারেলিস্টিক 
নাটকের চাহিদা বিস্ময়কর ভাবে বেড়েছে। যাতে দেখা যায় এক অর্থে আ্যাবসাৰ্ড এবং যোগাযোগ 
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ছিন্ন এলিয়েনেটেড নাটক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবাংলার গ্রামের মধ্যবিস্তদের ঘরে ব্রেখট আর 
আয়োনেসকোর হানা শুরু হয়েছে।' তার এই পর্যবেক্ষণ থেকে কি মনে হয় তিনি নাট্যবোধহীন বা 
থিয়েটারের বাইরের মানুষ? অথচ তার সম্পর্কে এই ধারণাটা গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল। এমনকী 
নজিরবিহীন ভাবে কোনো একটি প্রযোজনায় তাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলেও ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছিল। 

ধরণী ঘোষ থিয়েটারের নেপথ্যচারী হয়েই তার সময়ের একজন বিতর্কিত নাট্যব্যক্তিত্ব। তাকে 
পছন্দ করি বা না করি, তার মতামতের অপেক্ষা করতেন প্রায় সকলেই তা অবশ্যই স্টেটসম্যান 
পত্রিকার দৌলতে | এখানেই বোধ হয় তিনি জয়ী হতে পেরেছেন। তাকে অবজ্ঞা করা যায়নি, 
মৃত্যুর আগেও যেমন পরেও তেমনি । নাট্য সমালোচকদের ক্ষেত্রে তাই তিনি এখনও আলোচ্য একটি 
নাম। নাট্য সমালোচনা যত বেশি নিরপেক্ষতাবর্জিত হয়ে উঠছে, একে অপরের তোষামুদে 
সমালোচকের ভিড় বাড়ছে তত বেশি স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন ধরণী cara কারণ তিনিই তো লিখতে 
তিন পয়সার পালার মজায় মজেছে, লিটল থিয়েটার এপ মানুষের অধিকার ভুলে লেনিনের ডাক 
শোনার বাথ চেষ্টা করছে, আধে অধূুরের আর্ত নৈ৫শব্য এবং পাগলা ঘোড়ার অনুচ্ছারিত বিষাদ 
এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা’ এই মন্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত থাকতে পারে কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া যাবে 
না | ১৯৮২-তে একবার তাকে তার দেখা শ্রেষ্ঠ দশটি প্রযোজনার নাম করতে বলা হয়েছিল__ 
যা তিনি দেখেছেন। উত্তরে তিনি যে দশটি প্রযোজনার নাম করেছিলেন তার সঙ্গে বোধ হয় দ্বিমত 
করা যাবে না। এল টি জি-র মানুষের অধিকারে: ব্রিতীর্থের ‘ভাঙা পট” ও “তিন বিজ্ঞানী, ক্যালকাটা 
থিয়েটারের ‘দেবীগৰ্জন’ শতাব্দীর 'ম্পার্টাকুস' অনামিকার “এবং ইন্দ্ৰজিত! থিয়েটার ওয়ার্কশপের 
‘পাঁচ ও মাসি’ নান্দীকারের যখন একা’ এবং হাবিব তনবিরের চরণদাস চোর'। কেউ কেউ বলতেই 
পারেন, এগুলো ছাড়াও বহু ভালো প্রযোজনা হয়েছে। ঠিকই, কিন্তু লক্ষণীয় হল গভীরভাবে থিয়েটারের 
সঙ্গে নাড়ির যোগ এবং থিয়েটার বোধ না থাকলে এমন একটা তালিকা তৈরি করা যায় না। থিয়েটার 
দেখার অবাধ বিচরণ চাই এমন তালিকা প্রস্তুতিতে । ধরণী ঘোষ সেই অবাধ বিচরণকারী, থিয়েটার 
বোধ সম্পন্ন একজন নাট্য সমালোচক ছিলেন। 

বড়ো তাড়াতাড়িই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। এই কলকাতাতেই ১৪ ফেব্রুয়ারি 
১৯৪৪-ব্রিস্টাব্দে তার wa কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম এ পাশ করে আজীবন 
স্ট্টেসম্যান পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন আর বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন স্টেটসম্যানের 
নাট্যসমালোচক হিসেবে। কেবলমাত্র তারই জন্য এই পত্রিকার নাট্য সমালোচনা বিভাগটিই বিশেষ 
দ্ৰষ্টব্য ছিল থিয়েটারের মানুষের কাছে। এখনও তাকে আমাদের ভীষণ প্রয়োজন ছিল। তাকে পণ্ডিত 
উন্মাদ বা পণ্ডিত জিনিয়াস যাই বলা হোক না কেন তার অনুপস্থিতিতে নাট্য সমালোচনার এক 
বিতর্কিত উত্তাপ তিরোহিত হয়েছে এ কথা সত্য। বাংলা নাট্যের ক্ষতি হয়েছে একথা বললেই সঠিক 
বলা হত। কিন্তু তাকে যে থিয়েটারের বাইরের লোক ভাবা হত। নাট্য সমালোচকেরা থিয়েটারের 
লোক নয়। তাই যা বলা উচিত ছিল তা না বলতে পারার জন্য ধরণী ঘোষ নামক প্রয়াত জিনিয়াসের 


কাছেই ক্ষমাপ্রার্থী । 
আশিস গোস্বামী 


৪৩২ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 





জন্ম : ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪ মৃত্যু : ২০ জুন ১৯৯৭ 
সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলিতে এমন দুএকজন মানুষ থাকেন যারা পর্দায় তো দূরের কথা মঞ্চেও তেমন 
একটা হাজির হন না, এঁরা কলাকুশলীও নন। কিন্তু এদের অবর্তমানে সংগঠন এমন শূন্যতায় ভরে 
ওঠে যা ভরাট করা অনেককাল ধরে কঠিন হয়ে পড়ে। এঁদের ‘সংগঠক’ বললে যেন সবটা বলা 
হয় না, সংগঠনের 'প্রাণপুরুষ' বললে অত্যুক্তি হয় না। বিমল বসু ছিলেন গণনাট্য সংঘের সেই 
প্রাণপূরুষ। কেন এ কথা বলছি সে প্রসঙ্গে যাবার আগে তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত চেনাজ্ঞানা 
নয়ে সংক্ষেপে দুচার কথা বলে নিতে চাই। 

৫৫-৫৬ নাগাদ তিনজন যুবক গণনাট্য সংঘে যোগ দেন-_অজিতনাথ বন্দোপাধ্যায় (বর্তমানে 
বিলেতে), নির্মল মুখোপাধ্যায় (প্রয়াত) এবং বিমল বোস। তিনজ্রনেই লয়েডস ব্যান্কের কর্মী, সহকর্মী। 
প্রথম দুজন সুঅভিনেতা ছিলেন, কিন্তু তৃতীয়জন বিমল যে কেন মরতে নাটকের দলে যোগ দিল 
তা আমাদের বোধগম্য হত না। ধোপদুরস্ত জামাকাপড়, গায়ে সুগন্ধি, যেন ফুলবাবুটি । রঞ্গরসে 
পারদর্শী, কথায় কথায় মজাদার গল্প__এত টুকরো মজার গল্প যে কীভাবে সে মনে রাখত, আর 
ঠক সময়ে ব্যবহার করত ভাবলে অবাক লাগত! তার উপর ইংরেজি বুলি__দুটো বাংলায় তো 
পাঁচটা ইংরেজিতে । কিন্তু নাটকে পার্ট করতে বললে হেসে বলত, রঙ কালি মেখে সঙ সাজতে 
মামার হাসি পায় (আসলে দুর্বল কণ্ঠস্বর নিয়ে যে অভিনয় করা যায় না এই জ্ঞান তার টনটনে 
ছল)। সেই বিমল কালক্রমে হয়ে উঠল গণনাট্য সংঘের অন্যতম কর্ণধার। 

কীভাবে সেই হালকা স্বভাবের মানুষটি সংগঠনে এমন একটা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন? 
ঠার মৃত্যুর পর সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে দেখছি, আদর্শ সংগঠক হতে গেলে যতগুলি গুণের 


বাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ ৪৩৩ 


CENTSAL L BRARY 


অধিকারী একজনকে হতে হয় তার প্রায় সবকটিই তার ছিল । প্রথমত, বিমল ছিলেন বৈজ্ঞানিক 
মতাদর্শে বিশ্বাসী । যেহেতু তিনি নিজে নাট্যকার বা গীতিকার ছিলেন না তাই সংগঠক হিসেবে তিনি ৰ} 
তরুণ লেখকদের মার্কসবাদী শিল্পতত্ব সম্পর্কে ধারণা দিতে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করতেন। প্রগতিশীল fy 
নাটক গান লিখব অথচ মার্কসবাদ সম্পর্কে কোনোরকম ধ্যানধারণা থাকবে না এ জিনিসটা তিনি 
বিষয়টাকে যে সমধিক গুরুত্ব দিতে হয় এ কথা বারবার তিনি বলতেন। এ সব নিয়ে তিনি গণনাট্য’ 
পত্রিকায় একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলি পড়লে বোঝা যায় মার্কসবাদী নন্দনতত্তে তার জ্ঞান কম J 
ছিল না। | 
দ্বিতীয়ত, গণনাট্য আন্দোলন সম্পর্কে তার উদার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সঠিক পথের সন্ধান 
fas | গণতান্ত্রিক উপাদান যেখানে যতটুকু আছে তাকে সংস্কৃতির স্বার্থে ব্যবহার করা, সংস্কৃতির দুনিয়ায় 
তাবৎ যে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি সক্রিয় তাদের ও সংগঠিত করা আমাদের এক a 
প্রতিহাসিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ বক্তব্য তিনি প্রায়শই তুলে ধরতেন। এই কারণেই আমরা তাকে 
দেখেছি সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে তিনি সর্বস্তরে ছুটে যেতেন, বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতেন। যে 
কেউ তার সান্নিধ্যে এসেছেন, সম্ভবত অনুভব করেছেন, তার বন্ধুত্বে কোনো খাদ ছিল at 
তার সম্পর্কে তৃতীয় যে বিষয়টির উল্লেখ না করলে নয় তা হল তার সহজ সরল ব্যবহার, 
কর্তব্যে নিষ্ঠা ও সততা, বন্ধু বাৎসল্য, শৃঙ্খলা পরায়ণতা। নাট্য আকাদেমির সদস্যদের কাছে তিনি 
ছিলেন যেমন প্রিয় তেমনি অনেক কাজেই এক অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব। 
শরীরটা তাঁর অনেকদিনই ভালো যাচ্ছিল না, তাই তার মৃত্যু আকস্মিক ভাবার কারণ নেই। 
তবু এমন একজন প্রিয়জনকে হারিয়ে আমরা গভীর বেদনাহত না হয়ে পারি না। 


শিশির সেন 





৪৩৪ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 





সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় 


জন্ম : ১৯২৫ মৃত্যু : ২৪ জুলাই ১৯৯৭ 
হ্ুলকাতার পেশাদারি রশ্গালয়গুলোর এই চরম বিপর্যয় আর বিলয়ের করুণ সময়ে খানিকটা যেন 
প্রতীকী প্রস্থানের মতোই চলে গেলেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় | পেশাদারি মঞ্চের শেষ জীবিত অভ্গুলিমেয় 
চলোশাস অভিনেতাদের অন্যতম নাট্যব্যক্তিত্বটি যখন দীর্ঘ ৩৭ দিন ধরে কঠিন রোগের বিরুদ্ধে লড়তে 
লড়তে '৯৭-এর ২৪ জুলাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন, ঘড়ির কাঁটা তখন মধ্যযামিনীর থেকে মাত্র 
চয়েক মিনিট দুরে দীড়িয়ে। 

ছোটোবেলায় বাবা-মাকে হারানো সত্যবাবু সর্বার্থেই জীবনসংগ্রাম করেছেন অস্তিত্ব রাখার 
দুয়োজনে, টিটাগড় পেপার মিলে মাত্র ৩২ টাকা বেতনের প্রথম চাকরি, সেই বেতন থেকে দীর্ঘদিন 
পর্যন্ত আবার কুড়ি টাকা করে চাকুরিদাতার কাছে ধার শোধ, অভাব যন্ত্রণার মধ্যেও ছোটোবেলা 
কেই আবৃত্তির চর্চা চালিয়ে যাওয়া, সবরকম খেলায় বিশেষ করে ফুটবলে দারুণ অনুরাগ (জেলার 
ইয়ে এবং কলকাতার লিগে তিনি নিয়মিত খেলতেন), তারপর খেলার মাঠ ছেড়ে অভিনয় জগতের 
মার পেশাদারি মঞ্চের প্রধান বিষয় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলোতে অভিনয়ের অসংখ্য কীৰ্তিস্তম্ভ স্থাপন-__ 
গন্য থেকে শুরু করে তার এ রাজকীয় উত্থান আর আধিপত্যের ইতিহাস বহুবৈচিত্র্যময় ; কিন্তু তা 
Ne কপাল জোরে লটারি পাওয়ার গল্প নয়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফল্যের ইতিহাস দুর্মর প্রাণশক্তি, 
রস্ত উৎসাহ, দুর্দম স্বপ্ন আর দুঃসাহসের মুল্যে কঠিন শ্রম আর ভালোবাসায় একটু একটু করে 
পাদপ্রদীপের সামনে আসার আত্মপ্রত্যয় দৃপ্ত উপাখ্যান, যার গায়ে কান্না, ঘাম, রক্ত, স্বপ্ন আর 
চালোবাসার সবগুলো রঙ লেগে রয়েছে। 


or আকাদেমি পত্রিকা / ৬ ৪৩৫ 





যৌবনের অভিনয়চর্চার দিনগুলোতে তিনি গণনাট্য সংঘের প্রভাবে যে বাস্তবমুখী নাট্যপ্রযোজনা 
আর অভিনয় ধারার সঙ্গে পরিচিত হন, আমৃত্যা তার লেখা, অভিনয় আর দৃষ্টিভঙ্গিতে তার একটা 
পরোক্ষ ছাপ ছিল। এমনকী পেশাদার মঞ্চে তার লেখায় আর নিয়ন্ত্রণে যে নাটকগুলো জনপ্রিয়তার 
চমৎকার উচ্চারণ, নিচু থেকে উচ্চতম পর্দায় কণ্ঠস্বরকে অনায়াস নিয়ন্থণের ক্ষমতা, অসাধারণ 
অভিব্যক্তিগত দক্ষতা, সব মিলিয়ে সত্যবাবুর অভিনয় দেখা মানে দর্শকদের নিত্যনতুন প্রাপ্তির সুযোগ! 
চলচ্চিত্রে তার অবিস্মরণীয় চরিত্রায়নের সংখ্যা অনেক। মঞ্চেও কিন্তু তুলনায় কম নয়। বিশ্বরুপার 
বাণিজ্যিক নাট্যপ্রযোজনার একমুখী শোতে “আসামী হাজির, “কোথায় পাবো তারে" ‘বেগম মেরী 
কাছে এত জনপ্রিয় হয়েছিল। রঙমহলে টাকার রঙ কালো, ‘সেমসাইড' বা “আদর্শ হিন্দু হোটেল’ 
তার অভিনয়কে ভুলতে পারে?" নিহবত' বা ‘শেষ থেকে শুরু” নাটকেও তার স্বতস্ফুর্ত বাস্তবমুখী 
অভিনয় দর্শকদের বারবার আপ্লুত করত । মঞ্চে, চলচ্চিত্রে, বেতারে, তার অভিনীত নাটকের 
সংখ্যা আর তার সৃষ্ট চরিত্রগুলোর নাম একসঙ্গে গীথা বোধ হয় কঠিনতম কাজ। যখন চলচ্চিত্ৰ 
আর মঞ্চের বাইরে বেতারই ছিল জনপ্ৰিয়তম সার্বজনীন প্রমোদ মাধ্যম, তখন বেতারে তার 
অননুকরণীয় গলায় আসাধারণ সব চরিত্রায়ন শ্রোতাদের কাছে অবিস্মরণীয় ইতিহাস হয়ে রয়েছে। 
নিয়ে দক্ষিণ কলকাতায় গড়ে তুলতে চাইলেন উত্তম মঞ্চ'। অনেক শ্রম আর অর্থের মূল্যে সেই 
মঞ্চ স্থাপিত হল। পেশাদারি দৃষ্টিভিষ্গি থেকে এই মঞ্চটি ব্যবহার করতে তিনি সবসময় যে চাইতেন 
না, তার প্রমাণ কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারদের ডেকে তাদের দিয়ে অনেকদিন ধরে অভিনয় করিয়েছেন 
2 উত্তম ae: এই প্রচেষ্টায় আর্থিক প্রতিকুলতায় জর্জারত উত্তম মঞ্চের যে অর্থনৈতিক ক্ষতি 
বাড়বে তা জেনেও সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় হাসিমুখেই তরুণকুমারের সঙ্গে এই ঝুঁকি নিয়েছিলেন। 
পেশাদারি মধ্যের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্বটি কিন্তু অন্য ধারায় থিয়েটার অর্থাৎ গ্রুপ থিয়েটারের 
একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন। সময় পেলেই গ্রুপ থিয়েটারের অভিনয় দেখতেন। বিভিন্ন অভিনয় শিল্পীর 
সঙ্গে যেচে আলাপ করতেন, পরামর্শ দিতেন। 
১৯২৫-এর জানুয়ারিতে তার জন্ম, ১৯৯৭-এর জুলাইয়ে তার প্রয়াণ। মাঝখানের ৭২ বছর 
আমাদের রগগালয়ের নানা ঘটনা দুর্ঘটনা আর ভাঙাগড়ার ইতিহাস। সত্য বন্দোপাধ্যায় এই ইতিহাসের 
অন্যতম দ্রক্টাই ছিলেন না, were ছিলেন। 
শৃন্যগর্ভ ছিল না সেই হাহাকার। পেশাদারি মঞ্চকে যে বাঁচতে গেলে বাস্তবের মাটিতে নেমে আসার 
জন্য দৃষ্টিভঙ্গি, রঙ, রূপ আর চেহারা পলটাতে হবে, এ কথা তার চেয়ে বেশি ভেবেছেন কে? 
তার প্রয়াণে আমরা একজন দরদি, ভাবুক, কাজপাগল বড়ো মাপের মানুষ আর সমকালের এক 
চন্দন সেন 
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জন্ম : ১৯১১ মৃত্যু : ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭ 


ভারতের প্রগতি নাট্য আন্দোলন তথা সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ সংগঠক এবং ভারতীয় 
াণনাট্য সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সেই সঙ্গে মার্কসবাদী সংস্কৃতি আন্দোলনের বিশিষ্ট এ্রতিহাসিক 
পে আন্তর্জাতিক স্তরেও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব সুধী প্রধান বঙ্গাব্দ ১১ ফাল্গুন শনিবার ১৩১৮ Bras 
১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার স্বরুপনগর থানার সগুনা গ্ৰামে জন্মগ্রহণ 
চরেন। পিতা প্রকাশচন্দ্র প্রধান। মাতা দুর্গারানি। 

সুধী প্রধানের বাল্যজীবনের পড়াশোনা চাওলা মাইনর স্কুল ও বনগ্রাম ইংরাজি বিদ্যালয়ে। 
VISA থেকেই সুধী প্রধান সমাজমুখী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হন। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ বালক 
নুধীকে তদানীন্তন দেশাত্মবোধক কাজে ঝাপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে। ১৯২৬ সালে মাত্র পনেরো 
বছর বয়সে বিপ্লবী যুগান্তর দলে যোগ দেন। গোপন বিপ্লবী দলের কুযুরিয়ারের কাজ করার পাশাপাশি 
মাই এ পড়ার সময় ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন। এ সময় জাতীয় 
₹ংগ্রেসের সর্বভারতীয় কলকাতা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়করুপে নেতাজি সামরিক 
পোশাকে আবির্ভূত হন। সুধী প্রধান সেই সময় নেতাজির ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পান। 
১৯৩০ সালে চার্লস টেগার্ট হত্যা মামলায় সুধী প্রধান গ্রেপ্তার হন এবং ৬ বছর কারাবাস ভোগ 
চরেন। এই কারাগারের অন্তরালে তখন মার্কসবাদী তাত্বিক রেবতী বর্মণ বন্দী ছিলেন। তার সঙ্গে 
মালাপের সূত্র ধরেই এই কারাজীবনে সুধী প্রধান মার্কসবাদী বৈপ্লবিক চিস্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হন এবং 
নার্কসিয় রাজনৈতিক পঠনপাঠনে নিজের রাজনৈতিক চেতনাকে স্বচ্ছ ও সমৃদ্ধ করে তোলেন। 

কারামুক্তির পরেই রেবতী বর্মণের মাধ্যমে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুজফফর 
সাহমেদের সঙ্গে পরিচিত হন। ইতিমধ্যে কারমাইকেল মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হন, কিন্তু পড়া 
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অসম্পূর্ণ (১৯৩৬-৩৭) থাকে। কমিউনিস্ট পার্টির পত্রপত্রিকায় সম্পাদনা কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। 
পার্টি পত্রিকায় বাংলার লোককবিদের জীবনী সংগ্রহ করে প্রকাশ করার কাজও শুরু হয় এই সময়ে। 
প্রথম সম্পাদিত গ্রন্থ বেরোয় বর্মন পাবলিশিং থেকে ‘কমিউনিস্ট লিগের প্রতি মাকৰ্স’ ১৯৩৯ সালে। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে ইংরেজি সাপ্তাহিক Peoples War ও বাংলা সাপ্তাহিক 
‘জনযুন্ধ-র দায়িত্ব পান। এই সময়ে প্ৰগতি লেখক সংঘের রাজ্য ও সর্বভারতীয় সুরের লেখক শিল্পী 
বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। 

১৯৪১ সালে মুজফফর আহমেদের স্রেহচ্ছায়ায় লালিত পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী শাস্তি রায়ের 
সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৪২ সালে ঢাকার রাজপথে তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দর নিষ্ঠুর 
হত্যার প্রতিক্রিয়ায় প্রগতি লেখক সংঘ ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘে রুপান্তরিত হয়। এই ফ্রন্টেরই 
সম্প্রসারিত সাংস্কৃতিক শাখা ভারতীয় গণনাট্য সংঘ গড়ে তোলায় সুধী প্রধান অক্রান্ত পরিশ্রম করেন। 

সুধী প্রধান মাতুলালয়ের সূত্ৰে মনোমোহন থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা মনোমোহন পাড়ের নাট্যপ্রীতি 
ও অভিনয় ধারার প্রেরণা ইতিপূর্বেই লাভ করেছিলেন। তাই ১৯৪৪ সালে গণনাট্য সংঘ প্ৰযোজিত 
বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবায্ন’ নাটকের তিনি কেবল নেপথ্য সংগঠক ছিলেন না, বিশিষ্ট একটি চরিত্রে 
অভিনয়ের দায়িত্বও পান। gy মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের যৌথ নির্দেশনায় তার অভিনয় ক্ষমতার 
প্রকাশ ঘটে। অভিনয় ও সাংগঠনিক কার্যক্রম. একত্রে মেলানো কঠিন বলেই সুধী প্রধান অভিনয়ের 
ক্ষেত্র থেকে সরে থাকলেও প্রগতি নাট্যচর্চায় তার আগ্রহ কোনোদিন কমেনি। 

গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় স্তরের প্রতিটি সম্মেলনেই ১৯৫৭ পৰ্যন্ত তিনি যুক্ত থেকেছেন। 
শণনাট্যর লক্ষ্য নির্ধারণ ও পদ্ধতি প্রয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে এই সময় যে সব তর্ক ওঠে সুধী প্রধান 
তার অনেক কিছুরই কেন্দ্রে ছিলেন। 

ইতিমধ্যে ১৯৪৩-এ তারই উদ্যোগে সংগঠিত বেঙ্গল আর্টিস্ট আসোসিয়েশনের তৃতীয় বার্ষিক 
সম্মেলনে ১৯৪৫ সালে সংগঠন-সম্পাদকের দায়িত্ব পান। 

১৯৪৩ সালে সুধী প্রধান অনুদিত ও সংকলিত “সোভিয়েটের গল্পসংগ্রহ" প্রকাশিত হয় 
এন বি এ থেকে । ১৯৪৪ সালে ফ্যাসি বিরোধী লেখক সংঘ থেকে তার সংগৃহীত “কয়েকজন 
লোককবি জীবনীশ্রন্থ প্রকাশ পায়। 

১৯৫২ সালে সুধী প্রধান পার্টির সর্বক্ষণের কর্মীর দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়ে জীবিকার্জনের 
জন্য ভারত ব্যাটারিতে চাকরি গ্রহণ করেন। পরে ১৯৫৪ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত দুই দশকে প্রথমে 
অশোক বায়োফাৰ্মা, পরে ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালসের বিপণনবিভাগে পরিদর্শক থেকে বিভাগীয় 
প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। সাংসারিক জীবনে দুই ABA, এক পুত্র ও এক কন্যা। কন্যা বর্তমানে 
প্রয়াত। পুত্র ইঞ্জিনিয়ার। ব্যক্তিগত জীবনে সদালাপী, ও সুভদ্র সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের জন্য অনেকেরই 
প্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। আবার মতাদর্শগত চিন্তাভাবনা ও তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের 
জন্য অনেকের সঙ্গেই তার দূরত্ব রচিত হয়েছিল। 

কর্মজীবনে অবসর গ্রহণের পর প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের বিশিষ্ট সংগঠকের অভিজ্ঞতা থেকে 
অজস্ৰ দুষ্প্রাপ্য নথিপুথির সংরক্ষণ ও কালানুক্ৰমিক বিন্যাস সাধন করে মার্কসবাদী তত্ব ও তথ্যের 
ইতিহাসবিদ্রুপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 

১৯৮১ সালে তার বিখ্যাত সংকলিত ও সম্পাদিত গ্ৰন্থ Marxist Cultural Movement 
in India ১ম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুধী প্রধান দেশে-বিদেশে অভিনন্দিত হতে থাকেন। এ 
বইয়ের ২য় খণ্ড বেরোয় ১৯৮২ ও ৩য় খণ্ড বেরোয় ১৯৮৫ সালে। 
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এ ছাড়া গণনাট্য, গণসংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ 
সংকলন গ্রন্থ বেরোয় ১৯৮০ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে। তার মধ্যে উল্লেখ্য গ্রন্থসমূহ হল : 
সংস্কৃতির প্ৰগতি (পুস্তক বিপণি, ১৯৮২), নবান্ন : প্রযোজনা ও প্রভাব (পুস্তক বিপণি, ১৯৮৯); 
গণ-নব-সৎ-গোষ্ঠী নাটাকথা পুস্তক বিপণি, ১৯৯২), POW দেবায় হবিযা (সংবাদ ১৯৯৬), সুভাষচন্দ্ৰ, 
ভারত ও অক্ষশক্তি পুস্তক বিপণি, ১৯৯৭) বাংলার চিরায়ত নাট্যমঞ্চ (১৯৯৬) ইত্যাদি। 

পশ্চিমবঙ্গা নাট্য আকাঁদেমি থেকে তার সম্পাদিত Nildurpan or the Indigo Planting 
Miror গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে। 

সুধী প্রধান ১৯৮০ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের অধীন লোকসংস্কৃতি 
পর্যৎ-এর সভাপতি ছিলেন। পরে তারই উদ্যোগে এই বিভাগ স্বশাসিত হয়ে “লোকসংস্কৃতি ও 
আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র' রূপে গড়ে উঠেছে মূলত তারই একনিষ্ঠ পরিশ্রমে । 

১৯৯৭-এর ৭ ডিসেম্বর সুধী প্রধান ৮৬ বৎসরে প্রয়াত হলেন। তার মৃত্যুতে পশ্চিমবাংলার 
প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলন যথার্থই একজন অভিভাবক হারাল। 


নৃপেন্দ্ৰ সাহা 
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শ্রীপতি দাস 


জন্ম : ১৯৪০ মৃত্যু : ১৬ মে ১৯৯৮ 


শুধু শব্দটুকু বুকে নিয়ে পেরিয়ে যায় মাঠ ময়দান। আরও কত শব্দ-সুর গা ভাসিয়ে দেয় সেই 
বাতাসে। প্রান্তর ঘুরে ফিরে এসে গাছের পাতায় দোল দিয়ে যায় সেই বাতাস। প্রাণের মাঝে স্পন্দন 
তুলে আবার ফিরে যায় কী জানি কোন অজানায়। 

বিমূর্ত শব্দ-সুর ছড়িয়ে আছে বিশ্বময়। কত ছন্দের বন্ধনে নানান গতি নিয়ে সেই শব্দ-সুরের 
আসা যাওয়া। সেই শব্দ-সুর আর ছন্দ নিয়ে শিল্পীমন ভাবনার ডানা মেলে দেয় বিমূর্ত সুরের মাঝে। 
সৃষ্টি হয় মনের ভাব ও ভাবনার সুর। 

দৃশ্যকলা নাট্যশিল্প, নাট্যঘটনার পথ ধরে আসে মঞ্চে। অন্যান্য নাট্য সহযোগী শিল্পের সঙ্গে 
বিমূর্ত শব্দ-সুর দৃশ্যমান নাট্য ঘটনার সহযোগী হয় মঞ্চের অন্তরাল থেকে। 

শব্দ-প্রক্ষেপণ, কথাটা নাট্যুশিল্পেই বহুল প্রচলিত। সুরকার সুর ও ধ্বনি নিয়ে নাটকের আবহ 
সৃষ্টি করেন। বর্তমানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নাটকের আবহ সংগীত রেকর্ডিং করে নেওয়া হয়। 
মঞ্চের অন্তরাল থেকে সেই শব্দ-সুর প্রয়োগ করেন আর এক শিল্পী। তিনি শব্দ-প্রক্ষেপক। 

এই ক্ষেত্রে ‘শব্দ প্ৰক্ষেপণ’ শিল্পীর দায়িত্ব অনেক। শব্দ প্রক্ষেপণের সঠিক ও যথাযথ প্রয়োগের 
মাধ্যমে, রস ও ভাবের সুর মূৰ্চ্ছনা দর্শক-শ্রোতার হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। বিমূর্ত সুর যেন মূর্ত হয়ে 
ওঠে নাট্য ঘটনার সঙ্গে। 

শব্দ প্রক্ষেপণের নেপথ্যশিল্পের শিল্পী শ্ৰীপতি দাস ছিলেন শ্রুতিযন্ত্রের যাদুকর পঞ্চাশের দশকের 
শেষ দিক থেকে শুরু করে বর্তমানের সময়, অর্থাৎ নববুইয়ের দশকের শেষ দিক পর্যন্ত তিনি কাজ 
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করে গেছেন নিরলস ভাবে। এ সময়ের প্রথম সার্থক শিল্পী ছিলেন শ্রীপতি দাস শব্দ-সুর প্রক্ষেপণের 
কাজে। যার স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন বহু বিখ্যাত এবং সফল নাটকে তার কাজ এবং ভাবনার 
মাঝে। সুরের গভীরে তন্ময় হয়ে, নাট্যরস ও ভাব সৃষ্টির কাজে নেপথ্য থেকে তিনি নাট্যদৃশ্যের 
সঙ্গে বাজিয়ে চলতেন তার টেপরেকর্ডারের রেকর্ডিং করা শব্দ-সুর। মনে হত যেন শ্রীপতি দাস 
নিজেই নানান মিউজিক্যাল ইনস্টুমেন্ট বাজাচ্ছেন। কখনও নৃদু কম্পনে, আবার কখনও দুরন্ত 
ঝংকারে টেপরেকর্ডার থেকে শব্দ-সুর প্রক্ষেপণে ছিল তার এমনই দখল । বাজাতেন সৃষ্টির মেজাজে, 
অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে। 

শ্রীপতির শব্দ-প্রক্ষেপণের কর্মজীবনের শুরু রঙমহলের তদানীন্তন শব্দন্ত্রী শ্রীপ্রভাত হাজরা 
মহাশয়ের সহকারী ACH! এই প্ৰসঙ্গে বলা দরকার, সর্বপ্রথম টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে আবহ সুর 
ACHAT কাজ শুরু করেন শ্রী প্রভাত হাজরা মহাশয়। সেই দিক থেকে তিনিই শ্রীপতির শিক্ষাগুরু। 
নাটক 'মায়াময়ুর এ সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলক ভাবে টেপরেকর্ডারের ব্যবহার করা হয়। এর আগে 
থিয়েটারে আবহ সংগীতের জন্য টেপরেকর্ডারের ব্যবহার ছিল না। নাটকের আবহ সংগীত বিভিন্ন 
মিউজ্িসিয়ানরা মঞ্চের অস্তরাল থেকে বাজাতেন। কখনও বিভিন্ন ডিস্ক (গ্রামাফোনের ডিস্ক) থেকে 
সাউন্ড এফেক্ট বাজানো হত। প্রয়োজনে মিউজিকের অংশও ডিস্ক থেকে বাজানো হত। 

শ্ৰীপতি দাসের কর্মজীবন শুরু পেশাদার মঞ্চ দিয়ে। ১৯৫৭ সালে প্রথম বিশ্বরুপা থিয়েটারে 
শব্দ-প্রক্ষেপণের কাজে যোগ দেন। সেই সময়েও শ্রামাফোন ডিস্ক থেকে শব্দ ব্যবহার করা হত। 
টেপরেকর্ডারের ব্যবহার সে সময়েও আরম্ভ হয়নি | মিউজিসিয়ানের দল মঞ্চের অন্তরাল থেকে আবহ 
সংগীত বাজাতেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনেক সময়ে ডিস্ক থেকে মিউজিকের অংশ কিছু বাজতো 
প্রয়োজন ACS | | 

‘এক মুঠো আকাশ নাটকে, তরুণ রায়ের পরিচালনায় টেপরেকর্ডারের ব্যবহার হয় রঙমহল 
থিয়েটারে । শব্দ প্রক্ষেপক প্রভাত হাজরা, তার সহকারী ছিলেন শ্রীপতি। বিশ্বরুপায় ‘সেতৃ' নাটকে 
১৯৫৭ সালেই টেপরেকর্ডারের ব্যবহার হয়। সেখানেও শ্রীপতি শব্দপ্রক্ষেপণের সহকারী হয়ে কাজ 
করেছেন। টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে শব্দ-সুর প্রক্ষেপণের কাজে সে সময়ে প্রভাত হাজরা মহাশয় তো 
ছিলেনই, শ্ৰীপতি দাস-কেও নানা ভাবে সহযোগিতা করতে হত, এ ছাড়াও ছিলেনপুর্ণেশ ধর নেটুবাবু), 
কমল চৌধুরী, গোবিন্দ চৌধুরী প্রভৃতি মানুষ এঁরা সকলেই সহযোগিতা করেছেন শ্রীপতিকে। সেই 
সময়ে এই বিশেষ মানুষজন যাঁরা সাউন্ড নিয়ে কাজ করতেন, টেপ নিয়ে নাটকে শব্দ-সুর প্রক্ষেপণের 
কাজে প্রথম থেকে সচেষ্ট ছিলেন, এই প্রসঙ্গে তাদের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন বলেই মনে করি। 

শ্রীপতি দাসের মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদানের ব্যাপারে অন্যান্যদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় তাপস সেন 
মহাশয়ের ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ । তখন মিনার্ভা থিয়েটারে লিট্ল থিয়েটার গ্রুপ প্রযোজনায়, উৎপল 
দত্তের পরিচালনায় অঙ্গার’ নাটকের শুরু। সংগীত পরিচালক ছিলেন পণ্ডিত রবিশংকর। 
আলোকসম্পাতে ছিলেন তাপস cm) মঞ্চের দায়িত্বে ছিলেন নির্মল গুহ রায়। সে সময় মাসিক 
কুড়ি টাকা বেতনে wens’ নাটকে শব্দ-সুর প্রক্ষেপক হয়ে শ্ৰীপতি দাস নিজের দায়িত্বে অর্থাৎ 
একক ভাবে কাজ শুরু করেছিলেন টেপরেকর্ভার নিয়ে। 

১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত নাট্যদলের সমস্ত নাটকে শব্দ প্রক্ষেপকের কাজ করে 


গেছেন শ্ৰীপতি দাস। এর মধ্যে আছে নীচের মহল; ছায়ানট: 'অঙ্গার* 'চৈতালী রাতের স্বপ্ন’ 


ফেরারী ফৌজ’ কল্লোল: জুলিয়াস সিজার” ‘তিতাস একটি নদীর নাম’, ‘লেনিনের Gre’, “তীর: 
wee দেহি” ‘মানুষের অধিকারে’ ইত্যাদি। পরবর্তীকালে মিনার্ভায় L.T.G. নাট্যদলের অভিনয় ৰন্ধ 
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হবার পর মিনাৰ্ভা কর্মী সংসদ গঠিত হয়। তাদের প্রযোজনায় 'অগ্গার ‘প্ৰবাহ’ '১৭৯৯' এই তিনটি 
নাটকেও শ্রীপতি দাস শব্দ প্রক্ষেপকের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। 

সময়ের পথ ধরে শ্ৰীপতি দাসের কাজ চলে বিরামহীন। আসে নিত্য নতুন দল, নতুন নতুন 
কাজ। অভিনেতৃ সংঘের প্রযোজনায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নাটক 'অন্ধযুগ' হয়। 
সে নাটকে পরিচালক লাইভ মিউজিক চাইছিলেন। টেপরেকর্ডার থেকে মিউজিক প্রক্ষেপণের ব্যাপারে 
দ্বিষাপ্রন্ড ছিলেন তিনি। শ্ৰীপতি দাস ভরসা দিয়ে, অনুরোধ করেন টেপ ব্যবহার করার জন্য। শেষ 
পৰ্যন্ত শ্ৰীপতি দাসের অনুরোধ গ্রহণ করেন পরিচালক । সে নাটকের কাজে দুরন্ত ভাবে সফল হন 
শ্ৰীপতি দাস। খুশি হন পরিচালক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় । সাফল্যের সিঁড়ি পেরিয়ে চলেন শ্রীপতি 
দাস। 

একদিকে যেমন ছোটো বড়ো নানান গ্রুপ থিয়েটারের প্রযোজনা গুলিতে অপরিহার্য হয়ে উঠে 
ছিলেন শ্রীপতি দাস, তেমনি গণনাট্য সংঘের বিভিন্ন শাখার শব্দ প্রক্ষেপণের কাজেও তিনি ছিলেন 
এক নিরলস sti এ ছাড়া পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ ও অফিস ক্লাবের কাজ তো ছিলই। সব মিলিয়ে 
তার কাজের পরিধি ছিল অনেক বড়ো। তার কাজের সংখ্যাও অনেক, যার সবটুকু লেখা সম্ভব 
নয়, যেমন সম্ভব নয় লিখে বোঝানো তিনি কেমন বাজাতেন। এ সব বলতে বা বোঝাতে পারতেন 
তিনি নিজেই ৷ উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, চিররঞ্জন দাস থেকে শুরু 
করে আজকের অনেক নাট্যনির্দেশিকের সঙ্গে কাজ করে গেছেন। কাজ করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, 
রবি ঘোষ, অনুপকুমারের সঙ্গেো। পিপল্স পাপেট থিয়েটারের পুতুল নাটকেও তিনি ছিলেন শব্দ 
শব্দ প্রক্ষেপণের কাজ করে গেছেন শ্ৰীপতি দাস। 

শ্রুতিযস্ত্রের যাদুকর শ্ৰীপতি দাস নিজের স্টক সাউন্ড ও অন্যান্য স্টক মিউজিক দিয়ে নিজেই 
অনেক সময় মিউজিক নাটকের আবহ করে দিতেন। এমনকী মিউজিসিয়ান কে দিয়ে বাজিয়ে, কখনো 
হাতে শব্দ-সুরের মিক্সিং করেছেন সাধারণ টেপরেকর্ডার দিয়ে, যখন আধুনিক রেকর্ডিং যন্ত্র বা অত 
স্টুডিয়ো গড়ে ওঠেনি। 

সারা জীবন সঠিক সময়ে কথামতো পৌছে যেতেন রিহার্সালে এবং নাটকে অভিনয়ের দিন 
মঞ্চে। অন্তরাল থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সব সময়ে। ভালোবাসায়, মমতায় 
সংগীতকে সঙ্গে নিয়ে চলেছিলেন থিয়েটারের পথ ধরে। কথা দিয়ে কথা রেখেছেন চিরকাল। সেই 
নেপথ্যশিল্পী, শ্রতিযস্ত্রের যাদুকর শ্রীপতি দাস ১৬ মে ১৯৯৮ শনিবার বেলা সোয়া তিনটায় মঞ্চের 
অস্তরাল থেকে আরও অনেক দূরের অজানা অন্তরালের মাঝে হঠাৎই চলে গেলেন নিঃশব্দে, রেখে 


গেলেন শব্দ-সুরের শ্রুতির স্বৃতি। 
মুরারি রায়চৌধুরী 
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পশাদার যাত্রার বিগত যুগের সর্বশেষ কয়েকজন জনপ্রিয় প্রতিভাবান অভিনেতাদে 
দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন হুগলি জেলার এক 
লতা রণজিতকুমার চট্টোপাধ্যায় তার পুত্রের শৈশবাবস্থা থেকে অভিনয়ের প্রতি ₹ 
দেখতেন না তা ববে একটা গভীর wieder দিলীপ যাৰা ঘিয়েটার ভা? 
লেন। যৌবনের প্রায় শুরুতেই, পিতার প্রয়াণের এক বছর পর বিধবা মা এবং চারা 
৷ দায়িত্ব গ্রহণ করে ইছাপুর মেটাল এন্ড স্টিল ফ্যাক্টরিতে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়? ৷ 
স তার থাকা সম্ভব হয়নি, উত্তর প্রদেশের মিরাটে বদলি হওয়ার পর উৰ্ঘ্বতন ক 
তবিরোধে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। পরে একটা ব্যাবসা শুরু 
1র অভাবে প্রচুর অর্থক্ষতির জন্য তা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। ভাগ্য বিপর্যয়ের হা 
ওয়ার জন্য যাত্রাকে শেষ পর্যন্ত পেশা হিসাবে গ্রহণ করে ১৯৫০ ব্ৰিস্টাব্দে ভান্ডারী ₹ 
করেন। সে দলে তখন অনেক বিখ্যাত যাত্রাভিনেতার সমাবেশ থাকা সত্বেও দত) 
ees Gna ek ane RAE a অন 
ছোটো হলেও, দিল৷৷ তাতো mae ase অভিনয় জয়ে Se শুই নিজের 
রেছিলেন। 

তির পথ ধরে এরপর তিনি রঞ্জন অপেরায় অভিনয় করার সুযোগ পান। সে দলে £ 
সয়দ্থ, “পলাশীর পরে’ পালায় নজাফ খাঁ, 'বৃপনগরের মেয়ে’ পালায় দয়াল শাহ 
করে বিশেষ সুনাম লাভ করেন। কয়েক বছর পরে যোগ দেন তখনকার অন্য: 
স্বর অপেরায় এবং এরপর একাদিক্ৰমে সেখানে ষোলো বছর বিভিন্ন হরিতে বূপদা 
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যাত্রার প্রথম শ্রেণির অভিনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন এই দলে ‘eae পালায় সুচেত সিংহ/মূলরাজ্ঞ, 
‘ধুব' পালায় গৌতম/ব্যাধ/রাজা উত্থান পাদ, “অগ্নিপরীক্ষা" পালায় সম্ৰাট কনিষ্ক প্ৰভৃতি চরিত্রে অভিনয় 
চরিত্রের রুপায়ণে, খল চরিত্রে অভিনয়ের দীর্ঘস্থায়ী খ্যাতি তাকে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌছে দেয়। 
বজ্জুতপক্ষে বাংলার যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে “সোনাই দীঘি -তে দিলীপ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ের রেকর্ড 
কারও পক্ষেই ভাঙা সম্ভব হয়নি। এইচ এম ভি রেকর্ডে তার সেই অবিস্মরণীয় কণ্ঠস্বর এখনও 
সমান জনপ্রিয়। এই খাতির সূত্ৰেই ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বরুপা থিয়েটারে 'কণাজুন' নাটকে কর্ণের 
ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ পান। চারদেয়াল ঘেরা প্রসেনিয়াম মঞ্চের বন্ধন তাকে তৃপ্তি দেয় 
নি, অচিরকালের মধ্যে যাত্রায় ফিরে যান তরুণ অপেরায় যোগ দিয়ে। সে দলে “রক্তের নেশায় 
TBS, “শাপমোচন' এ অনার্ধরাজ, PEPA উইল'-এ কৃষ্ণকান্ত চরিত্রের অভিনয়ে তার জনপ্রিয়তা 
অক্ষুপ্র থাকে । এরপর ভারতী অপেরায় “ভৈরবের ডাক’ এ আলমগীর, “লৌ হপ্রাচীর *এ সত্যকিন্কর, 
Shan নাট্য কোম্পানিতে “রাক্ষসী পদ্মায় ইসমাইল চিন্তি, “বৈকুষ্ঠের উইল’ এ বৈকুণ্ঠ, নবরঞ্জন অপেরায় 
“রজনী পালায় অমরনাথ, তার অনবদ্য সৃষ্টি। এরপরে প্রধানত তার নেতৃত্বে শ্রীমা অপেরা নামে 
একটি নতুন দল গঠিত হয়, ‘সম্ৰাট অন্ককাসুর' পালায় নাম ভূমিকায় তার অভিনয় পৌরাণিক পালার 
প্রবর্তনায়, বিশেষত অমিত্র'ক্ষর ছন্দে লেখা সংলাপ, সুরে টানা কিছুটা গমক প্রধান উচ্চারণে তিনি 
নতুনত্ব আরোপ করেন। এরপরে, তীর স্রেহধন্য অভিনেতা অতুল ভট্টাচার্যর পরামর্শে, দলের নাম 
পরিবর্তন করে অধুনালুপ্ত গণনাট্য রাখা হয়। সেই দলে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘসময় অভিনেতা- 
নিদের্শক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। এই কালপর্বে, “দাদাঠাকুর' পালায় নাম ভূমিকা, “পঙ্গপাল -এ নিতাই 
মাস্টার, ‘তাজমহল'-এ সাজাহান, “চাদসদাগর' এ নামভূমিকা, ‘মহারাজার ফীসি'তে নন্দকুমার, 
‘বিশ্ববন্দিত বিবেকানন্দ-তে গিরিশচন্দ্র, ‘দেবদাস’ এ ধর্মদাস চাকর প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয়ে তার 
খলচরিত্রে অভিনয়ের দক্ষতার পাশাপাশি অন্যতর প্রতিভাকেও সমানভাবে জনপ্রিয় করেছিল। 
পৌরাণিক, এ্রতিহাসিক, সামাজিক তথা জীবনীমূলক পালায় সবরকমের চরিত্রের রাপায়ণেই তিনি 
দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যাত্রাভিনয়ে রাজা ও দৈত্য চরিত্রের যে এ্রতিহ্যানুযায়ী প্রবাহ, এক অর্থে 
তিনিই সে প্রাচীন ধারার সর্বশেষ প্রতিভাবান রুপদাতা । শেষ কয়েক বছর তার প্রশিক্ষণে পুত্র সন্দীপ 
চট্টোপাধ্যায় যাত্রা আসরে তরুণ নায়ক হিসাবে অভিনয় করতেন। 

তার সমগ্র অভিনয় জীবনের কৃতিত্ব স্মরণ করে তাকে গন্ধৰ্ব পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল 
১৯৭৬ ব্রিস্টাব্দে। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি পশ্চিমবঞ্গ সরকারের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার অর্জন 
করেছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে নটসূৰ্য হিসাবে তার পরিচয়, দর্শক সাধারণের কাছে বিপুল ভাবে 
প্রশংসিত হয়েছে। তার অননুকরণীয় বাচনভঙ্গি, অবিস্মরণীয় অভিব্যক্তি, যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে একটা 
স্বতন্ত্র মাত্রা রচনা করেছিল। গত ১৮ মে ১৯৯৮, তার হুগলির চকবাজারের বাসস্থানে হৃদরোগে 
আক্রান্ত হয়ে তিনি প্রয়াত হয়েছেন__এটা নিঃসন্দেহে যাত্রাজগতের পক্ষে বিশেষ বেদনার ঘটনা। 


প্রভাতকুমার দাস 
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চিররঞ্জন দাস 
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আন্দোলনের ধারায় কারও কারও নামের সাথে গণনাট্য, অর্থাৎ ভারতীয় গণ 
TH মাংসে যুক্ত হয়ে আছে। শেষ পঞ্চাশ থেকে আশির দশক পর্যন্ত নাটক 
নাট্য পরিচালনা এবং প্রযোজনার ক্ষেত্ৰে চিররঞ্জন দাসের নাম বিশেষভাবে - 
ময় ধারার ভিতর অন্যতম এক প্রধান নাট্যকার চিররঞ্জন। জীবনের একেবারে 
তি নাট্যধারা ও গণনাট্য ধারার সাথে যে যোগসূত্র, জীবনের শেষদিন পৰ্যন্ত ত 
সাথে শেষদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের আদর্শেও বিশ্বাসী ছিলেন? জী 
প্রতিকূলতা এবং বীক-মোড়ের সামনে এমনকী ভীষণ বিপর্যয়ের মুবোছুহি 
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৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর চিররপ্রন দাসের জন্ম। স্কুল জীবনের পরে = রাজ 
ঢার সময় থেকেই নাটক রচনা অভিনয় এবং নাট্য লনের সাথে সামি। 
গেরবাজার অঞ্চলে বহু উদ্বাস্তু কলোনির একটি ভগবতী কলোনিতে : 
মতাদর্শের ক্ষেত্রে চিররগ্রনের অনা ভাইরা সকলেই একমতাবলম্বী না 2 
সম্পূৰ্ণ ভিন্ন মতের সক্রিয় কর্মী হওয়ার ফলে পরিবারিক CHES সব সময় তা 
ফলত কিছুটা মানসিক চাপেও থাকতে হত। মণীন্দ্চন্দ্র কলেজে 3 
য়ের বিশিষ্ট, নাট্য ব্যক্তিত্ব অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্প্রসাদ coast রর 
চীন সেনগুপ্তের পুত্ৰ নাটাকার-অভিনেতা দীপেজলনাথ প্রখর সাথে তার 
আত্মিক যোগাযোগের চেহারা নিয়েছিল অচিরেই ৷ কলেজ পি BEJE 
ন না বিসর্জন' প্রকাশিত হবার পর থেকেই নাটক রচনার জগতে 
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থেকে জীবনের শেষদিন পৰ্যন্ত আশিটি নাটক তিনি রচনা করেন। তারপর থেকেই নাটক রচনা 
পরিচালনা এবং অভিনয়ের ক্ষেত্রে শুধুই সামনের দিকে চলা। 

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নাগেরবাজার শাখার সাথে যুক্ত থাকার সময়ে এবং কিছুদিন পরে 
গণনাট্য সংঘের সীমাস্তিক শাখা গঠিত হবার পর থেকে শাখার সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করে জে বি 
প্রিসলির TAA অব কিলমর* অবলম্বনে ‘মা’ নাটক প্রযোজনা করেন। রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ' 
উপন্যাসের অংশ নিয়ে ‘জোঠামশায়’ নাটকে শচীন ও শ্রীবিলাস চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নাট্যকার 
চিররঞ্জন ও বর্তমানে বাংলা আকাদেমির সচিব সনতকুমার চট্টোপাধ্যায় । এ সময়ে ম্যাকসিম গোর্কির 
‘BANA অবলম্বনে 'নীলদরিয়া' আর ‘লোয়ার ডেপথের অংশ অবলম্বনে ‘জানোয়ার’ নামের নাট্য 
প্রযোজনা এবং চিররঞ্জনের অভিনয় বিশেষ প্রশংসার যোগ্য । সেই সময়ে সীমান্তিক শাখা একের 
পর এক নাট্য প্রযোজনার পাশাপাশি গণনাট্যের গান গাওয়ার ক্ষেত্রেও উল্লেখ্য ভূমিকা নিতে পেরেছিল। 
গান ও নাটকের দল নিয়ে বিহারের মাইথন, নির্বাচনী প্রচার কাজে খড়গপুর, হুগলির সিঙ্গুর, নদিয়ার 
নানা অঞ্চলে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় চিররঞ্জনের সাথে অনেক ব্যক্তিগত স্মৃতি এসে যায়! 
দমদমের কমিউনিস্ট আন্দোলন, অসংখ্য ছোটোবড়ো কারখানায় শ্রমিকদের লডাই-সংগ্রাম, 
ইউ সি আর সি পরিচালিত দমদম-রাজারহাট অঞ্চলে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিষয়ক আন্দোলন এবং 
ইত্যাকার লড়াই সংগ্রামের পাশাপাশি গণনাট্য সংঘের আদর্শে ও পরিচালনায় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম 
দমদমে বিশেষ মাত্রা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। এই সব রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত" নেতৃত্ব 
সবশক্তি নিয়ে যুক্ত হয়েছিলেন। সে সময় শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই নিয়াদমদম” পত্রিকার সাথে 
কম বেশি যুক্ত ছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধন গুহ, মণি মুখোপাধ্যায়, চিররঞ্জন দাস, শৈলেন 
চৌধুরী, অনুনয় চট্টোপাধ্যায় বর্তমান লেখক প্রমুখরা। তার মধ্যে কথাসাহিত্যিক শৈলেন চৌধুরী 
ও নাট্যকার চিররঞ্জন অকালে চলে গেলেন নিজেদের সৃষ্টিশীল ভূমিকায় স্থিত থেকেই। 

দমদম-রাজারহাট-বাগুইআটি অঞ্চলে সে সময়ে প্রগতি নাট্যধারার নানাদিকের সুখ্যাত সব 
ব্যক্তিত্বের তৎপর ও সৃজনশীল ভূমিকা গ্রহণের ফলে এতদঞ্চলে এক বিশেষ গ্রহণযোগ্য সাংস্কৃতিক 
বাতাবরণ তৈরি হতে পেরেছিল । ‘আমার মাটি’ ‘আবাদ’ ‘জননী’ ও ‘ভাসান’ খ্যাত নাট্যকার মনোরঞ্জন 
বিশ্বাসের পরিচালনায় প্রথম চলতি বাসর এবং পরে গণনাট্য সংঘ অনুমোদিত দেশবন্ধুনগর শাখার 


একেবারে শূন্য থেকে শুরু করে শুধুই একান্তিক সদিচ্ছা-নিষ্ঠায় এবং সব কিছুর ভালোমন্দর 
মধ্যে সত্যকে মেনে নেবার মানসিক শিক্ষা এবং সর্বোপরি গণনাট্য আদর্শ-ভাবনা সম্বল করে যে 


তিন দিন ধরে নাট্যোৎসব পরিচালিত হয়েছে চিররগ্রনের সীমান্তিক শাখার ব্যবস্থাপনায়। 
ৰ আলোচনা অংশে গণনাট্য তাত্বিকতা-পরিচালনা-নাটকের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে 
সুবিখ্যাত নাট্য ও নন্দনতাত্তিক অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ, নাট্যকার 
দিগিন্দ্ৰচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল দত্ত, সজল রায় চৌধুরী, রেবা রায়চৌধুরী, 
নির্মল ঘোষ, শোভা সেন, নিবেদিতা দাস প্রমুখ নাট্যসংস্কৃতিজগতের চিরস্বীকৃত মানুষেরা অংশ নিয়ে 
সমগ্র নাট্য আন্দোলনের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এইসব সাংস্কৃতিক কার্যক্রম নতুন শিক্ষিত তরুণদের 
গণনাট্য ধারায় বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল। 
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চিররঞ্জনের প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা প্রায় আশিটি এ তথ্য আগেই উল্লিখিত হয়েছে! দেশ- 
সময়কাল আর বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতের নানাদিক নিয়ে নাটক লেখার সাথে-সাথে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের 
বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনা বিষয়ে তিনি নাটকে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন উঁচুমানের নাটক রচনা করে। 
অনেকক্ষেত্রে তার লেখা নিতান্ত প্রচারমূলক নাটকও দীর্ঘজীবী হতে পেরেছে। তার লেখা নাটকের 
মধ্যে বিশেষ খ্যাতি ও পরিচিতি লাভ করেছে: ‘ভিয়েতনাম’, 'জুলিয়াস ফুটিক' TORR’, ‘ফেরার, 
সন্ত্রাস" “সমুদ্রের স্বাদ, ‘পশ্চিম স্বর্গ, ‘অক্টোবর ea’, কান্বোডিয়া” “পালাবদল' ‘আমিনা-কাহিনী’ 
গফুর আমিনা সংবাদ’ তুমি আমি সবাই! ‘পথে নামার সময়’ ‘জেহাদ’ 'নীলদরিয়া' “বিবসনা বৃহয়লা’ 
BIST রোড; “যোশেফ জালিন ‘পৃথিবীর জন্যে ‘মৃত্যুহীন বেঞ্জামিন’ ‘বীরাঙ্গনা ', ‘রক্তাক্ত রোমিও 


‘ষড়যন্ত্ৰ’ নীতিবাগীশ' (গোর্কি অবলম্বনে) ‘দৰ্পণে আগুন’, 'নয়নতারার মৃত্যু’ এবং 'রাজাপ্রজার BAST’, 
শয়তানের হাত, ‘জীবন যেমন, ‘অবস্থান; ‘সৌণ্ডিক, ‘ঝড়ের পাখি, ‘অচ্ছুত কন্যা” হুঁশিয়ার" 
ANAT গান, ‘অৰ্জন না Aaa, ‘অমর আফ্ৰিকা’, ‘পাতক’ জানোয়ার” (গোৰ্কির লোয়ার ডেপথ 
অবলম্বনে) ইত্যাদি নামের নাটক উল্লিখিত সব কটি নাটকের রচনাকাল ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৯০ 
পর্যস্ত এবং সবকটি নাটকেরই প্রথম মঞ্চায়ন করেছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সীমাস্তিক শাখা । 
এবং এর বেশিরভাগ নাটকই ‘গণনাট্য’ গ্রুপ থিয়েটার’ পত্রিকা দুটিতেই প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া 
দুএকটি নাটক ‘স্বাধীনতা’ ‘আত্তৰ্জাতিক’ ‘বিংশ শতাব্দী” 'নয়াদমদম' এবং কোনো কোনো সাময়িকী 
ও স্মারকগ্ৰস্থেও প্রকাশিত হয়েছে, শুধু বিষয়ভাবনার জোরেই চিররঞ্জন নাটক Gera দিয়েছেন তাই 
নয়, নাটকের আঙ্গিকের দিকেও তিনি যথেষ্টই সজাগ শিল্পভাবুক ছিলেন । সমসময়ের রাজনীতিকে 
নাটকের বিষয়বস্তু করে তুলতে উৎপল দত্তের পরে অনেকের মতো চিররঞ্জনের নাম একান্ত প্রাসঙ্গিক। 
রাজনীতি বিষয়ভাবনা সমন্বিত নাটককে শিল্পরসে সমৃদ্ধ না করতে পারলে তা সাধারণ মানুষের কাছে 
আদৌ গ্রহণযোগ্য হবার নয় এই বোধ সব সময়ই চিররঞ্জনের ভিতর ক্রিয়াশীল ছিল। চিররঞ্জন দাসের 
লেখা এতগুলি নাটক নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা-পর্যালোচনা হওয়া দরকার । অনেক নাটককে একদিনের 
অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নাট্য সংকলন হওয়াও জরুরি। 

একদা সলিল চৌধুরী সম্পাদিত ‘গণনাটোর "প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবার পরে ১৯৬৪ সালে ‘গণনাট্য’ 
নাম দিয়ে একটি শারদসংকলন প্রকাশ করার পরে ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি থেকে নিয়মিত ভাবে 
গণনাট্য’ পত্রিকার প্রকাশ তার অসামান্য সংগঠন ক্ষমতা-ইচ্ছাশক্তি ও মানসিকশক্তির পরিচয় বহন 
করে। মানসিক শক্তি, কর্মকুশলতা এবং উদ্দেশ্যের সততায় সব সময়ই আর্থিক অভাবকে পিছনে 
সরিয়ে রাখতে পেরেছেন চিররঞ্জন। সেদিনের প্রকাশিত সীমান্তিক শাখার প্রকাশিত পত্রিকা পরবর্তী 
সময়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের রাজ্য কমিটির মুখপত্র হিসেবে আজও নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। 

১৯৮৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মান জানান তার বীরাঙ্গনা" 
নাটকের জন্য। নাট্যকার চিররঞ্রনের ভিতর এক কবিমন সবসময়ই কার্যকর ছিল। তার একাধিক 
নাটকের প্রস্তাবনা অংশে, নাটকের গানের কথায় এবং মাঝেমাঝে এক একটি ছড়া কবিতার প্রকাশ 
মাধ্যমে এই কবি চরিত্রের কিছুটা প্রকাশ ঘটেছে। দিলীপ সেনগুপ্তের সুরে তার একাধিক গানও বিশেষ 
জনপ্রিয় হয়েছিল। তার মধ্যে ধুলো মাটির পথে পথে’ এবং গোর্কির জল্মশতবর্ষে 'ম্যাকসিম শাণিত 
শলাকা’ “ম্যাকসিম' ‘জীবনের aad? ইত্যাদি স্মরণযোগ্য। 

ষাট থেকে সত্তরের দশকের কিছুদিন পর্যন্ত গণনাট্য সংগঠনে চিররপ্রনের তৎপর ভূমিকা ভোলার 
নয়। শতকাজের মধ্যেও একজন সৃষ্টিশীল মানুষ সুলভ রসবোধ রসিকতার মাত্রাজ্ঞান, বুদ্ধির দীপ্তি, 
অফুরন্ত প্রাণশক্তি, শিল্পীর দায়বদ্ধতা এবং সমাজ পরিবর্তনের মানসিকতায় শতকরা একশোভাগ বিশ্বাস 
এবং সৃজন-প্রবণ তৎপর ভূমিকা চিররঞ্জন দাসকে বাংলা প্রগতি ও গণনাট্যের ধারায় একজন 
নিবেদিতপ্রাণ পুরুষে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমরা তার খুবই কাছের বন্ধুরা তীর মৃত্যুহীন নামের নাটকের 
নাম নিয়ে, মৃত্যুহীন চিররঞ্জন বলে মজা করতাম ; মাত্র বাট বছর বয়েসে সেই মৃত্যুরই কাছে এমন 
হেরে যাওয়া সত্যিই মর্মাস্তিক। 


প্রণব চট্টোপাধ্যায় 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 884 





জন্ম : ১৩ জানুয়ারি ১৯৪৪ মৃত্যু : ১৯ জুন ১৯৯৮ 
প্রকাশ নন্দীর জন্ম ১৯৪৪-এর ১৩ জানুয়ারি হাওড়া জেলার বেগড়ি গ্রামে। পিতা গ্ঁইরাম ও মাতা 
অন্নপূর্ণা । পরিবারটি তন্তু ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল। জন্মস্থানে প্রাথমিক শিক্ষার পর পিতার 
বস্ত্ৰবাবসার সুবাদে উত্তর কলকাতার চিৎপুরের নতুন বাজার অঞ্চলে চলে আসেন । দোকানের কাছেই 
উমেশ দত্ত লেনে বসবাস কালে শ্রীবিদ্যানিকেতনের পড়াশোনা আর সেখান থেকেই বিদ্যালয়ের শেষ 
পরীক্ষায় উত্তীৰ্ণ৷ বঙ্গবাসী কলেজ থেকে স্নাতক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা (১৯৬৬- 
৬৮) এবং রবীন্দ্রভারতী বিশাববিদ্যালয়ে থেকে এ সময়ই নাট্য বিভাগের পাঠ শেষ করেন। উচ্চতর 
কাজ, চায়ের দোকানের কাজ করেছেন নির্দিধায়। 

রবীন্দ্রভারতী-র বন্ধুদের নিয়ে প্রতিবিম্ব নামে নাট্যদল গঠন করেন। “অগ্রিদূত' ছদ্মনামে 
অসংখ্য নাটক লেখেন তার মধ্যে ‘ঝি ঝি পোকার কান্না" ইস্তাবনের গোলাম: অন্ধকারের নীচে 
সূর্য’ তাকে একাওক নাট্য প্রতিযোগিতা মঞ্চে জনপ্রিয় করে তোলে। নিজের লেখা এইসব নাটকগুলিতে 
তিনি পরিচালনা এবং অভিনয়ও করতেন দাপটে | 

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি এবং ডি লিট করেন। একসময়ে এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ে করণিকের চাকরিও যেনন করেছেন, তেমনি আকাশবাণী ও ভারত সরকারের সঙ্গীত 
ও নাটক বিভাগেও কাজ করেছেল। শেষ কাজটির শুরু হয়েছিল ভুবনেশ্বরে ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে, 
পরবর্তীকালে জয়েন্ট ডিরেক্টর (প্রোগ্রাম) হয়েছিলেন এবং শেষদিন পর্যন্ত এই কাজের সঙ্জোই যুক্ত 
ছিলেন। এ ছাড়া তিনি এশিয় প্রশাস্ত মহাদেশের ইউনেস্কো সদস্য ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি উপদেষ্টা 
ছিলেন। 


৪৪৮ নাট্য আকাদেনি পত্ৰিকা / ৬ 






ব্রিটিশ কাউন্সিলের স্কলারশিপ পেয়ে লন্ডন যান, ফিরে এসে নাট্যশিক্ষার প্রসারের জন্য 
ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান থিয়েটার আর্টস গঠন করেন। ১৯৭৮ সালে ড্রাপান সরকারের মোম্বোসো 
রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়ে জাপান যান। ফিরে এসে ইন্টারন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অফ পারফরমিং আর্টস 
প্রতিষ্ঠা করেন। দেশবিদেশের শিল্পীদের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের 
কাজ করতে থাকেন। কার্যসূত্রে দিল্লিতে থাকার ফলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক 
গড়ে তোলেন। 

পশ্চিমবঞ্দোর নাট্যস্োতের সঙ্গে তার যোগ কিছুটা ক্ষীণ হলেও ১৯৯৬-এ তার পরিচালনায় 
কলকাতায় 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ হয় এবং বিতর্কের সৃষ্টি করে। তার নাট্যচিন্তা বরাবর ছিল ভিন্নতর | 

১৯ জুন ১৯৯৮ সকাল নটা চব্বিশ মিনিটে দিল্লির ইনস্টিটিউট অফ মেডিকাল সায়েলে স্ত্রী 
শর্বরী এবং দুই কন্যাকে রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

প্রকাশ নন্দী রচিত নাটক ও অন্যান্য রচনার তালিকা : 


AGE (১৯৬৬); বি বি পোকার কায়া (১৯৬৮); বকশিশ (১৯৬৮), রবিবারের সকাল 
(১৯৬৯), পুরস্কার, যে নাটকটা হল না (১৯৭০), নরক থেকে ফিরে, ভাকীকাল (১৯৭১), শতাব্দীর 
ফসল (১৯৭১), অন্ধকারের নীচে WL মীমাংসা (১৯৭১), ইসকাবনের গোলাম ₹ সুতরাং যদি 
(১৯৭৪); কাঠের ঘোড়া (মনোরঞ্জন দাসের ওড়িয়া নাটক নির্ভর) (১৯৭৪)। 

এ ছাড়া নাটক ও নাট্য প্রসঙ্গো রচিত গ্ৰন্থ মধ্জাভিনয়, নাটক পরিচালনা, নাট্যপ্রযোজনা বিজ্ঞান, 
জাপানী থিয়েটার, এশিয়ার নৃত্য, মঞ্চাভিনয়ের এতিহাসিক ও তাত্বিক পাঠ। 

সম্পাদনা রমেন লাহিডির সঙ্গে শ্ৰেষ্ঠ একাফ্কিকা (১৯৬৯)। 

তার নাটকগুলি তার নাট্যদল যতবার মঞ্চস্থ করেছে তার চেয়ে দশবিশগুণ বেশি অভিনীত 
হয়েছে বাংলার নানা প্রান্তে এবং বাংলার বাইরে বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে । একাজ্কগুলির সংলাপ 
ও বৃত্ত সাধারণ হলেও নাটকগুলিতে অভিনয়ের সুযোগ থাকার ফলে বহুল অভিনীত ৷ তার নাটকগুলির 
মধ্যে যেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তার সবকটিতেই কোথায় যেন একটা জীবনের জয়গান ছিল তাই 
আরও বেশি কিছুদিন নাটকগুলির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা রয়ে গিয়েছে। অভিনয়, পরিচালনা, প্রযোজনা 
বিষয়ক গ্রন্থগুলিও তরুণ শিক্ষার্থীদের কাছে এখনও অত্যন্ত মুল্যবান। 


সৌম্যেন্দু ঘোষ 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ ৪৪৯ 





জন্ম : ১৬ জুন ১৯৩৩ মৃত্যু : ১৬ জুলাই ১৯৯৮ 


অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক যে ছিল না তা ta চেনাজ্ঞানা মানুষগুলোর যতোই তিনিও জানতেন। 
নির্মোহ অভিব্যক্তিতে তার আগামী প্রকল্পের রূপরেখা ভাবতে ভাবতেই চলে গেলেন, কাজে হাত 
দেবার সময় পেলেন না, কারণ এই চলে যাবার তারিখ বা সময় কর্কট রোগপ্রস্ত জোছনবাবুর জানা 
ছিল না। 

১৯৩৩-এর ১৬ জুন জোছন দতিদারের জন্ম। জীবনের ১৪ বছর পৰ্যন্ত গুপনিবেশিক শাসন 
ত্রাসনের আবহাওয়া তাকে যৌবনেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সাম্যবাদী আন্দোলনে আকৃষ্ট হবার প্রেরণা 
দিয়েছিল। কৈশোর আর যৌবনের সেই দামাল দিনগুলোতে তিনি ক্রিকেট খেলার মধ্যেও এক ধরনের 
মানসিক মুক্তির খোঁজ পেয়েছিলেন। যা করতেন খুব নিষ্ঠা, যত্ব আর মমতা দিয়ে করতেন বলেই 
খেলাটাও তার কাছে ছেলেখেলা ছিল না। দ্রুত প্রথম ডিভিশনের নামি ক্রিকেটার হয়ে উঠলেন জোছন 
আপন যোগ্যতায় | তারপর প্রেগ্রাউন্ডে দর্শক মাতানো খেলোয়াড়টি কী করে থিয়েটার এরিনায় ঢুকে 
প্লেমেকার হয়ে উঠলেন তা কবির বহুদিন আগে বলা 'খ্যাপার পরশ পাথর খোঁজার" ইতিহাস, তবে 
বুপান্তরী নাটাদলের প্রতিষ্ঠা এবং তারও পরে চাৰ্বাক নাট্যগোস্ঠীর সৃজন আর দলের সাংগঠনিক 
বিকাশের চালোঞ্জ নিতে গিয়ে আমাদের সৌভাগ্য, জোছনবাবু আর খেলার মাঠে ফিরে যেতে পারেননি | 
ষাট আর সত্তরের দশকের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আর cae সন্তপ্ত বাংলায় নাটক যখন গণ-আন্দোলন 
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আর গণচেতনার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, তখন জোছন দস্তিদার নির্মেদ তপ্ত অথচ পরিশীলিত আবেগে 
লিখলেন আর মঞ্চায়ন করলেন কিনিকি গদ্য পদ্য প্রবন্ধ, ‘অজেয় ভিয়েতনাম” ইত্যাদি নাট্যায়ুধগুলো। 

তার দৃপ্ত অভিনয়শৈলীতে মুগ্ধ হয়ে খ্যাতকীর্তি চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন ওঁকে তার ‘পদাতিক’ 
ছবিতে অভিনয় করিয়ে ছিলেন। সেই ছবি আর তাতে জোছন দর্তিদারের অভিনয় এখন অবিস্মরণীয় 
ইতিহাস। প্রায় দশ বছর পর মৃণাল সেনের “আকালের সন্ধানে" চলচ্চিত্রে এবং তারপর মাঝে মধ্যে 
৫-৬ টি চলচ্চিত্রে তার অংশগ্রহণ প্রমাণ করে চলচ্চিত্রের জগৎ এই গুণী শিল্পীটিকে তেমনভাবে 
কাছে টানতে পারেনি । আশির দশকে রাজ্যসরকার যখন এই সৃজনশীল মানুষটিকে একটি চলচ্চিত্র 


“নির্মাণের প্রস্তাব দেয়, তখন জোছন দর্তিদার তার ভিন্নধৰ্মী স্বপ্ন আর অফুরান উৎসাহের মূল্যে গড়ে 


তুললেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবিস্মরণীয় ‘প্ৰাগৈতিহাসিক’ গল্পটির চলচ্চিত্ররুপ। এই গল্পটির 
চলচ্চিত্রায়ণের ব্যাপারটা বোধ হয় জোছনবাবুর স্বভাবসিদ্ধ দুঃসাহসের সঙ্গেই খাপ খায়। রাজ্যের 
প্রথম সিরিয়াল নির্মাণ সংস্থা সোনেক্স প্রতিষ্ঠার মূলেও cone দক্তিদারের দুঃসাহস আর ভিন্নধৰ্মী 
কাজে অক্লান্ত আবেগে ঝাপিয়ে পড়ার মানসিকতার অভিজ্ঞান। সেই সময় তার “তেরোপাবর্ন 
Cows), “চতুরঙ্গ ইত্যাদি জনপ্রিয় সিরিয়ালগুলি প্রমাণ করেছিল জোছনবাবু বাঙালি দর্শকের 
মন আর মেধাকে সঠিকভাবেই বুঝতে পারতেন। 

এই বোঝা নিয়েই বিশেষ করে জোছন দক্তিদারের শেষ পর্বের কাজগুলো সম্পর্কে অনেকেরই 
প্রশ্ন ছিল, যে প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর বোধ হয় তেমনভাবে জোছনবাবুর কাছে চাওয়া হয়নি। নইলে, 
আগাগোড়া স্পষ্টবাদী এবং আজীবন যা কিছু করেছেন প্রকাশ্যে মাথা আর গলা উঁচু করেই করেছেন 
এমন এক VE মানুষের কাছে তার অনুভূতি, অভিমান, অতৃপ্তি কিংবা তার লক্ষ্য বা লক্ষ্যে পৌছবার 
উপায় পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট কথাগুলো কি শোনা যেত না? এই সূত্ৰেই হয়তো বোঝা 
যেত গণনাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যার নাটকে সিরিয়াস সম্পত্তির শৈশব, উৎপল দত্তের লিটল 
লিখলেন না কেন? সমাজ, পরিবার আর ব্যক্তি মানুষের যে কাহিনি তার শেষ দিককার প্রযোজনাগুলো 
আমাদের শুনিয়েছে সে সবের মধ্যে গঠনের বৈভব কিংবা জনপ্রিয়তার পেশাদারি উপাদানগুলি যতটা 
ছিল, একজন পোড়খাওয়া রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন নাট্যব্যক্তিত্বের জীবন দর্শন ততটা প্রতিফলিত 
হচ্ছিল না কোনো সংযোগে- এ প্রশ্নের উত্তরও আমাদের থিয়েটারের দীর্ঘদিনের প্রিয়সখার কাছে 
চাওয়া হল না। উত্তর তার নিশ্চয়ই ছিল, ভিতরের মানুষটা যে এত চাপান-উতোরেও বদলায়নি__ 
তার অজস্র প্রমাণ গত কয়েক বছরে ঝড়ে, ঝঞ্জায়, সংগ্রামে আর সহযোদ্ধাদের সমাবেশে তিনি 
বারবার রেখেছেন। ছোটোবডো সবার প্রতি তার অমিয় ভালোবাসা আর উদাত্ত স্বরে থিয়েটারি 
খোৌজখবরের Bare জোছন দস্তিদারকে থিয়েটারকর্মীদের কাছেও আপনজন হিসেবে চিহ্নিত করেছিল 
বারবার | 

১৯৯৮-র ১৬ জুলাই জোছন দত্তিদার কর্কট রোগে প্রয়াত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
সংস্কৃতির প্রায় পাঁচ দশকের এক নায়কের প্রস্থান হল, নাট্যকর্মীরা হারাল এক উদার স্বজনকে আর 
ংলা থিয়েটার হারাল এক ক্লান্ত গতিশীল আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বকে 
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অনুপকুমার দাস 


জন্ম : ১৭ জুন ১৯৩০ মৃত্যু : ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ 
১৯৩০-এর ১৭ জুন জন্ম আর ১৯৯৮-এর ৩ সেপ্টেম্বর জীবনাবসানের সময় সীমায় পঞ্চাশ বছরেরও 


বেশিদিন ধরে অভিনয়ের সাথে সম্পূর্ণ অস্তিত্তে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন অনুপকুমার। অনুপকূমার 
দাস! বাংলা নাটক চলচ্চিত্র এবং যাত্রা পালায় দাপটে বিরাজ করেছেন। সম্পূর্ণতই পূর্ণাঙ্গ এক 
অভিনেতা | একেবারে শিশুকাল থেকেই চলচ্চিত্র ও নাটকের অভিনয়ের প্রাণপুরুষ হিসেবে পদযাত্রা 
শুরু, জীবনাবসানের শেষের দিনটিতেই তার পরিসমাপ্তি। কমবেশি চারশতরও বেশি চলচ্চিত্রে তার 
অভিনয়ের ধারাবাহিকতা বাংলা সংস্কৃতিতে স্মরণযোগা মাত্রা দিতে পেরেছে। সেকালের নাট্যমঞ্চ 
ও চলচ্চিত্রে খ্যাত সংগীতকার ও অভিনেতা ধীরেন্দ্রন্দ্র দাসের পুত্র হিসেবে নিতান্ত শৈশব থেকেই 
নাটক-গান-আবৃন্তির সাথে ভালোলাগা-ভালোবাসার সম্পর্ক পরবর্তীকালে, এ সময়ের একজন অগ্রগণ্য 
কলাকার, একজন স্মরণযোগ্য চরিত্র রূপকার হয়ে বেঁচে থাকবেন আগামী বহুকাল। 

বাংলা নাটক-চলচ্চিত্রে অনেক অভিনেতার নামের সাথে দারুণ সিরিয়াস, দারুণ হাসি, দারুণ 
করুণ রসের বা দারুণ মানসিক দ্বন্দ-সংঘাতের রুপায়ণের চিত্র চোখে ভাসে। অনুপকুমারের সম্পর্কে- 
এর যে কোনো একটা বিশেষ অভিধা বাংলা নাটক চলচ্চিত্রের মানুষ মেনে নেবে না। অনুপকুমারের 
অভিনয়ের মধ্যে হাস্যরসের ধারার পাল্লা ভারী হলেও তার অভিনয় করা সব চরিত্র হাসারসের এক- 
ও নির্মল হাস্যরসের ঝলকে উজ্জ্বল। চলচ্চিত্রাভিনয়ে "পলাতক ' গণদেবতা ' "দাদার কীর্তি' 'জীবন 
কাহিনি “সন্দীপন পাঠশালা’ 'নাগিনীকন্যার কাহিনি’ “আলোর পিপাসা" 'অস্বতকুজের সন্ধানে “yf 
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'নিশিপন্প' ইত্যাদি অসংখ্য-অসংখ্য ছবিতে অনুপকুমারের অভিনয় অনুপকুমারের পরিচিতির প্রথাবদ্ধ 
অভিনয়ের চারিত্র্য থেকে সম্পুর্ণ ভিন্ন মাত্রার চরিত্রে পৌঁছে দিয়েছে বারবার । উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের 
মধ্যে বি এফ জে-এ আযাওয়াৰ্ড, রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, সিলভার মেডেল, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি 
আ্যাওয়ার্ড, কলাশিরোমণি পুরস্কার ইত্যাদি সম্মান-পুরস্কার নানা সময়ে-সময়ান্তরে পেলেও এ কথা 
দ্বিধাহীন ভাবেই বলা যায় যে অনুপকুমারের অভিনয় প্রতিভার মৃল্যায়াম হয়নি। আগামী কোনো 
সময়ে তা হবে হয়তো! এ কথাও বলা যাবে যে বিশেষত চলচ্চিত্রে বাণিজ্যিকতার মুখ চেয়ে 
অনুপকুমারকে দিয়ে একধরনের সহজপাঠ্য সহজপ্রাহ্য এবং কিঞ্চিৎ লঘু ধরনের অভিনয় করিয়ে 
নেওয়া হত। তার প্রতিভার সদ্ব্যবহার তেমন হয়নি। তার দক্ষতাকে তেমন কাজে লাগানো হয়নি। 
এ কথা পরিতাপের কিন্তু সত্য । তবু এ সময়ে চলচ্চিত্রে ও নাটকে ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, উত্তমকুমার, 
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায় প্রমুখ শুতকীর্তি অভিনেতাদের সারিতে অনুপকুমারের 
নাম যুক্ত করার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এ সময়ের এবং অনুপকুমারের সহকর্মী ও সহমর্মী এক 
অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় । কালকৃট ছদ্মনামে সমরেশ বসুর চিরজীবী ভ্রমণ সাহিত্য ‘অমৃতকুম্ভের 
সন্ধানে" চলচ্চিত্ৰে বলরাম দাস ওরফে “মাখেগো বলা’ নামের এক পঙ্গু বৈষ্ণবের ছোটো চরিত্রে 
অসম্ভব বড়ো মাপের অভিনয় কে ভুলতে পারেন! কী চলচ্চিত্রে কী মঞ্চে আর কী ষাত্রাপালায় 
অনুপকুমারের উপস্থিতি মানেই দর্শক প্রীতি লাভে জমজমাট হয়ে ওঠা নাট্যাংশ। 

মাত্র ষোলো বছর বয়সে ১৯৪৬ সাল থেকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সাথে যোগাযোগ 
অনুপকুমারের। গণনাট্যের এক Saas অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে নিয়ে আসেন। সেখানে 
পরিচয় “Ee মিত্র, মৃণাল সেন, উৎপল দত্ত, তাপস সেন, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের মতো গণনাট্য 
ব্যক্তিত্বের সাথে। এবং সেদিন থেকে শেষদিন পৰ্যন্ত প্রগতি নাট্য ভাবনা, সুস্থ সাংস্কৃতিক ভাবনা 
এবং সমাজ-প্রগতি ভাবনা থেকে সরে আসেননি । কোনোদিনই নিজেকে একজন চলচ্চিত্র অভিনেতার 
পেশাদারিত্বের ঘেরাটোপে আবদ্ধ রাখেননি । তার অভিনেতা জীবনের সাফল্যের মধ্যাগন থেকে 
একেবারে শেষের সময় পর্যন্ত স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সপক্ষে, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সূস্থ মানবিক 
সংস্কৃতির পক্ষে, সাম্রাজ্যবাদ, আধা ফ্যাসিবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষে চিরদিনই প্রথম 
সারিতে থেকেছেন। স্টুডিও পাড়ার ছোটো অভিনেতা-কলাকুশলী সকলকে নিয়ে একটা মস্ত পরিবার 
জ্ঞান করতেন তিনি। ষাটের দশকের খাদ্য আন্দোলনে শহীদ নুরুলের মরদেহ নিয়ে মিছিলে, কেরলে 
প্রথম কমিউনিস্ট সরকারের পতনের পরের ধিক্কার মিছিলে, সত্তরের দশকের প্রথম দিকে আধা 
সন্ত্রাসবাদী দাপটের বিরুদ্ধের মিছিলে, খরায়-বন্যায় সাহায্য-সহায়তার অভিযান থেকে গত বিধান সভায় 
নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এ সবের ভিতর কোথাও আকস্মিকতা নেই! একটা সামাজিক দায়বন্ধতার 
ধারা সর্বসময়েই তার জীবনধারণে-জীবনযাপনে অব্যাহত ছিল। মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের চরম সাফল্য 
কোনোদিনই তাকে সমাজ প্রগতি ভাবনার দায়বদ্ধতা থেকে সরাতে পারেনি | চলচ্চিত্র জগতে একজন 
সংগঠক হিসেবে চলচ্চিত্র শিল্পের অনেক অন্যায়-অসামা অত্যাচার ও অসামঞ্জস্য বিরুদ্ধে একজন 
উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদী বিবেক হিসেবেও নিজের ভূমিকা সগৌরবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। এ বড়ো 
সহজ কথা নয়। 


দুই 
১৯৪৮ সালে আঠারো বছর বয়সে নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ির দুর্লভ সংস্পর্শে এসে শ্রীরষ্গম নাট্যমঞ্চে 
যোগ দেন! তারও আগে স্টার থিয়েটারে ১৯৪২ সালে মাত্র বারো বহুর বয়সে ‘টি পুসুলতান' নাটকে 
অংশ গ্রহণ করে মাস মাইনের নিয়মিত শিল্পী হিসেবে কাজ করেছেন। এত শৈশবে নাট্যজগতে এমন 
সসম্মান-অবির্ভাবের দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না। সম্ভবত ১৯৫২-৫৩ সালে শ্রীরঞ্গমে গিরিশচন্দ্রের 
প্রফুল্ল নাটকে শিশিরকুমারের পরিচালনায় কম্বিনেশান নাইটে শিশিরকুমার, ছবি বিশ্বাস, নিভাননী 
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দেবী ও সন্ধ্যারানীদের সাথে বাউন্ডুলে ছোটোভাই সুরেশ চরিত্রে অনুপকুমারের অভিনয় ক্ষমতার 
স্মৃতি আজও ভোলা যায় না। বিভিন্ন সময়ে শ্রীরশ্গম-স্টার-কাশী বিশ্বনাথ-রঙ্গনা ইত্যাদি সব পেশাদারি 
মঞ্চে ষাটটির মতো নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে দুঃখীর ইমান’ শ্যামলী" 'পরিনীতা' 
'শ্রীকান্ত' 'রাজলমুহী” ও শ্রীকান্ত’ CATA “তাপসী” ‘একক দশক শতক’ ‘দাবী’ “বেগম মেরি বিশ্বাস’ 
মল্লিকা 'অঘটন' কি বিভ্রাট" ‘বুজে ফিরি’ ‘সজাজ্ঘী' নূরজাহান’ ইত্যাদি বিশেষভাবে Bars 
অনুপকুমার অভিনীত “অঘটন ' নাটক দুই মঞ্চে দুই পর্বে প্রায় হাজার রজনীরও বেশি মঞ্চস্থ হয়েছে। 
পেশাদার মঞ্চে এমন অনেক সময় দেখা যায় যে প্রায় একজন কি দুজন শিল্পীই সমগ্র নাটকটিকে 
শুরু থেকে শেষ পৰ্যন্ত টেনে রাখেন নাটকের বড়ো বড়ো ব্ুটি-দুর্বলতা সত্বেও। সেই বিরল প্রতিভাধর 
মঞ্চ অভিনেতাদের কয়েকজনের একজন অনুপকুমার। পেশাদার মঞ্চের চারদেওয়ালের বাইরে 
অভিনেতৃ সংঘের ড্রামা সেক্রেটারি হিসেবে মঞ্চের নেপথ্যের সংগঠক থেকে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের 
এবং অপেশাদার নাটকের অন্যতম পুরোধা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ‘অঙ্কয়ুগ’ নাটকে 
এক বোবা সৈনিকের ভূমিকায় অনুপকুমারের অভিনয় অবিস্মরণীয়। অভিনেতা সংঘ থেকেই নাটক 
পরিচালনার দায়িত্বে এলেন। অনুপকুমারের একক পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের মুক্তির উপায়” নাটকের 
অভিনয়ও সহজে ভোলার নয়। তারপর অভিনেত সংঘের প্রযোজনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘হঠাৎ 
নবাব'নাটক পরিচালনাও অভিনয় সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত হয়ে উঠতে পেরেছিল। পরে নিজে শিল্পায়ন 
নাট্য সংস্থা গঠন করে মঞ্চায়ন করেছেন ‘হঠাৎ নবাব’ 'বিনিপয়সার ভোজ’ ‘বাজার করার হাজার, 
উল্লেখযোগ্য | সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘নামজীবন’নাটক অভিনয়, পরিচালনা ও প্রযোজনায় তার কৃতিত্ব 
অবিসংবাদী। শিশিরকুমারের হাতে “ঘরে বাইরে "নাটকে এক শিশু অভিনেতার মাধ্যমে যে নাট্য প্রশিক্ষণ 
লাভ করেছেন পরে ‘জনায় কখনও বৃষকেতু কখনও কৃষ্ণ, ‘দুঃখীর ইমানে"রাম আউতার, “মালিনী তৈ 
সুপ্রিয় ইত্যাদি সব নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে তাই সারাজীবন কার্যকর থেকেছে তার ভিতর একজন 
অভিনেতা হিসেবে | মঞ্চ অভিনয়ে একশতভাগ সাফল্যের জন্য স্টেজ মুভমেন্ট, স্বরক্ষেপণ, ভলিউমের 
স্কেল, পিচ-পজ, এমৃফ্যাসিস্‌, আর্টিকুলেশন ইত্যাকার সব কেতাবিগুণের সব কিছু সম্পদই অভিনেতা 
অনুপকুমারের আয়ত্তে থাকায় নিজেকে একশতভাগ সফল একজন অভিনেতায় প্রতিষ্ঠিত করতে 
পেরেছিলেন! অনেক সফল চিত্রাভিনেতা মঞ্চে তেমন সাফল্য লাভ করেননি । আবার অনেক সফল 
অঞ্চাভিনেতাও চলচ্চিত্রে তেমন দক্ষতার সাক্ষর রাখতে পারেননি। এ দুইয়েরই পক্ষে ও বিপক্ষে 
প্রমাণ মিলবে। কিন্তু মঞ্চ ও চলচ্চিত্রে, সমানভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ কৃতকার্যকরভাবে মানিয়ে নেবার 
উদাহরণ প্রচুর নেই। সেই হাতে গোনা মুষ্টিমেয়র মধ্যে অনুপকুমার প্রতিষ্ঠিত। ব্রেখট বা স্তানিশ্লাভস্কি 
বা অন্যসব আধুনিক নাটকের তত্বকারদের রচনা-গবেষণার দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছেন বা শিক্ষিত 
হয়েছেন তা বলা শক্ত। একেবারে শৈশব থেকে রথী-মহারথীদের সাথে হাতে-কলমে দেখেশুনে 
ভুল করে শুদ্ধ করে প্রতিদিন শিখতে-শিখতে হয়ে ওঠাই আসল হয়ে ওঠা | অভিজ্ঞতার থেকে বড়ো 
শিক্ষক আর কে? ছেলেবেলা থেকে কাজী নজরুল ইসলাম, শিশিরকুমার-অহীন্দ্র চৌধুরী মহেন্দ্র 
গুপ্ত এবং পিতা বীরেন্দ্রন্দ্র, দেবকী বসু প্রমুখ তৎকালীন মঞ্চ চলচ্চিত্র এককথায় বাংলা সংস্কৃতির 
সব চিরগণ্য পুরুষদের নিতান্ত সাহচর্ষে আসতে পারার দুর্লভ সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। শুধু পাওয়াই 
নয় গ্রহণ করার মতো যোগ্যতাও থাকায় অনুপকুমার অভিনয় কলার রূপায়ণের সমস্ত মাধ্যমেই নিজের 
দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। 
কিছুদিনের জন্যে যাত্ৰা জগতে এসেও নিজের অভিনয় প্রতিভার সাক্ষর রাখতে পেরেছেন। 
বিশ্বরূপ যাত্রা সংস্থার হয়ে যাত্রা পালায়. এসে ‘সে আমার ছোটো বোন, ‘আমি রাজার মেয়ে নই’ 
ঠাকুর জামাই এল বাড়িতে” ইত্যাদি কয়েকটি যাত্রাপালায় অভিনয় করা ছাড়াও দু-একটি পালায় 
পরিচালকের ভূমিকাও পালন করেছেন। কোনো ক্ষেত্রেই তিনি নিজেকে বেমানান প্রমাণ করেন নি। 
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যাত্রা জগতে 'যাত্রাপ্রহরী' নামের সংগঠনে একান্ত সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে যাত্রা জগতে গতানুগতিকতার 
গড্ডলিকা, অনাধুনিকতার দাপট, মালিক ও পালা সংগঠকদের অনেক অন্যায় জুলুম ইত্যাদির বিরুদ্ধে 
আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। সরকারের সাথে যোগাযোগ করে TH হতে যাওয়া যাত্রা উৎসব 
আবার করতে পেরেছিলেন! 


গণনাট্য সংঘের হয়ে ‘জবানবন্দী’ ‘শহীদের ডাক’ ‘মশাল’ ইত্যাদি সব নাটক তিনি করেছেন 
তার সারাজীবনের পেশাদারি মঞ্চ চলচ্চিত্র অভিনয়ের মধ্যে থেকেই। পেশাদার মঞ্চ চলচ্চিত্রের 
মধ্যে সারাজীবন থেকেও শুধুই পেশার জন্যে পেশার রোগ থেকে মুক্ত থেকেছেন বলেই জীবন 
যাপনের অন্য সমস্তদিকে একজন দায়বদ্ধ শিল্পীর আদল চিরদিনই ধরে রাখতে পেরেছেন। একজন 
Mine ক্রমশই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছিলেন। সত্যজিৎপুত্র সন্দীপ রায়ের ‘যতকাণ্ড PANETE এবং 
“বোসপুকুরে খুনখারাপি' ‘লুকোচুরি’ নামের সিরিয়ালে জটায়ু এবং অন্য চরিত্রে অমনই বিশ্বাসযোগ্য 
হয়ে উঠেছিলেন। 

চলচ্চিত্রের ক্যামেরা এবং আর্ক লাইটের সামনে, মঞ্চের পাদপ্রদীপে, যাত্রার খোলা আসরে, 
পরিচালনা-প্রযোজনা-সংগঠন-সহশিল্লী-কলাকুশলীদের ভালোমন্দ চিন্তা ইত্যাদি সব মিলিয়ে এক 
সার্বিক, পূর্ণাঙ্গ নাট্যব্যক্তিত্ব অনুপকুমার পঞ্চাশ বছর ধরে মানুষকে আনন্দযজ্ঞে মাতিয়ে রাখার 
পাশাপাশি জীবন ও সমাজ কৰ্মযজ্ঞে অনুপ্রাণিত করে গেলেন। দুই ক্ষেত্রেই একশ্রতভাগ সফল 
জীবনপুরের এক চিরপথিক অনুপকুমারের চলে যাওয়ার শূন্যতা সহজে পুরণ হবার AA | 


প্রণব চট্টোপাধ্যায় 
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সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় 


জন্ম : ৬ নভেম্বর ১৯০০ মৃত্যু ৪ ১ অক্টোবর ১৯৯৮ 


সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণ রামনগর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন 
৬ নভেম্বর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১৩০৭ ২১ কার্তিক)। পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলার কামালপুর। 
চৌদ্দ বছর বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় বিদ্যার্জন বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন তিনি রামনগর মাইনর স্কুল থেকে 
কলকাতার ভবানীপুরে পিতার AT মেসে থেকে সাউথ সুবার্বন স্কুলে পড়াশুনা করেন। অষ্টম 
শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে, পিতার অকস্মাৎ প্রয়াণের জন্য কলকাতা থেকে হরিনাভি আযাংলো স্যান্সক্রিট 
স্কুলে এসে ভর্তি হতে হয়। ইতিমধ্যে তার শিক্ষক বিপ্লবী আদিশুর ভট্টাচার্যর সান্নিধ্যে যুগান্তর দলের 
প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। হরিনাভি বিদ্যালয়ের কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে হাতে লেখা ‘পল্লীপ্ৰভা’ 
পত্রিকা প্রকাশ করে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন, তিনি সে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ওই বিদ্যালয় থেকে 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হয়ে বছগবাসী কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু বছরখানেক পড়ার পর 
দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে পড়াশুনা ছেড়ে দেন। এরপর বারুইপুর থেকে 
রামনগর ফিরে সেখানকার মাইনর স্কুলের শিক্ষকতার কাজে যুক্ত হন। বছরখানেক সে বিদ্যালয়ে 
মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন, ইংরেজের গোলামি করা সম্ভব নয় বলে। রামনগর বিদ্যালয়ে 
দীর্ঘদিন আর কিছুই লেখেননি। পুরুলিয়া থেকে ফিরে সাহিত্য রচনাকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করে 
ছোটোদের জন্য দেশাত্মবোধক গল্প লেখায় মনোনিবেশ করেন। শিশির পাবলিশিং হাউস ভূষণার 
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রাজা মুকুন্দ রায়ের কাহিনি অবলম্বনে লেখা একটি বই প্রকাশ করেন। এরপর “কল্লোল' “কালিকলম, 
_ “প্রগতি; আত্মশক্তি, safe" ‘সচিত্ৰ শিশির’ 'ধৃপছায়া' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি গল্প কবিতা প্রবন্ধ 
লিখতে থাকেন নিয়মিত। বিশেষকরে শেষোক্ত পত্রিকার সঙ্গে তার সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিল। 
এই পত্রিকার সূত্রেই প্রখ্যাত গীতিকার প্রণব রায়ের সঙ্গে তার পরিচয় ক্ৰমশ প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত 
হয়! ইতিমধ্যে বরদা এজেন্সি থেকে ‘পলাশীর মোহনলাল’ নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হলে সাহিত্য 
ক্ষেত্ৰে তার পরিচয় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু গোবিন্দপুর উচ্চবিদ্যালয়ে চাকরি করার সময় কয়েকজন বন্ধুর 
সঙ্গে ‘কালবৈশাখী’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, সেটি বারুইপুর থেকে প্রকাশিত প্রথম মুদ্রিত 
পত্রিকা। সে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে তাকে চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে হয়। কিছুদিন 
পরে, ১৯২৪ সালে বারুইপুর উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন, ১৯৬০ পর্যন্ত সেই কাজ করেছেন, 
অবসর গ্রহণের বছর দুই আগে ১৯৫৮-তে জীবিকার প্রয়োজনে বিশেষ বাংলা নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট 
পাশ করেছিলেন। ১৯২৮-এ বিবাহ করেছিলেন কলকাতা ছিদাম মুদি লেনের কৃষ্ণচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়ের 
কনিষ্ঠা কন্যা শশীলেখাকে। 
শিক্ষকতা জীবিকায় সম্মান থাকলেও অর্থ ছিল না সে জন্য এক বন্ধুর পরামর্শে যাত্রার পালা 
লেখেন, যদিও তখনও পৰ্যন্ত থিয়েটারের অভিনয়ের অভিজ্ঞতা থাকলেও যাত্ৰাভিনয় বা যাত্রাপালা 
বিষয়ে কোনো ধারণা ছিল না। একমাত্র ভোলানাথ রায় কাব্যশাস্ত্রীর কয়েকটি পালা পড়বার সুযোগ 
হয়েছিল, ভালোলেগেছিল। ১৯৩৩-এ তার লেখা প্রথম পালা ‘ধৰ্মবিল' ভান্ডারী অপেরায় অভিনীত 
হয়ে তাকে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী করে। এ সময় বাংলা পেশাদার যাত্রা, এক শক্তিশালী পালাকার 
ব্রজেন্দ্রকুমার দের আবির্ভাবে বিশেষভাবে পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল, সেই আধুনিক রীতি প্রগতির 
ক্ষেত্রে সৌরীন্দ্রমোহনের সংযোগ খুব দ্রুত ফলপ্রসূ হয়। উভয়ের Gas চেষ্টায় যাত্রার নব জাগরণে 
একটা সঠিক পরিবর্তনে নতুন যুগ সূচিত হয়েছিল। পরবর্তী প্রায় ছেচল্লিশ বছর পেশাদার যাত্রার 
সঙ্গে যুক্ত থেকে সৌরীন্দ্রমোহন প্রায় চল্লিশটির মতো পালা রচনা করে তাঁর স্থায়ী সৃষ্টি রেখে 
গেছেন। এ ছাড়া বাংলার যাত্রাগানে তার একটি বিশেষ দান যাত্রার গীতরচনা, ভোলানাথ রায় 
কাব্যশাস্ত্রীর পরে তিনিই শ্রেষ্ঠতম গীতিকার । ব্রজেন্দ্রকুমার দে ও মন্মথ রায়ের পালাতেও গীতরচনার 
জন্য তিনি অনেকবার আমস্ত্রিত হয়েছিলেন ৷ হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানি ভার কয়েকটি গান রেকর্ড 
করেছিলেন। 
বাংলার যাত্রাগানের কাহিনি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বহুশ্ুত কথা সাহিত্যের যাত্রারুপ প্রদর্শন করে। প্রথমে “রাজসিংহ' উপন্যাসটি 
অভিনীত হয় রঞ্জন অপেরায় 'ব্ুপনগরের মেয়ে’ নামে, তারপর “চম্্রশেখর ও “কৃষ্কান্তের উইল’ 
তারই রুপাস্তরে অভিনীত হয় যথাক্রমে প্রভাস অপেরা ও তরুণ অপেরায়। তার রচিত ভক্তিমূলক 
পৌরাণিক পালা 'শাপস্ুক্তি" 'মহিষাসুর” চক্রহায়া, মাটির মা» নাগকন্যা” হিরশাকশিপু* ‘ভক্ত 
হরিদাস” 'রক্তবীজ’ অন্যতম। শেষোক্ত পালায় দেবী চণ্ডীর কাহিনি অবলম্বনে শাসক শোষকের 
সম্পর্কটি নিপুণভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। এ্রতিহাসিক পালা ‘পলাশীর পরে’ রঞ্জন অপেরায় বিশেষ 
এক আসরে অভিনয় চলাকালীন অবস্থায় পুলিশ পাণ্ডুলিপি বাজেয়াপ্ত করেছিল। তার রচিত রাজা 
রামমোহন পালা তরুণ অপেরায় অভিনীত হয়ে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। শিল্পীমহল দলে 
১৯৭৯-তে তার রচিত “ভক্ত প্রহ্াদ' পালা অভিনয়ের পর পেশাদার যাত্রার সঙ্গে তার দীৰ্ঘকালীন 
সংযোগ ছিন্ন হয়। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে তার অনেকগুলি পালা একসময় নিয়মিত প্রযোজিত 
হয়েছে, তাছাড়া বেতার কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তিনি ‘আলোর তপস্যা” ও ‘মহাশক্তি দুৰ্গা’ নামে দুটি 
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নাটক রচনা করেন। স্বাধীনতা লাভের পর প্রতিষ্ঠিত লোকরঞ্জন শাখার জন্য মন্মথ রায়ের অনুরোধে 
জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ নিয়ে ‘নতুন জীবন ' নামে একটি পালা লিখেছিলেন। যদিও সেটি শেষপর্যন্ত 
অভিনীত হয়নি। বন্ধু প্রণব রায়ের “মন্দির চিত্রনাট্যটি উপন্যাসে রুপান্তরিত করেছিলেন তিনি। 

শুধু পালা রচনা নয়, অভিনয়ের প্রতিও তিনি সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। aoe’ পালায় 
পরগনার নাট্যকার, আপনি এতভালো অভিনয় করেন। আপনি আসুন আমাদের যাত্রাদলে। কিন্তু 
শিক্ষকতা বৃত্তি ছেড়ে আর্থিক প্রলোভন সত্ত্বেও যাত্রার অভিনেতা হওয়ার চেষ্টা করেননি কোনো 
দিন! শতাব্দীর সমানবয়সী সৌরীন্দ্রমোহন গত ১ অক্টোবর ১৯৯৮ তারিখে ভোর সাড়ে পাঁচটার 
সময় তার বারুইপুরের বাড়িতে প্রয়াত হন। প্রাচীনতম এই পালাকারের মৃত্যুতে বাংলা যাত্রার সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য যুগের অবসান হল। 
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ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস 


জন্ম : ১৯২৬ মৃত্যু : ৬ নভেম্বর ১৯৯৮ 


ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস, যাত্রাজগতে ক্ষিতীশরানি হিসাবে সমধিক পরিচিত, জন্মগ্রহণ করেন ১৯২৬ 
রিস্টাব্দে, নদীয়া জেলার CURE থানার ভবানীপুর গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে । পিতা গোপালচন্দ্ 
বিশ্বাস তার শৈশবে প্রয়াত হন। যে জন্য বাল্যেই পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সেই বয়সে 
জীবিকার সন্ধানে বাড়ি থেকে পালিয়ে হাটেবাজারে গ্ৰামেগঞ্জে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ বেথুয়াডহরিতে 
এক যাত্রার আসরে নিউ রয়েল বীণাপানি অপেরার সঙ্গে যুক্ত হন, ম্যানেজার বিজয় মিত্রের আগ্রহে 
এবং উৎসাহে | সেই দলের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন। অল্পদিনের মধ্যে অবশ্য সে দল ভেঙে 
যায়, তখন বিজয়বাবু তাকে তদানীন্তন প্রখ্যাত যাত্রাদল ASA অপেরায় একটা চাকরির সুযোগ 
করে দেন। সে দলে তখন অভিনয় শিক্ষকতা করতেন পালাকার নট শশাজ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় | 
তারই লেখা ‘শক্তিপূজা’ পালায় বৈশালিনী চরিত্রে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান। অভিনয় সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ সেই কিশোরটিকে শশাভ্কশেখর শিখিয়ে পড়িয়ে মনের মতো করে গড়ে তুলেছিলেন। 
এরপর ASW অপেরাতেই আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত “পাষাণের মেয়ে পালায় গৌরী চরিত্রে 
অভিনয় করে সকলের নজরে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। ওই দলে নন্দগোপাল রায়চৌধুরী রচিত 
বন্দীর ছেলে’ পালায় শেফালী তার আর একটি সফল এবং জনপ্রিয় চরিত্রায়ণ। পরপর কয়েকবছর 
নারী চরিত্রে অভিনয়ে এমনই সমাদৃত হয়েছিলেন, যাত্রাজগতে তার চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে 
থাকে। আসামে গৌরীপুরের রাজা প্ৰকৃতিশ বড়ুয়া সোনার মেডেল দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করেছিলেন। 

তখন রানি চরিত্রে যাঁরা বুপদান করতেন তাদের মধ্যে হরিপদরানির সুনাম সবচেয়ে তুঙ্গে, 
তিনি রঞ্জন অপেরা ছেড়ে দিলে, তার চরিত্রগুলিতে অভিনয় করানোর জন্য ক্ষিতীশচন্দ্রকে নিয়ে 
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আসা হয়। নবরগ্জনে তখন পালা পরিচালক অভিনয় যাদুকর oa সেন, তিনি তাকে অত্যন্ত স্নেহ 
করতেন। প্রধানত তারই প্রশিক্ষণে ক্ষিতীশচন্দ্র বহু বিচিত্র ধরনের চরিত্রে রূপদানের সুযোগ পান এবং 
প্রভূত জনপ্রিয়তার অধিকারী হন। কুমারী কিংবা রানি, জমিদার গিন্নি, দাসী-বাদি, বেগম বা শাহজাদি 
যে কোনো সরল-কুটিল কিংবা জটিল নারী চরিত্রে চরিত্রানুযায়ী তিনি পটুত্ প্রদর্শন করতে পারতেন | 
করুণ-বীর-হাস্য-লাস্য যে কোনো রসের অভিনয়েই তার পারদর্শিতা অবিসংবাদিত ছিল। প্রতিভাবান 
যুগত্রষ্টা পঞ্চ সেনের বিপরীত নারীচরিত্রে তার অভিনয় যাত্রাজগতের পালাবদলে এক বিশেষ 
যুগোপযোগী মাত্রা রচনা করেছিল। দীর্ঘ প্রায় তিরিশ বছরের অভিনেতা জীবনে খুব দল বদল করেননি, 
ASW এবং নবরঞ্জন ছাড়া মাত্র এক বছরের জন্য ধৃতিশ্রী নাট্য শিল্পম-এ তিনি যুক্ত হয়েছিলেন। 

তার অভিনীত চরিত্রাবলির মধ্যে সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নাগকন্যা ময় উলুপী 'জন্মের 
অভিশাপ এ মণিকা, ব্রজেন্্রকুমার দের DSTI FHA, বিগী এলো দেশ -এ সরফুন্নিসা বেগম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | নব রঞ্জন অপেরায় অভিনীত শেষোক্ত পালাতেই তিনি শেষবারের মতো 
যাত্রা আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সব চরিত্রেই তিনি সার্থক, ছোটোবড়ো যে কোনো অভিনয়ই 
হোক না কেন, তা সত্বেও তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয় জিতেন বসাক পালা-রুপায়িত বঙ্কিমচন্দ্ৰের 
পুগেশিনন্দিনীতে বিমলা। এই পালার শেষে কতলু খাঁ রুপী পঞ্চু সেনকে নাচগানের ফাঁকে ছুরিবিদ্ধ 

অভিনয় ছেড়ে দেওয়ার পর আরও তিরিশ বছর. তিনি যাত্রা জগতে ম্যানেজার হিসাবে কাজ 
করেছেন অনেকগুলি প্রথম শ্রেণির যাত্রাদলে, সেগুলির মধ্যে নব রঞ্জন অপেরা, নিউগণেশ অপেরা, 
মোহন অপেরা, ভারতী অপেরা, নব অম্বিকা নাট্য কোম্পানি, অগ্রগামী অন্যতম। আজকের যাত্রাজগতে 
অনেক প্রতিষ্ঠিত ম্যানেজার তরুণ বয়সে তার কাছে প্রশিক্ষণ পাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। সদালাপি, 
নির্লোভ, সৎ সুদক্ষ ম্যানেজার হিসাবে আজও তিনি যাত্রা সংগঠনের আদর্শ ম্যানেজার হিসাবে স্মরণীয় 
হয়ে আছেন। গত ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে, তার সমগ্র যাত্রা জীবনের কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে রবীন্দ্রকাননে 
অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা উৎসব কর্তৃপক্ষ তাকে সংবর্ধনা জানিয়ে ছিলেন। কলকাতায় পেশাদার 
যাত্রা মঞ্চের অজাতশত্রু ক্ষিতীশচন্দ্র গত ৬ নভেম্বর ১৯৯৮ তারিখে সামান্য রোগভোগের পর শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন! বাংলা যাত্রাগানের ধারাবাহিকতায় পুরুষরানিদের যুগ দীর্ঘকাল পূর্বে শেষ 
হয়ে গেলেও, বলিষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে তার ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 


প্রভাতকুমার দাস 
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বিভূতি মুখোপাধ্যায় 


জন্ম : ১৯৩৪ মৃত্যু : ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ 


'কেয়াকুঞ্জ', ‘নিতাই গড়গড়ির বউ’, IMEA লোকাল'-এর জনপ্রিয় নাট্যকার বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে প্রথম আলাপ ১৯৬১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে, ডক্টর আশুতোষ 
ভট্টাচার্যের মাধ্যমে । উনি তখন ওর অধীনে পি এইচ ডি-র গবেষণা চালাচ্ছেন, আমরা পঞ্চম বর্ষের 
ছাত্র। তখন “কেয়াকুঞ্জ' বেরোয়নি, কেবল 'ব্যান্ডেল লোকাল” আর “নিতাই গড়গড়ির TS বেরিয়েছে 
জাতীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে। উনি তখন নাট্যকার আমি পত্রিকা সম্পাদক। তবু দুজনের মধ্যে 
বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। পরস্পরের মধ্যে কেমন একটা উন্নাসিকতার ব্যবধান কাজ করছিল। 
বন্ধুত্ব গড়ে উঠল অনেক পরে, প্রায় সতেরো বছর বাদে, ‘গন্ধৰ্ব’ পত্রিকা থেকে রমন মহেম্বরীর 
সহায়তায় যখন বিজন ভট্টাচার্যকে কেন্দ্রে রেখে পত্রিকার পুনরুজ্জীবন ঘটানোর চেষ্টা হয়েছিল৷ 
আমাদের আমন্ত্রণে বিজনদা ও তার থিয়েটার নিয়ে বিশাল এক নিবন্ধ পাঠালেন। অত বড়ো লেখা 
কেটেকুটে অর্ধেক করতে হল; নিভে যার রনি 
শল্যচিকিৎসা। এমনই ভালো মানুষ বিভূতি মুখোপাধ্যায় | 

বিভূতিবাবু তখন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের অধ্যাপক, ‘কেয়াকুঞ্জের মতো 
জনপ্রিয় একটি নাটকের নাট্যকার, ক্যালকাটা থিয়েটার, পরে ভরত-এর বিশিষ্ট অভিনেতা, পরিচালক ; 
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নয়। 

সেই বিভূতিবাবু ১৯৯৮-র ২৩শে ফেব্রুয়ারি অকালে বিদায় নেবেন ভাবতে পারিনি । 

নাট্যকার, অভিনেতা, নাট্যশিক্ষক বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের জন্ম উত্তর কলকাতার এক fate 
পল্লীতে | পিতা বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় । বাংলা ভাষা ও সাহিত্যপ্রীতির পাশাপাশি ছিল নাট্যাভিনয়ে 
প্রগাঢ় অনুরাগ | কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোন্তর পর্ব শেষ করে শিক্ষকতাকে পেশা 
হিসেবে নেন। প্রথমে তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনে বাংলা ভাষাসাহিত্যের শিক্ষক, পরে রবীন্দ্রভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটকের অধ্যাপক ১৯৮৭ সালে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পান। 

বিভূতিবাবুর নাট্যচর্চার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে জনপ্রিয় মেলোড্রামা সৃষ্টির ঝৌক ছিল বেশি । পরবর্তী 
কালে উনি যখন নট নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান ১৯৬২ সাল নাগাদ, 
তখন থেকে নাট্যচর্চার মাধ্যমে সামাজিক রাজনৈতিক দায়বদ্ধতায় অনুপ্রাণিত হন। এই পর্যায়েই 
ক্যালকাটা থিয়েটারের 'গোত্রাস্তর” মরাচাদ” ছায়াপথ’, “দেবীগজনি* নীলদপণ:, কৃষ্ণপক্ষ’ প্রভৃতি 
প্রযোজনার গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে যেমন অভিনয় করেছেন, তেমনই সংগঠনের অন্যান্য কাজেও দক্ষতা 
অর্জন করেন। 
ভরত নামে নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। এখানে তাঁর প্রথম প্রযোজিত নাটক ছিল “চাকর দপণি"| 
পরে মাটির গাড়ি” প্রযোজনা করেন। ৷ 

বিভূতিবাবু এই সিরিয়াস নাট্যিচর্চার পাশাপাশি জনপ্ৰিয় সংস্কৃতির প্রতি প্রথম যৌবনের মোহ 
নেয়েই এগিয়েছেন এবং “বাবা তারকনাথের মতো জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের কাহিনিকার বূপেও তিনি সফল। 
একাধিক জনপ্রিয় নাটক ও চলচ্চিত্রের চিত্ৰনাট্য রচনায় বিভূতিবাবুর পেশাদারি দক্ষতা প্রমাণিত। তবু 
বিভূতিবাুর দায়বদ্ধতা ছিল সামাজিক রাজনৈতিক থিয়েটারের প্রতি। - 

বিভূতিবাবু চলে গেছেন। কিন্তু তার রচিত ‘compe’ থেকে গেল। নাটকটি আলবেয়ার কাম্যুর 
TA পারপাস’ অবলম্বনে রচিত হলেও, ০০০০৮৪০০০০৪ 
থাকলেন না কেবল বিভূতিবাবু। l 

নৃপেন্দ্র সাহা 


৪৬২ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 








তথা ও সংস্কৃতি মন্ত্রীর হাত থেকে দীনবন্ধু পুরস্কার গ্রহণ করছেন অভিনেতা অমর HST 


বাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৬ ৪৬৩ 








১৯৯৬ র বিশিষ্ট একাঙ্ককার বিজয় ভট্টাচার্য সংস্কৃতিমন্ত্ৰী বুদ্ধদেব ভট্রাচার্যর হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন 


পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি বুলেটিন 


পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি প্রতিষ্ঠার এক দশক 
অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কোচবিহার 
থেকে শুরু করে সাগর পর্যন্ত এই বিস্তৃত অপ্যালে 
বহুধা বিস্তৃত কর্মসূচির সফল রুপায়ণ ঘটেছে। নাট! 
আকাদেমি পত্রিকার পঞ্চম সংখা প্রকাশিত হওয়ার 
সময় থেকে প্রায় দুবছর সময়ের মধ্যে নাট্য 
আকাদেমি যে সব কর্মসূচি gone করেছে, তার 
সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন এখানে তুলে ধরা হল : 
বাংলা থিয়েটার ২০০ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য 
আকাদেমি কতৃক প্রবীণ নাটা ব্যক্তিত্বদের সংবর্ধনা 
শিশিরমঞ্চে ২২ মাৰ্চ ১৯৯৭ এক বর্ণাঢ্য 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ নাট্য ব্যক্তিত্বগণকে 
শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনা জ্ঞাপন 
করেন মাননীয় তথ্য সংস্কৃতি, স্বরষ্ট্র (আরক্ষা) মন্ত্রী 
বুদ্ধদ্ধেব ভট্টাচার্য। পৃথক প্রতিবেদন HET | 


ল ট্যাৎসব 
(১) শিশু নাট্যোৎসব 


স্থান : নন্দন রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণ ১-৫ ফেব্রুয়ারি '৯৭। 
উদ্বোধক : শৈলেন ঘোষ। সভাপতি : সুজিতশঙজ্কর 
চট্টোপাধ্যায়, প্রধান সচিব, তথা ও সংস্কৃতি বিভাগ | 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 


অংশগ্ৰহণকাৰা নাট্যদল : শিশুর প্জান, কলকাতা 
(জয় ) * হট্টমেলা নাট্যগোষ্ঠী, কলকাতা (হবু রাজার 
পালা ); রিচ ৪ ইন্ডিয়ান মাইম পিয়েটার (জি 
বিপদ }; বন্ধমহল, দক্ষিণ ag পরগাণা (একটি 
ছাগলের কাহিনি ) ২ চেতলা কৃষ্টি, সংসদ, কলকাতা 
(লোভী কল ) : নাট্যকন্ৰী, বালুরঘাট (সানাই ) : Fre 
আলিপুর, কলকাতা (চোর কিস্যা ); সাংস্কৃতিক 
রপার্টরি ধিয়েটার, নদিয়া (সুরের যাদু ) :; শিশুরুূপম, 
হাওড়া (তোতা কাহিনি )। 


এই নাট্যোৎসব উপলক্ষে on ফেব্রুয়ারি "S4, 
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেদিতে এক আলোচনা সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় : থিয়েটার কর্মীদের ভাবনা : 
ছোটোদের নাটক'। অংশগ্রহণ করেন কুমার রায়, 
বুত্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও শৈলেন COTA 


(২) অনুদান প্রাপ্ত 
তরুণ নাট্য পরিচালকদের নাট্যোৎসব 
স্থান : গিরিশ মঞ্চ ১-৫ মার্চ '৯৭:! 
< ংশগ্রহণকারী পরিচালকতবৃন্দ : সুমন মুখোপাধ্যায়, 
চেতনা, কলকাতা. নাটক-_গন্তব্য : সংগ্রামজ্তিৎ 
সেনগুপ্ত, কৃষ্টি সংসদ, সোনারপুর। নাটক-_ নৃরবাণ : 
স্বপন (সেনগুপ্ত, ATA, কলকাতা: | ATE 
জারের লড়াহ : তুহি ন দে, দিশারী, FATA. 
নাটক অপূৰ্ব সত শেল = 


= দূ = 
GaSe), GE, 


= 
পি 





শিশু লাট্যোৎসবে নাটাভিনয়ের দৃশ্য 


8৬৫ 





শিলিগুড়ি । নাটক- জমিদার দপণ : সরোজ পাল, 
সোপান নাট্য গোষ্ঠী। নাটক--রথের রশি : দীপক 
রায়, [প্রোগ্রেসিভ থিয়েটার ইউনিট, বিষ্ণুপুর, বাকুড়া। 
নাটক--বরাবণ FDI | 


(৩) ব্লাজ্য পথনাটক উৎসব 

আলিপুরদুয়ার ৩-৬ মে '৯৭ ম্যাক উইলিয়াম উচ্চ 
বিদ্যালয় প্রাক্গাণ। উদ্বোধক : শিশির সেন। বিশেষ 
অতিথি : নিৰ্মল দাস, বিধায়ক ; Weare লাগ, 
পৌরপ্রধান, আলিপুরদুয়ার। সভাপতি : রতন 
মুখোপাধ্যায়, সভাধিপতি, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ | 


অংশগ্রহণকারী নাট্যদল বর্ণনা, কোচবিহার 
(সাইক্লোন); সম্বোধি নাটাসংস্থা, জলপাইগুড়ি 
(মেসিন ) ; উত্তর ধ্বনি শাখা, আই পি টি এ, শিলিগুড়ি 
(চিরদিনের সূর্য ) wad, বহরমপুর (আমি মেয়ে ) ; 
প্রগতি নাট্যসংস্থা, কোচবিহার (সংক্রান্তির পরে); 
সৃজন সেনা, শিলিগুড়ি (কিস্যা গিরগিটি কা ) ; বিষাণ, 
মালদা (প্রথম পাঠ ); WSs, বহরমপুর (রক্ততুব্যা ); 
রূপকার, গন্গারামপুর (প্রথম পাঠ ) ; লিটিল থিয়েটার 
সেন্টার, রায়গঞ্জ (খাঁচার পাখি); আই পি টি এ, 
মালদা (কেন এমন হয়); আনন্দম কালচারাল 
সেন্টার, কোচবিহার (ঘাটবক্তর ) ক্যামেলিয়া 


Se), উত্তরায়ণ ক্লাব, আলিপুরদুয়ার চোগাপড়া 
যানুষ ); আই পি টি এ, সদর শাখা জলপাইগুড়ি 
(চলো পড়ি )। 

পথনাটক উৎসব উপলক্ষে আলোচনা সভা হয় 
৪ মে, ১৯৯৭ রবিবার সকাল ১৯টা। স্থান : 
“পথনাটক : সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা'। আলোচক 
ছিলেন শিশির সেন, সুধাংশু দে, শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য 
ও দীপায়ণ ভট্টাচাৰ্য। সঞ্চালক ছিলেন নৃপেন্দ্র সাহা। 


(৪) বহির্বঙ্গা নাট্যোৎসব 
স্থান : শিবস্বামী অডিটোরিয়াম, চেম্বুর ও চ্যবণ হল, 
মুন্বাই। তারিখ : ১৯-২৪ সেপ্টেম্বর '৯৭। উদ্বোধনী 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী রোহিনী হাতেঙ্গিনী 
ও শ্রী অমল পালেকার। সভাপতি হিসাবে উপস্থিত 
ছিলেন অশোক বসাক। 

অংশগ্রহণকারী নাটক ও নট্যদলের নাম। 
নাটক : THY; নাট্যদল : চেতনা, নির্দেশক : সুমন 
মুখোপাধ্যায়। নাটক : সধবার একাদশী ; নাট্যদল : 
থিয়েটার কমিউন, নির্দেশক : নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত। 
নাটক : দৃরবীণ ; নাট্যদল : কৃষ্টি সংসদ, সোনারপুর, 
নিৰ্দেশক : সংশ্রামজিৎ সেনগুপ্ত । নাটক : আকারিক ; 


নাট্যগোষ্ঠী ; জলপাইগুড়ি (নিদান চাউলিয়া মানযির নাট্যদল : চুপকথা, নির্দেশক : অসিত মুবোপাধ্যায়। 


৪৬৬ 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 


নাটক : মেঘনাদ বণ কালা ; 
নিৰ্দেশক : গৌতম হালদার | 

পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র e পশ্চিমবহ্গ ADI 
আকাদেমি এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ আলমনি 
আাসোসিয়েশন মুম্বাই শাখার সহযোগিতায় এ 
নাট্যোৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। 


(৫) জাতীয় মুক্তমঞ্চ নাট্যোৎসব 

পথক প্রতিবেদন HEN | 

(৬) বিভাগীয় নাট্যোৎসব : প্রসিডেন্সি বিভাগ 
স্থান : কল্যাণী, ২৭ মার্৮__২ এপ্রিল ‘avs Braise : 


গণেশ মুখোপাধ্যায় | বিশিষ্ট অতিথি : জ্োতিরিন্দ্রকুঘার 
মৈত্ৰ! 


অংশগ্ৰহণকারী নাটাদল 


SHA. PRT, 


যুগাগি, বহরমপুর : 


কল্যাণী নাটক ও চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্র, নদিয়া : দর্পণ, 


ডায়মণ্ডুহারবার ; ইউনিটি মালঞ্চ, হালিশহর ; নাট্যাঙ্গান, 
wate, নান্দনিক কল্যাণী; রাজপুর আগামী, 
রাজপুর ; দক্ষিণেশ্বৰ কোমল গান্ধার, দক্ষিণেম্র : 
ক্রান্তিকাল, সোদপুর . ফিনিক, কাচড়াপাড়া ; মধামপ্রাম 


দর্পণ নাটাসংস্থা, মধামগ্রাম : সুখচর গ্রুপ. সোদপুর : 


প্রতিবাদী পদাতিক, শান্তিপুর ; গ্রুপ ছিয়েটার, (জোকা . 
গয়েশপুর মঞ্চসেনা, afer. আন্বেষণ, Carafe : 
শৌভিক সাংস্গতিক ba, দক্ষিণেশ্বৰ; পরিব্রাজক, 
ERSTEN, শ্রনুভাষ, হাওড়া। 


Z Ie 
>; 


ৰ 3 তেজ 4 
ৰ i da 
iot Pa এলি 
সপ ও . =: 
-} — ” 
+ 2 
T F é 
i d - 
ৰ ঢ় কা জামে - 


বিভাগীয় লালু 


ergg আয়োজত 


নাটা আকাদেমি পত্রিকা / 
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২৯ মাচ hy কলকাতা সমবেত প্রয়াস প্রযোজিত 
fmit নাটকটি সপ্ন করা হয়। নারট্যাহলশল 
উপলক্ষে ২৯ মাচ ho EWS S Bebe সভা। 
বিষয়__বধিহেটালরর ভামা : | সাম্প্রতিক HATET | 
অংশগ্ৰহণ কাৰেন বিভাস চত্রুল তা, MAA আখোপালাম 
ও সমীর দাশগুপ্ত । এই লাট্যোঘসবে পৰ্নবেক্ষক হালে 
উপস্থিত ছিলেন শির শর্মা € চন্দন Hr | 


(৭) বহির্বা নাট্যোৎসব 


স্থান : বেঙ্গলি am অডিটোরিয়াম 5 রবাল্দালয় 
aes) তারিখ : ৩-৮ ATETA “sbi Grains 


বিভাস DFT] | 
অংশগ্ৰহণকাৰী নাটাদল ; নাটক : মাধব JAE, 
কইন্যা। নাট্যদল : অন্য থিয়েটার। নিদেশক : বিভাস 
চক্রবতী। নাটক পাপ। নাটাদল : মনসন্বল। 
নিৰ্দেশক : সোহাগ সেন। নাটক : প্রথম পার্থ 
নাটাদল : স্বপ্রসন্ধানী। নিৰ্দেশক : কৌশিক 
নাটক : চিলে কোঠার সেপাই । নাটাদল : কল্যাণী 
নাটাচর্চা কেন্দ্র froma : শত হালদার। নাটক : 
শহাবিলোহ {৷ নাটাদল : পিপলস লিটল frata. 
নির্দেশক উৎপল We) নাটক : জন্মদিন । নাটাদল 
boat) Sinem অসিত 
Sapper উপলক্ষে 
fornia ape একটি 
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[21774 


শালা" 


Pan, AM Ste = = 
শই ও শোও Cael হি 


ভালা 


কা পৰি 








TTR আয়োজিত বাহিবঙগ নাট্যোৎ্সবের উদ্বোধন করছেন বিভাস চক্ৰবৰ্তী 


সায়োক্গন করা হয় ৮ নভেম্বর '৯৮ সকাল ১০ টায়। 
MABE TA উপস্থিত ছিলেন-_সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় 
3 ATES সেনগুপ্ত। 


আলোচনা সভা 
বাণীপুর লোকসংস্কৃতি উৎসব’ উপলক্ষে আয়োজিত 
₹ ফেব্রুয়ারি '৯৭ আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন 
সশোক মুখোপাধ্যায় ও কণিষ্ক সেন। 

বাণী নিকেতন আয়োজিত শিশির ইনস্টিটিউটে 
ACoA সভায় অংশগ্ৰহণ করেন চন্দন সেন ও সন্ধ্যা 
দে। বিষয় : “রবীন্দ্রনাথের নাটক : সমকালের দর্পণে' 
এবং নাটকের গান। 

১০ মে '৯৭ বহরমপুর রবীন্দ্রমেলা উপলক্ষে 
মালোচনাসভায় অংশগ্ৰহণ করেন ড. অরুণ বসু ও 
দন চট্টোপাধ্যায় । বিষয় : “রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাবা।' 

১-৪ জুন "৯৭ asin প্রতিদিন সকালে 
আলোচনা সভা হয়। বিষয় : “স্বাধীনতা আন্দোলনে 
বাংলা প্রসেনিয়াম ধিয়েটার'। আলোচনায় অংশগ্রহণ 
করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিতুগণ। 

৭-৮ সেপ্টেম্বর "৯৭ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী 
সংঘের সহযোগিতায় আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ 
করেন নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত ও দর্শন চৌধুরী । বিষয় : 
‘বাংলা থিয়েটারের গতি- ”। 


৪৬৮ 





'৯৭ কথাশিল্পী 
বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ উদযাপন উৎসব কমিটি 


১৬ নভেম্বর তারাশঙ্কর 
আয়োজিত “সাহিত্যিক তারাশঙ্কর ও বাংলা নাটক" 
শীর্ষক আলোচনায় অংশগ্ৰহণ করেন জ্ঞানেশ 
মুখোপাধ্যায় ও অশোক মুখোপাধ্যায় 

২৭ নভেম্বর '৯৭ বাংলা আকাদেমি সভাকক্ষে 
মালিনী ভট্টাচার্য ‘গণনাট্য আন্দোলনে নারী শিল্পী : 
সভাপতিত্ব করেন সুধী প্রধান। 

পৃবঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র ও পশ্চিমবঞ্গ নাট্য 
আকাদেমির সহযোগিতায় যুগাপ্নি, বহরমপুর আয়োজিত 
মুক্তমঞ্চ নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন নৃপেন্দ্র সাহা 
৪ ফেব্রুয়ারি ৯৮ এবং এ দিনই "মুক্তমঞ্চ abet’ 

৭ ফেব্রুয়ারি '৯৮ বাণীপুর লোকসংস্কৃতি উৎসবে 
অনুষ্ঠিত “বাংলা থিয়েটার ও স্বাধীনতা আন্দোলন" 
বিষয়ক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন অজিতকুমার 
ঘোষ ও বিভাস চক্রবর্তী । 

২৯ মার্চ '৯৮ উৎপল দন্ত নামাচ্কিত প্রথম স্মারক 
বক্তৃতা । বক্তা ছিলেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় | সভাপতিত্ব 
করেন শোভা সেন। বিষয় : “থিয়েটারে রাজনীতি” । 
স্থান : বাংলা আকাদেমি। 

মঙ্গল চৌধুরী নাট্যচর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে 
২২-২৪ জুন "৯৮ বর্ধমান ব্রধীন্দ্রভবনে অভিনয় 
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উপস্থিত ছিলেন নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, সংগ্রামজিৎ 
সেনগুপ্ত ও পংকজ মুন্দী। 

২২ আগস্ট ৯৮ শম্ভু মিত্ৰ নামাষ্কিত প্রথম 
স্মারক WES! বক্তা ছিলেন কুমার রায়, সভাপতিত্ব 
করেন ড. পবিত্র সরকার | বিষয় : “থিয়েটারে কবিতা? | 
স্থান : শিশির মঞ্চ। 

সারস্বত উৎসব ডিসেম্বর ‘sy মাথাভাহঙা 
কোচবিহার আয়োজিত উৎসব মঞ্চে নাটক বিষয়ক 
নাটা প্রয়োগের প্রবণতা'। বক্তা ছিলেন নৃপেন্দ্র সাহা, 
দীপায়ণ ভট্টাচার্য ও নারায়ণ সাহা। 


প্রশিক্ষণ 

৩-৯ জানুয়ারি ’৯৮ নাট্য রচনা বিষয়ক বিশেষ 
পরিচালক নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত । প্রশিক্ষকবৃন্দ : বিভাস 
চক্রবর্তী, অরুণ মুখোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, 
ইন্দ্রাশিস লাহিড়ী ও সৌমিত্র বসু। 

শিক্ষার্থীবৃন্দ : নরেশ জানা (মেদিনীপুর), 
অশোককুমার পাণ্ডে (নদিয়া), শান্তনু মজুমদার (উঃ 
দিনাজপুর), কৌশিক (বৰ্ধমান), শিবনাথ বিশ্বাস 
(কলকাতা), অপূর্ব দে (উঃ ২৪ পরগণা), শিবাশিস 
মুখোপাধ্যায় (উঃ ২৪ পরগণা), কাজী রাজা আহমেদ 
(হাওড়া), সুরেশচন্দ্র নাথ (দঃ ২৪ পরগণা), কার্তিক 
ব্যানার্জি (বর্ধমান), দেবাশিস we (বীরভূম), বিদ্যুৎ 
চট্টোপাধ্যায় (মুৰ্শিদাবাদ), কল্যাণ বিশ্বাস (নদিয়া), 
সুদীপ চৌধুরি (মেদিনীপুর)। 

৯-১১ জানুয়ারি *৯৮ শিশির মঞ্চে “আবৃত্তির 
অন্দর বাহির’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। 
পরিচালক : সমীরণ সান্যাল । 

প্রশিক্ষকবৃন্দ : পার্থ ঘোষ, প্রদীপ ঘোষ, জগন্নাথ 
দাশগুপ্ত, অশোক পালিত এবং উৎপল কুণ্ডু । প্ৰশিক্ষণ 
শিবির উদ্বোধন করেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় | 

প্রশিক্ষার্থীবৃন্দ : সঞ্চারী ঘোষ (নদিয়া), দেবক 
বন্দ্যোপাধ্যায়, (হুগলি), হিন্দোল গোস্বামী (উঃ ২৪ 
পরগণা) দেবমাল্য নন্দন (কলকাতা), সোমা মিশ্র 
(দুর্গাপুর), সোমা বাগ (হাওড়া), রুবি বন্দ্যোপাধ্যায় 
(আসানসোল), ইন্দ্রানী বিশ্বাস (কলকাতা), ates 
মল্লিক (হুগলি), অয়ন বিশ্বাস (উঃ ২৪ পরগণা), 
মধুমিতা আইচ (কলকাতা), পিয়ালী বন্দ্যোপাধ্যায় 
(দঃ ২৪ পরগণা), সুতপা মুখোপাধ্যায় (কলকাতা), 
দেশাক্ষি সেনগুপ্ত কেলকাতা), প্রতীক ভট্টাচার্য 
(নদিয়া), সৌরভ ব্যানার্জি (উঃ ২৪ পরগণা), কাজল 
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গুপ্ত (কলকাতা), রাজশ্রী মুবৰ্জি (দঃ ২৪ পরগণা), 
এয়া বিশ্বাস (কলকাতা), পারমিতা মৈত্র (কলকাতা), 
[সীরেন চ্যাটার্জি (মেদিনীপুর), স্বরুপ গোস্বামী 
(বর্ধমান), তণা আইচ (হাওড়া), মহুয়া পাল 
(কলকাতা), গাপী গুহ (হুগলি), অয়ন মজুমদার 
(হুগলি) প্রত্যয় মিত্র (কলকাতা), শিবানী সরখেল 
(কলকাতা), অরুণ কাঠাল (দঃ ২৪ পরগণা)। 

২০-২৬ মার্চ "৯৮ নাট্য পরিচালনা বিষয়ক 
প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় ফরাক্ডা বিদ্যুৎকেন্দ্র, 
পূর্বাণী মালদহ | শিবির পরিচালক : অরুণ মুখোপাধ্যায় ৷ 
প্রশিক্ষকবৃন্দ : অসিত মুখোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, 
সংপ্রামজিৎ সেনগুপ্ত, অভিজিৎ সরকার, প্রদীপ 
ভট্টাচাৰ্য, দীপক সুখোপাধ্যায়। 

শিক্ষার্থীবৃন্দ : উদয়নীল ভট্টাচার্য (উঃ ২৪ 
পরগণা), সুদীপ চৌধুরি (মেদিনীপুর), সমীর মুখার্জি 
(হুগলী), সংগীতা পাল (হাওড়া), কৌশিক চট্টোপাধ্যায় 
(নদিয়া), মিহির সুর (নদিয়া), শুভ্ৰজিৎ দে (উঃ ২৪ 
পরগণা) রঞ্জনকুমার ঘোষ (উঃ ২৪ পরগণা), পাৰ্থ 
arate মুখার্জি (কলকাতা), অশোক বসু (কলকাতা), 
দেবাশিস দত্ত (কলকাতা), অনিল দত্ত (বর্ধমান) 
ইন্দ্রজিৎ মুখার্জি (হাওড়া), শুভ্রনীল বিশ্বাস (কলকাতা) 
রীতা বসু (হুগলি), বিজনকুমার ঘোষ (দঃ ২৪ 
পরগণা), সুব্রত প্রামাণিক (মুৰ্শিদাবাদ)। 

১৪-২০ মে ab অভিনয় বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ 
শিবির অনুষ্ঠিত হয় কোচবিহার রবীন্দ্রভবন ও সুকান্ত 
মঞ্চে | শিবির পরিচালক ছিলেন অশোক মুখোপাধ্যায় | 
প্রশিক্ষকবৃন্দ : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, কেতকী দত্ত, 
শ্যামল ঘোষ, দ্বিজেন বন্দ্যোপ্যাধ্যায় ও অনসূয়া 
মজুমদার। 

শিক্ষার্থীবৃন্দ : অৰ্ঘ মুখোপাধ্যায় (কলকাতা), 
CHATS চক্রবর্তী (উঃ ২৪ পরগণা), বিধাতৃ দেবসরকার 
(উঃ ২৪ পরগণা), গৌরী রায় নন্দী (নদিয়া), সমীরণ 
চক্রবর্তী (বাঁকুড়া), সৌমিত বসু (দঃ ২৪ পরগণা), 
শমিতা ঘোষ (নদিয়া), কাকলি মুখোপাধ্যায় (উঃ ২৪ 
পরগণা), সুব্রত রায় (কোচবিহার), কল্যাণ দাস 
(কোচবিহার), কাজী শীলা সুলতানা (খুলনা, বাংলা 
দেশ) রাত্রি গোস্বামী (নদিয়া), কল্যাণপ্ৰসাদ চ্যাটার্জি 
(বর্ধমান), ইউসুফ মণ্ডল (বর্ধমান), সুব্রত পাল 
(মালদা), জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (নদিয়া), শ্যামলকুমার 
রায় (হাওড়া), কৌশিক নন্দ (মেদিনীপুর), বিদ্যুৎ 
চট্টোপাধ্যায় (মূৰ্শিদাবাদ)। 


নাটক-্যাত্রা পুরস্কার 
দীনবন্ধু পুরস্কারসহ ১৯৯৫ সালের নাটক ও যাত্রার 
পুরস্কার বর্ণাঢ্য এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তথ্য ও 
সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচাৰ্য পুরস্কার 
প্রাপকদের হাতে তুলে দেন। 


৪৭১ 


স্থান : ব্রবীন্দ্ৰমঞ্চ ১০ জুন ১৯৯৭ 

দীনবন্ধু পুরস্কার পেয়েছিলেন : শোভা সেন। 
বিশিষ্ট প্রযোজনা (পুর্ণাঙ্গ) : মেঘনাদবধ কাবা, 
নান্দীকার, আকরিক, চুপকথা। বিশিষ্ট প্রযোজনা 
(IR$) : আন্কেরী নগরী চৌপট রাজা, আনন 
সিউডি। বিশিষ্ট পরিচালক : অশোক মুখোপাধ্যায়। 
বিশিষ্ট নাট্যকার (aie) : শিশিরকুমার দাশ 
(সিন্দুক)। বিশিষ্ট নাট্যকার (একাষ্ক) : বিজয় ভট্টাচার্য 
(সকাল সন্ধ্যা )। বিশিষ্ট অভিনেতা : দেবেশ 
রায়চৌধুরী (rae), কৌশিক সেন (টিকটিকি )। 
বিশিষ্ট অভিনেত্রী : গীতা চক্রবর্তী (FONTS শরৎশশী )। 
বিশিষ্ট নেপথাশিল্পী : স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত (মেঘনাদবধ 
কাবা )। পার্থ চট্টোপাধ্যায় আজকের হ-য-ব-র-ল )। 
ANS মার্জিত (আজকের হ-য-ব-র-ল)। 

যাত্রা বিশিষ্ট প্রযোজনা : যুগান্তর অপেরা (সেলাই 
করা সংসার )। বিশিষ্ট পরিচালক : সমীর মজুমদার 
(জবাব চাই জজ সাহেব )। বিশিষ্ট পালাকার : 
জ্যোরতিময় দে বিশ্বাস (সামগ্রিক বিচারে )। বিশিষ্ট 
অভিনেতা : অশোক কুমার (জীবন এক জংশন )। 
বিশিষ্ট অভিনেত্রী : বীণা দাশগুপ্ত (জাত সঁপেছি কৃষ্ণ 
পায়ে )। বিশিষ্ট নেপথ্য শিল্পী : পঞ্চানন মিত্র 
(sega কর্ণ )। 

দীনবন্ধু পুরস্কার সহ ১৯৯৬-এর নাটক ও যাত্রার 
পুরস্কার ৫ জুন ১৯৯৮ রবীন্দ্রসদন মঞ্চে এক মনোজ্ঞ 
অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) ও তথ্য 
ও সংস্কৃতি মন্ত্ৰী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও মন্ত্রী উপেন কিসকু 
পুরস্কার প্রাপকদের হাতে তুলে দেন। 


দীনবন্ধু পুরস্কার : অনুপকুমার দাস ও অমর 
গঞঙ্গোপাধ্যায়। বিশিষ্ট প্রযোজনা পূর্ণাঙ্গ : গোত্রহীন 
(নান্দীকার), দূরবীণ (কৃষ্টিসংসদ, সোনারপুর)। বিশিষ্ট 
প্ৰযোজনা (একাষ্ক) : মার্জনীয় স্বেগ্রসন্ধানী )। বিশিষ্ট 
পরিচালক : মেঘনাদ ভট্টাচার্য (কর্ণাবিতী )। বিশিষ্ট 
নাট্যকার (পূর্ণাঙ্গ) : মোহিত চট্টোপাধ্যায় (ভুত )। 
বিশিষ্ট নাট্যকার (একাচ্ক) : শান্তনু মজুমদার 
(চরিত্র )। বিশিষ্ট অভিনেতা : চন্দন সেন দ্য 
টেম্পেস্ট)। বিশিষ্ট অভিনেত্রী : স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত 
(গোত্রহীন )। বিশিষ্ট নেপথ্য শিল্পী : জ্যোতি 
মহাপেশকার (বেটি আরী ) ও উষা গঙ্গোপাধ্যায় 
(বেটি আয়ী )। 

যাত্রা বিশিষ্ট প্রযোজনা : চন্দ্রলোক অপেরা (শুধু 
মা হতে চাই )। বিশিষ্ট পরিচালক : স্বপনকুমার 
মুখোপাধ্যায় (অভাগিনীর স্বর্গ )। বিশিষ্ট পালাকার : 
অভিমন্যু বন্দ্যোপাধ্যায় শোস্তির চিতা জ্বলছে )। বিশিষ্ট 
অভিনেতা : শেখর গাঙ্গুলি (মাতৃ পুজারী চাদ 
সদাগর )। বিশিষ্ট অভিনেত্রী : বেলা সরকার (কালা 
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আমার জীবন সাথী )। বিশিষ্ট সুরকার : জিয়ায়ুর 
রহমান (দুৰ্গা ধরেছে ব্রিশূল )। 


অনুদান 


(ক) ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে আর্থিক দিক থেকে 


খে) 


অস্বচ্ছল, ১২৬ জন প্রবীণ নাটক ও যাত্রা 
শিল্পীকে মোট ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ২ শত টাকা 
আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে 
৫ জনকে ৩২০০.০০ টাকা করে, ৩ জনকে 
২৭০০.০০ টাকা করে, ৯৯ জনকে ২১০০.০০ 
টাকা করে এবং ১৯ জনকে ১৮০০.০০ টাকা 
করে প্রদান করা হয়েছে। 


১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে ১৩০ জন দুঃস্থ 
ও প্রবীণ নাটক ও যাত্রা শিল্পীকে মোট ৩ লক্ষ 
৯ হাজার ২ শত টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান 
করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭ জনকে ৩৬০০.০০ 
টাকা করে, ৯৫ জনকে ২৪০০.০০ টাকা করে 

ং ২৮ জনকে ২০০০.০০ টাকা করে প্ৰদান 

করা হয়েছে। 
১৯৯৬-৯৭ সালে ৪০টি নাট্যগোষ্ঠীকে মোট ৩ 
লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। এর 
মধ্যে ৪টি সংস্থাকে ১৫,০০০ টাকা করে ১২টি 
সংস্থাকে ১০,০০০ টাকা করে এবং ২৩টি সং 
স্থাকে ৭,০০০ টাকা করে প্রদান করা হয়। 
(বহরমপুর), অনসম্বল, অনীক, অবেক্ষণ, 
বাত্বিক (সাউথ), একটি দল, থিয়েটারওয়ালা, 
নাট্যায়ন, সংস্তব, সমকালীন শিল্পীদল, সীমান্ডিক, 
শিশুরুপম, ইউনিটি মালঞ্চ, থিয়েটার পয়েন্ট, 
ওরিয়েন্টাল একাডেমি, রূপম, লোকায়ত, সুখচর 
গ্রুপ, মধ্যমগ্রাম দর্পণ নাট্যসংস্থাতুনীর, অনন্য 
আগামী, ব্ুস্কাই, বড়ভূজ, বর্ধমান অনীক, 
চিনসুরা সারথি, লাইফ থিয়েটার গ্রুপ, নবদ্বীপ 

১৯৯৭-৯৮ সালে ৪৪টি নাট্যগোষ্ঠীকে 
মোট ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। 
এর মধ্যে ৫টি সংস্থাকে ১৫,০০০.০০ টাকা 
করে প্রদান করা হয়। ' 

স্বপ্নসন্ধানী, কৃষ্টি সংসদ সোনারপুর, 
বিয়েটারি ওয়ার্কশপ, থিয়েটার কমিউন, থিয়েট্রন, 
প্লেমেকার্স, নান্দীপট, শপথ, গান্ধার, মৌলালী 
গণনাট্য ইসক্রা, অন্য চেতনা, কল্যাণী নাট্যচৰ্চা 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 
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কেন্দ্র (নদিয়া), গণকৃষ্টি কলকাতা, নাট্যরঞ্গ 
কলকাতা, নিউ ধিয়েটার্স গ্রুপ, কলকাতা, 
বালুরঘাট নাট্যতীর্ঘ, আনন্দম কালচারাল সেন্টার, 
কোচবিহার, সম্বোধি জলপাইগুড়ি, মালদহ 
মালঞ্চ, আলকাপ মেদিনীপুর, মিনি মাইথ মাইন 
উঃ ২৪ পরগণা, যুগবাণী বীরভূম, মিতালি 
সাংস্কৃতিক চক্র বর্ধমান, ভদ্রকালী আর্ট আ্যান্ড 
কালচার, হুগলি, ক্লাসিক চন্দননগর হুগলি, 
ফিনিক উঃ ২৪ পরগণা, অভিযাত্রী হুগলী, 
দ্বান্দ্িক, হাওড়া অনুভাষ, নান্দীরষ্গ, মানিকতলা 
স্পন্দন, ব্যতিক্রম, গ্রুপ থিয়েটার ফোরাম, 
বাহারী, অয়ন, অর্কজ নাট্যসংস্থা, নাট্যাৰ্ঘ্য, 
প্রতিকৃতি, কলাপী, নান্দীমুখ, সম্টলেক 


মালদালিক! 
প্ৰদৰ্শনী 
নমাই -ঘোষের আলোকচিত্ৰে ‘নাট্য মুহূর্ত : বাংলা 
প্রদর্শনটি নন্দন চারে ২২-৩০ আগস্ট '৯৮ প্রদর্শিত 
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বাটা-_-৩১ 


হয়। ২২ আগস্ট প্রদশনীটির আনুষ্ঠানিক 
করেন তাপস সেন। 
স্মরণ সভা 

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ৯৮ শিশির মাঝ পশ্চিমবঙ্গা নাট। 
অনুষ্ঠিত হয়। ভিডিও ক্রিপিংস-এর মাধ্যমে শ্রদ্ধা 
জানানো হয়। 

গত ৮ জুন ১৯৯৭ মধুসূদন মঞ্চে তথ্য ও 
সংস্কৃতি বিভাগ ও নাট্য সংহতির উদ্যোগে শম্তু মিত্রের 
স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। 

ভিডিও কোলাজ-এর মাধ্যমে গত ৩ সেপ্টেম্বর 
'৯৮ মধুসূদন মঞ্চে প্রয়াত জোছন দস্তিদারের প্রতি 


শ্রদ্ধা জানালো হয়। 


পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ও নন্দন এর উদ্যোগে 
নন্দন ১ নং কক্ষে ভিডিও ক্রিপিংস-এর যাধামে প্রয়াত 
অনুপকুমার দাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানালো হয়। 

প্রয়াত বিশিষ্ট নট-নাট্যকার ও পরিচালক চিররঞ্রন 
দাস এবং বিশিষ্ট নেপধ্যশিল্পী শ্রীপতি দাসের প্রতি 
শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় গত ২৩ সেপ্টেম্বর ৯৮ 
শিশির মন্ডে। 
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জাতীয় মুক্তমঞ্চ নাট্য উৎসব '৯৭ 


ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত core ছি 


ও পশ্চিনবছেগল 
জেলা থেকে৷ আটটি এমন ১১টি নাট্যদল, যারা 
শত i নাটক বে থাকে। অংশগ্রহণ করালেন 
জাতীয় মুক্তমঞ্চ নাটা উৎসাবে ৷ এই FAAET) ১৮ 
নভেম্বর (ATE ২ ডিসেম্বর '৯৭ এই উৎসব সাড়ে 
সম্পন্ন হয়ে গেল রবীন্দ্র সদন-নন্দন প্রা হ্গাণে। এবং 
সর্বভারতীয় মুক্তমঞ্চ নাট্য উৎসবের [ুমজাজ প্রা 
পড়েছে এই আয়োজনে। Sree পশ্চিমবঙ্গ নাঢা 
আকাদেমি ও ies সংস্কৃতি কেন্দ্র। আমন্তিত 
নাট্যদল হিসাবে বাংলাদেশ থেকে বাংলা 
সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র অংশগ্রহণ করেছে এই উৎসবে। 


এই ধরণের জাতীয় মুক্তমঞ্চ নাট্য উৎসবের 
উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন 
গাঙ্গুলি এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সচিব 
সুজিতশহ্কর চ্টরোপাধ্যায়। ১৯ নভেম্বর ৯৭ 
কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে সাংবাদিক প্রাক সম্মেলনে 
রাজ্যস্তরে টি পথনাটক হয়েছে। একটি 


g 


নাটা উৎসব ত : দেশে EA ae aes 
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অনুদান গ্রহণের পর প্রধান অতিথি মালা হাশমি বক্তবা রা 


frg লিকশি ত 
মাকে 


বুলু লান্ষো এটি Det পান 


হৰা হায় Sit লুল দেয়ার EDE হযেছে 


প্রান 


£ PAra সম্প্প্তি Gy Ee] গন 
iat বাকি Bieta qaan Agga aA থিয়েটালেলে 


কতিহহ হল প্রসেনিমাম লিয়েটালেৰ আগো গ্রাম 
এুগ্তানাপের ieee aBel আহ - afat’ 
qapa থিরেটাল্রকে ভার বেশি সংগা মানের 
লাছে পৌছে দেওয়ার লাক্ষোই এই ef নান 
উৎসবের আয়োজন কৰেছে পশ্চিমৰ! নাটা আবাদেনি 
ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র ‘যৌথভাবে ৷ 


২৮ ALESHA '৯৭ বিকেল সাড়ে BEID | 
ব্ৰবীন্দ্ৰ সদন-নন্দন Asie বাংলা আকোদেমির cape 
অনতিদৃরে ang কফি স্টলের সামানের আশ! দুটি 
গাছের = মধ্যবৰ্তী একটি 


2 
ক 


GTA চাপা [একে 
হ্যালোনছানের তত্র শ্রালোশচ্চটা এসে পাচ্ছ 


তিনদিক খোলা মঞ্চের আদালে একদিকে tare 
দেওয়াল। দর্শকে পরিপূর্ণ। জাতীয় yeaa নাটা 
উৎসবের afge খোবণা জাতে হাজির হলেন নাটা 
আকাদেমির হআনাতম সদস্য ও 


সাহা ! তিনি oree প্ৰিয়ে দেৱ ২৭ 


wei তত 


তির 
+ 


HTE RS 


দিনটি ছিল বাংলা! PA TA হত aa: 
a স্মৰ তেওঁ টি ->-> = = 
জাতায় Wee TE হত জরা EAR A 


arm এই Ae) বাজাশাঁ 


=l 
— লী m F r 


ear — Le wy চিন 


৪৭৫ 


টি 


we — = 


সমৃদ্ধ পশ্চিমবাংলা সৰ্বভাৱতীায় ভরের পথনাটিকের 
অভি শত তান ATES GIA চালে দলৰ অ. তত্‌ তাকে STA 
মিলিয়ে (নেবে এই ESR | 


মুক্তমঞ্চৈ উপস্থিত সভাপতি ভারতীয় গণনাট্য 
সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক শিশির 
সেন। প্রধান অতিথির আসনে মলয়শ্রী হাশমি। এ 
ছাড়া হাজির অক্তিতকুমার ঘোষ, উষা গাঙ্গুলি, অরুণ 
মুখোপাধ্যায়, বংশী কাউল, মঞ্জুশ্রী চাকি সরকার, 
Sits সেন, সলিল চট্টোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, 
কুমার রায়, কালীকৃষ্ণ গুহ, সনৎ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ 
নাট্যব্যক্তিত্র। ইংরেজিতে প্রাককথন পাঠ করলেন 
সলিল চট্টোপাধ্যায় ও পরে জয়তী বসু। এরপর নাটা 
করেন। 

এরপর বিশিষ্ট অতিথি মাননীয় তথ্যসংস্কৃতি মন্ত্রী 
লক্ষ টাকা অনুদান অর্পণ করে এই উৎসব ও জননাট্য 
মঞ্চের সাফল্য কামনা করেন। 


প্রধান অতিথির ভাষণে হিন্দিতে অত্যন্ত দৃঢ়তার 
সঙ্গে মলয়শ্রী হাসমি বলেন, এ রাজ্যের দর্শকের কাছ 


BAY 


থেকে যে ভালোবাসা ও উৎসাহ পেয়েছি তা ভুলতে 
পারি না। কেউ কেউ বলেন থিয়েটারে দর্শক কমে 
যাচ্ছে, fey নিজে আমি যেখানে গেছি, প্রচণ্ড উৎসাহ- 
উদ্দীপনা লক্ষ্য করেছি. বহু লোক নাটকের কাজকর্মে 
যুক্ত হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, জননাট্য মঞ্চ মনে 
ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা আসতে পারে, কিন্তু yee বা 
পথনাটকের মধ্য দিয়ে জীবনের জটিল দ্বন্দগুলো 
সহজে তুলে ধরা যায়। কোনো সমস্যা তৈরি করে 
না। সফদর মারা যাবার পরে আমরা জননাট্য কর্মীরা 
পিছনে নয়, সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি। শ্রমজীবী 
মানুষের মধ্যে গিয়ে আমরা মোবাইল টিম নিয়ে কাজ 


"উৎসাহ, ভালোবাসা উদ্দীপনা আমাদের এগিয়ে দেবে। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এ রাজ্যের সংস্কৃতি প্রিয় 
মানুষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ভূপালের বিশিষ্ট 
অভিনেতা-পরিচালক বংশী কাউল। 

সভাপতির বক্তব্য রাখতে উঠে শিশির সেন 
প্রথমেই সফদর হাশমি ও উৎপল দত্তকে স্মরণ 
করেন। তিনি বলেন ওরা মুক্তমঞ্চ, পথনাটক বা 
পোস্টার ড্রামাকে যেভাবে উৎসাহ জুগিয়ে এসেছেন, 
কাজ করেছেন তার জন্য তাদের স্মরণ করতে হবে। 
Ha ভাষণে - আক্ষেপ স্প্ট ধরা পড়ে খ্রি পোড়া 
দেশে মফস্বল গ্ৰাম-গণ্ডে যথেষ্ট প্রসেনিয়াম মঞ্চ নেই, 
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dirilik aati Pilie ০৪, 


আধুনিক মঞ্চ বাবস্থা নেই | পূজিবালী সান শ্রতান্বিক এই 
AMEA মধো মানুষের রাম তাক কাছে৷ লাগানো যায় 
না মূলত পুঁজিবাদী লাবস্তার were) চল্লি শেল দশ, 
থকে WEA, উৎপল WG যেভাবে পপনাটকে 4H 
দিমেছেন তার অনুসরণ করেই এই পুঁজিবাদ' 
Wace বাবস্থা ‘থেকে TS Aves 
আমাদের বিশিষ্ট সংযোগ saps 


ব্রাজোর সংস্কৃতি-অধ্রিকর্তা কালীকৃষ্ণ গুহ দর্শকদের 
প্রতি ধনাবাদ জ্ঞাপন করে প্রথম পর্বের উদ্বোধনী 
অনুষ্ঠানের = তি টানেন। 


ছীবেন্ছকুমার রায় 
- উৎসবের নাটক 


প্রথম নাটক Pre পর per নিবেদন করলেন 
ভূপালের রঙ্গ বিদৃষক ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার 
প্ৰাক্তন অধ্যাপক বংশী কাউলের নির্দেশনায় | নাটক 
এবং সংস্থার নামেই নিহিত রঙ্গ তামাশা হাসিঠাট্রার 
মধ্যে দিয়ে জীবনের উৎসব আনন্দকে Cap করার 
উদ্দেশা। রঙবেরঙের বিচিত্র বেশ, ভাব প্রকাশের 
অদ্ভুত tis, রুপসজ্জার স্বাতন্থা দলটির লক্ষণীয় 
বেশিষ্ট্য। এরা মুখোশ বাবহার কৰেন না মুখেই বড 
[নে মুখোশ বানান । বিশেষ বিভাজন-চতব্রিত্র এবং 
STA বোঝানোর Bell) মানুষমাত্ৰই মুযখোশপধানী', 
SUNS মনে সুখে এক নয়, এবং দুটো মানুষও এব: 
রকম নয়। চীনা লোককপাকে ভিত্তি করে গড়ে তোলা 





z ১ হ্রনিদালেল গেলে be PEETER লা করে 
a | + 
পতি লপূশীত KATTA AL লন 


শি ভাৰা | (PITTS 
itt ‘ : A = 
=। শত প্রাণিজ তি ৷ 


ও Ge এ ডালোশ BHD |) 
শোৱে এক সুভাবুকের গণলায় বিন্দাল কনে শহৰে আছে 
এব তার ALTI সহাসদের পানে যায় 
TAMA নানান সমস্যার Esp Baa লিযে। Æp 
ASETE দাম পড়ছে শুকনো লগকার দাম SETS, শুকানো 
লঙক্কার দাম নামিয়ে কাচা লজ্জার দাম চড়িয়ে দিন। 
লন কেটে পরিবেশ নট, কৰছে SINE FITS র ঢোলে 
শ্যামলতা ফিরিয়ে আনুন । নদী শুকিয়ে ফাচ্ছে জল 
বরফ কারে মজুত লেখে Bet were এলিয়ে দিলি | 
রশ্ণ-র তু শ্গা-ঢুল্ুর সাধ হয় নবাবন্ছে স্বরচিত কাব্য 
উপহার দেয়। মুখ pare Se করার Ben পালন 
সভাসদ সেটি লিখে দেয়। যে উপহার লিখে আনে 
সে নিজে পাড়ে না বলে উপস্থিত বুক্দিতে প্রথমটা পার 
পায়, পরে ভাগক্রোনে নবাব গছিচাতি হওয়ায় সে 
রেহাই (পেয়ে যায়। পারের নবাব was নিকুঈনানের 
হওয়ায় উল্টো পাল্টা উত্তরে 3% করে আরও কায়েমি 
হয়ে বাস সভাসদ হবার জনা এতায়াজ করা, হবার 


পরই 


ou 


CET না কনা, লিশ্ায়লায় নি TPA 
তোষামোদ কৰা, খেলার সাহীদের পান্ডা না দেয়া, 


“pra এখন "টি হও কে mene বালে শ্রোহিল wet. 
ৰ 
নবাবের সিংহাসনে চাড়া, হাতির Sor চড়ে Sure 
= Faas ag তি ` =); E en =. ~ 
যাওয়া, মাটিতে পা রাখা ইত্যাদি কৌতুক, নমনীয় 
wa ন - ৰ es a- টা হি ই , সকত on = টিক = 
ক্ষিপ্রতায় এক SpA sq একজন চাও রকমারি 
চী পু 
কাঠানমে! তেরি দশকাকে দিয়েছে ates আনন্দ । 
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শিলা 


০ 


উ্টোকোটির নাটক সুধনা দেশপাণ্ডে নির্দেশিত 
দিল্লির জননাটা মঞ্চ-র ‘জিনে য়েকিন নহী থা।" 
নাটকটির বৈশিষ্ট্য যারা ধর্মঘট করছে তাদের নিয়ে নয় 
ধর্মঘটের সময় হারা ভেতরে কাজ করছে তাদের দিয়ে 
পট পরিবর্তন। 

দ্বিগুণ টাকা এবং খাওয়া পাবে আশায় কিছু শ্রমিক 
কাছে এসেছিল | লোডশেডিংয়ের জনা কাজ বন্ধ হয়। 
না। মাঝের থেকে অন্ধকারে কারখানার বন্ধ ঘরে 
আটকা পাড়ে গেল। সময় কাটানোর জন্য একজন এক 
গল্প ধরল । স্বভাবতই রাজার গল্প । গল্প যত এগোতে 
লাগল দেখা গেল ব্রাজা একটার পর একটা অন্যায় 
করছে, শান্তি পাচ্ছে নিরীহ wei কিন্তু আশ্চৰ্য তাদের 
গল্পের একটা চরিত্র হতে বললে সকলেই বাজার সুখ 
চাইছে। দুঃখী প্রক্তা হতে চাইছে না কেড। গল্পকার 
রাত ভোর হতে দেখা গেল তারাও ধর্মঘটে অংশ 
নেবার অঙ্গীকার করছে। এটা সম্ভব হল সেই গল্পের 


বুপকের গুণে। তারা বুঝল ক্ষমতাবান সবসময়ই = 


চাইবে তাদের বঞ্চিত করতে। একজোট হয়ে অধিকার 
আদায় করে নিতে হবে। 
সামান্য সময়ের মধো, বিনা পুপসজ্জায়, মাত্র 


৪৭৮ 


চাকা বাংলাদেশ প্রহযাজিত আবহমান বাংলা 








এক কিশোরী ও তার অধিকার আদায়ের জন্য 
লড়াইয়ের গল্প নিয়ে নটরং জম্মু প্রযোজিত শুনো এক 
কাহানি'। সমাজের প্রথাগত সমস্ত নিয়মরীতিকে 
দিতে চাইলে সে অসম্মতি প্রকাশ করে এবং সমস্ত 
রকম সামাজিক রীতিনীতির মুখোমুখি সংঘাতে 
অবতীর্ণ হয়। শেষ পর্যন্ত অন্যদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত 
রেখে যায় মেয়েটি ৷ নিৰ্দেশক বলবন্ত ঠাকুর অভিনয়ের 
উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কম্পোজিশনগুলো দৃষ্টিনন্দন 
হয়ে উঠেছে। এই উপস্থাপনায় নিৰ্দেশকের দক্ষতা 
ভালোভাবে ধরা পড়ে। মুখ্য ভূমিকার অভিনেত্রী স্বীয় 
অভিনয় ক্ষমতার প্রমাণ রেখেছেন। 

চেন্নাই কলা FA প্রযোজিত 'জানি' তে হতাশা, 
আশা, প্রেম, মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কাহিনি। জার্নি বলতে 
সন্ধানে অন্যত্র অন্বেষণ বোঝানো হয়েছে। খরা ও বন্যা 
কবলিত মানুষ শহরে এসে নির্মম বাস্তবের মাটিতে 
পা রেখে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 


তাদের BAG রমণী ফুটপারের উপর সন্থান জন্ম 
দিতে বাধ্য হয় ইত্যাদি। শেোযপর্যন্ছ যখন তারা শহারের 
বস্তি অঞ্চলে নিজেদের আশ্রয় বানাতে সক্ষম হয়, 
হঠাৎ একদিন আগুনে পুড়ে তা হম ছারখার : মাবার 
তারা শরণার্থী । আবার লাল প্রন নিয়ে ATARA 
সন্ধানে যাত্রা শপু। প্রযোক্তনার টিম গয়াক বিশেষ 
সম্পদ | পথনাটাকের Bence নিৰ্মিত এটির নিদেশিব, 
প্রলয়ন। . 


নারী পণ্য নয়। নয় সে একটা পোষা (বেড়াল! 
সে কারও দাসত্ব মেনে নেওয়ার Sen জন্মায়নি। 
অর্ধেক আকাশ নারীর । সে সৃষ্টি করে, লালন পালন 
করে। এই পৃথিবী বদলে দেওয়ার সেও এক 
অংশীদার। এমন কথা বলতে চেয়েছে যুগাি, 
বহরমপুর প্রযোজনা ‘আমি মেয়ে। অভিজিৎ সরকার 
নির্দেশিত এই পথনাটকের বিষয়বস্তু সফদর হাশমির 
“আওরত' থেকে আহৃত। পথনাটকের আদলে নির্মিত 
১৮ জন শিল্পীর অভিনয় এর সম্পদ 1 "আমি মেয়ে 
বিড়াল নই'-থিম সঙ ঘুরে ফিরে আসে MATA | 


বাদল সরকারের বহু অভিনীত অশ্গন নাটক, 
মিছিল পুরানা ফরমে হলেও Baga প্রযোজনা । 
কোনো গল্প নেই । পথ হারানো এক বুদ্ধ মিছিল থেকে 
ঘুরে চলেছে এমন এক পথের খোজে যা নতুন দিশায় 
পৌছে দিতে পারে। কিন্তু বারবার সেই বৃদ্ধ পথ 





হারিয়ে ফেলে প্রতিদিন কোনো এক যুবককে: খুন হাতে 
[কাশ যা নাগরিক জীবনে প্রেখাপা5 কৰে না। 
বাদলবাবুর নিছের অভিনন see তেনমনই সাবলীল, 
AUA | বয়সেৰ Stay AA বোকা যায় ৷ অন্যাদের 
UPS ও সমান স্রাচ্ছন্লা শহ্ কৰা rN 


কন্যা" নারীর লাঞ্ছনার চিত্র ভুলে ধৰেছে। প্রবীর গুহ 
নির্দেশিত এই নাটকে আকাকের কাজে শু মুখোশের 
ব্যবহারে পরিকল্পনার ছাপ বর্য়েহে। বিভিন্নবৃাপ নারী 
জন্মেছে তিনবার | wife এক বাঙালি মুসলিম 
পরিবারে স্বামী কর্তৃক তালাকপ্ৰাপ্ত la যন্ত্রণা ক্রি 
পরিবারের রমণী ও তার উপর অত্যাচার এবং তৃতীয় 
রুপ রাজস্থানে এক অভিক্তাত হিন্দু পরিবারের গৃহবধূর 
সতী হওয়ার কাহিনি । শেষ পর্যন্ত আশ্মরক্ষায় সে নারী 
ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ব্রখে দাড়ায়। রুমা গুহ অসামান্য 
ভুলেছেন। অন্যানা চরিত্রের অভিনয়ে সুযোগ ছিল 
সীমিত। 


ভিন্নধর্মী বিষয় ভিত্তিক নাটক বিকালের সঙ্ধানে 
শুভময় সমিতি , দঃ ২৪ পরগনা প্রযোজিত । সৱল 
কাহিনি । আধুনিক কৃষি উৎপাদনের কতকগুলো মৌল 
সমস্যার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে চেরেছে। অতিরিক্ত 


পরিমাণে যনিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের 
Pepe ferme LUER প্রাফোজিত =; CHA = 


.* 





= 


META, খাছ লা মর (> পি] | আনি স্পা TEI] 


ফলে 52 a 
নি নত প্রযোজনাকে aq করে 
তুলতে বাৰ্থ হায়োছে। 


এরিয়ান থিয়েটার, ইম্ফল প্রযোজিত “নং তারাক 
লে’ প্রসেনিয়ামধর্মী প্রযোজনা | অজানা এক ভয়ক্কর 
রোগ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে 1 এই রোগ নিরাময়ের 
কোনো ওষুধ কিংবা রোগীকে বাঁচানোর কোনো ব্যবস্থা 
আবিষ্কার করা সন্তব হয়নি। কোনো এক গ্রামে একটি 
সংগঠিত মেডিক্যাল ক্যাম্পের কাহিনিই মুখ্য নাট্যবিষয় 
হয়ে উঠেছে। প্রযোজনায় সামান্য কিছু মঞ্চসজ্জা, 





প্রযোজনা টি dea খান: বেশ দুর্বল। জঙ্গল 
মহলের এক প্রত্যন্ত গ্রামে মুসলমান ছেলেমেয়েদের 
নাটক করতে আসার সমস্যা মুখ্য উপজীব্য বিষয়। 
নাট্যকার বংশী ভট্টাচার্য । ইউসুফ মণ্ডলের নির্দেশনা 
অল্পবয়সী শিল্পীদের মঞ্চে অবতীর্ণ করার ক্ষেত্ৰে 


দুৰ্বল। 


শুধুমাত্ৰ কাজের (বাজে গ্রামবাংলা থেকে অসংখ্য 
যুবক যুবতি শহরে এসে ভিড় করছে। সম্পূৰ্ণ 
নিরাপভ্তাহীনতার মুখোমুখি হচ্ছে তারা। এমনকী 


Reo 


শ্রমিকদের মৃত্যু ঘটলেও ঠিকাদারদের কাছ থেকে 
কোনো ক্ষতিপূরণ পায় না। কায়েমি স্বার্থের চাপের 
কাছে তাদের সুন্দরতর জীবনের স্বপ্ন হতাশার আঁধারে 
ডুবে যায়। জনসংস্কৃতি মধামপ্রাম প্রযোজনা গাঁয়ের 
পাঁচালি ' সেই অর্থে কোনো ইতিবাচক জীবনের কথা 
উচ্চারণ করেনি। অভিনয় মোটামুটি | 


আই পি টি এ, পাটনা সম্পূর্ণ মুক্তমঞ্চের ফর্মে 
ও সমাজে যে দুৰ্নীতি ও ভুষ্টাচার সমগ্র দেশকে আজ 
ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তা তুলে ধরেছে। 
ইসতেহাক আহমেদ নির্দেশিত পথনাটকটি রাজনৈতিক 
বিষয়বন্তুকে উপজীব্য করলেও কোনো নিটোল 
কাহিনির মধ্য দিয়ে নাটক এগোয়নি। ৷ 


বাংলাদেশ থেকে আশমন্থিত নাট্যদল হিসাবে 


এসেছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতি চৰ্চা কেন্দ্ৰ, ঢাকা। এদের 
প্রযোজনা ‘আবহমান বাংলা য় বাংলাদেশের প্রাচীন যুগ 
থেকে বর্তমান সময় পৰ্যন্ত কৃষ্টি ও এতিহ্য তুলে ধরা 
acura: টিমওয়ার্ক সুন্দর। বিপ্লব বালা সহ ১৫ জন 
নাটক ও নির্দেশনার কাজ করেছেন। অর্থাৎ সম্মিলিত 
চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে এ নাটকে | মানুষের সং 
গ্রামণ্ড ধরা পড়েছে এতে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় 
কিঞ্চিৎ অবহেলিত। বৰ্ণনাধৰ্মী নাটকটিতে নাটকীয়তার 


অভাব পূরণ হয়েছে দৃষ্টিনন্দন কম্পোজিশনে। 
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‘দৃষ্টিপাত’ অভিনয় করে গণনাট্য সংঘ সাম্প্রতিক 
শাখা, কলকাতা । পোস্টার নাটকধর্মী ফর্মে গঠিত এ 
নাটকে গল্প আছে, নাটকীয়তা আছে_ বিভিন্ন শ্রেণির 
কিছু মানুষ বৃষ্টির মধ্যে একই জায়গায় আটক হয়ে 
পড়ার কয়েকটি কোলাজ তুলে ধরা হয়েছে। 
টিমওয়ার্ক বলিষ্ঠ । সুন্দর সংগীত প্রয়োগ, পথনাটককে 
অন্য এক মাত্রা দিয়েছে। মিহির আচার্যর গল্প লিয়ে 
বিমলেন্দু দত্ত নাট্যরুপ দিয়েছেন। শংকর ঘোষ 
দিককে তুলে ধরেছে। 


কাচড়াপাড়া পথসেনা প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের 
“রক্তকরবী' ছিল উৎসবের সর্বশেষ নাটাসস্তার। 


করেছেন। এর মধ্যে মৌলিকত্ব ধরা পড়েছে। 
কোরিওগ্রাফি ও কিছু চিত্ৰকল্প বেশ আকর্ষণীয় 1 বলিষ্ঠ 
টিমওয়ার্ক ও নন্দিনীর ভূমিকাভিনেত্রী প্রশংসনীয়। 
পথসেনা-র 'রক্তকরবী’ এই উৎসবের সেরা প্রযোজনা 
হয়ে উঠেছে প্রয়োগের গুণে। 


পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির বয়স এগারো 
অতিক্রম করেছে। এই অল্প বয়সের মধ্যে এ রাজ্যে 
সংস্কৃতিচর্চার বিশেষত নাট্য প্রযোজনা, প্রশিক্ষণ, 
উৎসব ইত্যাদি বহুধা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির 
এক নতুন fiers উন্মোচিত করেছে। মুক্তমঞ্চ 


নাট্যউৎসবের আয়োজন তেমনই এক অভিনন্দনযোগ্য . 


প্রয়াস নিঃসন্দেহে। 
হীরেন্রকুমার রায় 
সুধী প্রধান স্মরণ 


সংস্কৃতির নিগড়ে কাজ করতে করতে এবং কাজের 
মধ্য দিয়েই যথার্থ লোকশিক্ষা বিস্তারে ব্যাপৃত থাকতে 
থাকতেই চলে গেলেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী, 
চলমান সংস্কৃতির ভাণ্ডার, মার্কসবাদে স্থিতধী 
বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিত্ব সুধী প্রধান। সহজ, সরল 
অনাড়ন্বর জীবন যাপনে বিশ্বাসী মানুষটি জন্মগ্ৰহণ 
করেন ১৯১১ খিস্টাব্দে, বঙ্গাব্দ ১৩১৮-র ১১ 
FRA, শনিবার অধুনা উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট 
মহকুমার স্বরুপনগর থানার সগুনা প্রামে। মাত্র ১৭ 
_ বছর বয়সে ১৯২৮ সালেই তিনি দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করেন বিপ্লবী যুগান্তর দলের সাথে এবং 
কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনকালে 
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সন্ত্রাসবাদী কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুত্রে ১৯৩০ সালে 
মাত্র ১৯ বছর বয়সে চাৰ্লস টেগার্ট হত্যা মামলায় 
প্রেপ্তার হন এবং ৬ বছরের জন্য কারাজীবন ভোগ 
FTAA | 


জেলখানার মধ্যেই সুধী প্রধানের উৎ্সুকমন 
মার্কসবাদে আকৃষ্ট, হয়, এবং পরবর্তী গোটা জীবনটাই 
তিনি মার্কসবাদী পথেই অতিবাহিত করেন তার 
চিন্তায়, তার লেখনীতে, তার সাংবাদিকতায়, তার 
সাংস্কৃতিক ভাবনায় এমনকী পারিবারিক জীবনেও। 
আর এই মার্কসবাদী দৃষ্টিভশ্টি থেকেই এ দেশকে, 
দেশের সমাজ ও তার ব্যবস্থাকে এবং শোষণের 
বিপরীতে মানুষের প্রকৃত মুক্তির স্বপ্নকে তিনি যাচাই 
করতে চেয়েছেন বারবার তার গোটা জীবন পরিক্রমায় | 
তাই থেকেছেন বিতর্কিত, কিন্তু শ্রদ্ধেয় । অবিরত 


জানতে চাওয়া এবং মানুষকে তা আবার জানানোর, 


৯৯ 2878, 


সংগঠনগুলি। এমনই এক যা eee 
কালিকাপুর। কালিকাপুর লোকসঙ্কৃতি গ্রামের তয় 
বাৰ্ষিক উৎসব উদ্বোধনের দিন ৬ ডিসেম্বর তিনি 
অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং সেই অবস্থাতেও চিকিৎসাধীন 
সত্বেও YASS মারফত উদ্বোধন অনুষ্ঠানের নির্দেশ 
দিতে দিতেই ৭ ডিসেম্বর দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটে এই 
মহাপ্রাণ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। 


রাজোর বামফ্রন্ট সরকারের সমস্ত সাংস্কৃতিক 
উদ্যোগ পরিকল্পনা এবং সংগঠনের তিনি ছিলেন 
অভিজ্ঞ অভি ভাবক। স্বভাবতই তার প্রয়াণে বাংলা 
আকাডেমিতে ১১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় অনুষ্ঠিত 
হয় তার কর্মময় জীবনের স্মরণে স্মরণসভা, যে সভা 
অন্য সব স্মরণসভার থেকে ভিন্ন। এক বিশ্রেবণী 
সাংবাদিক, একনিষ্ঠ বামপন্থী বুদ্ধিজীবী শ্রী কল্পতৰু 
সেনগুপ্ত মহাশয়। উপছে পড়া সভায় উপস্থিত বহু 
বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন হীরেন মুখোপাধ্যায়, 
প্রতিম চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, শিশির সেন, 
অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, মালিনী ভট্টাচার্য, নৃপেন্দ্র সাহা, 
শোভা সেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎ চট্টোপাধ্যায়, 
নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত আরও অনেকে। 


এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে সভার 
কাজ শুরু হয়। সুধীদার স্মরণে দরাজকটঠে যন্ত্র ছাড়াই 
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বিশিষ্ট বাউল পূর্ণদাস গেয়ে ওঠেন স্বজন বিদায়ের 
বাথার গান, ‘মরণ কারো কথা শোনে না'। এরপর 
বিশিষ্ট ও উপস্থিতজনদের মাল্যদান। তারপর একে 
একে সম্বন্ধীয় yor কথা বলেন, বিশিষ্টরা যাঁরা 
সুধীদার কর্মকাণ্ডে জড়িত কিংবা পরিচিত বিশেষভাবে | 
প্রথমে হীরেন্দ্রনাথ সুখোপাধ্যায়। 


হীৱেন মুখোপাধ্যায় : তার বিশ্লেষিত স্মৃতিচারণে 
ব্যক্তি সুধী প্রধান সম্পর্কে বলেন যে, সুধী প্রধান 
একজন কমিউনিস্ট। ভাগাভাগির Card একটা স্বাধীন 
মর্কসবাদে বিশ্বাসী কমিউনিস্ট এবং তাই বিতর্কিত | 
এই বিতর্ক তো মার্কসবাদের স্বাস্থ্য, মার্কসবাদের 
উজ্জ্বলতা । আদর্শ অনুযায়ী কৰ্মে প্রবৃত্ত থাকার এক 
উজ্জ্বল উদাহরণ এবং তাই তার জীবন অনুকরণযোগ্য 
এবং সেই কারণেই সুধীস্মরণও বড়ো বেশি 
সমসাময়িক এবং যুক্তিযুক্ত। তিনি আক্ষেপ করে 
বলেন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চিন্মোহন স্নেহানবিশের 
মতন সুপণ্ডিত তথ্যানুসন্ধানীদের বহু সংগ্রহ অগোছালো 
থেকে হারিয়ে গেছে. সুধী প্রধানের সংগ্রহগুলির প্ৰতি 
এই মুহূর্ত থেকেই যত্ববান হওয়া সকলের FEF 
কারণ এ সব সংগ্রহেই থাকে আমাদের অতীতের 
সারবত্তা, বর্তমানের দিনলিপি, ভবিষ্যতের এগিয়ে 
যাবার পথনির্দেশিকা। 


তথ্যও সংস্কৃতি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচাৰ্য 
বলেন, দীর্ঘ অনুবঙ্গে উপলব্ধি করেছি, সাংস্কৃতিক 
কর্মকাণ্ডে, পরিকল্পনায়, কর্মদ্যোগে, বুপায়ণে সুধীদা 
ছিলেন আজকের আমাদের অপরিহার্য অগ্রজ | নিজের 
শরীরকে বিশ্রামের বিলাসে এক মুহূর্তের জন্যও 
অর্পিত না করে, আপনজ্নদের কোনো সতর্কতাকে 
ভ্ৰুক্ষেপ না করে উনি আলস্যহীনভাবে ছুটে গেছেন 
নিয়ে আরও বেশি মানুবকে জাগাতে, নিজেদের 
প্রতিহ্যে মনোযোগী করে তুলতে। সংস্কৃতিকে তিনি 
কোনোদিন রাজনীতির বাইরের দৃষ্টিতে কল্পনাও 
করতে পারতেন .না। কোনো সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা, 
সে চলচ্চিত্র বিষয়ক হোক কিংবা থিয়েটার বা যাত্ৰা, 
জেলায় জেলায় লোকসংস্কৃতি বিষয়ক হোক কিংবা 
কিংবা আলস্য তিনি মানতে পারতেন না। তাই 
অনুজদের শাসন, কিংবা সমসাময়িকদের সমালোচনাতে 
তিনি ছিলেন নির্থিধ। রুপায়ণ, নাট্য আকাডেমি, 
বাংলা আকাডেমি, লোকসংস্কৃতি পর্বদ, লোকশ্ৰুতি 
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পত্রিকা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্ৰ, 
লোকসংস্কৃতিপ্ৰাম (যেমন কালিকাপুর) প্ৰভৃতি এ 
সংস্থার ও প্রতিষ্ঠানের সুধীদার সাহচর্য, প্রেরণা, 
সমালোচনা, বাস্তববোধ, এবং সক্রিয়তা অঙ্গগাঞ্গী হয়ে 
আছে। শুধুমাত্র চিন্তাশীল একজন সমাজমনস্ক 
বৈজ্ঞানিক দর্শনে প্রত্যয়ী লেখক হিসেবে তিনি যে কী 
পরিমাণ পরিধি ভেঙে অন্যপরিধি রচনা করতে 
পারতেন, তার নজির তার রচিত ও প্রকাশিত 
পুস্তকগুলি। এদের মধ্যে বিশেষত ‘Marxist Cultural 
Movement in India’ বইটির তিনটি খণ্ড আজ সারা 
বিশ্বে আদূত এবং তরুণ গবেষকদের আকরশ্রন্থ 
হিসেবে বিবেচিত। সারা ইওরোপ ঘুরে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য 
সব তথ্য সংগ্ৰহ করে নেতাজির ওপর Gra রচিত যে 
Se নেতাজি সুভাষচন্দ্র, ভারত ও অক্ষশক্তি তা 
বিশ্লেষণের অবসান ঘটায়, অন্যদিকে নেতাজি 
সমসাময়িক বিশ্ব সম্পর্কে এক অমূল্য মূল্যায়নেরও 
সহায়ক হয়ে ওঠে। 


তিনি যথার্থভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, 
বৈচিত্রের সৌন্দর্যে। এতিহ্যের মূল থেকে উৎখাত 
হওয়া মানুষজনকে এঁতিহ্যর Pace ফেরাতে তাই 
তিনি নিরলসভাবে ছুটে গিয়েছেন জেলা থেকে 
থেকে ক্ষেতে, রানার-এর মতো সংস্কৃতির সুবাসটুকু 
বয়ে আনতে। মৃত্যুর মুহূর্তটি পর্যন্ত তিনি তাই ব্যস্ত 
ছিলেন। কালিকাপুর লোকসংস্কৃতি গ্রাম-এর তৃতীয় 
বাৰ্ষিকী উৎসব উদ্বোধনের অনুষ্ঠান পরিচালনা নিয়ে, 
স্বজনের মতো আসন্ন মৃত্যুর কাধে অবলীলায় হাত 
রেখে। সেই মুহূর্তে মৃত্যু যেন ছিল তার কাধে ঝুলানো 
ব্যাগটির মতো, যেমন থাকত চিরকাল। 


যে সুধীদাকে প্রথম পরিচয়ের ক্ষণেই বাস্তব 
কারণেই মনে হয়েছিল পরিধিভাঙা এক বিরাট মাপের 
মানুষ, উত্তরকালে, এত অদলবদলের পরও সুধীদা 
আমার কাছে সেই বিরা্টই রয়ে গেলেন, যিনি পরিধি 
ভেঙে পরিধি রচনার মহান Vet 

তার সাংস্কৃতিক চিন্তা এবং কাজগুলিকে রক্ষা 
করার দায়িত্ব তো আমাদেরই এবং এ ব্যাপারে 
বাংলা আকাডেমিকে একাগ্র হতে অনুরোধ করছি, 
সহযোগিতা চাই সম্ভাব্য প্রতিজনের। সামগ্রিক 
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উদ্যোগেই সচল হয়ে থাকুক, এক চলমান সংস্কৃতির 
আধার সুধী প্রধানের চাহিদাগুলি-__ এটুকুই কথা। 


সহযোগিতায় সুধীদার পথেই সুধীদার কাজকে এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়ার, এ প্রতিশ্রুতি আমাদের সবার। 


মালিনী ভট্টাচার্য সুধী প্রধান সম্পর্কে আলোচনা 
করতে গিয়ে বাস্তবিকই আবেগপ্রসৃত হয়ে পড়েন। 
নানাদিনের, নানাসময়ের নানা কাজের সক্ৰিয় সান্নিধ্য 
মালিনীদেবীকে যথার্থই ভারাক্রান্ত করে তোলে 
সুধীদার স্মরণে । তিনি বিশেষভাবে তুলে ধরেন 
সুধীদার নারীজাতির প্রতি মমত্ববোধ প্রসঞ্গটি। 
একসাথে কাজ করতে গিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, 
এমনকী লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতির মূলে 
গিয়েও তিনি ব্যাকুল ছিলেন ওই সব সম্প্রদায়ের 
মহিলাদের নিজস্ব যে লোকাচার রীতি, যে সাংস্কৃতিক 
সুর, যে চলমানছন্দ তাকে প্রতিষ্ঠিত করার। সুধীদার 
মতে চিরকালের শোষিত চিরদিনের সামাজিক 
শিকলপরা নারীজাতির নিজস্ব সৃষ্টি, নিজস্ব সুর, নিজস্ব 
পারলে, সামাজিক সংকটে নারীজাতির যে প্রকতান 
মার্কসবাদীর স্বপ্ন, তা সফল হবে। মালিনী বলেন, 
নারীজাতির প্রতি তার এ মমত্ববোধের কারণ তার 
ব্যক্তিগত পরিবেশ। অত্যন্ত শৈশবে মাতৃহারা 
হয়েছিলেন। অসময়ে স্ত্ৰী, সহযোদ্ধা শান্তিদেবীর 
প্রয়াণ। একমাত্র কন্যাসস্তানেরও অসময়ে লোকাম্তর 
এক GES বিরহ তৈরি করেছিল বোধ হয় সুধীদার 
মনোজগতে । তাই সমস্ত নারীজাতির সাংস্কৃতিক 
রাজনৈতিক উত্থানের মধ্যেই তিনি হয়তো পূর্ণতার 
সন্ধানে ছিলেন। 


গোলাম কুদ্দুস স্মরণ করেন যে, তার এক প্রশ্নের 
উত্তরে সুধীদা জানান, পৃথিবীতে মৌলিক পরিবর্তন 
ঘটানো যে কত শক্ত, তা তিনি প্রথমে অনুভব করেন 
১৯৬২-তে। পাঠক নিশ্চয়ই উল্লেখিত এই সময়ের 
পর্যালোচনা বিস্মৃত হবেন না। সুধীদা বলেছিলেন, 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 





© 


NTRAL UBRARY 


করে এই সত্যে উন্নীত হয়েছিলেন। বিপ্লবোত্তর 
দেশগুলির মূল দুৰ্বলতা কোথায় তা তিনি ক্রমাগত 
পঠন পাঠন কর্মের মধ্য দিয়ে অনুভব করেছিলেন। 
এই দুর্বলতা চিরম্তন হয়ে থেকে গেছে অনুধাবনের 
অভাবে । সমস্যাটি হল ‘শ্রমিকের মধ্যে PAFA 
প্রভাব” । শ্রেণিগত ভাবে শ্রমিক যতটা উন্নত কৃষক 
ততটা নয় কারণ কৃষকের থাকে জমির টান। তাই 
শ্রমিক কৃষক মৈত্রীর পথে এই শ্রেণিসমস্যাকে 
এড়ানো যায় না। এ ছাড়াও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে 
আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ভিন্নতা শ্রমিক একোর পক্ষেও 
একটা অন্তরায় | কুদ্দুস-বলেন, সুধীদার মতে আঞ্চলিক 
সাংস্কৃতিক প্রভাবে তারা শ্রেণিগতভাবে দৃঢ় হতে 
পারেন না। এর সত্যতা বিচারে সুধীদা অক্রান্তভাবে 
ছুটে গেছেন তথ্য সন্ধানে যেমন কয়লাখনি এলাকায় 
তেমনই প্রত্যন্ত প্রামপ্রামান্তরে। 


তার গণনাট্য পর্যায়কে। কেমন করে শোভা সেন 
সুধীদার জোৌলুবে হয়ে উঠলেন অভিনেত্রী, aan 
প্রসঙ্গে এসব কথায় শ্রদ্ধা জানান। 


সবশেষে সভাপতি কল্পতরু সেনগুপ্ত বলেন তার 
সাথে সুধীদার পরিচয় প্রায় ৬০ বছরের। এই ৬০ 


' সবসময় ছিলেন একজন কৃতি সংগঠক । তিনি স্মরণ 
করেন যে, ভারতবর্ষে প্রথম বেতার শিল্পীদের সংগঠন 
ও সেই সংগঠনের নেতৃত্বে আন্দোলন সংগঠিত 
করার কৃতিত্ব যে সংগ্রামী,বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর, তিনিই 
লোকসংস্কৃতির আকরসন্ধানী, মার্কসবাদের একান্ত 
অনুগামী সুধী প্রধান। 

সভাপতির শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়েই সভার 
কাজ সমাপ্ত হয়। 


শ্যামল ভষ্ট্রাচার্ধ 
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বাংলা নাটক ও থিয়েটার প্ৰসঙ্গে বি বি straw : একটি সাক্ষাৎকার 
| সাক্ষাতকার নিয়েছেন খুব দাস | 


ও থিয়েটার সম্পর্কে যদি 
করি, তাহলে আশা aie বিরক্ত হবেন 


এ See) বাংলা নাটক : 
কয়েকগে প্রথা 
পমা বু খুশিই হব। 


ছে 


কেননা, আমার নাট 
= একটা বড়ো অংশ বাংলা নাটক ও 
থিয়েটার দ্বারা নিয়ন্বিত এবং সে-বাপারে স্বীকারোক্তি 
একটা EAA অশ্যত পাব। 


"+= | = 


3 তাহলে সরাসরি প্রশ্নেই আসছি। Be কৰে প্রথম 


পনি বাংলা নাটকের সংস্পর্শে এলেন? 
_-১৯৪৪ সালে । তখন আমি খুবই ছোটো, পনেরো 
বছরের বালক মাত্ৰ৷ দারিড্রোর কারণে, অষ্টম শ্রেণির 
পর আমি আর পড়াশোনা করতে পারিনি । আক্ষরিক 
আর্দে পেটের জ্বালায় আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই 
মহীশুরে। আমাদের বাড়ি উড়িপিতে । আর উড়িপি 
থেকে মহীশুরের দূরত্ব প্রায় ৩৫০ মাইল । যাইহোক 
মহীশুরে এসে একেবারে অসহায়ের মতো ঘুরে 
বেড়াত থাকি। হঠাৎই দেখি একটা ফাকা জায়গায় 
Se গেড়েছে sa কোম্পানি । গুবিং কোম্পানির 
'কুষ্লীলা" আমি উডিপিতেই দেখেছিলাম'লারো 
কয়েক বছর আগে। কোম্পানিতে তখন অল্পবয়সী 





ছেলেরাই নারী-চবিত্রে অভিনয় করত। সেই 


দিয়েছিল আমার মনে। তাছাড়া বাড়ি থাকে পালিয়ে 
আসায় যে-কোনো একটা কাজের খুবই দৰকীার হায় 
পড়েছিল। তাই আআগুপিছু না ভেবে সরসরি মশুপে 
গিয়ে কর্মকর্তাদের জানিয়েছিলাম যে. আমি অভিনয় 
করতে চাই | তুলনামূলকভাবে আমার পায়ের রং ছিল 
অনুকূল | কিন্তু নারীচরীত্রে অভিনায়ের জনা যেটা বেশি 
দরকার, তা হল গান গাওয়ার সামর্থ্য ও সুরেলা মিষ্টি 
গলা । সৌভাগক্রেমে দুইই ছিল আমার ৷ কেননা, 
আমাদের বাড়িতে “হরিকথা 'গাওয়ার একটা চল ছিল। 
আমি ৷ যাহোক কোম্পানি থেকে পরীক্ষা নেওয়া হল 
আমার। আমি একখানি ভজন গাইলাম। ওরা খুব খুশি 
হলেন আর আমিও aha কোম্পানির একজন হয়ে 
গেলাম। প্রথম দিকে নারীচরিত্রে অভিনয় করলেও 
বছরখানেকের মধোই আমি 'কুষ্ণলীলা' য় কৃঝের 
চরিত্র পেয়ে গেলাম। এ সময়ে কোম্পানি ডি.এল 


রায়ের 'মেবার পতন মঞ্চস্থ করে। বাংলা নাটকের 
HLM সেই-ই আমার প্রথম পরিচয়। একে একে 





নুরজাহান, রাণাপ্রতাপ, সাজাহান প্রভৃতি ডি এল 
রায়ের প্রায় সব নাটকেরই অভিনয় হয় গুবিব 


ছিলেন খুবই জনপ্রিয় গুপন্যাসিক। পরবর্তীকালে উনি 
FAG পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। আপনারা 
হয়তো জানেন না যে এঁ সময়ে কর্ণাটকে নাট্যকার 
হিসেবে ডি এল রায় কিন্তু আগা হসর-এর চাইতে 
অধিকতর জনপ্রিয় ছিলেন। সুতরাং বুঝতে পারছেন 

যে, আমার নাটাচর্চা শুরুই হয়েছিল বাংলা নাটকের 
সংস্পর্শে থেকে, অবশ্য BAS অনুবাদের মাধ্যমে। 
তবে সে অনুবাদ ছিল মূলানুগ। কেননা, সামাইয়াজি 
খুবই ভালো বাংলা জানতেন, তাছাড়া ডি এল রায়ের 
প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম 


2 আচ্ছা আপনার কি মনে হয়, ডি এল রায় প্রায় 
সারা ভারতেই যে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে 
পেরেছিলেন, তার কারণ কী? তার নাটকের কোন 
বৈশিষ্ট তাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল? 

_ ড্রামাটি ক সিচুয়েশন এবং ফোর্সফুল ডায়ালগ-_ 
এই দুই বৈশেষ্ট্যর কারণেই ডি এল রায়ের প্রায় সব 
নাটকই এত জনপ্রিয় হতে পেরেছিল বলে আমার 
ধারণা | 


0 ডি এল রায়ের এ সব নাটকে কি আপনি অভিনয় 
করোছিলেন ? 


0 আপনি কি জানেন যে এখানে পশ্চিমবঙ্গে তখন 
সাজাহান চরিত্রে অভিনয় করছিলেন দুই শ্রেষ্ঠ বাঙালি 
অভিনেতা wale চৌধুরী এবং শিশিরকুমার ? 

-_ না জানতাম না। পরে জেনেছি | তবে তখন কিন্তু 
আমি অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় দেখেছিলাম । সিনোয়। 
নামটা বোধ হয় ‘ডক্টর' 1 এ ছবিতে পঙ্কজ মল্লিক 
এবং অসিতবরণও ছিলেন। ফলে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে 
হলেও বাংলার অভিনয় ধারার সঙ্গেও আমার একটা 
সময়েই | 

0 সরাসরি বাংলা ভাষায় বাঙালিদের দ্বারা অভিনীত 
নাটক দেখলেন কবে? 


- এর প্রায় একযুগ পরে, পঞ্চাশের দশকের শেষের 
দিকে। তখন আমি বেনারসে থেকে পড়াশোনা 
করছিলাম! Systematic Education এর ব্যাপারে 
আমাকে উৎসাহিত ও সাহায্য 

ডাইরেক্টর বীর আনানা। ওঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার 
কোনো শেষ নেই। প্রথমে মাড়োয়ারি স্কুল থেকে 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 





প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করি । পরে ইন্টারমিডিয়েট 
ও বি এ পাশ করে বেনারস ইউনিভার্সিটিতে হিন্দি 
ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে এম এ করতে থাকি । এ সময়ে 
বেনারসেই আমি বেশ কয়েকটি যাত্ৰাভিনয় দেখেছিলাম, 
বলা ভালো শুনেছিলাম এবং খুবই অনুপ্রাণিত 
হয়েছিলাম। 

0) ভাষাগত বাধার কারণে নিশ্চয়ই বুঝতে খুবই 
অসুবিধে হয়েছিল? 

_না, খুব একটা অসুবিধা হয়নি, কেননা িয়েটারের 
নিজস্ব একটা ভাষাও আছে। আশৈশব নাট্যকর্মের 
FL যুক্ত থাকায় সেই ভাষায় একটা অধিকার জন্মে 
গেছে তখন আমার তাছাড়া এ সময় আমি বাংলা 
ভাষাও শিখতে শুরু করেছিলাম। 


0) কী ভাবে? 


_ সে সময়ে বেনারসে খাদি ভাণ্ডার থেকে সহজে 
বাংলা শেখার চটি-চটি বই বিক্রি করা হত। প্রথমে 
এ সব বই থেকেই একটু একটু করে বাংলা শিখতে 
থাকি । এই সব বইয়ে বাংলা ভাষায় আমি প্রথম 
রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ি । সহপাঠী বাঙালি বন্ধুদের 
সাহায্য নিই। এরকমই এক ঘনিষ্ঠ সহপাঠী 
কলকাতারই কৃষ্ণবিহারী মিত্র! 

0 কবে প্রথম কলকাতায় আসেন? 

_ ১৯৫৮ সালে। তখন আমি এম এ পড়ছি। কী 
একটা কারণে প্রায় মাস তিনেক ইউনিভার্সিটি বন্ধ 
থাকে। তখন আমি কলকাতায়। আমার ঘনিষ্ঠ 
কয়েকজন আত্মীয় তখন কলকাতায় থাকতেন। তা 


. এভেন্মু-এ কৃষ্ণ মিত্রদের বাড়িতে ৷ পাহাড়ী সান্যালের 


বাড়ির কাছেই ছিল ওদের বাড়ি! 

0 তখন এখানে কোনো নাটক দেখেননি? 
__দেখেছিলাম। রঙমহলে নীহার গুপ্তের ‘মায়ামৃগ’ 
এবং আরেকটা কী নাটক নীহার গুপ্তেরই, নামটা ঠিক 
মনে নেই। স্সরে দেখেছিলাম ‘রাজলক্ষী-শ্ৰীকান্ত’ 
এবং যতদূর মনে পড়ছে বহুবুপীর “পুতুল খেলা" নিউ 
এম্পায়ার কিংবা মহাজাতি সদনে। 

O কেমন লেগেছিল? 

- বেশ ভালো। খুবই ইমপ্রেসড হয়েছিলাম। 

o তখন শু মিত্র বা অন্য কোনো নাট্য-ব্যক্তিত্বের 
সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি? 

_ না. হয়নি, মানে আলাপ করিনি, করার সাহস হয়নি 
আর কি। তবে যাটের দশকের গোড়াতেই ১৯৬২ 
সালের মধ্যেই একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে 
অনেকের সঞ্গেই ; AG সেন, শম্ভু মিত্র, উৎপল wa 
এবং তাপস সেনের নাম তো করতে পারিই। 


৪৮৮৫ 





হল . 


9 কীভাবে যোগাযোগ হয়েছিল ওঁদের সঙ্গে? 
-_ আসলে তখন আমি NSD-4 ছাত্র । এখানে আমার 
প্রথাগত নাট্যশিক্ষার জ্ঞান দুবছরের-_-১৯৬২ সাল 
অবধি। আমি যখন NSD-ce ভর্তি হই তখন 
ওখানকার ডিরেক্টর ছিলেন AE সেন। অবশ্য খুব বেশি 
ক্লাস আমি ওর পাইনি । তবে শস্তু মিত্র, উৎপল wa 
এবং তাপস সেন আমন্ত্রিত শিক্ষক হিসেবে আমাদের 
বেশ কিছু am নিয়েছিলেন। তখনই আমি ওদের 
নাট্য-ধারণার শরিক হয়ে গিয়েছিলাম। তখন ওদের 
সকলের সঙ্গেই একটা ব্যক্তিগত সম্পর্কও গড়ে 
উঠেছিল। 
0 ওঁদের বা অজিতেশ কিংবা বাদল সরকারের নাটক 
দেখেননি তখনও ? 
_ হ্যা হ্যা, পুতুল খেলা’ তো আগেই দেখেছিলাম 
কলকাতায়। তাছাড়া NSD-CS পড়ার সময় বা তার 
দু'তিন বছরের মধ্যেই আমি তখনকার বিখ্যাত বাংলা 
নাট্য-প্রযোজনার প্রায় সবই দেখে ফেলেছিলাম । ওই 
সব প্রযোজনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বহুর্পীর 
বিসজর্ন, রাজা, অয়দিপাউস, রক্তকরবী, কাঞ্চনরজ্গ 
এবং বাকি ইতিহাস; এল টি জি-র ফেরারী ফৌজ, 
টিনের তলোয়র এবং অঙ্গার ; নান্দীকারের ‘মঞ্জরী 
আমের TEA) “তিন পয়সার পালা’, শের আফগান’ 
এবং নাট্যকারের AENA ছটি চরিত্র; তা ছাড়া গোবিন্দ 
গাঙ্গুলি নিদেশিত ‘এবং ইন্দ্ৰজিত’। 
o এ সময়ে আর পশ্চিমবঙ্গে আসেননি । 
- এসেছিলাম, ১৯৬৪ সালে-অনামিকার নাট্যোৎসবে 
তবুও বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষের ২৯৬৬ত: 
দেখেছিলাম, সম্ভবত ক্ষুধা’! 
0 পিটার জলা AT AOA 
বাংলা থিয়েটার সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল হয়ে 
? 
—j ওয়াকিবহাল বললে ভুল বলা হবে। তখন 
বাংলা থিয়েটার ছিল আমার কাছে অনুপ্রেরণারই 
বিষয়। 
0 এ সময় বাঙালি কোনো নাট্যকার অনুপ্রাণিত করে 
নি? 
__অবশ্যই। ডি এল রায়ের কথা তো আগেই বলেছি। 
আমার বাল্যকালের আদৰ্শই তো ছিলেন ডি. এল. 
রায়। পরবর্তীকালে আরও বড়ো হয়ে এসেছেন বাদল 
সরকার এবং রবীন্দ্রনাথ। NSD-3 ছাত্রাবস্থায় আমি 
‘এবং ইন্দ্রজিৎ' দেখেছিলাম। '৬২-তে গ্র্যাজুয়েট 
হওয়ার পরপরই দেখেছি ‘পাগলা ঘোড়া এবং ‘বাকি 
ইতিহাস” | বিষয় ও আঙ্গিকের অভিনবত্বে একেবারে 
অভিভূত হয়ে যাই। 
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0) বাদলবাবুর নাটক করেছেন কখনও £ 

করেছি “এবং ইন্দ্ৰজিত", কর্নাটকে এবং কম্নড় 
ভাবায়, ১৯৬৯-৭০ সালের দিকে। প্রযোজনটিতে 
দৃশ্যোপকরণের খুব একটা উপদ্রব ছিল না, ফলে- 
বাঞ্গালোর, ধারওয়ার, উড়িপি এবং আগে কয়েকটি 
শহরে নাটকটির বেশ কয়েকটি অভিনয় করতে 
পেরেছিলাম। উড়িপিতে আমার বাবা-মাও ওর অভিনয় 
দেখেছিলেন। খুব ভালো লেগেছিল তাদেরও। তাছাড়া 
বাদলবাবুর সঙ্গে একটা হার্দিক সম্পর্কও গড়ে 
উঠেছিল। ফলে আমি যখন NSD-A ডাইরেকশনে 
ছিলাম তখন যেমন বাদলবাবু সেখানে ওয়ার্কশপ 
করেছিলেন তেমনি আমি আবার যখন ভোপালে 
ছিলাম তখন সেখানেও ওয়ার্কশপ করেছেন তিনি। 
0 রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটক করেননি? 

__করেছি দিল্লিতে-হিন্দি ভাষায় NSD থেকে বেরিয়ে 
প্রায় ৬/৭ বছর আমি দিল্লিতেই থেকে যাই। এ সময় 
দিল্লিতে 1খ51)-প্রাজুয়েটদের একটা দল গড়ে ওঠে 
'দিশান্তর'। দিশাস্তরের ব্যানারে হিন্দিতেই আমি প্রথম 
'হয়বদন' করি। মোহন রাকেশের ‘wey অধুরে ও 
করেছিলাম আমরা। প্রযোজনার উৎকর্ষ দিশান্তরকে 


কল্নড়ভাষীদের সংগঠন কন্নড়-ভারতী-র সঙ্গেও যুক্ত 
ছিলাম আমি। ওই সময়ে আমি প্যাটেল স্কুলে 
শিক্ষকতা করতাম। প্যাটেল স্কুলের ছেলেমেয়েদের 
নিয়ে ১৯৬৫ সালে আমি করি তাসের দেশের হিন্দি 
রুপান্তর। ৭০টি ছেলেমেয়ে এতে অভিনয় করেছিল। 
ওর ফ্যান্টাসির জগৎ ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের 
খুব ভালো লেগেছিল। নাটকটি করে আমিও বেশ 
আনন্দ পেয়েছিলাম । ষাটের দশকে দিল্লির হিন্দি নাট্য 
প্রযোজনাগুলির মধ্যে Bor কা দেশ’ খুবই 
উল্লেখযোগ্য একটা স্থান দখল করে আছে! PHG 
ভাষাতেও আমি ‘তাসের দেশ’ (CAS রাজ্য) করেছি 
দুবার। 

o রবীন্দ্রনাথের আর কোনো নাটক করেননি? 
_না। তবে ছোটোগল্লের নাট্যরূপ দিয়ে তার অভিনয় 
করেছি। এ প্যাটেল স্কুলেই 'তাসো কা দেশ’ করার 
আগের বছর অর্থাৎ ১৯৬৪ সালে আমি তোতাকাহিনি 
করেছি। এই প্রযোজনার নাম ছিল “পঞ্ররশালা'। এতে 
৬৫টি ছেলেমেয়ে অভিনয় করেছিল। কর্নাটকে 
কন্নড়ভাষাতেও আমি তোতাকাহিনি করেছি। সুপর্ণার 


জানতে ইচ্ছে করে কী কী কারণে আপনি এ পরিবর্তন 
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করেছিলেন, আর তার ফলে কী মাত্রাই বা যোগ 
করতে পেরেছিলেন আপনার প্রযোজনায় ? 

— তার্সো কা দেশ'এর পরিণতিগত যে পরিবর্তন, 
কোনো শৈল্পিক কারণে কিন্তু আমি তা করিনি। এ 
ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কারণটা একটু ভিন্ন । প্যাটেল 
স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি যখন প্রথম 
কালে তোতার মৃত্যু দেখে একটি ছেলে তারস্বরে 
কেঁদে ওঠে। তোতা তো কোনো অশুভ শক্তি নয়: 
উপরন্তু তার মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদেরই 
প্রতিফিলিত হতে দেখে এবং এক সময় তার সঙ্গে 
একাত্ম হয়ে পড়ে ও vicarous pleasure-অনুভব 
করে। এরকম সময়ে তার মৃত্যু ছেলেমেয়েরা সহ্য 
করতে পারে না। এটা তারা একেবারেই চায় না। 
শিশুদের এই দিকটির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্যই 
আমাকে এ পরিবর্তনটুকু করতে হয়েছিল। অবশ্য এই 
প্রযোজনায় আমি খুব স্পষ্টরুপেই দেখিয়েছিলাম যে, 
এক বসন্তে তোতাটি দলছুট হয়ে যায় এবং রাজা ও 
ব্যবস্থার দৌরাত্মো এক বছরের মধ্যেই সে মৃতপ্রায় 
হয়ে পড়ে । এমনি সময়ে আবার PRE আসে | তোতার 
সেই দলটিও ফিরে আসে। তাদের আহানে, অর্থাৎ 
মুক্তি GA সে সতেজ হয়ে ওঠে এবং দলটির 
সঙ্গেই ফিরে যায় বিশাল-মুক্ত আকাশের গভীরে। 


Q রবীন্দ্রনাথের আর কোনো গল্প নিয়ে কাজ 
করেছেন? 

- সম্প্রতি আজমিরে করলাম ক্ষধিত পাষাণ, সেও 
কলেজের ১৩৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে । কলেজের সেই 
প্রযোজনার প্রথম অভিনয় হয়েছে ‘sa ডিসেম্বরের ৫ 
তারিখে । কলেজ সংলগ্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ন্যাচারাল 
সেটে হয়েছে ক্ষুধিত পাষাণের এই অভিনয় । প্রথমে 
কর্মকর্তারা রাজি হয়নি, কেননা-বক্রিকেট গ্রাউন্ডে দর্শক 
বসবে, ওটা এখানকার প্রথা বিরোধী। তাদের রাজি 
করানোর জন্যে আমি মিথ্যার আশ্রয় নিই এবং বলি 
যে, এই প্রাসাদ দেখেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষুৱিত পাষাণ 
লিখেছিলেন। মিথ্যাশ্রিত এই মোক্ষম যুক্তিতে 
কর্মকর্তারা রাজি হয়ে wal যাহোক, প্রযোজনাটি 
সেটে কোনো নাটক অভিনীত হয়নি এর আগে। ফলে 


0) বহুরূপী, এল টি জি এবং নাম্দীকার ছাড়া অন্য 
দেখেননি + 

— দেখেছি, থিয়েটার সেন্টার এবং চেতনার কয়েকটি 
প্রযোজনা | এগুলির মধ্যে চেতনার “মারীচ সংবাদ ও 
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'জগনাথ' এবং থিয়েটার সেন্টারের শকুস্তলা’ বেশ 
0 এখনকার কলকাতার থিয়েটার সম্পর্কে আপনার 
ধারণা কেমন? 

— দেখুন, সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে 
কোনো না কোনো উপলক্ষে প্ৰায় এতবছরই 
একাধিকবারও এসেছি। সেই শুরু থেকে নান্দীকারের 
উৎসবেও তো আসছি প্রায়ই। তাছাড়া মধ্যে নাট্য 
আকাডেমির “আলোচনা চক্রে' যোগ দিয়েছি এবং 
‘Music in Theatre’-94 উপর একটা ওয়ার্কশপ 
Foe করেছি। এবারে আবার রবীন্দ্রভারতীতে 
NSD-র ওয়ার্কশপেও ছিলাম। সব মিলিয়ে আমার 
তো মনেই হয় যে আমি এখন কলকাতা তথা 
বাংলা ধিয়েটারেরই একজন হয়ে গেছি। আর সেই 
অধিকার থেকেই বলছি বর্তমানের বাংলা থিয়েটারে 
আমি আর খুব একটা আকর্ষণ বোধ করছি না। 


0 কারণ কী? 


মঞ্চগুলির পারিপাট্যহীনতা এবং অপরিচ্ছন্নতা। 
অধিকাংশ মঞ্চেই সব পর্দার রং ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, 
দাগ ধরেছে, ছিড়েও গেছে কোথাও কোথাও | উইং 
স্কাই-এর অবস্থাও SAA | তাছাড়া মঞ্চগুলির মাঝে 
বড়োই অমসৃণ, তাতে আবার কোথাও কোথাও 
ফাটল ধরে কিংবা ভেঙে গিয়ে বিপজ্জনক হয়ে 
আছে। আলোর যন্ত্ৰপাতি এবং সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ- 
ব্যবস্থাও বেশ সেকেলে । আসলে আমি মলে করি 
থিয়েটার একটা সাধনার জায়গা | আর সাধনার ক্ষেত্রে ' 
যে পবিত্ৰতা, যে পরিচ্ছন্নতা, যে-পারিপাটা এবং 
পরিচালন ব্যবস্থায় যে AY, যে সহানুভূতি থাকার কথা. 
তা অনুপস্থিত। 

0 কিন্তু একাডেমি মঞ্চ? 

- একাডেমিতে যাঁরা নিয়মিত নাটক করেন বা 
দেখেন, তারা উভয়েই খুব ভালো করেই জানেন যে 
রয়েছে। এসব ছাড়াও আরেকটা ব্যাপার আমাকে বেশ 
পীড়া দেয়, আর তা হল এখানকার থিয়েটার হলগুলির 
প্রায় সবই এক ধাচের। অথচ নাটক নিয়ে, নাটকের 
পরিবেশন-পদ্ধতি নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে 
আজ চারিদিকে । আমার ধারণা পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
রেখে বিভিন্ন ধরনের মঞ্চ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি এখানে ৷ 
একই ধরনের মঞ্চে কাজ করতে করতে নাট্যকর্মীরা 
কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তাদের সৃজনশীলতা নষ্ট হয়ে 
যায়। এর ফলে নাট্য-প্রতিভার বিকাশ নিশ্চিতরুপেই 
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ব্যাহত হবে এবং আমার ধারণা হচ্ছেও। যদি এখনই 
বিভিন্ন ধরনের মঞ্চব্যবস্থা এখানে পর্যাপ্ত হয়ে না ওঠে, 
পড়বে এবং তার ফল কারও পক্ষেই খুব একটা ভালো 
হবে লা। 


O এতো গেল কলকাতার মঞ্চ যা-আত্ছ বা নেই সে 
সম্পর্কে ধারণা এবং অভিমত ৷ এখন খুবই শঙ্কিত 
বোধ করলেও জানতে ইচ্ছা করছে প্রায় একযুগ ধরে 
এখানকার যে-সব নাটা-প্রযোজনা আপনি দেখছেন 
সে-গুলি কেমন লেগেছে? 

— ভালো নয়। 

09 কারণগুলি একটু বলবেন কি? 

_ বারবার আলো নিভিয়ে দৃশ্যান্তর ঘটানো, বক্স সেট 
পরিপাটিরূপে দৃশ্য সাজানো, রেকর্ডেড মিউজিকের 
অভিনয় এসব এখন আর একেবারেই ভালো লাগে 
না। বারবার আলো নেভালে নাটকের গতি অবশ্যই 
শ্লথ হয়ে পড়ে । বিয়ালিস্টিক বক্স সেটও গতি মন্থর 
যুগে যখন থিয়েটারকে বৈদ্যুতিক মাধ্যমের সঙ্গে 
মরণপণ লড়াই করে টিকে থাকতে হচ্ছে তখন এই 
জাতীয় শ্লথতা তার অন্ডিত্কে সংকটময় করে তুলতে 
পারে। উপরন্তু এতে দর্শকের কল্সনাশক্তিও বাধাপ্রস্ত 
হয়, সে হাঁপিয়ে ওঠে। বিপরীত সব কারণে পথনাটক 
কিন্তু বেশ inspiring | আসলে এ কথা তো মানতেই 
হবে যে, প্রসেনিয়াম মঞ্চ তার গঠনগত কারণেই বেশ 
সংকুচিত। বক্স রিয়ালিস্টি তার সেই গণ্ডিটাকে আরও 
ছোটো করে দেয়। দরকার তো এই গণ্ডিটাকে ভেঙে 
প্রসেনিরাম মঞ্চেই অসীমের ব্যাপ্তি অনুসন্ধানের | আর 
Theale পারলে প্রসেনিয়াম মঞ্চেই অসীমের ব্যাপ্তি 
অনুসন্ধানের | আর তা করতে পারলে প্রসেনিয়াম 
মঞ্চের সংস্পর্শে থেকেও নাট্যকর্ী ও দৰ্শক-- 
উভয়েরই কল্পনাশক্তি বিস্তার লাভ করতে পারবে। 
মুক্তির স্বাদ পাবে উভয়েই ৷ এইসব কারণে 'নাখবতী 
অনাথবৎ" বা ‘মেঘনাদবধ’ আমার বেশ ভালো 
লেগেছে। যাহোক রেকর্ডেড মিউজিক কখনও কখনও 
অনিবাৰ্য হয়ে উঠলেও নাটকের সুর কিন্তু এতে কেটে 
যায়। আমার ধারণা নাটকে লাইফ মিউডিক ব্যবহার 
করা উচিত। নাটকের মিউজিক সম্পর্কে আমার অন্য 
একটা ধারণা আছে, আর সেটা তো আপনি জানেনই। 
একটা নিজস্বতা অর্জন করুক CF! 


৪৮৮ 
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3 সাম্প্রতিক বাংলা থিয়েটারের কোনো কিছুই কি 
তাহলে আর আপনার কাছে উদ্দীপক বলে মনে হচ্ছে 
না? 


অবশ্যই পথনাটকের কথা তো আগেই বলেছি। ' 


তাছাড়া রয়েছে দর্শক। এমন সংবেদনশীল ও উৎসাহী 
লি i কোথাও দেখিনি, অন্তত ভারতবর্ষে 
তো নয়ই। 


OQ আচ্ছা নান্দীকার এই যে ফুটপাথবাসী ও 
বিকলাঙ্গশিশু কিংবা দেহোপজীবিনীদের নিয়ে নাটক 
করছে__ 


__এটাও ইঙ্গপায়ারিং। নাট্যচৰ্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে 
এতে। তবে PYG বয়দের নিয়ে নাটক আগেই হয়েছে, 
ষাটের দশকে। বিকলাঙ্গদের নিয়েও নাটক-যা 
নান্দীকার এবারের উৎসবে করল তা বোধ হয় 
ভারতবর্ষে এই প্রথম। এটা অবশ্যই অভিনন্দন যোগ্য। 
এই শতাব্দীতে নাট্যচর্চার আরও নতুন নতুন ক্ষেত্র 
আবিষ্কৃত হবে, আশা রাবি। 


0 আপনি এখানে দুটো ওয়াকৰ্শশ করেছেন । নাট্য 
আকাদেমির উদযোগে Music in Theatre. এর 


- নাট্য আকাদেমির Music in Theatre-o4 উপর 
যে ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেছিলাম, সে সম্পর্কে 
ডিটেলস্‌ খুব একটা কিছু মনে করতে পারছিনে। তবে 
সে বারে. যারা ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছিল, তাদের 
অনেকের কাজেই তাদের ক্রিয়েটিভিটি ধরা পড়েছিল। 
এখন তারা যদি তাদের নাট্যকর্মে ওয়ার্কশপের 
অভিজ্ঞতা কাজে লাগায় তাহলে অবশ্যই ভালো ফল 
পাবে। আর এবারে রবীন্দ্রভারতীতে N5D-র 
ওয়ার্কশপে দেখেছি__এখানকার ছেলেমেয়েরা খুবই 
উৎসাহী এবং সিরিয়াস। তাদের শেখার আগ্রহ সত্যই 
প্রশংসনীয় | আর সবচেয়ে বড়ো যে গুণ তাদের মধ্যে 
দেখেছি, তা হল শিক্ষার ব্যাপারে তারা খুবই 
শ্রদ্ধাশীল! তাদের সাফল্য কামনা করি। 

o এইসব ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখানে কলকাতায় 
বা পশ্চিমবঙ্গের অন্যকোথাও বাংলা নাটক করার 
ইচ্ছা হয় না আপনার ? 

_ হয় এবং ঠিকমত সুযোগ এবং যোগাযোগ হলে 
তা অবশ্যই প্রহণ করব আর নিজেদের সামর্থ্য উজাড় 
করে দেওয়ার চেষ্টা করব। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 
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লা থিয়েটার ২০০ 

উপলক্ষে 

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি কর্তৃক 
প্রবীণ নাট্য ব্যক্তিত্বদের 

সংবর্ধনা 





শর প্র ও =~ Fe = ৫১ oes pee 
সংকধনা সভায় ভাষণ দিচ্ছেন তথা সংস্কৃতি we! বুক্ধ লেশ eo. 








নাট্যকার পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত 


উনবিংশ শতকের রেনেশার হাওয়া তখন বইছে। ওই পরিমণ্ডুলেই দেবনারায়ণ গুপ্ত ১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ 
করেন রানাঘাটে। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় স্ক্রী-চরিত্র বৰ্জিত প্রথম নাটক লেখেন “দানের মর্যাদা' । এটি, 
অভিনীতও হয় স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে! 


সেই শুরু। তারপর আর থামতে হয়নি তাকে। নাট্য সাহিত্যে, সাংবাদিকতা ও নির্দেশনায় (থিয়েটার 
এবং সিনেমা) কেটেছে সুদীর্ঘ সাতচল্লিশ বছর। নাট্যকার আর নির্দেশক হিসেবে দেবনারায়ণ স্টার থিয়েটারের 
aust যুক্ত ছিলেন একুশ বছর। তার নির্দেশিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল শ্যামলী: শ্রীকান্ত ; ‘দাবি, ‘শমিলা, 
'সীতা', ‘বিদ্ৰোহী, 'শ্রেয়সী' ‘ডাকবাংলো ইত্যাদি৷ স্টার ছাড়াও মিনার্ভা, রষ্গানা, বিশ্ববুপা মঞ্চেও মঞ্চস্থ হয়েছে 
তার নাটক। 


দেবনারায়ণ গুপ্ত পরিচালিত চলচ্চিত্রের মধ্যে আছে “রামপ্রসাদ', “দাসীপুত্র, IA ও সমাধি, ' পথহারার 
কাহিনী, “ভক্ত রঘুনার্থ, ‘বামী চণ্ডীদাস', ‘মা শীতলা প্রভৃতি। নাটকের উপর বহু গ্ৰন্থও তিনি রচনা করেন। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দীনবন্ধু পুরস্কার তিনি পান ।বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সভাপতিপদে বৃত। 


আশিস মুখোপাধ্যায় 


890 








কৌতুকাভিনেতা হরিধন মুখোপাধ্যায় 


বাংলার বিশিষ্ট কৌতুক অভিনেতা হরিধন মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় জীবনের শুরু শ্যামবাজার এ ভি স্কুলে | 
সেক্রেটারি ছিলেন প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার রসরাজ অমৃতলাল বসু। ভার নির্দেশনায় স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে 
হরিধন প্রথম অভিনয় করেন ‘সিদ্ধার্থর গৃহত্যাগ' নাটকের নামভূমিকায় 1 তখন হরিধনের বয়স সাত-আট 
ছবে। ওর জন্ম ১৯০৭ সালে। 

অমৃতলালের আশীর্বাদধন্য হরিধন মুখোপাধ্যায় পরবর্তীকালে সুপ্রতিষ্ঠিত হন রসরাক্ত হিসেবেই । শুধু 
কৌতুকাভিনেতাই নন, তিনি সুগায়কও 1 তার যৌবনকালে কবিগান, পীচালি, রামায়ণ গান আর কীর্তন গেয়েছেন 
me) নিজেরও একটা কীর্তনের দল ছিল। 

গান থেকে অভিনয়ে এলেন পরবর্তী জীবনে । ফিমেল রোলেও অভিনয় করে ফেমাস হন এক সময়। 
পরে 'আলমগীর' নাটকের নামভূমিকায় অভিনয় করে সোনার মেডেল পান প্ৰমথেশ বড়ুয়ার কাছ থেকে। 
সরিয়াস রোলে সুযোগ না পাওয়ায় কমেডি আকটিংয়ে তিনি বিখ্যাত হন। তার অনবদ্য কৌতুকাভিনয়ের 
নজির আছে সাধারণ রঞ*গালয়ের নানা নাটক আর সিনেমায়। 


আ সু 


নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৬ ৪৯১ 





অভিনেতা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাংলা ব্র্গামপ্ধঃ ও চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত নট অজিত বন্দোপাধায়ের জন্ম ১৯০৯ সালে। তার অভিনয়-ভীবানের 
শুরু ১১৩৬ সালে এইচ এম ভি কোম্পানির রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাটকে । পরে চাকরি ছোড়ে পেশাদারি অভিনয়ে 
চলে আসেন চারের দশকে! চলচ্চিত্রে তার প্রথম চিত্র ‘শান্তি মুক্তি পায় ১৯৪৬-এ। শুই ছবির মাধ্যমেই 
ভার প্রথম যোগাযোগ নাটাচাৰ্ব শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে । শ্রারৎগনে ‘gem’ নাটকের সুরেশের চরিত্রে 
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় দেখে মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচাৰ্য বলেন শিশিরকুমারকে, ‘মঞ্চে এক বলিষ্ঠ 
কঠের বুপবান নট এল'। 

পেশাদার ASRA নাটক ছাড়াও সে আমলের বাঘা বাঘা শিল্পীদের ane তিনি অভিনয় করেছেন 
বহু কম্বিনেশন নাইটের নাটকে। tm অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল চন্দ্ৰগুপ্ত, "আলমগীর, 
'সিবাজদ্রৌল্লা', ‘ সীতা, ' মাইকেল IJR “দুঃখী ইমান, ‘কেদার রায়, 'বিকুমাদি তা, ' সাজাহান', OST, 
ngewe, "শ্যামলী, ' প্ৰজাপতি’, ‘কি বিভ্ৰাট" ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র ‘ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, 'কিন্দুর 
ছেলে, ‘শাখা spray, 'আগজুক', 'গুপীবাঘা ফিরে এল’ ‘ary’ প্রভৃতি । 


৪৯২ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 
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হারা ভদ্টাচার্যর প্রথম পেশাদারি মব্যাতিনয় "বাংলার মেয়ে নাটকে নিতাইয়ের চরিত্রে | নরেশ মিত্রের কাছে 
ভার অভিনয়ের হাতেখড়ি। ১৯১০ সালে চব্লিশ পরগনার কোদালিয়া গ্রামে জন্ম তারা ভট্টাচার্যের । প্রথমে 
গান পরে অভিনয় দিয়ে শুরু করেন তার শিল্পী জীবন। কাজী নজরুল ইসলামের কাছে শিখেছেন নজরুলগীতি। 
নজরুলের সংগীত পরিচালনায় রঙুমহল ধ্রিয়েটারের 'নন্দরনর সংসার, আর 'মধুমালা নাটকে গান গেয়েছেন। 
অভিনয় করেছেন। রঙমহলের 'মন্বরশবক্তি' নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন দুগদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাসুন্দরীর 
ace | শিশির ভাদুড়ির mes তিনি অভিনয় করেন, ' আলমগীর! “সীতা, 'পল্লীসমাজা, ‘ষোড়শী, ‘fen’, 


তারা ভট্টাচার্যের শেষ অভিনয় ১৯৭২ সালে মিনাভা থিয়েটারের ' ্বণবিলয়' নাটকে । মঞ্চাভিনয় ছাড়াও 
তিনি অভিনয় করেছেন চলচ্চিত্র এবং war তিনি প্রথম রেকর্ড করেন হিন্দুস্তান কোম্পানি থেকে ' মাধবী 
পৃণিমা নিশীরে" রাগপ্রধান গানটি । নজরুলগীতিও রেকর্ড করেন। 


আ মু 
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মঞ্চশিল্পী খালেদ চৌধুরী 


প্রতিভাবান মঞ্চশিল্পী খালেদ চৌধুরী i জন্ম অবিভক্ত আসামের অন্তর্গত সিলেট ২০ ডিসেম্বর ১৯১৯ | 
ছেলেবেলা থেকে ছবি আঁকার শখ তাকে প্রখ্যাত শিল্পী কিংবা প্রচ্ছদশিল্পী গড়ে তুলত যদি না ছেলেবেলা 
থেকেই নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে যেতেন। ১৯৪৫-এ যোগ দেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘে। ১৯৪৭ সালের 
শুরুতে গণনাট্যর “শহীদের ডাক" ছায়ানাট্যে সেটের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন। গণনাট্য তার গণ্ডিতে তাকে বেঁধে 
রাখতে পারেনি, ১৯০৫-এ গণনাট্য ত্যাগ করেন। ১৯৫৩-তে বহুরুপীর ‘ধর্মঘট’ নাটকে মঞ্চস্থপতি রুপে 
বহিপ্রকাশ। আজ পৰ্যন্ত তিনি বহু দৃষ্টান্তমূলক মঞ্চস্থাপত্য গড়েছেন। একমাত্র তিনিই পারেন শম্ভু মিত্রের ‘পাগলা 
ঘোড়া ও শ্যামানন্দ জালানের ‘পাগলা ঘোড়ায় দুটি ভিন্ন মাত্রার দৃশ্যসজ্জা রচনা করতে। কিংবা শম্ভু মিত্রের 
নির্দেশনায় 'পুতিলখেলা নাটকে এবং তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনায় হিন্দি “পুতুল খেলায় দৃশ্যবৈভবে চমৎকারিত্ব 
সৃষ্টি করতে । তার শ্রেষ্ঠ কাজগুলির মধ্যে বহুরুপীর ‘রক্তকরৰী’ (১৯৫৪), ডাকঘর (১৯৫৭) “পুতুলখেলা' 
(১৯৫৮) বুপকারের ‘কালের যাত্ৰা’ (১৯৬২) উল্লেখযোগা। বর্তমানে নাট্যশোধ সংস্থান তাকে সম্পাদকের 
মৰ্যাদা দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি তাকে সহ সভাপতির্পে পেয়ে গর্ব বোধ করে। ১৯৮৬-তে 
সংগীত নাটক আকাদেমি তাকে পুরস্কৃত করেছে। 

বিশ রায় 
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নাট্যতাত্ত্িক এতিহাসিক অজিতকুমার ঘোষ 


ব্রাংলা নাটক ও নাটোর বরিষ্ঠ তাত্ত্বিক, রসগ্রাহী নিশ্রেষক এবং ath এতিহাসিক অধ্যাপক ভ. অজিতকুমার 
ঘোষের জন্ম ১৯১৯ খ্রিস্সন্দের ১ জানুয়ারি দীর্ঘ পাচ দশকব্যাপী নিরলস নাট্য গবেষণা ও নাটা ইতিহাস 
abet দ্বারা পশ্চিমবাংলার বিশিষ্ট নাটাবাক্তিত্ররুপে তিনি আজ সুপরিচিত । হার রচিত ‘বাংলা নাটকের ইতিহাস! 
নাটকের কথা: “নাটাতত্ব ও MOP, ‘বাংলা নাটাভিনয়ের ইতিহাস; াকুরবাড়ির অভিনয়: ‘zeae 
বাংলা নাটকের প্রয়োগ ' প্ৰকৃতি প্র্থসমূহে যেমন তার নাটা বিশ্লেষণী দক্ষতার পরিচয় মেলে তেমনই সাহিতোর 
অনাপ্রান্থেও তার রসগ্রাহী বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয়ও ফুটে ওঠে বিঙ্গাসাহিততা হাসারসের ধারা 'শরৎচন্ন্দের 
জীবনী ও শাহিত্যবিচার ' প্রভৃতি গ্ৰন্থে । ভার সম্পাদিত গ্ৰন্থ সমূহের তালিকাও দীর্ঘ : 'এব্যড্ক সঞ্চয়ন! "মধুসূদন 
বচনাবলি', ‘দীনবন্ধু রচনাধলি ; 'একাচক নাট্যসংগ্ৰহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি সাহিত্য আকাদেমির ইংরেজি 
EZ সম্পাদনা করেছেন । ড. ঘোষ সম্পাদিত প্রতিটি প্ৰদ্থই তার সুবিস্্রত ভূমিকা অংশের জনা peal 


অধ্যাপনা জীবনে রবীন্দ্রভাবতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ও কলাবিভাগের অধাক্ষরূপে 
অবসর গ্রহণ করেছেন ১৯৮৪ সালে। পশ্চিমবন্ঞা নাটা আকাদেনির সাধারণ পরিষদের সদস্য ছাড়াও ড. ঘোষ 
সাহিতা আকাদেমিরও দায়িত্বশীল সদসা। 


বিয়া 
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পুতুল নাট্যশিল্পী সুরেশ দত্ত 


পাপেট শিল্পীৰূপে সুরেশ দত্তের নাম এখন বিশ্মজোড়া। ১৯৮৭ তে পেয়েছেন সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার। 
SH ১৯২২। ছেলেবেলা থেকেই ঠাকুর গড়া, পুতুল করা, ছবি আঁকা, নাচ আর গান নিয়ে ছিলেন সুরেশ। 
পিতার gea পর মামার আগ্রহে ভর্তি হন আর্ট কালেজে। উদয়শংকরের কাছে নিয়েছেন নাচের তালিম, 
ঢুকলেন সি এল টি-তে। ' অবনপটুয়া, ‘মিঠয়া' র মতো নৃত্যালেখা পরিচালনা করেন। ১৯৫৫ সালে সি এল 
টি-তে এলো চেকোনশ্লোভিকিয়ার পাপেট। দর্শকের আসন পেকে লক্ষ অনুভূতি তাকে পরবর্তী শোগুলিতে 
mara কর্মকাণ্ডের প্রতি আগ্রহাঘ্বিত করে তুলল । শিখলেন কলাকৌশল । ভার উপর ভরসা করে সি এল 
টি-তে খোলা হল পাপেট । তা নিয়ে ছড়িয়ে পড়লেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ১৯৬০, দিল্লি থেকে পাপেটের 
উপর বৃত্তি দিয়ে মঙ্কোতে পাঠানো হল তাকে। পাপেটের ভুবনজোডা afer ওবরাৎসভ হলেন তার গুরু। 


বিশ্বের পাপেটে আজ তার স্থান অনাতম। 
fa রা 
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অভিনেত্রী স্বপ্না মিত্র 


ভনেত্রী AA মিও্রের জন্য ১৯২২-এ বাংলা দেশের যশোহবে। পিতা শশিভূষণ দান, মাতা শৈলবালা 
কলকাতায় মুরলীধর বালিকা বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিপযন্ত পারগ্রহণ করেন ৷ ১৫ বছৰ বয়াসে বিবাহ হয় HAARR 
মাত্রর সঙ্গে । স্বামীর উৎসাহেই অভিনয় জগতে আসেন। নবেশ মিত্রের শেষের কাবিতা চলচ্চিত্রে অভিনয়ের 


Tqi প্রথম মঞ্চাভিনয় ১৯৫০-এ ক্যালকাটা পিয়েটারের প্রযোজনায় Gen ভট্টাচার্যের নিদেশনায় cece’ 


বাটকে পাগলি চরিত্রে । ১৯৮৬-তে সাফলা পান সায়কের IRG AS ফল'-এর সুধানুকী sma বহু 
বাট্যপরিচালকের সঙ্গে ভার কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তার মাধো সবিতাৱত we, ইন্দজ্তিৎ সেন, TAF 
ৰায়চৌধুৰী, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, মিখনাদ ভট্রাচায প্রমুখ । ১৯৯৩০-তে পশ্চিমলছগ AIST আকাদেমিল 'বালিলান ' 
প্রযোজনাটি বিভাস চক্রবর্তীর নিদেশনায় স্মরণীয় হয়ে আছে। তাতে মাতিহিগনী চরিত্রে রূপদান করেছিলেন 
wat মিত্র। 
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গণনাট্যশিল্লী সজল রায়চৌধুরী 


প্রবীণ গণনাট্য কর্মী। একাধারে সংগঠক, অভিনেতা, নাটককার। সর্বজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব সজল রায় চৌধুরীর 
জন্ম ১মে ১৯২২, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুহপুরে। পিতা শৈলেন্দ্র রায়চৌধুরী, মা বীণাপাণি। ১৯৩৮ সালে 
খুলনা জেলার দৌলতপুর হিন্দু একাডেমিতে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হন। ব্াবাসীতে 
পড়ার সময় (১৯৪০-৪১) নির্বাচিত হন কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক | শিক্ষাশেষে 
যোগ দেন রাজপুর বিদ্যানিধি হাইস্কুলে শিক্ষকরুপে। প্রথম অভিনয় পাটনায় নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে 
ক্রিফোড ওডেট-এর নাটক ওয়েটিং ফর লেফটি' | গণনাটা ও নবনাট্যের সময়ে সেতুবন্ধন প্রযোজনা HAA 
(১৯৪৪) এই পর্বের সক্রিয় কর্মী ও অভিনেতা তিনি। তার অভিনীত চরিত্র রাজীব। তার অভিনীত অন্যান্য 
নাটকগুলির মধ্যে Ses, 'বাজুভিটা; নয়ানপুর ; "মুক্তধারা; "বাহুমুক্ত’ Mema, ‘দেবীগজন" 
উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্ৰেও তিনি সুখ্যাতির aren অভিনয় করেছেন ‘ora, অভ্তজলি war’ প্রভৃতি ছায়াছবিতে। 
নাটক রচনাতেও তার ভূমিকা কম ছিল না। তার রচিত নাটক : ‘Woe মিছিল (পূর্ণাঞগ ১৯৬৫), ইস্পাতের 
আগুন" (পূর্ণাঞ্গ ১৯৬৯), “বেইমান (পূর্ণাঙ্গ ১৯৮৮) প্রভৃতি নাটক পার্টির বিভিন্ন সম্মেলনে বহুল অভিনীত 
এবং গ্রুপ থিয়েটার, গণনাট্য প্রভৃতি প্ৰগতিশীল বামমার্সী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি 
কর্তৃক শ্রেষ্ঠ নাটককার রূপে পুরস্কৃত হয়েছেন। তার রচিত দুটি উল্লেখযোগ্যগ্রন্থ : 'গণনাটাকথা ' এবং পশ্চিমবঙ্গ 
নাট্য আকাদেরি প্রকাশিত নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত ‘নট নাট্যকার এবং লিদেশিক বিজন ভট্টাচার্য : একটি আলেখ্য '। 
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অভিনেত্রী শোভা সেন 


ংলা র*গমঞ্চের শক্তিশালী অভিনেত্রী শোভা সেনের জীবনের ভিত তৈরি হয়েছিল গণনাট্য সংঘের থেকে। 
wae নাটকে রাধিকা চরিত্রে প্রথম অভিনয় করে নাম হয়। পরে দলিল" ও বাভুভিটা য় ভার খ্যাতি ছড়ায় 
আরও । বছর চারেক আই. পি. টি এ-র সঙ্ষো যুক্ত থাকার পর '৫৪ সালে তিনি যোগ দেন উৎপল দত্তের 
লিটল থিয়েটার গ্রুপে । 'ম্যাকবের্ধ, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো, "অঙ্গার, "ফেরারী ফৌজা, ‘কল্লোল’ ইত্যাদি 
নাটকের পর পিপলস লিটল থিয়েটারের (পি. এল. টি) প্রযোজ্রলায় অভিনয় করেন টিনের তলোয়ার’, 
'ব্যারিকেড* ‘greta নগরী, 'তিতুফীর, oma চল রে" 'লালদুগ” প্রকৃতি নাটকে। 

এ তো গেল নাটকের করা । সিনেমায়ও অভিনয় করেছেন অসংখা ছবিতে। ১৯৪৯ সালে নিমাই 
ঘোষের 'ছিয়মূল' ছবিতে প্রথম অভিনয় করলেও আগে মুক্তি পায় সাতোন বসুর "পরিবর্তন ছবিটি । এরপর 
তিনি অভিনয় করেন anise’, তথাপি, ‘বামুনের যেয়ো, "বাবলা ' সহযাত্ৰী ইত্যাদি ছবিতে । শোভা সেনের 
জন্ম ১৯২৩ ANA! স্বামী উৎপল দন্ত। এক পুত্র ও এক কনার Saat | পশ্চিমবলা নাটা আকাদেমির দীনবন্ধু 
পুরস্কারে সম্মানিত । forges নাট্য আকাদেমির সক্রিয় সদস্য। 
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অভিনেতা সংগঠক কৃষ্ণ কুণ্ডু 


শৌভনিকের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কৃষ্ণ কুণ্ডু কিশোর বয়সেই weer নাটকে, অভিনয় করে নাম করেন। ১৯২৩ 
সালে তার জন্ম কলকাতায়। মঞ্চ ও চলচ্চিত্রাভিনেতা হিসেবে প্ৰতিষ্ঠিত হবার মূলে রয়েছে তার গোটা পরিবার । 
তিনের দশকে আমেচার যাত্রায় অভিনয় করতেন কৃষ্ণ কুণ্ডুর হাঠামশাই রাধানাণ কুণ্ড, মামা রাখাল দা 
আর পিসতুতো দাদা ভূপতি পাল। 


কৃষ্ণ FQ ১৯৩২ থেকে ১৯৫৭ সাল MA যে সব নাটাদলে অভিনয় করেন তার মধ্যে আছে STASI 
নাটাসমাজ্ঞ, মণিময় নাটাসমাজ, ক্যালকাটা ফ্রেন্ডস ক্লাব, মহাপ্রভু নাটাসমাজ, বুপম নাটাম,শৌভনিক ইত্যাদি। 
প্রযোজিত ‘ওথেলো” ‘মাৰ্চেন্ট অফ ভেনিস; ‘গোস্ট', সারা; ঘরে বাইরে" 'মলাটের রঙ মুহুর্ত, ‘মা’ "স্থানীয় 
সংবাদ: "আবে আধুরে' , ‘একাকী সহসা" ইত্যাদি নাটক সাফলোর ane অভিনয় করেন তিনি। এছাড়া 
যাত্রা চলচ্চিত্র, বেতার ও দূরদর্শানে অভিনয় করেছেন কৃষ্ণ gq) পশ্চিমবঙ্গ নাটা আকাদেমির বিশিষ্ট সদস্য। 


আমু 
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অভিনেত্রী সাথনা রায়চৌধুরী 


সাধনা রায়চৌধুরীর অভিনয় জীবনের শুরু গণনাট্য সংঘের ‘নয়ানপুর' ল্যাবরেটরি নবান ‘জবানবন্দী 
‘সংকেত! ‘Gefen’ ইত্যাদি নাটকে। সাধনা দেবার জন্ম ১৯২৪ সালে। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে গণনাট্য 
সংঘের Set) গান গাইতেন তিনি জ্যোতিবিন্দ্র মৈত্র/দেবব্রত বিশ্বাস, দ্বিজেন চৌধুরীদের wrest; 


পরবর্তী সময়ে তার অভিনেতা ও লাটাপরিচালক স্বামী শেখর চট্টোপাধ্যায় প্ৰতিষ্ঠিত থিয়েটার ইউনিট 
(পরে ইউনিটি থিয়েটার )-এর বহু নাটকে অভিনয় করেছেন তিনি। এ 0 pager 
‘Rates, “ফরিয়াদ CAMON, চিরকুমার HEN, চারদেয়ালত 'পঞ্চশর', ‘গৃহদাহ’ ড়” ‘atten 
উই “পতুলাহা "শ্রীমতী ভয়চ্করী'। 


পেশাদার মঞ্চের যেসব নাটকে সাধনা রায়চৌধুরী অভিনয় করেছেন সেগুলি হল ‘এরাও মানুষ” 
'শেষলগ্ন ১ 'বাবাবদল” উল্কা ‘আমি মন্ত্রী হব, ও "ডাকবাংলো 1 ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘এই সত্য, wise 
"ছেলেকাব' 'কলকাতা ৭১" “দাবি” ‘অভিশপ্ত over, একদা" ‘মমতা’ ইত্যাদি । শ্রীমতী সাধনা বায়চোধনী 
afore নাটা আকাদেমির বিশিষ্ট সদস্য। 











বানু 





আলোকশিল্লী তাপস সেন 


প্রখ্যাত আলোকশিল্পী । পিতা মতিলাল সেন, মাতা সুবর্ণলিতা। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ আসামের ধুবড়িতে জন্ম 
ছাত্রাবস্থা কাটে দিল্লিতে। রাইসিনা বেম্গলি হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পলিটেকনিকে 
ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে থাকেন। ১৫ বছর বয়সে 'রাজপথ' (১৯৩৯) নাটকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কাজে যুক্ত হন, 
২২ বছর বয়সে মুম্বাই যাত্রা করেন। পরের বছর (১৯৪৭) AVS ঘটকের 'ভ্বালা নাটকের আলোকপরিকল্পনা 
করেন। সেইসময় থেকেই অধিকাংশ বিখ্যাত নাট্যপ্রযোজনার আলোক পরিকল্পকরূপে ভারতের বিশিষ্ট 
নেপথ্যশিল্পী। লিটল থিয়েটার গ্রুপের 'ওথেলো' ‘wena’. ‘তিতাস একটি নদীর নাম ', ফেরারী ফৌজ্ৰ' 
‘কল্লোল’! নাট্য আকাদেমির 'চৈতালি রাতের স্বপ্ন; কলকাতা ন্যট্যকেন্দ্রের "গ্যালিলেওর জীবন’ বহুরূপী 
‘পথিক’, চারঅধ্যায়, 'দশচক্র, 'রক্তকরবী, ডাকঘর: 'পুতুলখেলা: ‘পাগলাঘোড়া, “অপরাজিতা, 'রাজ 
অয়দিপাউস' ইত্যাদির আলোকশিল্লী। মঞ্চভবনের আলোক পরিকল্পনা বৃপায়ণের ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ 
কাজের সাক্ষ্য বহন করে। এ.আই.এফ, এ. সি. এস. থিয়েটারে (দিল্লি), পৃথ্রী থিয়েটার (মুম্বাই), রয়েল নেপাল 
একাডেমি (sag, নেপাল), অহীন্দ্রমঞ্চ, শিশিরমঞ্চ, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, কলামন্দির, বিডলা wera: 
(কলকাতা) প্রভৃতি। 


তার কাজের নিরিখে ১৯৭৪-এ সঙ্গীত নাটক আকাডেমি পুরস্কার, ১৯৮৭-তে নান্দীকার sre 
সম্মাননা লাভ করেছেন তিনি। নাট্য আকাদেমির দীনবন্ধু পুরস্কাৱেও সম্মানিত। ১৯৯৮-এ পেলেন কালি } 
সম্মান। 








GOR 





নাট্যকার কিরণ মৈত্র 


নাট্যকার-নট-নাট্যপরিচালক কিরণ মৈত্ৰ সম্পূর্ণ থিয়েটারের লোক হয়ে ওঠার প্রেরণা পান ছেলেবেলা থেকেই । 

৫ জানুয়ারি ১৯২৪ সালে জন্ম মেদিনীপুর জেলায় ঘাটালে। বি কম পাস করার পর ভারত সরকারের 
ডাক ও তার বিভাগে চাকুরি জীবন (১৯৪৩-১৯৮৩)। প্রথম নাটক রচনা "যা হচ্ছে তাই ১৯৫৮-তে প্ৰথম 
নাটক প্রকাশিত হয় ‘বৃদবুদ' (একাচ্ক) এবং 'বারোঘন্টার পরে GEE বিষ, নাম নেই: ‘চোৱাবালি, প্ৰভৃতি 
তার বুদবুদ নাটকের কাহিনি অবলম্বনে ‘say নাটকটি সম্পাদিত আকারে om’ নামে বিশ্ববুপা থিয়েটারে 
১০৫০ রজনী অভিনীত হয়েছে। এছাডা উল্লেখযোগা একা্কগুলি হল “যা তারা পারেনি: চেতনা উৎসবের 
দিন" “জীবন্ত কবর বিচারক, "অমোঘ ' ‘তেলে জলে’ প্রভৃতি । ১৯৫১ সালে গণনাটা সংঘের প্রেরণায় 
অভ্যুদয় নাট্যসংস্থার প্রতিষ্ঠা হয়। প্রায় প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তিনি তার পরিচালনা জীবন শুরু করলেও ১৯ষ্ট৮- 
৫০ সাল পর্যন্ত বরাহনগর ও ২৪ পরগণা জেলার গণনাট্য সংঘের বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করেছেন; পেশাদার 
মঞ্চে ‘কড়ি দিয়ে কিনলাম; ‘সাহেব বিবি গোলাম, “দেনা-পাওনা , ‘জনগণমন, HASTET এবং ARNS? 
নূরজাহান’ নাটকে অভিনয় করেছেন। প্ৰবন্ধকার, আবৃত্তিকার, নাট্যবিচারক রূপে তার পরিচিতি থাকলেও ৩৭ 
বছর পরও তাকে মানুষ ‘বারোঘণ্টা ই নাটকককার রূপে মনে রেখেছেন। 





fam 
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নাট্যকার মনোরঞ্জন বিশ্বাস 


প্রবীণ নাটকককার মনোরপঞ্রন বিশ্বাসের জন্ম মার্চ ১৯২৪ | বর্তমান বাংলাদেশের দর্শনার পায়কৃষ্ণপুর গ্রামে। 
পিতা দ্বিজবর বিশ্বাস, মা রাণীবালা। ১৯৪০ এ রানাঘাট লালগোপাল পাল স্কুল থেকে মাট্রিকুলেশন পাশ 
করেন, ১৯৪৪ এ কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বি.এ ola নেন সেন্ট্রাল aes অব ইন্ডিয়ার জুনিয়ার অফিসার 
পদে। ছেলেবেলায় ‘চন্দ্ৰগুপ্ত নাটকে" আত্রেয়ীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। এরপর খুলনায় বি আর সিং হলে 
‘কৃষ্ণসুদামা' নাটকে কৃষ্ণ, “কেদাররায় ' নাটকে শ্রীমন্তের ভূমিকায় অছ্ভিনয় আজও তার মনে আছে। রানাঘাটে 
থাকাকালীন সময় টিপু সুলতান' “নদের নিয়াই' নাটকে অভিনয়ের পাশাপাশি আবৃত্তি শিক্ষা নিয়েছেন 
দেবনারায়ণ গুপ্তের কাছে। পরে বাগুইআটিতে চলতি বাসর নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। তার প্রথম 
অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় তাঁরই নাটক ‘সাড়া ১৯৫২-৫৩-এর এই সময় দিগিন বন্দোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে 
এসে নাটক লেখার মূলসূৃত্র আয়ত্ত করেন। চলতি বাসর গণনাট্য সংঘের শাখায় পরিণত হয়। তিনিও তার 
সদস্য থাকেন। ‘নন্দন’ পত্রিকা প্রতিষ্ঠাতাদের অনাতম। ১৯৭১এ নাট্যপ্ৰসঙ্গগ ছাড়াও জরুরি অবস্থার সময় 
“কার্টেন', 'এখনি", ‘চারণা' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। অভিনয়, বহুরূপী, নাট্য প্রসঙ্গ নন্দন বহুপত্রপত্রিকায় তার 
নাটক প্রকাশিত হয়েছে। গ্রস্থাকারে বেরিয়েছে অসংখ্য। তার মধ্যে ‘আবাদ’, 'কমর্থালি: ‘পদাতিক; ‘কমিউনাড', 
'একাদিন দাবানল' "সাদা অন্ধকার' ‘আসন যুদ্ধের সামনে' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 


বি রা 
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অভিনেতা প্রেমাংশু বসু 


প্রেমাংশু বসু মূলত মঞ্চাভিনেতা। ১৯২৫ সালে তার ST! ১৯৪৬-এ গড়লেন নাট্যদল শ্ৰীমঞ্চ। বহু নাটক 
তিনি মঞ্চস্থ করেছেন এই নাট্যসংস্থা থেকে। স্রীমঞ্ষের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলোর মধ্যে আছে 'পাগুব গৌরব! 
'ব্যায়সা কা ত্যায়সা, - “মালিনী নুরজাহান ‘আকাশবিহফ্গী' ও ‘see মহিমা | 
তার অভিনীত পেশাদার মঞ্চের নাটকগুলো হল ‘well, 'পরিণীতা ' "শ্রীকান্ত বাজলক্ষ্মী ‘ceri, 
‘দাবি’ জনপদবধূ", প্ৰজাপতি’ ‘wad, “কাড়ি দিয়ে কিনলাম - ‘সাহেব বিবি গোলাম: আসামী হাজির" 
'নিশিপদ্' ‘রাজকুমার! ‘eres. 'জয়জয়ন্তী' বরামধাকা' ইত্যাদি। 
মঞ্চাভিনেতা হয়েও প্রেমাংশু বসু বহু ছবিতে অভিনয় করেছেল। যেমন 'বনহংসী" উপহার 
হারমোনিয়াম" আপনজন" 'বাঞ্ছারামের বাগান’ CESA, নদ ও নদী’ প্রফুল্ল: ‘কালিন্দী নায়ক" ইত্যাদি৷ 
বিয়া 
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গৃণনাট্যকার হীৰেন ভট্টাচাৰ্য 


গণনাটোর প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব হীরেন ভট্টাচার্যের জন্ম অধুনা বাংলাদেশের Bey জেলার পাথরখোলা চাবাগান 
অঞ্চলে, ১৯২৫ Ara পিতা চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য, মা প্রবোধকুমারী দেবী। সিলেটের এডেড হাইস্কুল, 
মদনমোহন কলেজ, শান্তিনিকেতন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার গণ্ডি অতিক্রম করেন। শান্তিনিকেতনে 
নন্দলাল বসুর তত্বাবধানে কলাভবনের শিক্ষা নিয়ে কমার্শিয়াল আটিস্ট্বুপে কর্মজীবন শুরু করেন। অবশেষে 
স্কুল শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেল। ছাত্রজীবনেই AOSTA আগ্রহী হন। ১৯৬৬ সালে ভারতীয় 
গণনাট্যে যোগ দেন। তার কল্পনার বহিপ্রকাশ ঘটেছে মঞ্চ ও পত্রপত্রিকাতে। সত্তরের দশকে গণনাট্য পত্রিকার 
সম্পাদকের দায়ভার বহন করেছেন। ১৯৭৭-এ পিপলস পাপেট থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। 


তার রচিত নাটকগুলির মধ্যে কালোবাজার' (১৯৫৩) Wales’ ' (১৯৫৯), ইতিহাসের পাতা থেকে’ 
(১৯৬৭) প্রভৃতি । ‘মহানায়ক’ (১৯৭১) এবং ‘মা ও দানব’ যাত্রা পালা দুটি তারই রচিত। বহু পুতুল নাটক 
রচনা করেছেন। তার মধ্যে ‘একটি মোরগের কাহিনী" (১৯৭৭), ক্ষুদে পটুয়ার রূপকথা (১৯৮১) ‘লেনিন 
ও সংবাদ পত্ৰ’ ‘অশ্বমেধ’ ‘ময়না’ ছোয়াপালা) তার অনন্য কীৰ্তি। বহুনাটকে তিনি নিৰ্দেশনা দিয়েছেন এবং 
অভিনয় করেছেন। 
১৯৯৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির পক্ষ থেকে পেয়েছেন বিশিষ্ট নাট্যকারের পুরস্কার | 
বিরা 
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চেপে 





অভিনেতা পরিচালক জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় 


দানেশ মুখোপাধ্যায়ের নাট্যজীবনের শুরু পাড়ার ক্লাবের নাটক থেকে ৷ ছেলেবেলা থেকেই ঝৌক ছিল অভিনয় 
করবার। জন্ম কলকাতায়, ১৯২৬ সালে। পাচের দশক থেকেই জড়িয়ে পড়েন গণনাট্টার সঙ্গে । গণনাটার 
নাটক থেকেই তার প্রথম রাজনৈতিক শিল্পচেতনার উন্মেষ ঘটে। 

গণনাটোর পর প্রান্তিক, মাস থিয়েটার নাটাসংস্থা থেকে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় মঞ্চস্থ করেন 'রাহুযুক্ত : 'বিশেজুন 
'নীলদপণি: “নৌকাডুবি 'শেষরক্ষা , চারপ্রহর : ‘মা’ ইত্যাদি নাটক। পেশাদার মঞ্চে তার প্রথম আবির্ভাব 
১৯৬৩ সালে বিশ্বরুপার eres chy’ নাটকে । কাশী বিশ্বনাথ মধ্যের বহু নাটকে তিনি অভিনয় করেন। তার 
অভিনীত ও নির্দেশিত উল্লেখযোগা নাটকগুলো হল 'এন্টনি কবিয়াল ' “সওদাগর! 'অলিকা : মা" অঘটন ' 
‘শ্যামলী ইত্যাদি | এছাড়া রঙমহল, বাসুদেব, প্রতাপ মঞ্চ, বিজন থিয়েটার, রামমোহন মঞ্চের বহু সফল নাটকের 
তিনি ছিলেন নট ও নির্দেশক। 


মঞ্চাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলচ্চিত্ৰেও অভিনয় করেন। যেমন “বাঁশের কেল্লা: 'সুবণরেখা  'বাইশে 
শ্রাবণ “ys, “আভিযান' ইত্যাদি ছবি। দীনবন্ধু পুরস্কারে সম্মানিত। পশ্চিমবছা নাট্য আকাদেমির বিশিষ্ট 
সদস্য এবং সহ-সভাপতি | 


আমু 
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অভিনেতা হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় 


পেশাদার অভিনেতা হবার আগে থেকে হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি করেছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে । চাকরি 
করতে করতেই তার অভিনয় জীবন শুরু বেতার, um ও চলচ্চিত্রে। ১৯২৬ সালে তার জন্ম। ১৯৪৮-এ 
RTS ছবিতে প্রথম অভিনয় করেন। উল্লেখযোগ্য ছবিগুলো হল ‘মাইকেল মধুসূদন! “কৌঠাকুরাণীর হাট: 
মহারাজা নন্দকুমার , রাজা রামমোহন সিস্টার নিবেদিতা: 'এন্টনি ফিরিঙ্গ' 'চৌরঙ্গি: নদগরদপর্ণে! 
‘দেশবন্ধু চিন্তরঞ্রন! “দেবী চৌধুরাণী "মহানগর " ‘সীমাবদ্ধ ' “সোনার কেল্লা : ‘জয়বাবা ফেলুনাথ! ‘শাখা PATA 
'কোরাস - ‘অসুধাৰন-‘দাদার কীর্তি" “শ্বেত পাথরের থালা: ‘তাহাদের কথা" ইত্যাদি। 

সিনেমার সঞ্চো সঙ্গে থিয়েটারে অভিনয় করেছেন তিনি এল টি জি-র ‘অলীকবাবু " ও ‘ফেরারি CFTE নাটকে। 
তা ছাড়া “আবুল হাসান, ‘সাজাহান', 'সিরাজদৌল্লা : 'মিশরকুমারী' 'কেদার রায় : “দেবদাস প্রত্যাবর্তন: ‘সম্রাট 
ও সুন্দরী ‘রঙ্গিনী', 'বিবর* Sandy ইত্যাদি নাটকে। 
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“44971 শাটাসংস্থার নট, নাটাকার ও নির্দেশক কুমার রায় ১৯২৬ সালে জন্মগ্ৰহণ করেন DOINA 
সিবাত-ডীশোলা' প্ৰাণা প্ৰতাপ, হাসাকৌোতুক : আর 


দিনাজপুরে! ছোলোবেলাতেহ = অভিনয় ATAA 
“APTS TS E A | 

কুমার পায়ের abr Sed সবটাই বহুরুপীকে ঘিরে। তার নাটাগুরু শহু মিত্রা কুমার প্রায় আভিনাত 
বহুবুপীর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল AeA, AST ERLA, বিসজনি', 'পাগলাতঘাডা |, 'সুজাবাক্ষস 
বাকি ইতিহাস, "চোপ আদালত চলছে” ‘গ্যাশিলেও', R HERE আগুনের পাখি! Gey পরত 
ইত্যাদি ৷ বহুরুপীতে ১৯৫৬-য় প্রথম পরিচালনায় হাত দেন। তার নির্দেশিত নাটকগুলোর মধো আছে ' চৌৰ্যানন্দ" 
qag বিপত্তি, "গীতাধস , yafe, “মালিনী, "মিঃ কাকাতুয়া ; “কিনু কাহারের থিয়েটার', “নিন্দাপজে" 
শ্যামা; 'পীরিতি পরমনিধি', 'মুক্তধারা' ও একদিন রাতে? 

কুমার রায় অভিনয় করেছেন চলচ্চিত্ৰেও i উল্লেখযোগা হবি 'তিনকনাা', লাগিনা যাহাতে; এখনই" 
‘হারমোনিয়াম একদিন রাতে প্রভৃতি | কুমার রায় পীনবন্ধ পুরস্কারে সম্মানিত | নাটা বিষয়ে বিশিষ্ট তাত্বিক 
ও নিবন্ধকার। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য-আকাদেমির কার্যপরিষদের বিশিষ্ট সদস্য। 





আৰু 
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নাট্যকার সুনীল 


একজন ব্যতিক্রমী প্রকাশকের নাম সুনীল দত্ত। বিষয় নাট্য ও নাটাবিষয়ক প্রবন্ধ ৪৫-৪৬ বছর ধরে oe 
প্রণীপের আলোয় প্রকাশনার SIS করে আজ afea নিশ্মাস ফেলেছেন। সুনীল দত্তের জন্ম ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ 
কলকাতার তলায় । পিতা কালীকৃষ্ণ we, মা শৌরীবালাষ। লি শিক্ষায় সেভাবে বাঁধা পড়েননি । আধা 
সরকারি-বেসরকারি চাকরিও তাকে বাধতে পারেনি । অবশেষে স্থাপন করেছেন ‘জাতীয় সাহিত্য পরিষদ" নামে 
তার স্বপ্নের সেই সংস্থাটি। এ যাবত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখা ৫০০-র ওপর! নিজেও কলম ধরেছেন প্রাবন্ধিক 
ও লাটককাররুপে | নাটাপ্রেম ও রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে গণনাট্যের সেন্ট্রাল স্কোয়াডে নাট্য প্রযোজনায় যুক্ত 
থেকেছেন ব্যাকস্টেজের কর্মী হিসেবে । তবে পোস্টার নাটক লেখার প্রেরণা উল্লেখ্য। মালাবদল, সংবিধানে 
বিভ্ৰাট, শেকলছেড়ার গান, রক্তেবোনা ধান-এর মতো কিছু পোস্টার নাটক রচনা করলেও তার প্রথম নাটক 
লুঠতরাজ (ATE ১৯৫২)। এছাড়া অন্যান্য নাটকগুলি হল '‘ত্রিনয়ন' (তিনটি একাদ্ক, ১৯৫৮), হরিপদ 
মাস্টার" (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৮), 'জতুগৃহ' (১৯৫৬), 'র্ণপিরিচয় (১৯৬১), 'খরনদার CATS’ (১৯৬৩), 
“দোলা ' (১৯৬৬), “সীমান্ত প্রহরী" । নাটাবিষয়ক 'নাটাপ্রযোজনার বুপ ও রেখা” 'নাটাস্মাতি ৫০ বছর' এর মতো 
প্রবন্ধও লিখেছেন তিনি । শিশু-কিশোরদের জন্য ৭ টি নাটকের একটি সংকলন তার করা (১৯৭৪), সম্পাদনা 
করেছেন শম্ভু মিত্র ও সৌন্দর্য প্রকরণ, একালের একাচ্ক (৪ খণ্ডে), কালজয়ী একাফ্ক ইতাদি। 
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প্রবীণ নাটিকোরাদের হা 

লাহিডী, মা মহামায়া। সাতরাগাছি কেদারনাথ ইন্সটিটিউশন, বঙ্গবাসী কলেজ অবশেষে জয়পুবিয়া কালেড 
থেকে বিকম সমাপ্ত কৰে স্টিল অথরিটি অব ইণ্ডিয়া সহকালী ম্যানেজার পদে চাকুরি নেন। নাটিককার হলে 
শহিপ্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯-এ বিশ্বরুপা আয়োজিত প্রতিযোগিতা wee নাটক 'অপরাতিততা। তাবে তার 
রচন'-১৯৫৪ এবং ১৯৫৮-তে জাতীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। তার রচিত পূৰ্ণ 
নাটকের সংখ্যা ২৩ এবং একাঞ্ক ২০টি, অনুবাদ, ভাবানুবাদ ও নাটকের রুপান্তর করেছেন, ১৭টি। এছাড়া 
১৫টির বেশি যাত্রাপালা লিখেছেন। তার মধো পাস্থশালা (১৯৬২),ঢেউ, (১৯৬৪), প্ৰজাপতি (১৯৬৭), মা 
(১২৬৮),বিষ (১৯৮৬), একান্কে মনোবিকলন (১৯%৭).ষডযন্থ (১৯৬৮), আমিই লেনিন (১৯৭০), ভল্গুর 
(spat), আঁধারের যাত্ৰী (১৯৮০)উল্লেখযোগা । ১৩৭৬ মরশুমে (১৯৬৯) নিউপ্রভাস অপেরার জনা প্রথম 
পালা Abell কাৰন TEJI '। এছাড়া AMG অপেরা, Sele] অপেরা, নবঅন্থিকা নাটা কোম্পানি, ন ট্যভারতী, 
যাত্রালীর্থের জনাও বহু পালা রচনা কারেছেন। তার মধ্যে FETS আফ্রিকা (১৩৭৮), Se পণ্ডিত '(১৩৮১). 
“খুনী তরবারি (১৩৮৫), 'আনন্দম9” (১৩৮৩), 'গ্রহরাজ শনিদেব' (১৩৮৬) উল্লেখ করা যেতে পারে তার 
নাটক ও পালারচনার শ্রেষ্ঠত্বের জনা দিল্লির হিন্দি নাটা সংঘের পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক নাটককারের 
পুরস্কার, কলকাতার বঙ্াসংস্কৃতি সম্মেলনের পক্ষ থেকে, দিশারী পুরস্কার প্রভৃতি অর্জন করেছেন। 
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অভিনেতা অমর গঙ্গোপাধ্যায় 


ক্কুল-জীবন থেকেই অমর গষ্গোপাধ্যায়ের নাট্যাভিনয় শুবু। ভার পিতা ভৈরবচন্দ্র গঞঙ্গোপাধায়ও ছিলেন 
সুন্মরভিনেতা। ১৯২৮ সালে জন্ম অমরবাবুর। তার পেশাদারি অভিনয় qq ১৯৪৮ সালে বহুরুপীর নাটক থেকে। 
‘লবার' নাটকে যেমন বহুরুপীর যাত্রা শুরু তেমনি অমর গল্গোপাধ্যায়ের অভিনয়ও শুরু এ নাটক থেকেই। 
চল্লিশ থেকে প্রায় চারদশক বহুরুপীর সব নাটক অভিনয় করেন তিনি । সে-সব নাটকগুলোর মাধ্য আজ 
পথিক ', ‘উলুখাগড়া', ‘ছেঁড়াতার', চারঅধ্যায় HEFIN, PAST রাজা : 'পুতুলখেলা : রাজা অয়দিপডিস, 
'দশচক্র' ইত্যাদি। 


নাটক চাড়া তিনি অভিনয় করেছেন বহু ছবিতে। উল্লেখযোগ্য ছবিগুলো হল ‘পথিক, চাষী : 
শৃভবিবাহ', ‘মানিক', FEET, “are, 'বধূবরণ', কাঞ্চনরজ্গ', "পালা, “arose” 'মিষ্টিমধুর', কাচের 
পৃথিবী’ ইত্যাদি। ১৯৯৬ সালের দীনবন্ধু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন শ্ৰীগঙ্গোপাধ্যায়। 
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নাট্যসংগঠক প্রতিভা অগ্রবাল 


প্রতিভা অপ্রবাল বর্তমান সময়ের বিশিষ্ট নাট্য সংগঠক । সংস্থাটির নাম নাটাশোধ সংস্থান: তবে অভিনেতা, 
নিৰ্দেশক, অনুবাদক গবেষক বৃপে তার ভূমিকাও কম নয়। বাবু বালকৃষ্ণদাস এবং ময়নাদেকীর ঘরে বারাণসীতে 
তার জন্ম ১০ আগস্ট ১৯৩০ ৷ ১৩ বছর বয়সে অভিনয় ভীবনের হাতেখড়ি কাশীতে মহিলামণ্ডল আয়োজিত 
'মহারাণা প্রতাপ" নাটকে | এরপর যখন ১৯ম৪৬-এ শান্তিনিকেতনে আসেন সেখানে অভিনয় করেন “TEAS 
কী খিলাডী' তে নবাব সাহেবের চরিত্রে । ১৯৭৩-এ কলকাতা বিশ্ববিদালয়ের ডি লিট অৰ্জন করেন। অনাদিকে 
চলে তার শিক্ষায়তন কলেজে অধ্যাপনা জীবন | ভাইস প্রিন্সিপাল পদ থেকে ১৯৭০-এ অবসর গ্ৰহণ কৰেন 
নাট্যশোপ প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৮১-তে। অনামিকার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (১৯৫৩) থেকে পরিচালন পদে আসীন 
তিনি। ভারতীয় ভাষা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদসা (১৯৪৭) এবং বৰ্তমানে (১৯৮০) সহসভাপতি পদ অলংকৃত 
করে আছেন। তবে নাট্যা*্গান বিশেষত হিন্দি নাটাাপগন তার কাজে সমৃদ্ধ হয়েছে তার অভিনীত ২০টি নাটকের 
মাধ্যমে । নির্দেশিত ৪টি, অনুবাদ ৩০টির বেশি, উপন্যাস থেকে ৬টি রুপান্তর নাটাপ্রযোভানার মাধ্যমে । প্ৰসচ্যত 
আরও ১৪টি অপ্রকাশিত নাটকের কথা এ প্রসল্যো বলা যায়। কলকাতাতে কাব অভিনয় জীবনের শুরু ১৯৫০- 
এ তরুণ সংঘের আয়োজনে তৰুণ রায়ের নাটক, নির্দেশনায় পূর্ণাপগ নাটক সমস্যা তি | এহাডা অনামিক্কাতে 
অভিনয় করেছেন 'অলগ অলগ পান্ডে, আষাঢ় কা একদিন; 'আধে অধুরে' প্রভৃতি। 
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অভিনেতা গোবিন্দ গাঙ্গুলি 


শৌভনিক প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম £গাবিন্দ গাঙ্গুলির জন্ম ২৮ অক্টোবর ১৯৩০-এ বাগবাজারে। বাবা জহরলাল 
গা্গুলি মা সারদাবালাদেবীর সন্তান গোবিন্দ গাঙ্গুলি শিক্ষাজীবন শেষে ১৯৪৮-এ কলকাতা বন্দারে করণিক 
পদে যোগ দেন এবং ১৯৯০ অক্টোবরে তা থেকে মুক্তি পান। তার লেখা প্রথম নাটকের বিষয়বস্তু পোয়োছেন 
চাকুরি জীবন থেকে । বন্দর (একাচ্ক) প্রকাশিত হয় 'বন্দরবার্তা'য়। ছেলেবেলা থেকেই তার নাটকের প্রতি 
আগ্রহ ছিল, গণনাট্য সাউথ স্কোয়াডের অনুশীলন শাখার উৎপল দত্ত, মমতাজউদ্দিন আহমেদ, afer ঘটক, 
কালী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিত্বদেরৱ সাষ্গে অভিনয় করেছেন রবীন্দ্রনাথের ‘বিসৰ্জন-এ মন্ত্রীর ভূমিকায় 
(নিনার্ভা/ ২অক্টোবর ১৯৫১)। ঝত্রিক ঘটকের ‘দলিল -এ ডাক্তার (বোম্বে সম্মেলন/৬-১১ এপ্রিল ১৯৫৩)। 
সুকুমার রায়ের চলচ্চিন্তচঞ্চরি তি | তার নাটার্পায়িত রচনা 'সপ্তপদী', 'জবচানকের বিবি, ‘ates’ 
'অচিনপুরের কতকথা; ‘ন্যায়দণ্ড বেতার নাটকেও তার জুড়ি ছিল না। শৌভনিক-এর পক্ষ থেকে এবং 
Bafa 'নোনাজল', 'মিঠেমাটি' প্রভৃতি পরিচালনা করেছেন। 
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প্রবীণ নাট্যকার রতনকুমার ঘোষ। জন্ম ১ ডিসেম্বর ১৯৩০ অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলার বেলেডাফগা 
গ্রামে | পিতা প্রয়াত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, মা (গৌরীবালা ৷ ছাতরজীবন came নাটক রচনায় AJA হুন। মধুদিয়া 
উচ্চবিদ্যালয় এবং বাগেরহাট কলেজে পড়া শেষ কারে ভীবিক্যানির্বাহির তানিদে যোগদান করুন পশ্চিমৰবছয 
সরকারের কৃষি পশুপালন বিভাগের প্রচারশাখায়। ১৯৪৫-৫৪ তার চিন্তাভাবনা পালাবদল ঘটে বিজন ভট্টাচাধু 
এবং ঝতিক ঘটকের সালিধো। 'আভিনয় দপনি পত্রিকায় কতিক ছাট HLS সহ-সম্পাদাকের wire পালন 
করেন। ১৯৬০ সাল থেকে আকাশবালীর নাটাকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও পুরস্কার লাভ 
করেছেল। তার নাটক নিয়ে মফস্বল ধিয়েটার ure সমৃদ্ধ । 'পিতামহদের Poem ‘সমুদ্ৰ সন্ধানে", ভয়? 
রাজার বাড়ি কতোদুর' মহাকাব্য, "শেষবিচার' তার মধো বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়: এছাড়া পূর্ণাচ্গা 
নাটক রচনা করেছেন ‘অমৃতসা YET (১৯৬৭), সম্রাট ফেরা" সিডি ‘conse fea জনকজ্ৰননী" 
'নীড়েফেরা। নাটক রচনায় অসামানা কৃতিত্রের জনা পেয়েছেন ওয়েস্টবেছগাল আকাদেমি অব ড্রামা, মিউজিক 
SE ফাইন আর্টস, তথ্য সংস্কৃতির পক্ষে নাটা আকাদেমির সম্মাননা পুরস্কার। 
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অভিনেত্রী গীতা সেন 


প্রখ্যাত অভিনেত্রী । নাট্য এবং চলচ্চিত্র তার অভিনয়ে HAFAI ২৫ অক্টোবর ১৯৩০ হুগলির উত্তরপাড়ায় 
পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল সোম এবং মাতা হাসি সোমের ঘরে তার জন্ম। তবে ১০ মার্চ রর থেকে GA বড়ো 
পরিচয় তিনি প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেনের স্ত্রী। গীতা সেনের অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ ছেলেবেলা 
LATERI ১৯৪৯-এ উত্তরপাড়ার ভত্রকালীতে নাটাচক্রের প্রযোজনায় অনুপকুমারের পরিচালনায় কৃষক শ্রমিক 
সভায় গ্রাম-গঞ্জ ঘুরে অভিনয় করেছেন দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মশাল, ভানু চট্টোপাধ্যায়ের আজকাল; পানু 
পালের “ভাঙাবন্দর : বিজন ভট্টাচার্যের "জবানবন্দী" প্রতি নাটকে । ১৯৫০ এ বিজন ভট্টাচাৰ্য এবং সুধী 
প্রধান পরিচালিত 'লীলদপণ " (ক্ষেত্রমণি) বিজন ভট্টাচাৰ্য রচিত নিৰ্দেশিত 'মরাচাদ' (স্ত্ৰী), ১৯৫১-তে afat 
ঘটক রচিত নির্দেশিত “জালা (প্রধান চরিত্রে), ১৯৫১-তে গণনাটা সংঘের প্রাযোজনায় উৎপল দন্ত ও whys 
ঘটক পরিচালিত 'বিসর্জলি" (শ্রপর্ণা), উৎপল we নির্দেশিত 'গভনমেন্ট ইলপেইর' "মার্চেন্ট অফ ভেনিস 
এবং ১৯৬৪ পরবর্তী সময়গুলিতে অভিনয় করেছেন এল. টি. fea প্রযোজনাগুলিতে । নাগরিক চলচ্চিত্র 
তার চলচ্চিত্র অভিনয় শুনু । পরবর্তীতে মৃণাল সেনের পরিচালনায় ১৯৭২ এ কলকাতা "৭১", ১৯৭৩ 'কোরাস 
১৯৭৯ একদিন প্রতিদিন! ১৯৮০ 'আকালের RFA, ১৯৮১ চালচিত্র; ১৯৮২ এ ১৯৮৩ wora. 
এবং ১৯৯১ এ 'অতাপ্রথিকী ' চলচ্চিত্র। কান ভেনিস, মস্কো, tench, জুরিখ, টোকিও, হাভানা, প্রভৃতি চলচ্চিত্র 
উৎসবে অভিনেত্রী রুপে আমন্তিত হয়ে আশে নিয়েছেন। 
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অভিনেত্রী গীতা দে 


অফিস ক্লাব আর পেশাদার মঞ্চ মিলিয়ে গীতা দে অভিনয় করেছেন প্রায় ১০০ Are) এছাড়া রেডিও 
সিনেমা আর টিভির নাটকেও অভিনয় করেছেন। গীতার মা রেণু দেবী সুগায়িকা ও অভিনেত্রী ছিলেন। ১৯৩১ 
সালে জন্ম গীতা দে-র। ছ'বছর বয়সে শ্রীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ( ডি জি) আহুতি" ছবিতে তার প্ৰথম 
আত্মপ্রকাশ। পরে রাধারানি গীতাকে নিয়ে যান নাটানিকেতনে । নরেশ মিত্রের নির্দেশনায় তারাশদ্কারের ' কালিন্দী 
নাটকে গীতা গাইলেন রাধারানির সহচরী হায়ে। তখন তিনি মাইনে (পেতেন পাচ টাকা । 


নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির aie! শ্রীরচ্গামে বহু নাটকে অভিনয় কষেন তিনি। যেমন 'মন্তরশক্তি - 
YFA. 'রঘৃবীর', ‘চন্দ্ৰশেখর' ইভাদি। পরবর্তী সময়ে ব্ৰচ্গনার নাটকগুলিতেও অভিনয় করেন। সিনেমায় 
তার স্মরণীয় অভিনয় ধরা আছে 'কোমলগান্ধার' সুবর্ণরেখা'. ডাইনি; ‘কবি; হাটেবাজারে | ততিনকননা ; শাস্তি 
‘leq যেরকম ব্যাপিকা বিদায় ‘Pret 'আভয়া ও Shere’ ইত্যাদি ছবিতে । 
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অভিনেতা তরুণকুমার 


পারিবারিক নাট্য-পরিবেশের মধ্যেই বেডে উঠেছেন মঞ্চ ও চলচ্চিত্রাভিনেতা তরুণকুমার। বাড়িতেই ছিল শখের 
যাত্রাপাটি। সেখানেই অভিনয়ের হাতে খড়ি তার। মাত্র তেরো বছর বয়সে 'সাজাহান' নাটকে সিপারের চরিত্রে 
অভিনয় করেছেন তরুণকুমার আর দিলদার এর ভূমিকায় বড়োভাই উত্তমকুমার। 

অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার বাসনা ছিল না তরুণকুমারের । কিন্তু ঘটনাচক্রে ১৯৫৪ সালে 
পরিচালক অর্ধেন্দু সেনের ‘হুদ' ছবিতে উন্তষকুমারের বিপরীতে খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রথম 
তার খাতি aera চলচ্চিত্রাভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। 

তরুণকুমার অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলো হল হাত বাড়ালেই বন্ধু: 'হারজিৎ" ‘ভ্ৰাজ্িবিলাস, “সোনার 
হরিণ" ল্যায়দণ্ড' 'রাজা সাজা” ঝিন্দের বন্দী: বাদশা ‘কাল তুমি আলেয়া; 'শাতপাকে বাঁধা, ‘lah’, 
‘কলঙ্কিত নায়ক” বিহিশিখা” সব্যসাচী’; 'অবাকপৃথিবী: 'দেয়ানেয়া; ‘aire’ ইত্যাদি। 

পেশাদার মঞ্চের নাটকগুলো হল EAN, 'আরোগা নিকেতন’ ‘সেতু, ‘ota, 'নহবত; আসামী 
হাজির, "কনে বিভ্ৰাট’ ইত্যাদি। তরুণকুমারে জন্ম ১৯৩১ সালে। 
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বুপসজ্জীশিল্পী শক্তি সেন 


এই সময়ের শ্ৰেষ্ঠ অঙ্গরচনাকারদের অন্যতম শক্তি a শ্ৰাসেনের FI ৭ আগস্ট ১৯৩২ অধুনা বাংলাদেশের 
ঢাকার বিক্রমপুরের তাজপুর গ্রামে । পিতা ললিতমোহন সেনা মাতা সরোজিনী দেবী। কৈশোরে ভর্তি হন 
কলকাতার আর্ট স্কুলে । স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল জোয়ারে অনাদিকে ফ্যাসি-বিরোধী প্রগতিশীল মানুষের 
পক্ষে সহপাঠী বন্ধু কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের অনুপ্রেরণায় শরিক হন গণনাটা সংঘের । জীবনের শুরুতে প্রয়াত 
বিনয় রায়ের আয়োজনে রং তুলির যাদুকর রুপে পোস্টার লেখা, ছবি আকায় যুক্ত হয়ে পড়েন। ক্ৰমশ 
সংস্পর্শে আসেন বিজন ভট্টাচার্য, afye ঘটক এবং শম্ভু মিত্রের। অচিরেই আকৃষ্ট হন রুপসঙ্জার প্রতি। 
হাতেখড়ি কালজয়ী ‘vey’ প্রযোজনা দিয়ে। তার শিল্পকর্মে সমৃদ্ধ নাটাপ্রযোজনাগুলি হল “ছেঁড়াতার? 
‘মৃচ্ছকটিক’ ‘গ্যালিলেও' 'তিনপয়সার পালা 'ভালোমানুষ : MRNA, Neal আমের মঞ্জরী', চাকভাভা 
মধু" ‘সেতু’, ক্ষুধা" প্রভৃতি । এঁর অভিজ্ঞতার ফসল চলচ্চিত্ৰেও প্রতিফলিত । সত্যজিৎ রায়ের 'অপুর সংসার" 
'পরশপাথর' ‘জলসাঘর', “অযাশ্বিক' "মেঘে ঢাকা তারা" ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে; পরশপাথর' তপন সিংহের 
“লৌহকপাট' আপনজন এখনই '_ আধার পেরিয়ে; ‘অতিথি '। এছাড়া অন্য মাধ্যমগুলির মধ্যে যাত্রা এবং 
দূরদর্শন তো আছেই। প্রায় দশ বছর রবীন্দ্রভারতী৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটাবিভাগে শিক্ষক ছিলেন। 
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গণনাট্য সংগঠক শিশির সেন 


সম্পাদক ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। গণনাট্য ও গণআন্দোলনের আদর্শ তার ধ্যান-জ্ঞান। an রানির তে 
নিজেকে গোপন রাখতে চান, আড়ালে রাখতে চান। চিরকুমার ব্ক্তিটির নাম শিশির সেন। জন্ম ১৯ 
অল্প বয়সে সংসারের দায়ভার নিজের কাধে তুলে নিয়ে নিজেকে যুক্ত করেছেন প্ৰগতিশীল মানবের সাং HA 
ভারতীয় গণনাট্যের কাজে ১৯৫০-এ। জি থেকে ১৯৯২-এ অবসর নিলেও ১৯৬৭ থেকে আই শি লি 
টি-এর সম্পাদক পদ আজও তিনি অলংকৃত করে আছেন। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও নিজেকে যুক্ত 
রেখেছেন পঞ্চাশের দশক থেকে। কম-বেশি অভিনয় করেছেন দক্ষিণ কলকাতা শাখায় কিংবা প্রান্তিক শাখায় 
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায়। তার অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে স্মরণীয় ‘ কিমলিস' ‘sted JEENS, 
বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'নাটক নয় “রাহুমুক্ত" ‘২০ শে জুন: “সংক্রান্তি, AeA, বিদ্যাসাগর! সা | 
'নীলদপণ” ‘জনক’, মনোরঞ্জন বিশ্বাসের ‘আবাদ' প্ৰভৃতি। নাটারুপ দিয়েছেন ‘হারানের AN 

নাটাপ্রযোজনার। বাঙালি নাট্যামোদী তরুণ নাটককারদের প্রস্তুতির প্রয়াসে অনুবাদ 
ড্রামাটিক রাইটিং’ (নাটারচনাশৈলী) যা সকল নাটাকর্মীদের অবশ্যই পাঠবোগ্য। 
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অভিনেতা নির্দেশক শ্যামল ঘোষ 


শ্যামল ঘোষের প্রথম মঞ্চাভিনয় ভারতীয় গণনাটোর বিচার নাটকে । তখন ভার বয়স (জন্ম ১৯৩৩ সাল) 
মাত্র বোলো বছর। ১৯৪৮-৪৯ সালের কথা । শ্যামলকান্তি ঘোষ দিদার থেকে পরে হয়েছেন শ্যামল ঘোষ। 
ঠার প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যদল ছিল গঙ্ষর্ব। এ দলের হয়ে তিনি অভিনয় করেছেন "দলিল" থানা থেকে আসছি - 
অমৃত অতীত: মোরগের ডাক" "বিসৰ্জন", wes নায়িকার নাম নিয়তি: “ar, 'সূর্যলগ্ন, wea ATETA 
বিষ, 'এক চক্ষু, ARA চোখ" ইত্যাদি নাটকে। 

ছিব ছেড়ে শায়িত মোৰ নহল আযাদ করেন নাঙ্ষৱ এ দরের উল্লেখযোগা! SIT হুল | 'লীলকগ্ঠের 
বিষ: ‘মৃত্যুসংবাদ', চক্ররলোকে অগ্নিকাণ্ড" বিবি: ক্যাপ্টেন হুররা'. ‘লহ্বকণপালা' “দেশদ্রোহী: সোকোতেসা 
ইত্যাদি | 


মঞ্চের পাশাপাশি তিনি অভিনয় করেছেন সিনেমা ও যাত্রায়। ১৯৮৩ সালে পশ্চিমবঞ্গ সরকার তাকে পুরস্কত 
করেন বিশিষ্ট নট হিসেবে। শ্যামল ঘোষ নির্দেশিত ও অভিনীত পালাগুলোর মধ্যে আছে হ্যামলেট" 
নাগিনীকন্যা' ‘দেবদাস', 'রিবিনহুডত Brera, ইত্যাদি। শ্যামলবাবু সফল গীতিকারও। 
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নাট্যকার অমর গঙ্গোপাধ্যায় 


বিশিষ্ট নাটককার। একাদ্ক ও পূর্ণা্গ রচনায় তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্ৰীমতী 
গোলাপসুন্দরী দেবীর সন্তান নাটককার অমর গর্গোপাধ্যায়ের জন্ম ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩, ৪১ ডাক্তার SAY 
লেন, কলকাতা-১২ তে 27558 8 





নাটকটি ৯ টি পুরস্কারের মধ্যে ৭টি অৰ্জন করেছিল। এরপর সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কও সি ‘a pp 
অভিনয় করে। এছাড়া তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল ways রং, ‘জবিন কথা, arad 
sala gah 'পতাকার রঙ লাল'। এছাড়া পূর্ণাঞ্গ নাটকগুলি হল 'চেনামুখ অচেনা মানুষ: নায়িকার লাঃ 





” প্রভৃতি। নাট্যরূপান্তর করেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ফজল আলি আসছে (প্ৰযোজনা নটরজ্গ, 
এগ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘উড়োচিঠি’ অবলম্বনে “WEE (নটব্ৰছগ, হাওড়া)! বিজ্ঞন ভট্টাচার্যের স্বরণে 
‘আগুনে হাত রেখে" রচনা করেন। ‘গ্ৰুপ থিয়েটার ' পত্রিকায় প্রকাশিত শেষ লেখা, এবং সৰ্বান্দে৷ : 
নাটক। নাটককার অমর গঙ্গোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির বিশিল্ট 
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নাট্যতাত্ত্বিক ও নাট্যসমালোচক বিষ্ণু বসু 


প্রবীণ নাট্যতাত্বিক । সম্পূর্ণ নাম বিষ্ণুপ্ৰসাদ বসু রায়চৌধুরী সংক্ষেপে বিষ্ণু বসু! জন্ম ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ 
বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা শহরে। পিতা সুকুমার বসু রায়চৌধুরী, মা শৈলবালা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
এম এ, পি এইচ ডি করে করণিক পদে রাইটার্সে যোগদান,অবশেষে বহু স্কুল কলেজ ঘুরে রবীন্দ্রভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষকতার জীবন সমাপ্ত করেন। এর মধো ১৯৫৮ -৬২ আডিয়াদহ দক্ষিণেশ্বরে গণনাটা 
সংঘের কাজে যুক্ত হন। অল্পবিস্তর অভিনয়ও করেছেন ৬০-এর দশকে । নাটককার রুপে পরিচিত। তার 
প্রথম নাটক রচনা “প্রোচপ্রহর' (sees)! সম্প্রতি তার রচিত ভিন্ন স্বাদের পাঁচটি oes নিয়ে একটি 
সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। "থিয়েটারের মেয়ে ও অন্যান্য MFRS (১৯৯৮)। এছাড়া তার রচিত অন্যান্য 
গ্ৰন্থগুলি হল ধনঞ্জয় বিরচিত 'দশবৃপক' (১৯৭৪)। ইতিহাসের কলকাতায় '(ডেস্টাফার্মা, ১৯৮৯)। থিয়েটারের 
গালগল্প (প্রতিক্ষণ, ১৯৯২)। ‘মান্যবর ভুল করছেন গেণমন ১৯৯১)। থিয়েটারের ভাবনা" (গণমন, ৯৮)। 
‘arg থিয়েটার (ডেস্টাফার্মা, ১৯৮৮)। ‘রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার’ প্রেতিভাস, ১৯৯৬)। বাঙলা নাট্াযরীতি' (৭৭) 
(পুনশ্চ, ১৯৯৬)। তার সম্পাদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ‘বঙ্গীয় নাট্যশালা  নোট্যআকাদেমি, ১৯৯৮), কিশোর নাটা 
সংগ্রহ" রবীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনা ' অন্তরঙ্গ আলো £ তাপস সেন" প্রেতিভাস, ১৯৯২), "বাঙালি মননে মঞ্চ 
ও নাটক" প্রেতিভাস, ১৯৮৮) প্রভৃতি । বিষ্ণু বসু পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির বিশিষ্ট সদস্য। 
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কি 





প্রবীণ নাটককার রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের জন্ম ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪ নৈহাটিতে। পিতা শিব্প্রসাদ ভট্টাচার্য, মা সুকুমারী। 
প্রাজুয়েশনের পর আইনবিষয়ক পড়াশোনায় আগ্রহ জন্মায় । কিন্তু ‘ল' অৰ্ধসমাপ্ত করে ফিরে আসেন সাহিতোর 
জগতে। বাংলায় এম এ করেন। পাশাপাশি নাটকে শিক্ষালাভ করেন ড. সাধন ভট্টাচার্য এবং জহীন্দ্র চৌধুরীর 
সন্নিধানে। ১৯৫৮-তে কেন্দ্রীয় সরকারের জ্রিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়াতে লিগ্যাল এইড সেকশন 
কর্মী রূপে যোগ দেন। বর্তমানে ১৯৯৫-এর জুন মাস থেকে নৈহাটি পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত 
করছেন। নাটককার রূপে তার আবির্ভাব ১৯৫৮-তে 'জীবনাস্ত' নাটকের মাধামে। যাত্রিক নাট্যগোষ্ঠীর বিশিষ্ট 
কর্ণধার। এ+ অধিকাংশ নাটকই যাত্রিক গোষ্ঠী কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। বিভিন্ন 
সময়ে রচনা করেছেন 'কালোমাটির কান্না, “রক্তে রোয়া ধান: “তবে কেমন আর এক তরঙ্গ” “অশান্ত বিবর', 
“আমায় বাঁচতে দাও’ ‘অবরুদ্ধ ইতিহাস: “বেইমানের মা' সোমক ও কালীচরণ' ‘জবাব দাও’ 'বিরাশি Prev. 


cam বিভ্ৰাট", “ফাসি মুকুব হল: কাড়ে" ১৯৮১), 'জরাসন্ডের সিংহাসন" ১৯৮২), ‘স্বাধীনতা দিবসে 
(১৯৮৩). গায়ের নাম শালবনি' (১৯৭৮), "গঙ্গা তুমি বইছ কেন’ (৭৭). “সামনে আদালত’ (৮২), ‘চিমনি' 


(১৯৮২) MEA 'নাচন' (১৯৮০), ‘বাতাসে বারুদের গন্ধ" প্রভৃতি নাটক বহু নাট্যদলকে প্রতিযোগিতার মঞ্চে 
পুরস্কার এনে দিয়েছে। রবীন্দ্র ভট্টাচার্য পশ্চিমবন্গা নাট্য আকাদেমির প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই সক্রিয় ATA | 


বিনা 
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অভিনয়-কলার দুই মাধ্যম মঞ্চ ও চলচ্চিত্রে অনুপকুমারের অবাধ বিচরণ। একজন বড়ো মাপের অভিনেতা: 
তার অভিনয়-ভীবনের শুরু ১৯৩৪ সালে। বীরেন্দ্র sarana (ডি জি) পরিচালিত s অভিনীত ‘হালবাংলা' 
ছবিতে অনুপকুমার প্ৰথম অভিনয় করেন শিশুশিল্প। হিসেবে । তখন তার বয়স পাচ কি ছয় হাবে। তারপর 


শা - 


অভিনয় করেন অধেন্দু মুখোপাধায়ের সংগ্রাম ছবিতে | মাস্টার অনু নামে তখন অনুপকুমারের পরিচিতি: 
তার পিতা ধীরেন দাস ছিলেন সকালের একজন স্বনামধন্য সংগীতশিল্পী, সুরকার, পরিচালক ও অভিনেতা! 


অনুপবুমার ১৯৪২ সালে যোগ দেন স্টার থিয়েটারে ৷ বীরেন দাস তখনও অভিনয় করতেন স্টারে। 
বাবার সঙ্গে অনুপকুমার অভিনয় করেছেন 'দুগেশিনন্দিনী' টিপু সুলতান ‘কেদার বায়" ইত্যাদি নাটকে। 
তার অভিনীত পরবর্তী নাটকগুলির মধো উল্লেখযোগা মল্লিকা: শ্যামলী" “দাবি "তাপসী", "শেষায়ি' হঠাৎ 
নবাব, কি বিভ্ৰাট 'ছদ্মবেশী', 'অঘটন' ইত্যাদি৷ 


চলচ্চিত্ৰে অভিনয় করেছেন চারশো ছবিতে। যেমন পলাতক, বরযাত্রী; টনসিল" বাঁশের কেল্লা" 
'দাদার BUS নিমন্ত্রণ! বালিকা Ay. ফুলেশ্খরী' 'তগিনী, নতুন ফসল” প্রভৃতি । দীনবন্ধু পুরস্কারে সম্মানিত | 
সম্প্ৰতি প্রয়াত হয়েছেন। 
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প্রবীণ HANSA, সুরকার ও TS । যাত্রা জগতৈর সর্বজন পরিচিত প্রশান্ত ভট্টাচাৰ্য বেড়ো) | জন্ম ৮ ডিসেম্বর 
১৯৩৪ কলকাতার ডোমপাডার ules মল্লিক লেনে । পিতা ©. খনোন্দ্ৰনাথ উট্টাচার্য, মা কমলা দেবী! পাটনা 
ইউনিভার্সিটি থেকে ম্যাট্রিক পাশ কাৰেন (৫০-৫১)। বলাবাসী কলেজে আই এস সি অৰ্ধসমাপ্ত কারে চলে 
আসেন সম্পূর্ণরূপে সংগীত শিক্ষার ভুগতে | ১৯৬০-এ কলকাতায় ফিরে আসেন গ্রামোফোন কোম্পানিতে 
Chara হিসেবে চাকুরি নেন। ১৯৬৯-এ যোগদান করেন মাধবী AG কোম্পানিতে “আগুন নিয়ে খেলা পালাতে 
সুরকার হিসেবে । এ একই বছরে গণেশ অপেরা-র 'রাজাবাবু 'পালাতে। সত্যস্বর অপেরায় ডাক ATG | উৎপল 
দত্তের 'জালিয়ানওয়ালা বাগ' পালা প্রযোজনায় | সেখান থেকে নাট্য প্রযোজনায় সংগীত পরিচালকের ভূমিকায় 
নিয়ে যান উৎপল দত্ত। এল টি জি র প্রযোজ্ঞনা-যেমন, সূর্য শিকার, টিনের তলোয়ার এবং পরবর্তী 
প্রযোজনাগুলিতে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৮৮তে নীচের মহল ' ০8757158419 
করেছেন (রাশিয়ায়, ভারত উৎসবে)। বিভাস চক্রবর্তীর ‘বলিদান’ এবং উৎপল waa TETE 

কারেজ)। যাত্রাজগতের অসংখ্য পালাকারের প্রযোজনায় তিনি সুর করেছেন। চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন 
দন্তের ‘ঝড়: ‘বৈশাখী যেঘ: ‘মা: মোক্সিম গোর্কি)। মৃণাল সেনের 'কোরাস?। বিপ্লব রায়চৌধুরীর ‘ 
বিবর্ণ (গৌতম ঘোষের থিয়েটারের সন্ধানে! বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো’ প্রভৃতিতে। i 
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faded? শভিন্বিতা প্রভা rwa tell শতক wel মামেশ KA ছালোলনেলাত Cen অতন ETA Toa 
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নেক TOT | afa ভাগ নাটাক পালক সাজাতেন ৷ রাতিমত নাট -এ প্রফেসর শিশিত্ৰকু Tai ভালা; 


প্রযেসরের স্ত্রী প্রভা দেবী আহ প্রফেসারের বানের ছেলেৰ চরিত্রে অভিনয় করেছেন [কতকী uA | 


তার অহিনয়। খা প্রভা দেবা, বাপা তারাকুমার ভাদু ৪ আর Bronce শিশিরকুমার। কেঁতকীর 
জন্ম ১৯৩৪ ॥ সালে । বড়ো হয়ে তিনি শিশিরকুমার ভাদড়ির weer শেষ অভিনয় করেন caydie” নাটকে 
পব্রিবানুর চরিত্রে! 
শিশরকুমার È: qui ছেড়ে যাবার পর কেতকী গেলেন মিনাভা প্রিয়েটরে । সেখানে ‘আত্মদৰ্শন? 
কিক, egies ইত্যাদি নাটকে অভিনয় করার পর এক এক করে স্যর ঘিয়েটার, ALTZA € কাশী 
বিশ্বনাথ মন্দের — সফল নাটকে অভিনয় করেন: পরে প্রতাপ মঞ্চের বাৱবৰু নাটকটি কেতকী দত্তের 
জীবনে এক নতুন ইতিহাস রচনা কারে। নাটকটি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যস্থ একটানা আড়াই হাজার 
ব্ৰজনী অভিনীত ca) ceca পাশাপাশি চলচ্চিতেও তিনি অভিনয় কাৰেন বহু ছবিতে 


জামু 
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অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় 


মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের প্রতিভাময়ী অভিনেতরী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় । তার জন্ম ১৯৩৭ কুমিল্লার হাডিগঞ্জে 
(বাংলাদেশ )। দেশভাগের পর তিনি চলে আসেন এপার বাংলায় | স্মুলে পড়াতে পড়াতেই তার পেশাদার মঞ্চে 
প্রথম অভিনয় সলিল সেনের ‘নতুন ইহুদী" নাটকে আর চলচ্চিত্রে পাশের বাড়ি ১৯৫২ সালে এটি মুক্তি 
পায় সুবীর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। এ ছবির অভাবিত সাফল্যের পর সাবিত্রী একের পর এক অভিনয় 
করেন “Sal “ered, 'ভাঙাগডা" “waa মন্দির অনুপমা উপহার" 'নবজন্ম', ‘চাপাডাঙার বউ, 
অরবুতাথ হিতলাজ "রাজাসাজা' গলি থেকে রাজপথ, ‘হাত বাড়ালেই বন্ধু; PIE, CITB, ভ্রাম্তিবিলাস : 
প্রতিনিধি! ‘sure "নিশিপদু' ‘ধনি মেয়ে, মৌচাক ইত্যাদি বহু ছবিতে । মঞ্চে তার এক স্মরণীয় অভিনয় 
স্টার পিয়েটারের ‘শ্যামলী’ নাটকে । এক বোবা কালা মেয়ে শ্যামলীর চরিত্রে তার অভিনয় দেখে লন্ডন স্টেজের 
শাটিবিশারদ স্যার উইলিয়াম ক্যাসেল ও সিভিল খধর্নদ্রাইক সেই সময়ের বিখ্যাত ছবি ‘জনি বেলিন্ডা 'র বোবা 
নায়িকার ane তুলনা করেছিলেন। মঞ্গে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের আর এক কীর্তি আদর্শ হিন্দু হোটেল নাটকে 
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অভিনেত্রী মেনকা দাস 


বহু সংগ্রাম করে অভিনেত্রী হতে হয়েছে মেনকা দাসকে । মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে মির্নাভা প্রিয়েটারের "গৈবিক 
পতাকা" নাটকের নাচের দলে যোগ দেন প্রথম। পরে কালিকা থিয়েটারে যুগদেবতা ' নাটকে তিনি arpa 
মার ডুপ্লিকেট হয়ে অভিনয় করেন। প্রথম বড়ো চরিত্র পান রঙমহল থিয়েটারের ‘gfe’ নাটকে। 

মেনকা দেবীর মঞ্চসফল নাটকগুলোর মধো আছে “বাংলার মেয়ে ; চরিত্রহীন" 'মহানিশা', ভীদাবিকি 
‘বিন্দুর ছেলে; ‘শমিলা', ‘বালুচরী' ‘সংগ্ৰাম’ কবি" বিপ্রদাস' ‘ভাঙাগড়ার খেলা: 'বিদ্াপতি' 'ভালোখারাপ 
মেয়ে; ‘মল্লিকা, ইত্যাদি। 

নাটকের পাশাপাশি তিনি অভিনয় করেছেন, ‘গোপাল ere. ay ডাকাত: 'সিংহদুয়ার , অচেনা 
অতিথি” “নেকলেস 'শয়তান' ইত্যাদি ছবিতে। 
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অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় 


সৌমিত্ৰ চট্টোপাধ্যায়ের দুই গুরু । মঞ্চে শিশিরকুমার ভাদুড়ি। চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ arg) শিশিরকুমারের সঙ্গে 
সৌমিত্র অভিনয় করেন ‘age’ নাটকে । সত্যজিতের অপুর সংসার ' ছবিতে তার প্রথম চলচ্চিত্রাভিনয়। 
সত্যজিতের মোট ১৪ টি ছবিতে অভিনয় করেন সৌমিত্র। ছবিগুলি হল “অপুর সংসার 'দেবী” “তিনকন্যা! 
‘অভিযান; চারুলতা ' কাপুরুষ ও মহাপুরুষ" ‘অরণ্যের দিনরাত্রি, অশনি সংকেত’, “সোনার কেল্লা" 'জয়বাবা 
ফেলুনাথ, ‘হীরক রাজার দেশে’ ‘ঘরে বাইরে, 'গণশত্র ও শাখা প্রশাখা"৷ 
সত্যজিতের ছবি ছাড়াও সৌমিত্ৰ অভিনয় করেন বহু ছবিতে । উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি হল পুনশ্চ? 
প্রতিনিধি ‘আকাশকুসুম', 'কিন্দের বন্দী; ‘ক্ষুধিত পাষাণ, ‘আতঙ্ক; হুইল চেয়ার; "সাত পাকে বাধা, 
'পরিণীতা" ‘মাল্যদান', “নৌকাডুবি: ‘আগুন’ AAAA, ‘সংসারসীমাস্তে, গণদেবতা', ‘কোনি', ‘বাঘিনী: 
‘দেবদাস’ ‘অগ্ৰদানী’ ইত্যাদি। 
সৌমিত্ৰ পেশাদার মঞ্চেরও একজন সফল অভিনেতা। তার উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল-“তাপসী" 
নাম জীবন” ‘নীলকণ্ঠ; “ফেরা” “ঘটক বিদায়, চন্দনপুরের চোর’ প্রভৃতি। 
আমু 
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নাট্য সংগঠক গণেশ মুখোপাধ্যায় 


ক্ষয়িফুঃ বাণিজ্যিক থিয়েটারের এইসময়ের অন্যতম ধারক ও বাহক । ava প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক । গণেশ 
মুখোপাধ্যায়ের SY ১৫ মার্চ ১৯২৯। কলকাতার পাইকপাড়া, শিমলাইপাডা লেনে । পিতা নাট্যোদ্যোনী 
সমাজসেবী কালীতনয় মুখোপাধ্যায় (তনু বাবু)। মা বিমলা। ১৯৪৬-এ রাজা মণীন্দ্ৰ মেমোরিয়াল হাইস্কুল 
থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে সাইকেল ইমপোর্ট ও হোলসেল ব্যবসা শুরু করেন। পাশাপাশি চলে নাটাচ্চা ৷ 
ছেলেবেলার প্যাশন আর দাদা কার্তিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে আধুনিক নাট্যচ্চায় যুক্ত হন Hare, 
প্রেমাংশু বোসের নির্দেশে চাকা -তে শ্ৰীমঞ্চে প্রথম অভিনয়। শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ 
ঘটে 'আলমগীর' দিলের খা), AFR, DEA প্রভৃতি নাটকে । ৫০-এর দশকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন 
স্কলারশিপ লাভ করেন। অভিনয়ের জন্য বাঙালি হিসেবে প্রথম এই স্কলারশিপ । ব্লাডায় শিক্ষার জনা না 
গিয়ে একাডেমিক অব্‌ ডাল্স-ড্রামা-মিউজিক (বর্তমান রবীন্দ্রভারতী) ১৯৫৬-তে ভর্তি হন। সেখানেই মেকাপের 
বিষয়ে গবেষণা শুরু । বর্তমানে গণেশের" মেকাপ বা 'মাইফাই মেকাপ" সৰ্বজন সমাদৃত | ৩৮২ রকমের আইটেমে 
APR | ৬০-এর দশকের থেকে ৯০-এর দশক পর্যন্ত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালীন সময় ৷ 
‘ইউনিভাৰ্সিটি ধিয়েটার'-এ পাশাপাশি পরিচালনা তরুণ রায়ের সঙ্গে সহনির্দেশক রুপে । সাধন ভট্টাচার্যের 
নাটারুপে ‘ক্ষুধিত পাষাণ" নাটকে | নির্দেশক রুপে ছিলেন মুক্তধারা , 'শেষরক্ষা” 'তরণী সেন বধ (ঠাকুর দালানে 
চাররাত্রি ধরে অভিনয়)। নাগ কোম্পানি, মোহন অপেরা, STATS অপেরার মতো অনেক যাত্রা কোম্পানিতেও 
তিনি স্মরণীয় সব পালার নির্দেশক রুপে কাজ করেছেন। দূরদর্শনের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখেছেন, টেলিফিল্ম পরিচালনা 
করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখ্য শকুনি, শতাব্দী প্রভৃতি | ‘200 বছরের বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটার "গ্রন্থের সম্পাদনা 
করেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর অবিভক্ত বাংলার এন সাইক্রোপিডিয়াতে লেবেদেফ থেকে 
ra পৰ্যন্ত ১৭টি নাট্যমঞ্চ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য লিখেছেন। তবে যার জনা তার প্ৰভূত খ্যাতি সেই রঙ্গনাতে 
পরিচালনা করেছেন 'নটনটি' 'বহ্নি' 'জয়-জয়ম্তী, “কি বিভ্ৰাট", 'মোসাহেব : 'বাদশাহী চাল’ প্রভৃতি নাটক | আজও 
তার কাজ অব্যাহত । পশ্চিমবঞ্জা নাট্য আকাদেমির বিশিষ্ট সদসা। 
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নাট্যকার শ্রীজীব গোস্বামী 
গণনাটা সংঘের প্রবীণ নাটককার Brea গোস্বামী । নট ৪ নির্দেশনার সঙ্গোও আল্গ-বিস্তর সংযুক্ত। তবে 
কমিউনিস্ট নাটককার হিসেবে tra পরিচিতি সর্বর্গনবিদিত। পাটির মেদিনীপুর শাখার বিভিন্ন কাজকর্মে 
সবসময়ই নিজেকে যুক্ত রাখেন ১৯৭১-এর সময়ে তার নাটক যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল তা আজও সকালের 
মধ্যে সমাদৃত | শান দেয়া ATS’ (১৯৭১), 'রক্তগোলাপ (১৯৭১), “AERO পালা" (১৯৭৩), গায়েন 
(১৯৭৮), ‘FEA (১৯৮০), Byer (১৯৮২), ইশতেহার (১৯৮৪), তার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগা | 
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নাট্যকার বিভূতি মুখোপাধ্যায় 


প্রবীণ নাটককার। ড. বিভূতি মুখোপাধ্যায় উত্তর কলকাতার ১/১ রামচ্ঠাদ নন্দী (লেনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা 
বিশ্বেশ্খর মুখোপাধ্যায় । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাশ করে তীর্থপতি স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে 
কর্মজীবন শুরু । শিক্ষকতাকালীন সময় ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের অধীনে পি এইচ fe কারেন। ১৯৭৩-এ 
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগে অধ্যাপনা শুরু ; ১৯৮৭-তে বিভাগীয় প্রধান এবং শিশির ভানুডী 
অধ্যাপক পদ লাভ করেন। নাট্য সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ লাভ করেন বিজন ভট্টাচার্যের সংস্পর্শে এসে ১৯৬২- 
১৯৭৮-এ সালে। এইসময় তার সহকারী পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে ক্যালকাটা থিয়েটারের প্রযোজনা 
‘CONES 'মরাচাদ', "ছায়াপথ: 'দেকীগজনি নীলদপণ' কৃফ্ণপক্ষ' প্রভৃতিতে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৮ প্রতিষ্ঠা 
করেন ভরত নাট্যগোষ্ঠী ; তাতে প্রথম নির্দেশনা দক্ষিণাচরণ চাট্টাপাধ্যায়ের চাকর দপণি'। চলচ্চিত্রের প্রতি 
ছিল তার বিশেষ অবদান। কখনও চিত্ৰনাট্য কখনও শীতরচনা কখনও বা অভিনয় করেছেন তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য ‘ভোলা IIN, করুণাময়ী : "সীতা 'হরিশচন্দ্র শৈব্যা: বাবা তারকনাথ: "কৃষ্ণসুদামা’ "ওগো বধূ 
সুন্দরী : “দৃষ্টি: 'রাজেম্বরী' ‘কবিতা "প্রভৃতি ৷ শিশির ভাদুড়ী' এবং ‘গোল্ডেন হেরিটেজ" তার সৃষ্ট দুটি উল্লেখযোগা 
তথ্যচিত্র। বাণিজ্যিক থিয়েটারে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে তার নিৰ্দেশত "সুজাতা" এবং অগ্রদূতের প্রযোজনায় 
‘জনকনন্দিনী সীতা", ‘বাবা তারক নাথ’ বিশেষ সাফল্য লাভ করে। তবে নাটককার হিসেবে তার খ্যাতি কোনো 
অংশে কম না। তার মধো উল্লেখযোগা পুর্ণা্চা 'অমৃতযন্ত্রণা', ' পাকেচকে - অবচেতনায় , 'ব্যান্ডেললোকাল : 
‘নিতাই গড়গড়ির বৌ. রো" হাওয়া বইছে? ‘তৃতীয় পক্ষ: একাজ্ক হল-_ বিদ্যাসাগর কিটিপাথর ' "অমানিশা" 
“পরাজিত oe. ঠগীকাহিনি, 'কেয়াকুঞ্জ, ‘মিছিলে মিছিলে সূর্য. সমুদ্ৰ সওয়ার; 'সদাশিব', প্রভৃতি। 
জীবিতকালীন সময় চলচ্চিত্রের চিত্রনাটোর জনা বিশেষ পুরস্কৃত হলেও নাটকের জন্য তেমন কোনও পুরস্কারে 
আমরা তাকে পুরস্কৃত করতে পারিনি। (অবশ্য এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গা সরকারের তথ্য সংস্কৃতির সম্মান ব্যতিক্রমী 
দৃষ্টান্ত)। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ থেকে তার অনুপস্থিতির শূন্যতা সর্বক্ষণ উপলব্ধি করছি। 

বিরা 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ ৫৩৩ 


পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি 
সদস্যবৃন্দ কর্মপরিষদ 
[১৯৯৬-৯৭ বর্ষ] 


শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত (সভাপতি) 
শ্রীখালেদ চৌধুরী (সহ-সভাপতি) 
শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (সহ-সভাপতি) 
শ্রীঅনুপকুমার দাস (প্রয়াত) 
শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় 
শ্রীঅবুণ মুখোপাধ্যায় 
শ্রীমতী উষা গাঙ্গুলি 
শ্রীকুমার রায় 
শ্রীজোছন দভিদার (প্রয়াত) 
শ্রীতাপস সেন 








শ্রীমতী শোভা সেন 
শ্রীশিশির সেন, শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় 

শ্রীসলিল চট্টোপাধ্যায় 

শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীঅমিতকিরণ দেব, প্রধান সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ 
শ্ৰীকালীকৃষ্ণ গুহ,সংস্কাতি অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ 
শ্রীশিবপ্রসাদ বিশ্বাস, প্রশাসন আধিকারিক ও সদস্য সচিব, 

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি 


৫৩৪ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 


x 


পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি 
সদস্যবৃন্দ সাধারণ পরিষদ 


শ্রাীঅমিতকিরণ দেব, প্রধান সচিব, তথা ও সংস্কৃতি বিভাগ 
শ্রীকালীকৃষ্ গুহ, সংস্কৃতি অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ 


[১৯৯৬-৯৭ বর্ষ] 
শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত (সভাপতি) 
শ্রীথালেদ চৌধুরী (সহ-সভাপতি) 
শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (সহ-সভাপতি) 


শ্রীমনোজ মিত্র 
শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীমেঘনাদ ভট্টাচার্য 


শ্রীশিবপ্রসাদ বিশ্বাস, প্রশাসন আধিকারিক ও সদস্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 





৫৩৫ 








সফদর হাশমি নাট্যসংগ্রহ 


নৃপেন্দ্র সাহা 


এই গ্রন্থ কেবল একটি নাট্যসংগ্রহ নয়, নাটাশহিদ সফদরের জীবন ও কর্মের নানাদিকের 
আলেখ্যও বটে। সফদরের শহিদতের এক দশক বাদে গ্রন্থের এই নতুন সংস্করণে পূর্ণাঙ্গ 
মোটেরায় কা সত্যাশ্রহ-সহ আরও তিনটি ছোট নাটিকা পুলিশ চরিত্রম, যব চোর বনে কোতোয়াল, 
গিরশিটি-র বঙ্গানুবাদ যুক্ত করা হয়েছে। সম্পাদক রচিত দীর্ঘ ভূমিকা, সফদর জীবন ও কর্মের 
প্রচুর আলোকচিত্র এই গ্রন্থের সম্পদ | 

দাম : ৭৫ টাকা 





বেখট জন্ম শতবর্ষে প্রকাশিত _ 
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় 


বের্টোস্ট ব্রেখট 
আধুনিক থিয়েটার 


at বিশেষজ্ঞ শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত সাতটি নিবন্ধ নিয়ে নাট্য আকাদেমির | 
শ্রদ্ধার্ঘ্য : বের্টোণ্ট ব্রেখট ও আধুনিক থিয়েটার । এপিক থিয়েটার । পরিচালনায় ব্ৰেখট ব্রেখট 
ও মঞ্চায়ন। ব্ৰেট ও মঞ্চ পরিকল্পনা । ব্রেখট ও মঞ্চ পরিকল্পনা। ব্রেখট ও সংগীত। GA | 


প্রসঙ্গে অভিনেতাদের বক্তব্য। দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্রে সমৃদ্ধ | 


৫৩৬ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৬ 




















